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পগ্রক।শ ১০ শ্রাবণ ১৯৬০ 


19 222009. 0020005, 


প্রকাশক শ্রশবুমাব কুছ 
জিজ্ঞা সা 
১৩৩এ, বাসপ্বিভীবা আভিনিউ, কলিক।51 ২৯ 
৩৩, বশেজ বো, কলিকাতা ৯ 
“লিজ্ঞসা” প্রকাশন বিভ।গ : ১এ, কলেজ বে।, কঠিকতা ৯ 


মুদ্রাকর : স্থনীলকষ্ পে। দ্বার 
শ্রগোশ।ল প্রেস 
১২১১ বাজ দ্ীনেন্দ্ সীট, কলিকাতা ি 


যে ভারতপধিকের! 
সুগে যুগে এই ভারতের পথপরিক্রম। করেছেন 
এস 
ধাবা ভবিষ্যতি এই পথের পথিক হবেন 
তাদেব উদ্দেশে 
এই গ্রন্ক উৎসর্গ করলাম । 


যথার্থ পুধাওণ ভাব, যে ৩14৩ চির নৃন্ন- যে ভাবতে? 
বাণী, আত্মবৎ সর্থভপ্তযু য পশ্ভাটি স পশ্বাতি_ তাকেই আমি 
চিবধি ভি বেছি আনব সব লেহ যি লাল্। কাপে 
শতে তা হা বুদ অমাক ১৭1 ৩ কতেক আধ্বাপী 
“ইহ মহা ভাঁতির ০৬৮ ক টীমাতি) 31 তে 


_-রপীন্দ্র থ 


ভূমিকা 


তরুণ লেখিকা শ্রীমতী পম্প! মজুমদার তাঁর এই গ্রস্থের জন্ত একটি ভূমিক1 লিখে দেবার 
অন্ধ জানিয়েছেন। আমি সানন্দে সম্মত হয়েছি। তার বিশেষ কারণ আছে। 
প্রায় বত্রিশ বর পূর্বে আমি যখন রবীন্দ্র-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে বিশ্বভারতীতে 
যোগ দিই তখনই আমি ঢুটি গ্রন্থের পরিকল্পনা নিয়ে কাজে অগ্রসর হই-_ রবীন্তর- 
জিজ্ঞাস ও ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ । প্রথমটির উদ্দেশ্য রবীন্্নাথের সাহিত্যজীবনের 
আদিপর্বে, যে পর্বের রচন।বলী এখন “অচপিত" বলে চিহ্নিত সে পর্যে কবির মনো- 
বিকাশের ও তৎকাঁল-রচিত সাহিত্যের বিশদ পরিচয় দেওয়]। আর দ্বিতীয়টির 
উদ্দেশ্য ছিল ববীন্দ্রনাথ কিভাবে ভাবুতীয় সংস্কৃতিকে শ্বাঙ্গীকত করে তাঁকে নবন্ধপে 
জন্মান্তরিত করলেন তার পরিচয় দেওয়া । নান! কর্তব্যের তাঁড়নায় ও প্রতিবন্ধকতীয় 
এদ্দিকে একনিষ্ভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় নি। ফলে ছুটি কাজই অর্ধপথে 
স্তব্ধ হয়ে যাঁয়। তাই আশায় ছিলাম যদি কোনে] যোগ্য ছাত্রের সন্ধান পাই তৰে 
তাদ্দের দিয়েই নিজের 'অপূর্ণ সংকল্পকে পূর্ণত। দান করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম- 
শতবধ-উত্সবের সময় পূর্বতন সংকল্পের প্রেরণায় আবার যখন নৃতন করে কাজে ব্রতী 
হই প্রায় মে সময়েই তরুণ 'ধ্যাপিক] শ্রীমতী পম্পা আমার কাছে এলেন 
ববীন্দ্রসাহিত্য-গবেষণ।র অভিপ্রায় নিয়ে। তাঁর মেধা ও জ্ঞাননিষ্টার পরিচয় 
পেতে বিলম্ব হল পা। দেখলাম বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে, বিশেষতঃ 
র্বীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় যথেষ্ট বাপক ও গভীর, অধিকন্ধ সংস্কৃত ভাঁষা 
আর সাহিত্যের উপরেও তার অধিকার বেশ প্রশ্ংসণীয়। বাংলায় এম. এ. পাশ-করা 
ছাত্র ৰা অধ্যাপকের পক্ষে এটা একটা ছুলড গুণ । তাই আশান্বিত হয়ে তীর উপরেই 
রখীন্দ্রপংস্কৃতির ভাবতীয় বপ শিয়ে গবেষণার ভর দিলাম । কিন্তু নিজের যোগাতার 
প্রতি সন্দিহান হয়ে ঠিনি এই ছুংসাধা কাজের ভারগ্রহণে সাহসী হলেন না। কিন্তু 
আমারও এ স্থযৌগ ছাডতে ইচ্ছা হল না। ফলে আমার কাছে নিরস্তর উৎসাহ ও 
প্রবর্তন! পেয়ে অবশেষে তিনি এ কাজে ব্রতী হলেন । কিন্ত এ বিষয়ে প্রধান অন্তরায় 
হুল ভাবতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব, আর 
এটাই ছিল তার প্রাথমিক কুাঁর মূলকারণ। তাই ভারতসংস্কৃতির স্বরূপ ও রবীন্তর- 
মানসের সঙ্গে তার নিগৃঢ সম্পর্কের কথা অথাৎ ভাতসংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে ববীন্্র- 
সংস্কৃতি কিভাবে ধীরে ধীরে গঠিত ও বিকশিত হয়ে উঠল সে ইতিহাস তাকে দীর্ঘ 
কাল ধরে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে হয়েছে । আমার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। 
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এ মময়ে তার প্রখর বুদ্ধি, দূর্লভ স্মৃতিশক্তি ও সপিষ্ঠ জ্ঞানম্পৃগার পরিচয় পেয়ে আমি 
যেমন মুগ্ধ হয়েছি তেমনি আনন্দিত হয়েছি শী অপায়াস প্রকাশভঙ্গি ও সাবলীল 
রচনাকুশলতা দেখে । আর আশান্বত হয়েছি তার ক্লান্তিভীন 'অধাবসায়ের পরিচয় 
পেয়ে। তার মনেও সমস্ত কুঠা কেটে গিয়ে দেখ! ধিল আণনা ৪ উৎলাহ। 

প্রথমেই আরম্ভ হুল রবীন্দ্রাহিত্য মন্থন কৰে ভাবহীম উপাদান সংগ্রং ও তার 
উৎস নিরূপণের ছুঃসাধ্য ও সময়স।পেক্ষ কাজ । এ কাজেঠ তাব নিপুণতাব অভাব 
দেখা গেল না। এক দিকে বিপুশ রবীন্দ্রপাহিহ্য আব অন্য ধিকে অগাধ সংস্কৃত 
সাহিত্য, এই ছুই সমুদ্রে অবগাহণ করে তিনি মাঝে মাঝে এমন সব বত্ব আহরণ 
করতে ল্লাগলেন যা আমাব জানা হিশ না আর যার সন্ধান পেয়ে আমি শুধু বিশ্মিভ 
নয়, উপরুতও হয়েছি। শ্ুপু পংস্কচ নয়, পালি ও মধাযুগীয শন্তসাহিতা তথা বৈষ্ঞব- 
বাউর্ন পদাবপী৪ তাঁব বিচরণক্ষেত্রের পরাধডুক্ত হল। এভবে তিনি তাব অধম্য 
তকুণ শক্তি  একাপ্তিক নিষ্ট] নিষে যে দূঃলাধা সাধন কবেছেন, আমার পক্ষে 
এই পরিণত বযসে বভখুখী কঙবোব আকরণে বিক্ষিগ ৯৭ নিযে তা কা সঙ্গব 
৮ত না। 

শুধু তথ্যপকলান পয়, নবশব তখ।র ভাপ অগ্ুধারলেন তিল দে ক্দপ্তি বুছিণ 
পরিচষ দিয়েছেন তাও কম কুটি 2 (নব একখপে শখাসঘকলনেব বা বখশ 
সমাপ্ধ হণ তখন তদের সম্থশ শে শে বপন্্র (খল মাত গহাশিব বিশেষ এডি 
কাশ ন্বতই উদ্ভাশিত 5 উদ্ন। ৩ কেপ বন যা বর্বানসংতু তল ভি বশীম জাগা । 
এই গ্রাচ্রে প্রথম খে লেছিন তি শি £িমার চেতন | শ্রছ্কেতত 5 যে 
ত্বত্ ৮, সষত বিচ।খু * 2 বলিট ০৭ সপুখা প্রাক।শা পেটের হা যো পুরা পলা 
প্রা *৬।বান্‌ নবীন পে কের পেত চিএ ১] আয তে শ্রণিত। হিং ক থে, 
ভাব্নপংপ্রতিকে ববীন্দ্রনাধ কোল দা চিপে কেন, হত শে জাগন হান ধুনক 
কালের কাছে উপস্থাপিত করেছেন তি ত তিনটি তিন কা 'দবে ও শাওন 
অধা যে তার পখিচ টু? দিটোহ * পু হবেছেশ । বনীক্ষচিন্টার [িশতিত লেখা সন্তু 
পরণে। চেষ্টা তিনি করতেছেন | কিন্ধ পান্নার দি ও ঠিগ্কাব দম নো ও 
বিচ|ব করতে গিষে পিজেব চিগ পছাবা পবাজ্রশ|থকে আচ্ছন্ন কে ফেপে |ন। 
এক কথাগ, তথ্যিকতাই এ১ গ্রন্থের আসল বৈশিষ্য, আঙ্িকতা নয়। অধিক।ংশ 
রবীন্দ্রগবেষণা-গ্রগ্রেশ প্রধান ছুবপত| এখানেই । এসব গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে যতখানি 
পাওয় যায় তার চেয়ে বেশি পাওয়া যায় লেখককে । বর্তমান গ্রন্থের শেখিকা এ 
বিষয়ে যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন আধুনক কালে তা খুবই দুরলভ। তাছাড়া 
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রবীন্দ্রনাথকে আংশিকভাবে উপস্থাপিত করলে ম্বভাবতঃই নিজের চিত্তা দিয়ে 
ফাক পৃবণের প্রবণত্ঞা দেখা দ্বেয়। সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত করলে নিজের 
চিন্তা যোজনার ক্ষেত্র স্ব্ঃই সণকুচিত ভসে আস । ব্তমান গ্রস্থেও তাই হযেছে। 
অবধশ্বা এ কথা সত্য যে, নিজের ছায| বভণ ক্র যেমন কেউ চল্তে পাঁরে না তেমনি 
কোনে। লেখকের পক্ষেই নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেল! সম্ভব নয় । কিন্তু মধ্যাহু- 
আশোর গ্কা় সনদের পূর্ণ আলে।তে* নিজের ছায়! পাষের কাছে প্রা নিঃশেষ হয়ে 
আসে। সতানিষঠঠ গবেষক ও সম[পোঁচকের পক্ষে এঢাইঈ আদর্শ । স্থখে বিষয় 
বর্ত,ন গ্রন্থে এই আদর্শ অন্তসরণেরই প্রযাঁপ দেখা যাঁষ। 

এই শ্রন্থেপ দ্বিতীষ খণ্ডে গুরুত্ব স্বতঃপ্রকাশ | যিনি একটু মন দিযে এই খণ্ডের 
তথাসন্তার তথ] তাঁর সক লন * বিস্তাস-প্রণাশী অন্ধা'বন কক্বেন তিনি অনাফাসেই 
উপলদ্ধি করবেন এব একখ'নি স*কল্পপন্থ পচন" কবনে জ্ঞান ও অন্তসন্ধি সার 
কন্ষথ|নি বিস্ত।ব, বি গভীর নিষ্ঠা ও অশ্রাস্ত অপান্স'শ আর সর্বেপবি কেমন 
সতাশ্রধী ভাবকল্পনার প্রযেজন এবকম এবটি সঃকলনগ্রস্থই যে কোনো 
গব্ষেককে সাহিত-লগাত স্থাধী মর্াদ র আনে প্রতিসি* করন পাবে । আর এই 
দ্বিশীষ হপ্ডেপ্র সাদ ও প্রশন্ত ভিভিনমিপ্র উপরে +চিত মৃল্ত্রশ্থখানি (প্রথম খণ্ড) 
দীঘকাল *শখিকাব ম্মরণীন খীষঙ্িৰপে ব্রা কবপ্ব, এ কথা নিঃসংশ্যে বল" যাঁষ। 
গবেষ্ণ'ব এখকম আদর্শ পাশ দেশে বিরল সব । কিনব আম ৮ব দেশেন অপাধাস 
কীর্িন ন্বণ গল্ষে 1 এজাশীয় আশাকি পাশশুভা ৪ দদর্ধিগম। আশা দিযে 
৬য় পা কাবিল » সশক্গপা 1 সন্ধানে এ শী তন । বদন খিক যে এই 
সহজপ+হ বাটা অগ্ুসপ্ণ কপ শি" শধু পরশ সাব ন্ষিয "৮ থঘশ বিষয়ও 
বাদ। মশ বা খাপ এপ কতিন পভ অভিনব শীল ৩ তার তে না। 

এক্১1 শতশত শনা যে, এ শুনে একাও।£ তলত এড লক্ষণ 
পাঁচ 1৩ গা 7 ছু ক টিধব পড় ক 1 লিখ এ বখান 2 হাতত ক বেন যে, 
এ শ্রপ্ৰ আন্ত সত শ্বসপন্নিপ তেব তুম তিল শি ও লিন তহ উপক্ষণীয। 
তাই ৮ শু ক্প* পাবিযে, অবশিক ততো ব গাব ও শাম যখন 
বিস্বা ৩৩ লুপ ৮৮ যত এ বহু খবেষণ।ললন্ ও 2 ঠা যখন শিঃশেষে ফুরিয়ে 
যাবে তখন ৪ এই 245 তার মতন হব না কবীন্দ্রগ সৃশীব অন্যন্ম আদর্শ ও 
আকবণন কপ ভন গক্ষেকদের পথ দেশ করখে। এই অ্দশে অনুপ্রাণিত 
হয়ে য1 কেনে উৎসাহী গবেষক রব্সন্দ্রঃৎস্কৃতিব পাশ্চাত্য উদসে স্বপসন্ধানে 
ব্রতী হন তা হলে ববীন্রনাথকে পূর্ণ ওর রূপে দানা পহজ হত্ে। 
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পরিশেষে সানন্দে জানাচ্ছি, ছাত্রের কৃতিতেই শিক্ষকজীবনের চরিতার্ঘতা। 
আমার ছাত্রী শ্রমতী পম্পার এই অমামান্ত কঁতিত্বে আমি নিজেকে গৌরবাধ্িত মনে 
করছি। তা ছাড়া এই গ্র্থের দ্বারা তিনি আমার পূর্বতন অপূর্ণ পরিকল্পনাকে 
অনেকাংশে পূর্ণ করলেন, এটা আমার পক্ষে কম পরিভোষের বিষয় নয়। আশির্বাদ 
করি তার হ্ৃফলপ্রস্থ লেখনী নব-নবতর কৃতিত্বের পথে চাঁলিত হয়ে শিক্ষকের 
শিক্ষাদানকে আরও সার্থক করে তুলুক। 

কলিচিরা' 


শান্তিনিকেতন প্রবোধন্দ্র দেন 


লেখিকার নিবেদন 


বৈদিক খধি তথা ব্যাসবাল্সীকি ও কালিদাসের রচনায় ভাবভারতের আত্মা ধর! 
দিয়েছে, এ কথা আজ সর্বজনম্বীকৃত। আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি 
এদেরই উত্তবশধক। 'তীর রচনাতে ভাঁবতীয় ভাবধারা যেন যথার্থ আশ্রয় খুঁজে 
পেয়েছে । তাই কারও মতে "নু 15 0) £:586556 1701910 ০0৫ 1)150015) কেউ 
বা বলেছেন গুনুত 25 [5019১ | অর্থ ভ|বতসংস্কৃতিব শ্রেষ্ঠ বাখ্যাতা বা প্রতিনিধি 
তিশিই। ভারতী ভাবধাবাকে তিশি এক দিকে যেমন সার্থকভাবে বিশ্লেষণ ও 
বাখা। করেছেন, অপর ধিকে তেমনি এই ধারা ত।এ নব-নবোম্নেষশ।লিনী প্রতিভার 
কিরণসন্পাতে উদ্ভা'পত হযে নুতণ কপ ধরেছে তীর সষ্টিতে। বস্তুতঃ তাকে বল। 
যাঁর যথ'্থ "স্বদেশ-মাআ্সাব বাণীমূণ্তি। 

এট জাবত-অক্ঞ।র শ্বকপ যে কি যথাস্।নে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। 
এ স্থপে পক্ষেপে বলা যা মানব্চৈতন্েব মধ বিশ্বাভিমুখী মিশনের স।ধনাই ভাবত- 
আত্মব জাধনা এব এই অভিপ্রাষসিপ্পি মোল পস্থা প্রা? 5 বা মৈআাভাবেব বিস্তার । 
এই প্রা ৪ বি্বাভূত্ির পথে যুগে গে ভদখতীন মাধকে€ সাধনাব ধারা প্রবাহিত 
তযষে চলেহিল। সন্ত কবীব এই ভ।বভপখ-ঞর পথিক রূপে 'আপন'ব পরিচয় 
দিরেছিলেন | বরবীন্রণ'থ সেই আখণয় ভূষিত কপেন রাজা বামমোহনকে। আর 
আুনিক কলে ভাব "পথের গান? বচাযতা কবি ববীমনশাথকে এই ভারতপথের সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ মহাঁপথিক” বনী চলে । "এই ভ।রতেব মহামানব সাগরতীরে" তিনি বিশ্বব'সীকে 
মেপাতে চেয়েছেন । কেননা তার মান্সলে।ক উজ্ল করে যুটে রয়েছে সংস্কাতি- 
চেতনাময় ভ।রতবষেন এই চিরন্তন সাধনার কপ এবং তা প্রতিসিপিত হয়েছে তার 
জীবনব্যাপী বাণীস।ধনায | তার সাহিত্যে তাই ভারইসংস্কাত 1 এই মূল কথ।টি বিচিত্র 
স্তরুসমবায়ে পুনঃখুনবাবৃত্ত ্রববাণীকপে ধ্বনিত হয়েছে। ভার৩সংস্কৃতিণ এই চিরাগত 
ঞ্ববাণীর প্রকাশ ঘটেছে নানা যুগে ন।*। রূপে । কিন্তু তার সবাঙ্গীণ ও সর্বোত্তম 
গ্রকাশ ঘটেছে রখীন্দ্রাহিতো । আর তা দেখা দিয়েছে নূতন প্রাণে প্রাণবন্ত ও 
নৃত্ন শঙিতে ক্রিয়।শীণ হয়ে । 

যে মূল উপাদানগুণিকে আশ্রয় করণে রবীন্্রচিত্ত ত।রতসংস্কৃতির এই বিচিত্র 
বূপকে আপনর করে গ্রহণ করেছে, যার ফলে তিনি নিজেকে চিরস্তন “মহাভারতের 
অধিবাসী" (“চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০ ) বণে.পরিচয় দিয়েছেন, সেই মূল উপাদানগুলির 
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স্বরূপসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ ভারতসংস্কৃতির যে চিবস্তন উপাদান- 
গুলির ভিত্তিতে ববীন্দ্রসংস্কৃতি গডে উঠেছে তার স্বরূপ না জানলে রবীন্দ্রমানসেব যথার্থ 
পরিচয়টি পাওয়া যায় না। তাঁর তিরোধানের পর ব্হু বৎসর বিগত হয়েছে। কিন্তু এই 
ন্বীর্ঘ দিনের মধ্যে ভারতসংস্কৃতির মূল উপাদানগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের যোগাযোগ 
সম্বন্ধে কোনো পর্বাঙ্গীণ আলোচন! হয় নি। বিচ্ছিন্নভাবে যা কিছু কিছু আলোচন। 
হয়েছে সেগুণিও উপকরণনির্দেশসম্ঘলিত তথ্যভিত্তিক আলোচনা নয। অথচ 
রবীন্দ্রনাথের মানসপ্রকতি নিয়ে গবেষণা! করতে গেল প্রতি পদেই এইজাতীয় 
কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব কর। যাঁয়। 

প্রায় দশ বসব পূর্বে বিশ্বভাবতীব তদানীস্তন রবীন্দ্-অধ্য।পক প্রীপ্রবোধচন্র সেন 
এই প্রয়ে'জনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকধণ করেন এবং তারই প্রবর্তনাষ আমি এই 
গবেষণীয প্রবৃত্ত হই । এই গ্রন্গেব পৰিকল্পনা ও নামকবণ থেকে শুক কবে প্রত্যেক 
পদক্ষেপেই তিনি আমাব পথনির্দেশ কবেছেশ। ভাব উপদেশ-নিদেশ বাতীত এহ 
গ্রস্থরচন। আমাব পক্ষে সম্ভবপর হত না । 

এই গ্রন্থে রবীন্সপস্কৃতিব ভাবতীন উপ'দান শ্িকপণ করাব যে প্রধান পেয়েছি 
সে সম্বন্ধে বলতে হয়, এই ক*ুঙ্ বিপুল রখীন্রস11হ2 শখ পুন্খ পু বিচারের 
প্রয়োজন । কিন্ফ তা সহজসাধা নয়, শ্বল্পনকলসাধ্যও নশ। তাই নিজ শাক্সীমাৰ 
প্রতি দৃষ্টি বেখে আলোচ্য বিষয়েব একট। নির্দিষ্ট পবিধি ছেণে নিতে হয়েছে । পীচে 
এই পরিধির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। 


পরিধি-নির্দেশ 

ভারতসংস্কৃতি ববীন্দ্রমানসকে কতদূর অধিকার করেছিল তাব সর্বাহ্ীণ পরিচম দেওয়া 
এই গ্রন্থের লক্ষ্য নয়। তা ছাড়া “সংস্কৃতি' শব্দটি ও অতি ব্যাপক । সংস্কৃতি বলতে 
বোঝায় কোনো ব্যক্তি বা জাতির সবাঙ্গীণ চিত্তোৎকরষ। কিন্ত ব্মান গ্রস্থেব নির্দিষ্ট 
পরিসরে এই বৃহৎ বিষয়ের বিশদ আলোচন।ব অবকাশ নেই। এই আলোচনার জন্য 
ষে প্রতিভার প্রয়োজন তাও আমার নেই । তাই প্র।চীন ভারতীয় শান্ত ও সাহিতা 
থেকে যে উপাদানগুপি রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন, শুধু সেইগুলি 

ংকলন 'ও যথাসস্তব শর উত্ন নির্ণনন এবং পৌর্বাপর্য বজায় রেখে সেগুলিকে 
কালক্রম অনুযায়ী স্ুবিন্তস্ত ও সথশৃঙ্খল ভাবে উপস্থাপিত করা, আর তার থেকে রবীন্দ্র 
মানসের যে রূপটি স্বতঃই ফুটে ওঠে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া, এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য 
নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ রচিত। 
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এই উদ্দেশ্টের কথা মনে রেখে গ্রস্থটিকে ছুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি । ভারতসংস্কৃতিব 
যেসব উপাদান রবীন্দ্রভাবনার প্রধান অবলম্বন, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলিকে 
যথাসম্ভব সমগ্রভাঁবে রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে সংকলন কবে দেবার চেষ্টা কর] হয়েছে। 
আর এইসব উপাদানের আলোকে ববীন্দ্রচিত্তের যে রূপটি স্বতঃই স্থম্পষ্ট রেখায় ফুটে 
ওঠে, প্রথম খণ্ডে তারই সংক্ষিপ্ পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছি। বস্ততঃ এ গ্রন্থের 
খণ্ড-ুটি পরম্পব পরম্পবেব পরিপূরক । দ্বিতীয় খণ্ডের ভিস্ত্ির উপরেই প্রথম খণ্ড 
রচিত। এই হিসাবে বলা চলে, প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডেরই মৃল্যবত্তা বেশি । 

এ স্থলে বলা প্রয়ে।জন যে, প্রাচীন ভারতীয় শান্তর ও সাহিত্যের উপাদানগুলিকে 
ববীন্দ্রচিত্ত যেভাবে গ্রহণ কবেছে ও যেভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছে প্রথম খণ্ডে আমি 
শুধু সেটুকুই অন্রধাবন করার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার সত্যতাবিচার বা 
উর মতামতের মূল্যনিরয়ের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি শি। সে সম্বন্ধে আমার বাক্তি- 
গত মতামতও আমি প্রকাশ করি শি। অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির রবীন্দ্রভাস্তকেই 
যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে পরিস্মট কবতে চেষ্টিত হয়েছি, তার বিচার করতে নয় ১ 
তার শুধু আলোচনাই করেছি, সনালোচন| নয়। আব এই প্রসঙ্গে আমি শুধু 
তর্কাতীত বিষয়গুলিকে উপস্থাপন এবং সমস্ত বিতকনীয় ও সন্দিগ্ধ বিষয়কে সযত্তে 
পরিহার করে চলার প্রয়াস পেয়েছি। 

সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হয়, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সার্থক উত্তরাধিকারী 
হলেও রবীন্দ্রনাথ তাব অন্ধ সমর্থক ছিলেন ন1 এবং সর্বাংশে তাঁর অনুকরণ বা অন্ু- 
সরণ করাও তাব অভিপ্রেত ছিল না। তার ক্ররিবিচাতি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি 
যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং প্রয়েজনমতো ক্ষমাহীন ভাষায় পুনঃপুনঃ তিনি তার 
সমালোচনা করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু ভারতস-স্কৃতিব যে মহত্বের কথা 
রবীন্দ্রনাথ সাগ1 জীবন অক্লান্ত কঠে ঘোষণা করেছেন, ভারতস্বীকৃত যে দুম জীবন- 
পথকে বেখাক্কিত করে তিনি সে-পথে বিশ্ববাশীকে আহ্বান জানিয়েছেন, বলেছেন 
“নান্তঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়” বর্তমান গ্রন্থে আমি ভারতের সেই মহত্বের দ্রিকৃচি 
নিয়েই আপেচনা করেছি । যে অংশে শর ক্রটি এবং যে ক্রটির পরিণামে 
তার আদশচ্যুতি ও পতন, তার বিস্তৃত আলোচনা আমার উদ্দেস্ট-বহিভূতি। তবে 
প্রসঙ্গক্রমে ও প্রয়োজন অনুসারে স্বানে স্থানে সে সম্বদ্ধেও রবীন্দ্রমতকে নিরপেক্ষভাবে 
উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি। 

এই গ্রন্থে বিষয়গত সীমার ন্যায় স্বতাবত:ই একটি কালগত সীমাও মেনে নিতে 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মনে ভারত-ইতিহাস সমগ্রর্ূপেই ধর দিয়েছিল । প্রাচীনতম 
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মোহেনজোদড়ো-হরপ্লা থেকে অধুনীতম কাল পর্যস্ত কোনো যুগই তার বিশ্বতোমুখী 
দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু ভারত-ইতিহাঁসের সব যুগ ব1 সব ক্ষেত্র সমভাবে 
প্রাণবন্ত বা ফলগ্রস্থ ছিল না। ভারতবর্ষের যুগযুগব্যাপী পতন-অভ্যুয়-বন্ধুর ইতিহাসে 
সংস্কৃতির উতকর্ষের মতো! অপকর্ষও ঘটেছে বারেবারেই । কিন্তু ভারত-ইতিহাসের 
যেসব যুগ ও যেসব ক্ষেত্র কালজয়ী সংস্কৃতিসম্পদ্‌ উতৎ্পাদনে সমর্থ হয় নি, সেসব যুগ 
ও ক্ষেত্র বর্তমান গ্রস্থের পরিধিবহিভূতি। ভারতসংস্কৃতির যে বিশিষ্টতাঁগুলি রবীন্দ- 
নাথের ধ্যানে, জানে ও চিন্তায় অন্ুপ্রবিষ্ট, সেইগুলিই তধু এ গ্রন্থের আলোচা বিষয়। 
সেই কারণেই বেদপূর্ব সিন্কুসভ্যতার যুগ আমাদের আলোচনাসীমাঁর মধ্যে আসে নি। 
আর নীচের দিকে কবীর-দীদু-রজ্জব প্রভৃতি সম্ভ এবং মদন-গগন-লাঁলন ( ১৭৭৭- 
১৮৯০ ) -প্রমূখ বাউলদের বহিরর্তী ভারতবর্ষের উধব অধ্যায়টিও স্বভাবতঃই ওই 
সীমার বাইরে পড়ে গেছে। 

রামমৌহনেব ( ১৭৭২/১৭৭৪-১৮৩৩ ) সময় থেকে যে নৃতন যুগের “তিমির- 
বিদীর উদার' অভুদয় ঘটে ববীন্ররনাথ স্বয়” সেই ঘুগেব প্রতঠিভূ। এই যুগের কথা 
তাই গ্রস্থের অধতাঁবণা অধ্যারে আলোচিত হয়েছে মুশ বিষয়ের মুখবন্ধবপে। মূল 
বিষয়কে আবার তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে । এই তিন পবেব আট, আট ও ছুই 
অধ্যায়ে খকৃসংহিতা থেকে শুক কবে বাউপ পর্ন্ত ভাবত-ইতি১1সেব বিভিন্ন পব 
থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্রসংস্কৃতিপ উপানানগ্ুণির পব্চিয় ও আলোচনা হয়েছে । সব 
শেষে একটি অধা|য় যুক্ত হযেছে আলোচিত বিষয়েব উপসংহাবদপে । 

এবার প্রথম খন্ডে আলোচিত বিষয়গুলিব পধিচগ্ অপেক্ষাকৃত বিভ্তুত পরিসরে 
দেওয়া গেল। 


অধ্যায়ক্রম 


অবতাবণ1 অধায়ে রবীন্দ্র-আবিভাবের পটভূমিৰপে তৎপুব যুগের বাংল|দেশে তথ! 
ঠাকুরপরিবারে ভাঁবতসংস্কৃতির পুনঙ্গ'গরণের শংক্ষি্ধ বিবরণ দেওয়া হয়েছে । আর 
উপসংহার অধ্যায়ে ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপের একটি সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্র 
পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়-ছুটি ছাড়া এই গ্রন্থে আছে আর 
মোট আ1$[রোটি অধ্যায় । 

প্রথম পর্বের আটটি অধ্যায়ে াক্রমে-_-বৈদিক সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, রামায়ণ, 
মহাভারত, গীতা, ধর্মশান্ত্র, নীতিসাহিত্য এবং পুরাণপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় পর্বের আট অধ্যায়ে যথাঞ্রমে অশ্মঘোষ-শূত্রক ও বিশাখদত্ত, কালিদাস, 


পূ 
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বাঁণভট্ট-ভতৃহরি ও অমরু, ভবভূতি, শংকরা চার্য-সোমদেব ও বিহ্লণ, জয়দেব, হেবর- 
'লিনের কাব্যসংগ্রহ এবং ভাষা-ছন্দ ও অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই 
প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে প্রথম পর্বের অধ্যায়গুলি বিষয়-অন্ুুযয়ী এবং দ্বিতীয় পর্বের অধ্যায়- 
গুলি বাক্তিনাম অনুসারে চিহ্নিত কর! হয়েছে । কারণ প্রথম পর্বের লাহিত্াগুলি 
কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয় এবং বিষয়ের গুরুত্বে তাঁর রচয়িতাদের ব্যক্তি- 
পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্ত ছিতীয় পর্বের সাহিত্যগুলি বিশিষ্টতা লাভ কৰেছে 
তাদের রচয়িতার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে। তাই এ পর্বে রচয্রিতার প্রাধান্ত। তৃতীয় পর্বে ছুটি 
অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়ে বৈষ্ণব পদ্দাবলী । দ্বিতীয় অধ্যায় আবার ছুটি পর্যায়ে বিভক্ত । 
প্রথম পর্যায়ে মধ্যযুগেব কবীর-নানক-চৈভন্ত প্রভৃতি সম্তসাধকের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 
লালন-গগন-মদন প্রভৃতি বাউলের বাণী সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয়েছে । অবশ্খ কালগত 
বিচারে লালন-প্রমুখ বাউলকে মধ্যযুগের বলা যায় না। কিন্তু তাদের মধ্যে মধ্যযুগীয় 
ভাবপাবর অন্তবর্তন দেখে তদের মধ্যযুগের সাধক পধায়ে স্থান দেওয়া তয়েছে। 

এই গ্রন্থে অ(লে।চিত বিষয় গ্তপির মধো অনেকগুলি পূর্বে অনালোচিত থাকলেও 

তক গুলি, বিশেষতঃ উপনিষদ, কাঁপিদাসেব সাহিত্য, বৈষ্ণব পদ্দাবপী প্রভৃতির সঙ্গে 

ববীন্দ্রমানসেব যোগাষে।গ নিয়ে বেশ কিছু আপোচিন। দেখা যায়। কিন্ত পূর্গামীদের 
আপশো।চনা প্রধানত: ভঃবগত বা তত্বগত, উপকণাশ্রিত নয়। পক্ষান্তরে এই গ্রন্থের 
আলোচনা মুখাহঃ উপকরণগত, তক্তাশ্রিত নম । বলা যেতে পারে এখানেই বর্তমান 
প্রয়াসের অ।তন্বয ও বৈশিষ্ট্য । 

প্রথম অধাযে যে বৈচ্ছিক সাহিত্যের বিবস আলোচনা করা হয়েছে, সংহিতা, 
ব্রাহ্মণ, আবণ্যক ও উপনিধদ তাব অন্তর্গত। ববীন্দ্রসাহিত্যে উপশিষদের উপকরণই 
সধাঁধিক। তাই উপশিষদকে স্বওন্ত্র একটি পবিচ্ছের্দে খা হল। আর ত্রীক্ষণ ও 
আরণ্যকের উপাদান শন বলে এ-ছুটিকে সংহ্তার অন্তু কত করে নেওয়া হুল। 
সঙ[|শিবাণতন্থ খৈ্দক সা|হন্োর অন্তর্গত না হলেও ভাবস।মোর অন্তরোধে তাকে 
উপন্ষিদের পবিশিষ্টে স্থান দেওয়া হয়েছে । 

বেদমন্ত্র বাঁপ্াক।ল থেকে শেষ জীবন প্ন্ত রখীন্্রমানসে কি গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছে এবং তার ভাবধার।, ভাখাভঙ্গি ও ছন্দোবৈচিত্য রবীন্দ্ররচনায় কতদুর অন্গস্থত 
হয়েছে বো্দিক মংহিতার প্রসঙ্গে তা অনুধাবন করার চেষ্টা কর! হয়েছে । আর 
উপনিধদ্‌-প্রসঙ্গে বলতে হয়, রবীন্দ্রমানসে তথা তার সাহিত্যে তার গুরুত্বই সব থেকে 
বেশি । তবে এ সম্বন্ধে এত দিক্‌ থেকে এত কিছু আলোচনার অবকাশ আছে ষে, 
বর্তমান গ্রস্থে তার সর্বাঙ্গীণ আলোচন] সম্ভৰ নয়) নিশ্রয়োজনও বটে। তাই এ স্থলে 
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ঝবীন্দ্রব্যবহ্ৃত উপনিষদের স্ে(কগুলিকে অবলম্বন করে কবিচিন্তে গুপনিষ্দিক 
ভাবধারার বিবর্তন ও ক্রযপরিণতির ইতিহাঁসটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। 

বৃদ্ধের চারিত্রমহিমা, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি রবীন্দ্রচিত্তে কতদুব ছায়াপাত 
করেছিল সে সন্বদ্ধে কয়েকটি বিশ্লেষণমূলক আলোচন! দেখা গেছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
তাই ববীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ্ত বৌদ্ধ উপাদানগুলিকে অবলম্বন করে বৌদ্ধ শান্ত্গ্রস্থের সঙ্গে 
কবির প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ পবিচয়, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কবির ধারণার বিবর্তন এবং তার 
কোন্‌ কোন্‌ আদর্শের প্রতি তিনি আকুষ্ট হয়েছিলেন তার বিবরণ দেওয়] হল। 

রামায়ণ ও মহাভ!রত ববীন্দ্রমনকে গভীরভাবে অধিকার করে ছিল সন্দেহ নেই, 
কিন্তু তাঁর সাহিত্যে সে প্রসঙ্গ বহুবার উল্লিখিত হলেও কবি প্রত্যক্ষভাবে তার থেকে 
বিশেষ উপাদান গ্রহণ করেন নি। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তাই রাঁমায়ণ-মহাভারতের 
সাহায্যে ভারতের লুপ্ঠ ইতিহাস উদ্ধারে কবিপ্ন প্রয[স, কাবা হিসাবে এই মহাকাবা 
ছুটির মূল্য স্বীকার ও তার মর্ধাদাদান এবং এই কাঁবাবর্মিত আদর্শ অনুসরণে কবির 
উৎসাহদানের বিষয় তথ্যসহ সংক্ষেপে বণিত ভল। 

ভগবদ্গীতার সঙ্গে রবীন্দ্রমানসেব যোগের বিষয়টি পঞ্চম অধ্য।য়ের উপজীবা। 
গীতা মহাভারতের একটি ক্ষুদ্ধ অংশ হলেও ভাঁবতসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব ও 
মর্ধাদা অপরিসীম । ববীন্দ্রনাথের চিত্তে এবং সাহিঠ্যে তাঁব গুরুত্ব কম নম। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের উপনিষ্‌-প্রীতির কথাই বাছল্োব সঙ্গে বলা হয়, গীতা সম্বন্ধে তার 
মনোভাবের কথা প্রায় বলাই হয় না। অথচ গীতাও যে তার চিত্তকে গভীরভাবে 
অধিকার করে ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাই এই অধ্যায়ে প্রম।ণ-উদধৃত্তিসহ 
রবীন্দ্রনাথের গীতাচিন্ত।র বিষয় পাঁচটি বিভিন্ন দৃষ্টিকে।ণ থেকে বিচার করে এ 
ক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্যের কথা মেট আটটি উপচ্ছেদে যথাসম্ভব সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত 
করবার চেষ্টা করেছি। এইজন্ত অন্যান্য অধ্যায়ের তুলনায় এ অধায়টি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ 
হয়েছে। 

বষ্ঠ অধ্যায়ে ছয়টি সংহিতা, বিশেষতঃ মনুসংহিতার সঙ্গে ববীন্দ্রমানসের সম্বন্ধ 
নিরূপণ, অর্থাৎ এগুলির প্রতি রবীন্দ্রমনোভাবের ক্রমবিবর্তন এবং ধর্মশাস্ত্রোক্ত উপদেশ- 
বিধির প্রতি কবির লমর্থন ও অসমর্থনের কথা পর্য(লোচন। কর! হয়েছে । অন্যান 
সংহিতা তুলনায় মন্ুসংহিতার উপকরণ অনেক বেশি। তাই এটিকে স্বতঙ্ব 
উপচ্ছেদদে রেখে অন্ত পচটি সংহিতাঁকে একত্র আনা হয়েছে। 

রবীন্দ্রপাহিতো লসংস্কত নীতিবাক্য ও প্রকীর্ণ শ্লোকের অজন্ত্র উদ্ধৃতি ও উল্লেখ 
চোখে পড়ে । সেই উদ্ধৃতিগ্ুলিকে অবলম্বন করে সংস্কৃত নীতিসাহিত্যের সঙ্গে কবির 
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পরিচয় এবং সাহিত্য তথা নীতি-উপদেশ হিসাবে সেগুলির যে মূল্য কবি নির্ধারণ 
করেছেন তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে । 

অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত পুরাণপ্রসঙ্গ সন্ন্ধে বলতে হয় রবীন্দ্রসাহিত্যে পুরাণের ছুটি- 
মাত্র প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি চোখে পড়ে । কিন্তু পুরাণের নাঁনা কাহিনী, বিশেষতঃ তার দেব- 
দেবীকল্পন1 রবীন্্ররচনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবেই জড়িয়ে আছে। তাই ব্রবীন্দ্রসংস্কৃতির 
প্রলঙ্গে সেগুসিকে বাদ দিলে কবির মানসলে।কের পরিচয়টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে পৌরাণিক উপাদানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র 
গবেধণাগ্রস্থ বচনা1! করতে হয়। এই অধ্যায়ে তাই পুরাণের কাহিনী ও দেবদেবী- 
কল্পনা ববীন্দ্রসাহিত্যে যে কত বিভিন্ন রূপে ও কত বিচিত্র তাৎপর্ষে মণ্ডিত হয়ে 
আত্মপ্রকীশ করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত রেখ।চিত্র মাত্র দেবার প্রয়ান পেয়েছি । 

নবম অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্বের স্থত্রপাত। এই অধ্যায়ে বেদ্ধকবি অশ্বঘোষ, 
মুচ্ছকটিক-বচয়িতা শৃত্রক ও মুদ্রীবাক্ষস-প্রণেতা বিশাখদত্তের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাখেব পবিচষ কতটুকু তাবই বিবরণ দেওয়া হয়েছে । এই প্রসঙ্গে মহাকবি ভাস 
সম্বন্ধে কবিব নীরবতাব কারণও অন্মান কবাব চেষ্টা কবেছি। 

কবি ক।লিদ|সেব সঙ্গে ববীন্রচিন্তেণ গভীব সাধম্যের কথ এবং ববীন্্রচনায় 
ক।লিদাসেব ভাবধা বাঁ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাভঙ্গিব শিগৃঢ ছায়াপাতের কথা স্থবিদিত। 
এ সগ্দ্ধে নানা দিক্‌ থেকে আলোচন।ও হয়েছে যথেষ্ট । তাই দশম অধ্যায়ে রবীন্দর- 
উদ্ধৃত কালিদীসেব উক্তি ও তাব সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের আলোকে অন্যদের, 
বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের তুলশায় কালিদাসের প্রতি কবি দৃষ্টি কোন্‌ কোন্‌ দিক্‌ থেকে 
বিশিষ্ট তার সংক্ষিপ্ত পরিচম্ম দিতে প্রয়াপী হয়েছি। বল বাহুল্য ববীন্দ্ররচনায় 
কালিদাসের উপকরণ খুবই বেশি । তাই এই অধ্ায়টি আকারে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়েছে । 

একাদশ অধ্যায়ে বাণভট্ট, ভর্তৃহবি ও অমরু এই কবিব্রয়ের কবিত্ব তথা বাক্তিত্ব 
সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথেব অভিমত এব তাদের কাবোর সঙ্গে কবির পরিচয়ের বিবরণ দেওয়। 
হয়েছে । এদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও উদ্ধৃতির পবিমাণ স্বল্প বলে এই তিন 
কবিকে একত্রে আপোচন। কবা হল। 

কবি ভবভূতি ও তার কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এবং সে সম্বন্ধে তার 
মনেভাবের আহ্গপূৃধিক বিবরণ দানই দ্বাদশ অধ্যায়ের উপজীব্য । সংস্কৃত স।হিত্যে 
কবি হিসাবে ভবভূতির গুরুত্ব যথেষ্ট ; পবীন্দ্রনাথও তাকে কালিদাসের সমগোত্রীয় বলে 
মনে করেছেন। তাই ববীন্দ্রচনায় ভবভৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য বা তার কাব্যের উদ্ধৃতির 
পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প হলেও তাকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে । সেই 
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সঙ্গে ভবভূতি সম্বন্ধে কবির এই বাঁক্পবিমিতির সম্ভাবিত কাবণ নির্ণধের কিছু 
প্রয়াস দেখা যাবে এই অধ্যায়ে । 

জয়োদশ অধ্যায়ে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ উপকরণের সাহায্যে শংককাচাষ, সোম- 
দেব ও বিহনলণেব বচনাব সঙ্গে কবিব পরিচয, সে সম্বন্ধে তব দৃষ্টির ধশিষ্ট্য এবং 
ববীন্্ররচনাষ তাব ছায়াপাতেব প্রসঙ্গ আশোচিত ভহেছে। উপকবণ-বিবলতাঁণ জন্য 
এই তিন কবিকে একত্র আনা হপ। 

কবি জযদেব সম্বন্ধে ববীন্দ্রণাথেব ধাবণা এবং রবীন্দ্রস1/হত্যে, বিশেষতঃ তাধ ছনা- 
স্ষ্টিতে গীতগোবিন্দেৰ প্রভাব চতুর্দশ অধ্যাষ্েণে আলোচ্য বিষয। ববীন্দ্রনাথ 
জয়দেবকে প্রথম শ্রেণীব কবিমর্ষ।দা এ] দিলেও আবাল্য-অভ্ান্ত গীতগো বিন্দেব হন্দ ও 
ভাষাভঙ্ি রবীন্দ্রনাহিতো এতঙাবে অন৮ত হসেছে ঘে ববীন্দ্স স্কৃতিতে সাত 
গোবিন্দেব সবিশ্বে মুল্য অস্বীবাব কবী যাস নী। সেই কাখণেই ভযদেখনে ২বটি 
স্বতন্ত্র অধাষ্র মযাদ1 দেওখা হযঙে। 

পঞ্চদশ অধ্যাণ।ব বিষখবপ্ত হশ হেবধলিনেব কাব্যপংগ্রল | গুথম বিষ হাথ 
পৃবে আমেদানার্দে (১৮৭৮) “ডল্তা মোহন চেরা ন কঠক তমা? ০৭ 
গ্রস্থেব সঞ্ধে ববান্দ্রন।খব ধশিগ পবিচা খু আরা তেহ শ্ুজেব সই হাত টিন 
অধিকাংন অশৃত কারোর পাঙ্গ পণবচিন হশ। আত তীপনিশা নয লে শা 
ববীজ্মন্ব যোগক্সত বচন।ষ এ গ্রন্থের গুৰুভ অপতিনীত 1 বব্ভ্্রণাগ আই ৬ ক ০ 
গ্রন্থ থেকে কোন্‌ কে।ন ক।ব্যেৰ «পে পরিচিত হযেোহিতেন গত এই শ্রাচ্ঘণ অনি ৩ 
তওযা সব্ডেও কেন কে।ন কাব বনে এ কবি কিব্যস ৮, 'বনচদলণ বাণেশ তি, 
উপযুক্ত তথ্য গ্রধাণ সহ সে বিবঘেো আনা বসা হাষেছে এ অধা।01 

সংস্্বত কাখ্যপাহিত্যেব ভা 6১ ছন্দ দি অন বাধ রুবআচিঞ্ডে বতদৃব পেখাপাতি 

করেছে এ”ং তাব সাঁহিভো কতটুকু প্রঠিবপিত হযেছে, ফেডশ অধ ৭ 
দেখাব! চেষ্টা কর] হযেছে আত সলেপে। 

সপদশ অধ্যশ থেকে তু গাম পর্বের কুত্রপাত। উপনিশ্বদেখ মতো! বব পাবশীও 
রবীন্দ্রচিভকে গঙীবও বে অধিকার বশেহিল। এহ অধ্যাষে আছে বৈষ্বপদাবশী? 
সঙ্গে কবির বহুকা।লব্য।পা পণিচধ, বৈষ্ণব ধর্মের আধন1 ও ভাবর্ধাব| সঙ্ধন্ধে বব গ্রুষ্টি 
বৈশিষ্ট, বিভিন্ন পদক্তাৰ কবিত্ব সম্বন্ধে কবিব মনে।ভাবেব বিবতন ও তা 
পদ।বলীর রসখিশ্লেষণ, সর্বোপরি পদ[বশীব উদ্ধৃতি তথা ভাব ভাষা-ছনদ-তবেব 
সাহায্যে সাথিত্যেব অল"করণ ইতাধি বিষবেখ সতথ্য ও সংন্ষি্ধ আলে।চনা। 

অষ্টাদশ অধ্য।য়টিকে দুটি পর্যাবে ভাগ কবা হযেছে প্রথম পর্যায়ে আলোচিত 


[ ১৯] 


হয়েছে শ্রীচৈতনা ও কবীর-দাদু-নানক-বামানন্দ-প্রমুখ মধ্যযুগী্ন সম্তদের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনথেব পরিচয় এবং তাদের এক্যমন্ত্র ও সহজ সাধনপদ্ধতির প্রতি কবির স্থগভীর 
অন্গরাগের বিষয় । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা দেশের বাউল এবং ত।ব সম্থন্ধে রবীন্দ্রমনোৌভাবের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করাব চেষ্টা কব] হয়েছে । বাউল গানের সঙ্কে কবির পরিচয় যেমন ঘনিষ্ট, 
তার চিত্তে ও সাহিত্যে তার প্রভাব তেমনি গভীব ও চিরস্থায়ী । এই পর্যায়ে উক্ত 
বাউল গানেব সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ ফোগ।যোগ, ববীন্দ্রসাহিত্যের উপর বাউল গানের 
ভাষ! ছন্দ-অলংকাঁরের প্রতিফলন, স্বয়ং কবির বাউল গান বচন।র প্রয়াস এবং 
তার দার্শনিক ভাবধারার প্রতি তাব একান্ত আন্ুগত্যেব আন্ুপূধিক ইতিবৃত্ত 
সংক্ষেপে বিবৃত হল। 

এই গ্রস্থেব অন্তর্গত তিন পর্বের আঠারোটি অধ্যায়ের বিবরণ থেকে বোকা! 
যাবে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান আহরণ ও আত্মসাৎ করে কিভাবে 
বখীন্দ্রসংস্কৃতি গভে উঠেছে। গ্রস্থেব পুবোভাগে স্বাপিত “বিষষ্মনির্দেশ'-এর প্রতি দৃষ্টি 
দিলে এই আলে।চনাঁব সামগ্রিক কটি পবিস্ফুট হবে। 

এখানেই প্রথম খগ্ডেব সমাপ্ি। এবার “উপাদীন-সংগ্রহ'শীর্ষক দ্বিতীয় খণ্ডে 
অনুশ্ধত বিশ্তাশপ্রণ।লীপ একটু সংক্ষিপু পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে। 


উপাদান-সংগ্রহ 


এই খণ্ডে আছে ববীন্জ্রসাহিত্যে প্রা ভ।বতীয় সংস্কৃতির উপাদানের তালিকা । এই 
উপাদানের বিষষ গুপিকে যথ।সম্ভব এতিহ।(সিক কালক্রম অন্ুয।ফী বিন্যস্ত কর] হয়েছে । 
বৈদিক সাহিতেব বচন।কাল প্রসঙ্গে প্রধানত 0810611752 17156015 ০: 15019 
৬০]. 1. এবং পববতী সাহিভোর বচনাকাল সম্বন্ধে 4. 9. [5:07 এর 4৯ 1715005 
0: ১2051116 110286015 গ্রন্থে-ধুত মত অনন্ত হযেছে। তবে যুগবিভাগের 
মোট] সীমাবেখাটি মাণা হলেও সর্বক্ষেত্রে আলোচা বিষষের পৌবাপর্ষ রক্ষা করা 
হয় নি। যেমন উপনিষদ্‌ ব। কাঁলিদাসের রচণ।প্রসঙ্ষে। বিভিন্ন উপনিষদ্‌ ব1 
কালিদাসের বিভিন্ন গ্রস্থরচনার কালক্রম নির্ণয়ে মতভেদের অবকাশ যথেষ্ট । 
বর্তমান ক্ষেত্রে সেআলোচনা আবশ্তকও নয়, অতিপ্রেত৪ও নয়। তাই ববীন্দ্রনাথ 
যে উপনিষদ বা কাপিদ।সেব যে গ্রন্থ থেকে সর্বাধিক-সংখ্যক উপাদান ব্যবহার 
করেছেন, সেটিকে প্রথমে স্থান দিয়ে বাকিগুপিকে ক্রমশঃ ওই একই পদ্ধতিতে 
সাজানো হয়েছে। উপাদানগুলিকে এইভাবে প্রয়োগগত গুরুত্বক্রমে সাজানোর ফলে 


দিই 


ব্রবীন্দ্রমানসের একটি বিশেষ প্রবণতা বেঝবারও সহায়তা হবে। উপার্দানগুলির 
সংকলনপ্রণালীর অন্যান্ত পরিচয় দেওয়া আছে এই বিভাগের মুখবন্ধে । 

এই উপাদানসংগ্রহের শেষে রবীন্দ্রব্যবহ্থত সংস্কৃত ও পালি প্রান্ত প্লেকের একটি 
বর্ণানুক্রমিক স্চি দেওয়া হল। রবীন্দ্রন।থ শ্লোকগুপিকে খণ্ড বা! পূর্ণ যে আকারে 
ব্যবহার করেছেন সেই আঁকার ঠিক রেখে সেগুপিকে তাদদেব আদি অংশ ধবেই এই 
সচিতে সাজানো হল। আশা করি ত।তে ববীন্দ্রসাহিত্য-গৃবধেষকের সহায়তা হবে। 


অন্ুুবঙ 
এই বিভাগে স্থান পেয়েছে উৎসনির্দেশ ও নির্দেশিকা । এই গ্রন্থবচনায় যেসব প্রামাণিক 
পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, উত্মনির্দেশে সেগুলির একটি 
নির্বাচিত তালিকা দেওয়া গেল। তালিকাটি “রবীন্দ্রবাবহৃত ও ববীন্দ্র-সম্পাদিত 
গ্রন্থ” এবং “বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত বিবিধ গ্রশ্থ', এই ছুই ভাগে বিশ্তস্ত । এই গ্রন্থে 
প্রয়োজনমতো আমার পূর্বরচিত খধয়েকটি প্রবন্ধের সাত] নিয়েছি । সেগুলিও 
এই তাপিকায় উল্লিখিত হল । 
উৎসনির্দেশে উল্লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের জন্য মেসব গ্রস্থাগরেব সভায় [নিভে 
য়েছে সেগুলি হল বিখ্বভাপহীর কেন্দ্রীম্ব খ্রস্থ।গ!ব এবং ববীন্দ্রভবন। বিদ্য। ভবন ৪ 
হিন্দীভবন গ্রশ্থাগব। অধ্যাপক পণ প্রবোধচন্্র সেন মহাশয়ের বাক্তিগত সংগ্রহ থেকেও 
বনু গ্রস্থ বাবহাপের প্রয়োগ পেয়েছি । এ ছাড়া বঙ্গীয় -সাহিহাপপ্রিসছ গ্রন্থ!গ|ণ এব" 
প্রয়েজনমতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভীপয়, স ক্কুত কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজেব গ্রন্থাগাৎ 
বাবহার কবে উপকৃত হয়েছি । 
প্রন্থশ্দেষে একটি নির্দেশিক| যুক্ত হয়েছে । তবে এই শিদেশিকায় গ্রন্থে 2৬ খচ্জি 
বাণহ £ সমপ্ত নামশন্দ নিঃবেষে গু শির্বিচাবে সংকলিত হয় নি, কিছু কিছু বাটাতি 
হয়েছে । শিদেশিকবু ভুমিকায় এই বজনেব কান্ুণ উল্লিখত হল। 
পরিশেষ 
প্রা দশবৎসপবা।পী কঠিন পপিশ্রমেণ ফ্লন্ববপ এই গ্রস্থখানি প্রকাশিত হণ ॥ যদি 
এ গ্রন্থের ছাবা বখীন্্রস-স্কতির ভ।সাতীদ রূপটি সামগ্রিকভাবে উপলদ্ধিপ কিছুমাত্র 
সভায়তা হয় তা হলে নিজেকে কতার্থ মশো কবযধ+সস্থ জাতীয় গ্রন্থে কিছু কিছু 
অপূর্ণতা ও ত্রটি থেকে যাওগ প্রায় অনিরবাঞচ এবিষয়ে অঙ্মি সহ্পুণ সচেতন । যদি 
পাঠক ও সমালে1চকগণ ওসব ক্রটিবিষু্তির প্রতি আমার দুষ্ট ক্াইূর্ধণ করেন তা হলে 
আমি কৃতজ্ঞ হব। র্‌ | রঃ 
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এই গ্রস্থরচনায় আমি সর্বাধিক উপকৃত হয়েছি অধাপক শ্রীগ্রবোধচন্ত্র সেন 
মহাশয়ের কাছে শিক্ষাল।ভের দ্বারা । তার প্রদৰ্ত শিক্ষাৰ প্রতিদান স্বরূপ এই 
্রন্থখ।নি দেখে তিনি যদি কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করেন তা হলে সেটাই হবে আমার 
শ্রেষ্ঠ পুরপ্কার। তাকে জানাই আমার প্রণাম। আব আজকালকার এই ছুর্দিনে 
যিনি নেহ[ত বিষ্ঠোৎসাহিতার প্রেরণায় এই-জাতীয় একখানি অ-জনপ্রিয় গ্রন্থ- 
প্রকাশের গুরুভার বহনে অগ্রণী হয়েছেন, “জিজ্ঞাসা সংস্থার সেই দুঃসাহসী প্রকাশক 
শীযুক্ত প্রশকুমার কুণ্ড মহাশয়ের কাছেও আমার খণ কম নয়। তাঁকে জানাই আমার 
আস্তবিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা । ত| ছাঁড়া আর ধাদের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু 
সহায়তা পেয়েছি তাদের কথাও কৃতজ্্রচিন্তে স্মরণ কবছি। ১লা আষাঁট ১৩০৯ 


ডি-১/৪ বেলগাছিয়। ভিল! 


পম্প। মজুমদার 
কলিকাতা! 5৭ ৪ 


বিষয়-নির্দেশ 


প্রথম ঘণ্ড 
রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ 
অবতারণা 
প্রথম পর্ব 
বৈদিক সাহিত্য 


প্রথম পর্যায় : সংহিতা ২২, ব্রাঙ্মণ ও আরণ্যক ৩৯ 
দ্বিতীয় পর্যায় : উপনিষদ ৪২ 
পরিশেষ : মহানির্বাণতন্ত্র ৫৯ 
বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
রামায়ণ 
মহাভারত 
ভগবদ্গীতা 
ধর্মশান্ত্ 
মন্রসহিতা ১৬৫, দক্ষ-শহ্খ-বশিষ্ঠ-বিষ্ণ পবাশর-আ পন্তম্থ সংহিত। ১৭৮ 
নীতিসাহিত্য 
চাঁণক্যাক্শোক ১৮৩, পঞ্চতন্্ ৪ হিতোপদেশ ১৮৮,ববরুচি-ঘট কর্পর- 
বেতালভটু ১৯০১ হলাধুধ ১৯২, ঝু্থমদেব ১৯২, অষ্টবত্তুং ১৯৩, 
পরিশেষ : যোগবাঁশিষ্ট বামায়ণ ১৯৩ 
পুনাণ-প্রসঙ্গ 
দেবকল্পন1 : শিব ১৯৮, বিষ ২১২, ব্রহ্ম' ২১৫, বিশ্বকর্ম! ২১৭, 
ইন্দ্র ২১৮, গণেশ ২২০, কাতিক ২২২ 
দেবীকল্পন]1 : হুর্গা ২২৩, লক্ষ্মী ২২৮, সরম্বতী ২৩২ 


কহিনীকল্পন। : দক্ষষজ্ঞ ২৩৫, গঙ্গার মত্যাবতরণ ২৩৬, সমুদ্রেমস্থন ২৩৭ 


দ্বিতীঈ পর্ব 
অশ্বঘোষ, শুদ্রক ও বিশাখদত্ত 
অশ্বঘোষ ২৪০, ভাঁদ ২৪১, শৃদ্রক ২৪১, বিশাখদত্ত ২৪৪ 
কালিদাস 
বাণভট্র, ভর্তৃহরি ও অমরু 
বাণভষ্ট ২৭৬, ভর্তৃহরি ২৮৩, অমরু ২৮৯- 


১-১৮ 


১৯-৬৪ 


৬৫-৮৩ 
৮৪-১০৪ 
১০৫ ১২৬ 
১২৭-১৬৩ 
১৬৪-১৮৯১ 


১৮২-১৯৪ 


১৯৫-২ ৩৮ 


২৩৯-২৪৫ 


২৪৬-২৭৫ 
২৭৬-২৯৩ 


ভবভূতি 


শংকরাচার্য, সোমদেব ও বিহুলণ 
শংকরাচার্য ৩০৪, সে।মদ্রেব ৩১১, বিহলণ ৩১৩, ভাঁরৰি-মাঁধ শ্রীহর্ষ ৩১৫ 


জয়দেব 


হেবরলিনের “কাব্যসংগ্রহ' 
ভাষা, ছন্দ ও অলংকার 
ভাষা ৩৩২, ছন্দ ৩৪০, অলংকার ৩৫১, পরিশেষ ৩৫৭ 
তৃতীয় পর্ৰ 
বৈষ্ণব পদাবলী 
মধ্যযুগের সাধক : পথম পর্যায় 
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মধ্যযুগের সাধক : দ্বিতীয় পরায় 


উপসংহার 


মুখবন্ধ 


বৈদিক সাহিত্য 
সংহিতা : খগ বেদ পি শুরু যন্ত্রুবর্দ ৪৫১১ কৃষ্ঝ য্জুবেধ ৪৫৮, 
সামবেদ ৪৫৯১ অথববেদ ৪৫৯ 


দ্বিতীয় খণ্ড 


উপাদান-সংগ্রত 


প্রথম পথ 


ব্রাঙ্ষণ : এঁতরেয় ৪৬২, হান্দোগ্য ৪৬২ 


আরণ্যক : তৈত্তিরীয় ৪৬৩ 


২৯৪-৩০৩ 
৩০৪-৩১৫ 


৩১৬-৩২৩ 
৩২ ৪-৩৩৩ 


৩৩১-৩৫৭ 


৩৫৮-৩৮১ 
৩৮২-৩৯৯ 
৪০০-৪২৬ 
৪২৭-৪৩৪ 


৭৩৭-৪৪২ 


9৪৩-৫১৯ 


 উপনিবদ্‌: শ্বেতাশ্বতর ৪৬৫, বৃহদ[বণ্যক ৪৭৫, কঠ ৪৮৩, ছাপ্দোগ্য ৪৮৯, মুণ্ডক 
৪৯৪, তৈত্তিপীয় ৪৯৯, ঈশা ৫০৭, কেন ৫১৩, প্রশ্ন £১৫ মাডুক্য ৫১৭, মহানারায়ণ 


৫১৮ 


$ 


পরিশেষ : মহাশির্াণতন্ত্র ৫১৮ 
বৌদ্ধ সাহিত্য 


৫২০-৫২৭ 


কুত্তপিটক ॥ খুদ্দকনিকায়) স্থন্তনিপাঁত : করণীয়মেত্তহ্থতত ৫২০১ মেত্ত-ভাবনা ৫২২ 
খুদ্দক পাঠ : মঙ্গলহ্নত ৫২২ 9 ধন্মপদ্দ : যমক-বগ গো! ৫১৩, কোধবগগো ৫২৪3 
ধিঘনিকায় : আটানাটিয় স্থৃত্ত ৫২৪ 
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কম্মট্ঠানং সীলান্ুস্সতি ৫২৪, রতনন্তয়পণামগীথা ৫২৪, বুদ্ধাতিগীতি ৫২৪, ত্রিশরণ 
৫২৫, গাঁথান মষ্টশীল বণনা ৫২৫, স্থপুববণ হ সন্ত ৫২৫ $ বুদধ"বন্দনা ৫.৫, জিরত্ব- 
বন্দনা ৫২৬ পুজা : ফুল-স্থগন্ধি-প্রদীপ ও আহার পুজা ৫২৬, ইতিবুত্তকৎ ৫২৭, 
ললিতবিস্তর ৫২৭ 


রামায়ণ ৫২৮-৫২৯ 
মহাভারত ৫৩০-৫৩৪ 
ভগবদ্গীতা ৫৩৫-৫৪২ 
পর্মশাক্স ৫৪৩-৫৫১ 


মন্গসংহিতা ৫৪৩, দক্ষ ৫৪৯, আপস্তম্ব ৫৫০১ শঙ্খ ৫৫০, বশিষ্ঠ ৫৫১, বিষুঃ ৫৫১, 
পরাশর ৫:১১ ব্যাস ৫৫১ 
নীতিসাহিত্য ৫৫২-৫৬৬ 
চাঁণকাশতক ৫৫২১ পঞ্চতন্ব ৫৫৬, হিতে পদেশ ৫৫৮, ঘটকর্পর ( নীতিসার ) ৫৬৭, 
বনররুচি (শীতিরতু ) ৫৬২, বেতাপভট্ট ( নীতি-প্রদীপ ) ৫৬৩, হলাধুধ ( ধর্মবিবেক ) 
৫৩, কুন্তমদেব (দুষ্ট ম্তশ তক) ৫৬৪, অষ্টবন্ং ৫৬৪; শাঙ্গ ধর-পদ্ধতি ৫৬৪, স্ুতাধিতা- 
বলী ( বল্পভদেব ) ৫১৫, স্তভাষিতরত্বভা গুগারম্‌ ৫৬৫, পরশেষ £ ঘোগবাশিষ্ট ৫৬৬১ 
সর্বদশনসংগ্রহ ( চার্বাকদর্শন ) ৫ ৬৬ 
পুরাণ-প্রসঙ্গ ৫৬৭-৫৭৯ 
দেখী ও ত্রন্মও পুরাণ ৫৬৭ 
দেবকল্পনা: শিব ৫৬৭, বিষণ: ৫৭০) নারায়ণ ৫৭১, ত্রদ্ধা! ৫৭২, বিশ্বকর্মা ৫৭২, ইন্জু 
€৭৩, গণেশ ৫৭৩, ক।টিক ৫৭৩, কুবের ৫৭৪, নারদ ৫৭৪ 
দেবীকল্পন! : দুর্গা ৫৭৪, লক্ষ্মী ও সরন্বতী ৫৭৫, লক্ষ্মী ৫৭৬, সরস্বতী ৫৭৭, উবশী ৫৭৭ 
কাহিণশীকল্পন! : দক্ষযজ্ঞ ৫৭৮, গঙ্গার মত্যাবতরণ ৫৭৮, সমুদ্রমস্থন ৫৭৮ 
দ্বিতীয় পর্ব 
কালিদাস ৫৮০-৬০৪ 
অভিজ্ঞান-শকুন্তল ৫৮১, কুমারসম্ভব ৫৮৯, ব্রঘুবংশ ৫৯৩, মেঘদূত ৫৯৭, খতুলংহার ৬০৩ 
বাণভট্র, ভর্তৃহরি ও অমরু ৬০৫-৬১১ 
বাণভট্ট (কাদঘ্বরী) ৬০৫, ভতৃ হরি (টবরাগ্যশতক) ৬০৮, অমরু (অমরুশতক) ৬১০ 
ভবভূতি ৬১২-৬১৪ 
উত্তররাঁমচরিত ৬১২, মালতীমাধব ৬১৩, গুণরত্বং ৬১৪ 
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শংকরাচার্য, সোমদেব ও বিণ ৬১৫-৬২০ 
শংকরাচার্য (মোহমুদ্গর, সৌন্দর্যলহরী, যতিপঞ্চক) ৬১৫, সোমদেব (কথাসরিৎসাগর) 
৬১৮, বিহলণ (চৌরপঞ্চাশিক1) ৬১৯, ভারবি ( কিবাতার্জুনীয়ম্‌ ) ৬১৯) ত্রিবিক্রমভ্ট 
€ নলচম্পৃ ) ৬২০ 

জয়দেব ৬২১-৬২৪ 
গীতগোবিন্দ ৬২১ $ পরিশেষ : রূপগো স্বামী (হংসদৃদ্ষ ) ৬২৪, জগন্নাথ পণ্ডিত 
( ভামিনীবিলাঁস ) ৬২৪ 

ভাষা, ছন্দ ও অলংকার ৬২৫-৬২৮ 
পিঙ্গলাচার্ধ (প্রারুতপৈঙ্গল ) ৬২৬, বিশ্বনাথ কবিরাজ (সাহিত্যদর্পণ ) ৬২৭, 
পরিশেষ : বাৎস্ত।য়ন ( কামস্থত্র : টীকা ) ৬২৭, চ্যবন ৬২৮, চক্রধরদত্ত ৬২৮ 

তৃতীয় পর্ব 

বৈষ্ণব পদাবলী ৬২৯-৬৫৯ 
চণ্তীদাস ৬২৯, বিদ্যাপতি ৬৪০, জ্ঞানদ।স ৬৪৬, গেবিন্দদ1স ৬৯৮, বসন্তর।য় ৩৫৩, 
বলরাম দাস ৬৫৬, বাধামেহন দাম ৬৫৭, ঘনাম দাস ৬৫৮১ নরোতুম দা ৬৫৮, 
যছুনাথ দান ৬৫৯, যছুণন্দন দ।স ৬৫৯, অজ্ঞাতনামা কবি ৬৫৯ 


মধ্যযুগের সাধক ৬৬-৬৬% 
কবীর ৬৬০১ দ|দু ৩৬১, রজ্জব ৬৬২. প্রেমদ।স ৬৬১, জ্ঞানদ।স বঘৈশি ৬৬২ 
বাউল পদাবলী ৬৬৫-৬৭৩ 


লালন ৬৬৫, গগন ৬৬৭, মদন ৬৬৮, গঙ্গার।ম ৬৬৯, 
বিশ ভূঁঞ্রিমাপী ৬৭০, জগ।কৈবত ৬৭১, অজ্ঞাত ৬৭১ 


রবীল্ব্যবন্ৃত শ্লোকের বর্ণীনুক্রমিক সুচি ৬৭৪-৬৯০ 
অনুষজ 

উতস-নির্দেশ ৬৯৩-৭০৩ 

নির্দেশিকা! ৭০৪-৭৩১ 


সংশোধন ৭৩২ 


চি 


ঘা 


অবতারণ। 


আধুনিক যুগে রবীন্দ্রন'থকে ভারতসংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক বলা যায়। ভাগতসংস্কৃতির 
মৌল অভিপ্রায়কে আত্মস্থ করে নিয়ে আজীবন অস্থলিত নিষ্ঠায় কবি তাঁর ভাবধারাঁকে 
সাহিত্যে প্রতিক্ষলিত করার চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে তার আদর্শকে নবাব সামনে 
তুলে ধরতে চেয়েছেন । বস্ততঃ সমগ্র ভাবতসংস্কৃতি যেন রবীন্দ্রনাথেব মানসসত্তাৰ সঙ্গে 
অচ্ছ্ছ্েভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। তার ফলে অতীত ভাবত রবীন্ত্রশাথের অন্ভূতিতে 
এমন প্রবল আবেগের সঞ্ধাৰ কবেছে এবং তার ধ্যানে এত উজ্জল রূপে ধর। দিয়েছে । 
তাব অসথ্য মননমূলক প্রবন্ধ ও কবিতা তাব পরিচয় বহন কবে। 

ভবতীয় এঁতিহ্বেব ভাবধাব। ববীন্দ্রমানসকে কতদুব অধিকাৰ করেছিল এবং 
তিনি কিভাবে তাঁকে গ্রহণ করে আপন রচনায় ব্যবহার কুরেছিলেন তাব প্রত্যক্ষ 
উপকবণ ও তাঁব এ্রয়োগট্বশিষ্ট্যের বিষষ পববর্তী অধায়গুলিতে আলোচনা কর! 
যাবে। এব।ব দেখা যাক কিসের প্রেবণা এই ভাবধার।ব প্রতি কবিব মনকে আকর্ষণ 
কবেছিল। 

রবীন্দ্রনাথেব চিন্তে এই প্রেবণব উদ্ভখেব ইতিহাস জানতে গেলে দেখ। যাবে 
কবির জন্মের পূর্ব থেকেই বহু বাঙালী মনীবী অতীত ভাবতেব চিন্তা কর্ম সংকল্প ও 
আঁশা-আকাজ্ষার ধারাকে বিশ্বৃতির অন্ধকাব থেকে স্ু্পষ্ট চেতন।ব আলোয় প্রবাহিত 
কবে দেখার জন্ সাধন। কবে চলেছিলেন। কেননা তারা বুঝেছিপেন যে, আমাদের 
দেশের সমগ্র ইতিহাসটিই দেশবাঁপাব অবচেতনায় বিবাঁজিত থেকে ভাবী পরিণতির 
জন্ত কাজ করে চলেছে। তীদের সেই সম্মিলিত সাধনায় প্রস্তুত ক্ষেত্রেই ববীন্রন(থের 
আবির্ভাব। স্থৃতরাং ভারতবে।ধের প্রতি কবিচিত্তেব অ।কর্ষণকে আকম্মিক বলা যায় 
না। সেআকষণ পূর্বতন ধারারই স্বাভাবিক পরিণতিমাত্র। অতএব ববীন্দ্রমানসে 
ভারতীয় ভাবধাবাব স্বৰপ নির্ণয় করতে হুলে প্রথমে "ভারতের লুপ্ত এতিহোর পুনরু- 
দ্ধারে কবির পূর্বস্থবীদের প্রয়াসের পবিচয় শে ৫॥| দবকার | 


৮ 
পাশ্চাত্য দেশের প্রবর্তনাতেই যে ভারতে প্রথম জাতীয় সংস্কৃতির চেতনা জেগে ওঠে, 
সে কথা স্ববিদ্দিত। মধ্যযুগে ভারত যখন তান গৌরবময় অতীতকে ভুলে গিয়ে নান 
কুত্তা সংকীর্ণতাঁর অচণ সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তখন 'যুরোপীয় চিত্তের 


২ রবীন্রসংস্কৃতিব ভারতীয় রূপ ও উৎস 


জঙ্গমশক্তি' তার “স্থাবর মনের উপর অঃঘাত করে তাকে নৃতন প্রীণে সঞ্জীবিত করে 
তুলেছিল । মে বিদেশীদের চেষ্টায় ভাঁবতের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির পুনকদ্বৌধন 
ঘটেছিল, তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন স্তর চার্লস্‌ উইলকিনস, স্যর উইলিষম জোন্ষ্‌, 
এইচ টি. কোৌলক্রক "প্রমূখ মনীধিবৃন্দ ৷ এঁদেব মধ্যে উইপকিন্স, ওষাঁরেন হেস্টিংস- 
এব উৎসাহে ১৭৮৫ সালে ভগবদগীতাব ইংবেজী অন্বাদ প্রকাশ কবেন। এই ঘটনাই 
ভাঁরতসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রথম পদক্ষেপ। তার পবে বহুভাবাবিদ্‌ মনীষী জোন্স্‌ 
সংস্কৃত ভাষা ও ল।হিত্যেব অপূর্ব সম্পদ উদ্ঘাটন করে বিশ্বসংস্কতির ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদন কবেন। তাঁবই চেষ্টা তাবতেব তথা এশিযাঁর অন্যান্য দেশের প্রাচীন 
ইতিহ[স ও সংস্কৃতি "চর্চার উদ্দেশ্তে এশিষ।টিক সোসাইটি স্থাপিত হয ( ১৭৮৪ )। 

শ্রীবামপুবেব প্রোটেসটান্ট মিশন আবাব দেশীয ধর্মকে শ্রীস্টধর্ষেব তুলনাষ অসা'ব 
প্রতিপন্ন কবর উদ্দেশে ভীবতীম শাশগ্ুলি গ্রবীশ করতে থাকেন। এ ছাডা বিদেশী 
সিভিলিযাঁনদ্রে দেশী ভাঙা! 9 আইন শিক্ষা দেবাব জন্য ফোঁট উইলিষম কলেজ 
ভারতীধ বাবা দাচি তা পাঁল্বণ অ।ইপ প্রভত্তি বিষষে বহু শ্রস্থ সুদ” কান । এই 
ভাবঈ জোনস প্রমুখ মুষ্টিম ক কডন আদতে শ্রদ্ধা নিবি, অন্যেরা কেউ ত্ববজ্ঞাব। 
কেউ গিজ্ঞানী নম্পু লৌহ, ০ ৩ ব। পরনে শাডতাব, ভ পত্ে অতাত 
&ঁতিহ্বেন পণকঞ্ধাবে ও ৩।ব ৮চাখ এত হ*. তবে ঠাঁধ্ব উদ্দেশ যে১লই হক, 
এদেশব।পীব বনে তব থশ হচ1হল ছুদুব প্রসাধ। | কাবণ তাধের প্রযাসেই 
ভাঁবতীষেবা প্রথম নিজেদের অঠীহ এতিখা সন্বন্ধে চেতন হযে গুঠে। 

বাংলাদেশেই গুথম ভবওমস্কৃতিব পুনরুজ্জীবনেব সুত্রপাত দেখা যাষ। নৃতন 
চেতনালন্ধ বাঙালী মনীষিগণ আগন আপন প্রবণতা অনুসারে ভাবতীঘ্ এতিহ্বেব 
বিভিন্ন ধিক নিষে অ|লোচন। শুক কবেন। এবং দেশে প্রান ভাবতেব ইতিহাস, 
পুরাতব ৩থা শান্্পাহিত্া নিষে অন্থশীলন চলতে থাকে । এইসব শাস্ত্রবচনেব নজিরেই 
সেকালের জটিল কিছু-বা বিরুশ ধর্মেখ ও নানা ভ্র্নীতিতে পূর্ণ সমাজেব সংস্কার সাধিত 
হতে থাকে । সেই সঙ্গে মধ্যযুগের অধঃপতিত লাহিত্যেব মানকে ও উন্নত কবে তোলার 
চেষ্টা চঈলে। এইভাবে দেশকে অতীত গৌববেব ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষিত করাঁব আগ্রহে 
জাতীয় জনমানসে স্বদেশপ্রেমেব চেতনা জেগে ওঠে । ফলে, সেই লমষে দেশে এক 
অভূতপূর্ব '৩থা সর্বাংগীণ উদ্দীপনাব সঞ্চার দেখা গিষেছিল। এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের 
আবিভাব। 

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার আবিভাবকীলেব এই গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। 
তিনি নিজে তার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন--- 


অবতারণা ৩ 
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দেশবাগী এই ত্রিখিধ আন্দোলনের অগ্রনায়ক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪ 
মভান্থণে ১৭৭২-১৮৩৩)। তাব অন্তরে সত্যের যে ক্ষুধা ছিল তারই প্রেরণায় মোহ- 
মুক্ত বুধিতে তিনি প্রতীচ্যের ভাবধারাঁকে অস-কো চে গ্রহণ করে প্রাচ্য ভাবধারার 
সঙ্গে স্থিত করে দিষেছিপেন। এই বিশেষ দৃষ্টিভর্গি নিয়ে তিনি তৎকালীন হিন্দুর 
ধর্ম ও অমজ -সংস্ক|বে প্রয়।শী হন এবং এক দিকে স্মরণ প্রথা নিবারণের উদ্যোগ 
করেন, অন্য দিকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্থ শ্রীষ্টান মিশনারীদের আব্রমণের উত্তপ 
দেন। এইসব সমাজসংক্কীরে ও ধমীয় বিচাপে প্রায়শ: তাঁকে হিন্দুশান্ত্র মন্থন করে যুক্তি 
আহরণ করতে হত। সেই উদ্দেশ্তে তিনি তৎকালবিস্বত ঈশ কঠ মাণ্ুক্য তলবকার 
প্রভৃতি উপনিধদ্‌, মহ।নির্ব।ণতন্ত্র ইত্য।দি গ্রন্থের অন্নবদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন । 
অতএব রবীন্দ্রনাথে ভাষায় বল! চলে-_ 
আজ প্রাচীন শান্ত্াপোচনার প্রতি দেশের যে এক নৃতন উত্সাহ দেখা যাইতেছে, 
র।মমোহন বায় তাহারও পথপ্রদর্শক । 

-_'আধুনিক সাহিত্য", বন্ছিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ 
আবার এই জাতীয় শান্ত্রালোচনার ফলে ওুপনিষদিক ধর্ম তীর হাতে “বেদাস্ত-প্রতিপাঁস্ 
হিন্দুধর্ম'রূপে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সুতরাং সেই যুগের শাস্ত্র সমাজ ও ধর্মের সংস্কারে 
ও পুনকদ্ধাবে রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 দেখে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন 

যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা,. কৃত্রিমতা, সাশ্পরধায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে. 


্ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


রামমোহন বায়ের আগমন হুল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা! ভারতের 


নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন । 
__“চারিত্রপুজী', ভাবতপথিক রামমোহন রাঁয় ১৩৪ পৌষ 


ভারতপথিক রাঁমমোহনেব এই উদাব দৃষ্টিভঙ্গি কিন্য সর্বশ্রেণীর মান্থুখেন মনোরঞ্জন 
করতে পারে নি। রক্ষণশীলদের অগ্রগণ্য ভবানীচরণ ধন্দ্যোপাধ্য।য় (১৭৮৭-১৮৪৮) 
রাঁমমোহনের ভাবধারার মধ্যে বিদেশী প্রভাব লক্ষ করেছিলেন। শাই ভবখীচরণ 
ওঁপনিষদ্দিক সংস্কৃতির পরিবর্তে পৌরাণিক সংস্কৃতির পুনকগ্ধীরে উদ্যেগী ভন। সেই 
উদ্দেস্টে তিনি শ্রীমদ্ভ।গবঙ পুরণ, মন্্ প্রভৃতি বিশখানি সংহিতা গ্রন্থ, এ্রমদ্ভগবদগীতা 
এবং বঘুনন্দন ভট্টাচাধ -প্রণীত স্বৃতিগ্রস্থ “প্রাচীন ধরণের তুপট কাগজে" পুনসুঁ্রণের 
বাবস্থা করেন। খলা বাঁছুলা তর এই প্রয়াস ভাঁরতসংস্কৃতিখ পুনরুজ্জীবনেব সহানকই 
হয়েছিল । 

ধর্মসাধনীয় বামমোহনের অন্রধ্তীদেধ মধো প্রধান ছিলেন মহরি দেবেন্দ্রনাথ 41৫ুর 
(১৮১৭-১৯০৫)। প্রথম জ'বণে তিনি একান্তভাবে বামমোহনের অন্থসবণ বখনে ৪ 
পরধণী কালে অক্ষয়কুমার দলেণ বিগ্লেষণী মনীষার সংস্পর্শে এসে তাপ মতে কিছু 
পরিবর্তন ঘটে । তখন তিনি বৈদিক ধর্গকে আগাগোডা অভ্রান্ত বশে স্ব।কাব শী কৰে 
“বেদান্ত-প্রতিপাগ্চ ধর্মে'ব স্থলে ব্রাগধরে'র প্রবর্তন করবেন । দেবেন্দ্রনাথ সন্ধে পরে 
যথাঙ্থানে আলোচনা করা যাবণে। এ প্রসঙ্গে তার সহযোগ কেখবচন্দ্র সেনের 
( ১৮৩৮-৮৪ ) কথা ম্মবণ কখতে ভয়। কোনে! কোনে! বিষয়ে মহধির সঙ্গে তা 
মতের পার্থকা থাকলেও বুংৎ মানবতঙাবোধ ও আশ্চর্য ইয়ে তিনি ভাবতসংস্কৃতির 
বিস্তারে বিশেষ সহায়ত। কবেছিপেন। তীর প্রবর্তনাষ “হিন্দুশন্রম্ নামে যে গ্র্থট 
সংকশপিত হয় তার আখাপত্রে দেখ যায়-- 
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91111), 1০151, 010515000) 17%191)010905817, 1291520, 05111102১০, 
সর্বধর্মসমহয়ের প্রতি কেশবচন্দ্রের এই আগ্রহকে ভ।গতীয় এক্যাহভূঁতির তথা মহধির 
উত্তরাধিকার ধলে মনে করা যেতে পাবে। 

মহবির আর একজন অন্বর্তী হলেন বাঁজন।রায়ণ খস্থ (১৮২৬-৯৯)। তিনি 
একাধিক উপনিবদের ইংবেপা তরজমা! করেন । এই উদ্দারমন। মনীষীই সার্বভৌম 
ধর্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবীর দীছু ও পাঁনকপন্থী, বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি সকলকেই “হিন্দু? 
অর্থ/ৎ ভারতবর্ীয় বলে নির্দেশ করেন এবং উক্ত ধর্মগুণিকে হিন্দুধর্মের অন্তর্গ ৩ বলে 
ধোষণ! করে বলেন-_- 


অবতারণ। & 
আমরা! যতই লইব ততই বীচিব আর যতই ছাঁটিব ততই মরিব। 
_“বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" ১২৯৩ ফাস্থন, ভূষিক1১ 


ধর্ম-আন্দোলনের ন্দেতে ত্রাঙ্মপমাক্গ এই জাতীয় বিস্ময়কর গুদার্ষের পরিচয় দিলেও 
তারা মুখাতঃ ওপনিবদিক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা! করেছিলেন। কিন্তু এই ঘুগে 
অন্যন্য বহু ধর্মম্প্রদায়ও নিজ নিজ ধর্মের সংক্কীরসাধনে ব্রতী হন। তাদের মধ্যে 
স্বামী দয়ানন্দ, শিবনারায়ণ স্ব।মী প্রভৃতি “আর্ধসমাজী'গণ লুগ্প্রায় বৈদিক সংস্কৃতিকে 
পুনরুদ্দীবিত করার চেষ্টা করেন। সিংহলের দেবমিত্র ধর্মপাল ( ১৮৬৪-১৯৩৩ ) 
বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তবে তার পূর্বে কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কঞ্চবিহারী 
সেন ( ১৮৪৭-৯৫ )-প্রমুখ অনেকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । ওই 
যুগেই গামকুষ্ণ পরম»ংস (১৮৩৬-৮৬) ও তাব শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ( ১৮৬৩-১৯০২ ) 
হিন্দুধর্মের পুনকথানকে নৃতন পথে পরিচালিত করেন । মনীবী বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) 
এবং তব পরবর্তী নবীনচন্দ্র ( ১৮৪৭-১৯০৯ )-প্রমুখ বাক্তিরা হিন্দু পৌরণিক 
সংস্কৃতিকে ফিবিয়ে আশা প্রয়াস পান। আপ মহাম্মা শিশিরকুমার ঘোষ ( ১৮৪০- 
১৯১১ ) প্রভ়তিৰ চেষ্টশ গৌডীদ্প বৈধধধর্ম নৃতণ কপে জেগে ওঠে। 

এই ধর্ম-আন্দৌসনেব নেতৃবৃন্দ সকলেই যে ববীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ছিলেন তা নয়। 
তাদের অনেকে কবির সমসাময়িক ছিলেন এবং অনেকের সঙ্গে কবির যোগাযোগও 
ঘটেছিল। আঁবাব ধর্ম মান্দোশনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় দেশে একট! নাস্তিকতার 
আন্দোলন ও দেখা গিষেছিল। তান প্রভাব ববীন্দ্রনাথকেও কিছু পণিমাণে স্পর্শ না 
কবে পারে নি। “জীবনম্মরতি'তে কবি নিজেই তার পারিচয় দিয়ে লিখেছেন-- 

খদ্িও এই ধর্মবিদ্রে।হ আমীকে পীভ! দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে 

অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রান্তে বুদ্ধিব উদ্ধত্যের সঙ্গে এই 

বিজ্োহিতা আমর মনেও যোগ দিরাহিল। 

- “জীবনম্মৃতি' ১৯১২, তগ্রহাদয় 

নাস্তিকতা সম্বন্ধে কবিব এই মনোভাব পরবর্তী কালে “চতুরঙ্গ-এর ( ১৩২৩) 
জাঠঃ।মশায়, €যগাযোগ”-এর ( ১৩৩৬ ) বিপ্রদাস এবং “তিনসঙ্গী” গ্রন্থের অন্তর্গত 
রবিবার গল্পের ( ১৩৪৬ ) অভীককুমারের মধ্যে রূপলাত করে। 

ঘাই হুক, যে ধর্মীয় আন্দোলনের উত্তেজনার মধ্যে কবির বাল্য ও কৈশোর 
কেটেছে এবং প্রথম যৌবনে কৰি ্বয়ং যার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিক্ষিয় ও নিরপেক্ষ থাকতে 





১ 'দাহিত্যসাধক-চরিতমালা' ৪র্থ খণ্ড রাজনারায়ণ বহু ১৩০২, পৃ ৯২ 


৬ ববীন্সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


পায়েন নি, দেই আবহাওয়া রবীন্দ্রমানসের গঠনে যে অনেকখানি সহায়তা করেছিল 
সে কথ! অস্বীকার করা যায় না। 


৩ 


ধর্মমংস্কারের প্রয়োজন ছাড়া নিরপেক্ষ জ্ঞানান্ুশীলনের জন্যও এই যুগে ভারতীয় শান্তর- 
গ্রস্থগুলির পুনর্ধিচার শুরু হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধক বাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
(১৮২২-৯১) নাম অগ্রগণ্য । প্রাচীন ভারতীয় সাহিতা ংস্কৃতি ও ইতিহাসে উদ্ধার, 
প্রচার ও বিচারে একক রাজেন্দ্রলালকে এক হিস।বে দিক্পাঁপ বলা যাষ। তীর 
“বিবিধার্থ সঙ্গহ" নাঁমক ম|সিক পত্রে তাঁর কিছু পরিচয় আছে। এই পত্রের স্যত্রেই 
রাজেন্দ্রলালেব সঙ্গে কবির প্রথম পবিচয় এবং এই পত্রিকার সাহায্যেই তিনি ভারততত্ব 
ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন | তবে বাজেন্দ্রলালেব 90158101 
300017150 1165126015 0£ ০7৪1 (1882 ) গ্রন্থেধ দ্বাবাই রবীন্দ্রন।থ সবচেয়ে 
বেশি অন্রপ্রাণিত হণ । গ্রন্থটি তান চিন্ত।কে উদ্রিক্ত কখাব সঙ্গে সঙ্গে তাব কল্পনাকেও 
সপ্রীবিত কবেছিল। পরবর্তী “বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি অধা য়ে এ সঞ্ধদ্ধে আঁলোচন' 
করা হয়েছে । আব বাক্তিগতভাঁবে বাজেন্দ্রলালকে কবি যে কি দৃষ্টিতে দেখন্টেন এবং 
তার সংস্পর্শে যে কতদূৰ উপকৃত হতেন সে বিষয়ে স্বঘং কবিধ সম্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে 
“জীবনস্থতি'তে | সেখানে কৰি বলেছেন-*- 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র সবাস[চী ছিলেন ।..*তাহার সহিত পবিচিত হইয়া আমি ধন্য 
হইয়াঠিলম। - আমি যখন-তখন তাভ।ব সঙ্গে দেখ! করিতে যাইতাঁম।-* কোনে! 
একটা বডো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি শিজেই কথা কহিয়! যাইতেন। ''আর-কাহাবও 
সঙ্গে বাকা।পাঁপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি কিয়া ভাবিবাব জিনিস 
গাই নাই । "এমন অল্প বিষয় ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি ভালে! কবিয়া আলে।চনা 
ন| করিয়াছিলেন এবং যাহাকিছু তাহার আলোচন।র বিষয় ছিল তাহাই তিনি 
প্রাঞ্চল কবিয়া বিবৃত কবিতে পারিতেন। 

__-'জীবনম্মতি' বাজেন্দ্রলাল মিত্র 
এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, রাজেন্দ্রলীলের কাছ থেকে কবি প্রাচীন ভারতীয় এঁতিস্থ 
ও সংস্কৃতির যে পবিচয় লাভ করেছিলেন গুণে ও পরিমাণে তা সামান্য নয়। 

প্রাচীন ভ(রতের ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত -উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অ।র একজন 
মনীধীর দৃট্টিও বিশেষভাবে আক্কষ্ট হয়েছিল। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্াসাগর 
(১৮২০-৯১)। তিনি দেখেছিলেন--“সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিণী ব্যতিরিক্, প্রকৃত 


অবতারণা 4 


পুরাবৃত্ত গ্রন্থ একখাঁনিও নাই।” আবার “সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্ত সর্বসাধারণলোক- 
ক্রাস্ত নহে” তা শুধু কাশ্মীরের রাঁজন্যবর্গের উান-পতন ও তাদের জীবনবৃত্বীস্তের 
সংকলন মাত্র । তাই আমাদের দেশে 'পর্বসাধারণ'-এর ইতিহাস-উদ্ধারের পস্থ! নির্দেশ 
করে তিনি বলেছেন-_ 
প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসন্তাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুবাণ, ইতিহাস, 
সাহিত্য প্রভৃতি শান্ত্রেব অনুশীলন বাতিরেকে, পূর্বকাশীন তারতবর্ষায়দিগের 
আচার ব্যবহব প্রশ্ততি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই । 

-_-পসশ্স্বতভাষ। ও সংস্কৃতসাহিতা শাস্ত্রব্ষয়ক প্রস্তাব” ১৮৫৩, উপসংহার 
এখানে বিদ্যালাগর যে কথ] বলেছেন, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রণচনায় ঠিক সেই ভাবেরই 
উক্তি শেন1 গেছে ।-_ 

যখন আমবা বলি যে ভারতবর্ষে ইন্হসেরব উপকরণ মিলে না তখন এই কথা 
বুঝিতে হবে যে, ভাঁবতবর্ষে যুরোপীয় ছাদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় 
না। অর্থ, ভারতবর্ষের ইতিস বাস্রীয় ইতিহাস নহে। 

_ “প্রাচীন সাহিত্যা', ধন্মপদং ১৩১২ জোট 
সাধারণ ভনজীবন্বে উ্থ। নপতণেব ইতিহাসই কবির মতে ভারতের প্ররূত ইতিহাস 
এই ইতিহাসের উপকরণ কবি ভাবশীয় শান্ব ও সাহিত্য - গ্রন্থগুলির মধ্যে সংগুধ 
দেখেছিলেন এবং তার থেকে ইতিহাস উদ্ধা করার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে 
সচেষ্ট হয়েছিশেন। ঠিনি নিজেও এই পথেই দিক ও নৌদ্ধ সাহিত্য, বামায়ণ, 
মহাত।রত, গীত।, পুবাঁণ প্রভৃতি শাস্ত্র ইতা।দি থেকে ই'উহাসের বহুত্র উপকরণ 
আহরণ করেন। তাঁব ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (১৩১৮)১ 4১ ৮15101 01 100195 
[71960 (1923) প্রইতি একাধিক এতিহ।সিক প্রবন্ধে তার পরিচন্ন আছে। 

মনীষী বস্ষিমচন্দ্রও ভারতের ইতিহ1স ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেদ আগ্রহী ছিলেন । 
তিনি অনুভব কবেহিলেন যে আম্মবিস্থৃতিই হিন্দজাতিন অবনভিব কারণ । তাই 
তার নান। প্রবন্ধে হিন্দু তথা ভারতী লুগ্ধ ইতিহ|দ উদ্ধারেব চেষ্টা দেখা যায় । 
এই কাজের জন্য তিনি প্রাচীন হিন্দুশান্বগুশিকে অবলম্বন করেন এবং সেগুলিকে 
এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিচার করে অসাধারণ বিশ্লেষণী ক্ষমতার সাহাযো তার 
থেকে তথ্য আহরণ করেন। রবীন্রন।থ তার এই প্রয়ামের যথার্থ মর্ধাদা বুঝে 
বলেছিলেন-- 

বন্তত আমাদের শান্তর হইতে ইতিহাস-উদ্ধাবের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে 

পাঁরিতেন। এক দিকে হিন্দৃশাস্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে যুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্ত 


৮ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


দিকে শান্্রগত প্রমাণের নিবপেক্ষ বিচাব সম্বন্ধে হিন্দর্দিগের সংকোচ" 'ষথার্থ 
ইতিহাঁসটিকে এই উভযসংকটেব মাঝখান হইতে উদ্ধীর করিতে হইবে । দেশাহু- 
রাগেব সাহাষো শান্ত্রেব অস্তবে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যান্গরাগেব সাহাষ্যে 
তাহাঁব অমূলক অংশ পবিত্যাগ কবিতে হইবে। এই-সকল ক্ষমতাসামপ্তস্য 
বঙ্কিমের ছিল। সেইজন্য মৃত্যুব অনতিপূর্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুবাণ সংগ্রহ 
কবিণা গ্রস্থত হইয! বপ্যাছিলেন তখন বঙ্গসাহিত্যেব বডো আশাঁর কাবণ ছিল, 


কিন্তু মৃত্যু সে আশা! সফল হইতে দিল না। 
_ আধুনিক সাহিত্য" বঙ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ 


বঙ্কিমচন্দ্র তাৰ এই আখন্ধ কাজ স্ুসম্পন্ন কবে যেতে না পাখলেও কৰি তাব সাবা 
জীবন ভ।রতে? ইতিহাস, সংস্কৃতি ও এতিহাকে বে কি ধাপাষ অ।লোচনা কবে 
গিষেছেন, এ বিণ এই উত্তৰ মধ্যে তব গবিচয প9ষ। যাম। 

বমেশচন্ত্র নও (১৮৪৮ ১৯০৭) বক্ষিমেব মতো নিবপেন্দ এতিহাসিক দৃষ্টি নিষে 
প্রাচীন শাণসমুছেল অমালোচিশাম অগ্রসব হখেছিলেন | তিনি অন্তবাদসং সমএ খগ্বেদ 
থেবে শুরু করে ককশাহিতয, ধদশস্তি, দর্শন, মহক।খা, গী ঠা, পুবণ ইতাদি প্রধ।ন 
প্রধান (হশ্বশান্্র ত।শ সম্পাদণ] কবে পষ খণ্ডে প্রকাশ ববেন। এই কাজে, বিশেধতঃ 
খগ্বেদেব সম্পানাষ নিশি রাজেক্শাল মিত্রেব উন্তবস।ধক হপপ্রপাদ «ত্রীব (১৮৫৩- 
১৯৩১) বিশ্বে সভাষতা পেয়েছিলেন । প্রাচীন শবতের এতিহ্চচাঁয হবপ্রসাদেব 
দাণও কম নয। 

যা হক, এদেব সন্মিশ5 প্রথ[জ আচীন ভাবতীষ এতিহ্বেৰ থে পুনকজ্জীনন 
চলেছিণ, প্রথম জীবন থেকেহ ববান্দ্রন। । তাব সঙ্গে ণবিচি৩ ছিলেন । 

গ্র।চীনণ ভাব শীষ শান্ত ও পুবাবুনু -চচাধ সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত স।হিতা ও সংস্কৃত 
ভাষাব চচাঁও অব।হ ও গতিতে প্রবাহিত হযে চলেছিল । কৃষ্ণমোহনণ বন্দ্োপাধায় 
(১৮১৩ ৮৫ ), ঈশ্ববচন্দ্র বিগ্ভাপ।গব, ভূদেব মুখোপাধ্যায €১৮২৫-৯৪ ), বঙ্গিমচন্ত্ 
চট্টোপাধা'ম, কা'লীপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৯০-৭* ), হবপ্রসাদ শীন্্ী -প্রমুখ মনীষিবৃন্দের 
প্রধাসে সে সমষে কাঁপিদাস, ভণভূতি, ভর্তহরি, শ্রীহ্ধ প্রভৃতি বহু কৰিব বিবিধ 
কাবা-নাটকেব অনুবাদ ৪ সমালোচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা দেখ! যাঁয়। 
পরবত। অধ্যায় গুলিতে মথাস্থ।নে এগুলিব বিস্তৃত পরিচয় পাঁওমা যাঁবে। 

এই যুগের মনীবিবৃন্দ সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধেও ঘথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং তার 
পুনঃপ্রচারে আগ্রহী ছিলেন। প্রাচাতত্ববিদ উইলিষম জোন্স্ই প্রথম সংস্কৃত ভাষার 
মাহম! অন্ুতব করে অকুন্ঠিতভাবে জানিষেছিলেন-_ 


অবতারণা ৪ 
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মনীষী রাজনারায়ণ বন্থুর “্ব্দেশীয ভাব।র অন্কশীলন স্ন্ধীয় প্রবন্ধে জোন্সের এই 
উক্তিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়-_ 

অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আব অন্য দিকে সুচাক স্থ্মধুব শব্দবত্াকর 
মহাঁভাষ! সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর 
হইবে ।২ 
উশ্ববচন্দ্র বিদ্ভাসগর ও সংস্কৃত ভাষার প্রসাবে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তব “সংস্কৃত 
ভাষা ও স'স্কৃতসাহিত্াশান্ত্রবিমলক প্রস্ত।বে? (১৮৫৩) তিনি সংস্কৃত ভাথা অনুশীলনের 
প্রযোজনীয়তা শিৰপণ কবে দেখান যে, ভার্‌-তরর্মে তৎকালপ্রচলিত হিন্দী বাংলা 
প্রভৃতি ভাষা “সমৃদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে ।" 'ভূরিপবিমাণে সংস্কৃত কথা 
সুইয1 এ সকল ভাঁষ।য় সন্নিবেশিত না কবিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও প্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কবা 
যাইবেক নী”। সেই সঙ্গেই তিনি বলেন যে, দেশের পর্বসাঁধ।বণেব মধ্যে জ্ঞানের 
প্রপাঁধ ঘটাতে গেলে যুঝোপায় জ্ু!নবিজ্ঞানকে গুচলিত দেশী ভাষায় অন্তবাদ কর! 
প্রযোজন এবং এই অন্নীদেব ভাসা গগন কখাণ জন্যও সংস্কৃত ভাবাণ সাহায্যের 
দরকাণ। বিছ/স|গরের এই মন্ব্যেব প্রসঙ্গে খিল্ময়ের সঙ্গে লক্ষ কবতে হয় ববীন্দ্রনাথ 
তাব 'ধাঁংলাভ।ধা-পবিচয়? গ্রন্থে প্রাও অন্ছৰপ ভাবেবই উক্তি কবেছেন-- 
এ কথা স্বীকীব কনতেহ হবে, সংস্কতের আশ্রয় না শিণে বাংলা ভাষা অচল। 
কী জ্ঞানের কী ভাবেখ বিষয়ে বাংল। সাহিত্যের যতই বিস্তাব হচ্ছে ততই 
হস্কুতেৰ ভাগ্তাথ থেকে শব্দ এখং শক্-বান।বাব উপায় আংগ্রহ কবতে হচ্ছে ।*** 
খাটি বাংলা ছিল আদিম কালেব, সে বাঁংল। নিয়ে এখনকাব কাজ ষোলো-আন 
চলা অসন্তব। 
- “বাংলাভাষা-পরিচয" ১৯৩৮, অধ্যায় ১* 
সংস্কৃত ভাষাঁব এইজ্তীায় উপযে।গিতা অন্ুতব কখেই কষ্চমে হন বন্দ্যেপাধায় বেথুন 
মোন ইটিতে প্রদত্ত তার এক ভাষণে ( ১৮৬৩) বলেছিলেন-_- 


£8020610710 (৫1000811010 001: 1180525,,.5110010 7006 06 ৫০126961% 
১ “সাহিত্যসাধক-চরিতমালা” ৪র্থ খও, রাজনাবায়ণ বহু ১৩৫২, বাংলা ভাষাব অনুশীলন, পূ ২৮ 


২ 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা” ৪র্খ খণ্ড, রাজনারায়ণ বন্থু ১৩৫২, বাংলা ভাষার অনুশীলন সম্পর্কে 
ব়তা ১৮৪৮ জুন ১. পৃ ২৬ 


১5 রবীন্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 
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বিচ্চানাগর বা রুষ্ণমোহনের উক্তিতে সংস্কৃত শিক্ষাদানের যে মূল উদ্দেশ্ঠটি ব্যক্ত হয়েছে, 
তা হল সংস্কৃতের সাহয্যে দেশীয় ভাষার শ্রীবুদ্ধিসাধন। তাদের অস্তরের এই অভিপ্রায় 
যিনি দার্থক করে তৃলেছিলেন তিনি হলেন তৎকালের শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ মনীষী বহ্কিমচন্দ্র। 
প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ ভাষ।য় পাঁবদশী বঙ্কিম তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অপরিণত বাংল! 
ভাষাকে সুগঠিত করে তাকে সমস্ত বকম ভাবপ্রকীশের উপযোগী কবে তোলেন। 
ইতিহ।স, সমাঁজতত্, দর্শন, এমন কি বিজ্ঞান পর্যন্ত যে কতদুর প্রাঞ্জল অথচ হস'গত 
ভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশ কব। যাষ, তার বিভিন্ন রচনায় তার নিদর্শন আছে। 

ভাধাখ সঙ্গে সঙ্গে সাহিতোব আদর্শ ও বঞ্ধিমচন্ত্রকেই শির্ধারণ করতে হয়েছিল । 
তার একক প্রয়ামেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এমন উন্নতি লাভ করণে । তার এই 
দুক্ষব সাঁধন1 ও সিদ্ধিব গৌগুব কর্ণ করে পলবহী কালে ববীন্দ্রণাঁথ পেখেন__ 
বঙ্গদশনের পৃবব শী এবং ৬৯ |ব "ববতী বঙ্গঘাতিতোর মধ্যে যে উচ্চনীচহা তাহা 
অপবিমিত। দ্রিলিং হইঠে ধীভারা ক।ধনসজ্য।ব শিখর্মাল! দেখিয়াছেন তাহার! 
জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়ধবিবশ্মিসমুজ্জল তুষ(রকিরীট চতুর্দিকেব 
নিস্তব্ধ গিরিপাঁবিষদ্বর্গেব কত উর্ধ্বে সমুখিত হইয়াছে । বঙ্ষিমচন্দ্রেণ পরবর্তী 
বঙ্গসাহিত্য মেইৰপ আ'কন্মিক অতুন্নতি পাভ কবিয়|ছে, একব।র সেইটি নিরীক্ষণ 
এবং পরিমাণ করিষা দেখিলেই বঙ্কিম্বে প্রতিভাব প্রভৃত খল সহজে অন্মাঁন 
করা যাইবে। 
“আধুনিক লাহিত্য', বঙ্কিমচন্দ্র ১৩*১ বৈশাখ 
বস্কিমচন্দ্রেব স্বহন্তে প্রস্তত এই নাংলা মাঠিন্েব ক্ষেত্রে ণবীঞ্জ প্রতিভা এত স্বর এমন 
সার্থক পরিণতি লাভ করতে পেরেছিল । 


৪ 
ভরতসংস্বতির পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেষের সুচনা দেখা 
দেয়। প্রাচীন এতভিহ্য সম্বন্ধে মচেতনতাই স্বদেশের প্রতি তাদের মমত্ববে।ধকে জাগ্রত 


১. 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, ৬ খণ্ড, কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬২, বিশপজ কলেজ £ 
সাহিত্য-সংস্কতিমূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠান, পূ ৫৫ পাদটাকা 
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করে তুলেছিল। তারই প্রেরণায় পূর্বোক্ত মনীষিগণ স্বদেশের বিশস্বতপ্রায় পুরাবৃত, 
শান্্রসাহিত্য প্রভৃতির অলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ভবে ম্বদদেশপ্রেম যাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ 
সত্যরপে দেখ! দিয়েছিল এবং দেশবাসীকে এ বিষয়ে সক্রিয় করে তুলতে যিনি প্রয়াসী 
হয়েছিলেন তিনি হলেন মনীধী রাজনাবায়ণ বন্থ। জাতীয় জীবনের গৌরবকে অনুভব ও 
উপলব্ধি করাব আঁকাক্ষাই তার প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল এবং এই আকাজ্ষাকে তিনি 
আজীবন কর্মে বূপদান করার চেষ্টা কবেছিলেন। যে সমস্ত বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায় তার 
এই দেশান্থরাগ বাক্ত হয়েছিল, তার মধো %2098160655 0৫ ৪ 90016 107 0১6 
01928016020 ০0৫ 20009166116 200,016 176 507802:060 17961523 0: 
7০891, শীর্ষক পুস্তিকা গুণষন (১৮৬১), ঠাকুর পরিঝাবেব সহায়তায় “হিন্দুমেলা 
স্বপন ( ১৮৬৫ ) প্রভৃতি উল্েখঘোগা । জ্যে।তিরিন্দ্রনাথ -প্রতিষ্ঠিত “সঞ্ষীবনী সভ।'ব 
মূলেও তার প্রেবণা কার্যকরী হয়েছিল। সেইন্না তাকেই যথাথভ।বে খল যায়__ 
48106662002 [00197 20107711970 | ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ তর 
সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । তাই তার সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধানত চিন্তে লিখেছেন-_ 
দেশেব উন্নতিসাধন কবিবাব জন্য তিনি সর্বদাই কতঙ্রকম সাধ্য ও অসীধা প্র্যান 
কবিতেন তাহাব আর অন্ত নাই।***এপ্দিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে 
একেবাণে পরিপূর্ণ ছিলেন । দ্েশেব প্রতি তাহ।র যে প্রবল অন্থরাগ সে তাহার 
সেই তেজেব জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনঠা অপমানণকে তিনি দগ্ধ করিয়। 
ফেলিতে চাহিতেন। 

- 'জীবনস্থতি' শ্বাদেশিকভা 
এই ছত্র কটিতে দেশপ্রেমিক রাজনাঁরায়ণের প্রবণ দেশান্ুবগ প্রকাশ পেয়েছে । 
এই প্রসঙ্গে বলা যম রা।জনাপায়ণের যে তেজ “সমস্ত দীনতা খর্বত। অপমান?কে দগ্ধ 
করে দিও, সেই প্রবল তেঞ্জ রবীন্দ্রনাথের মধোও সঞ্চাবিত হয়েছিল। ববীন্দ্রনাথের 
জীবনে ও তাব রচনায় তার সুস্পষ্ট পবিচয় পাওয়া যায়| 

স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্ষে “ন্দেমীতরম্‌? মন্ত্রের উদ্গ।তা খষি বন্ধিমচন্দ্রের কথাও স্মরণ 
করতে হয । ভাবত তথা বংলা দেশের ইতিগীস-সন্ধ।নে এবং বাংলা ভাষার অনুশীলনে 
তার স্বদেশপ্রেম বাক্ত হয়েছে । তার ছুই খণ্ড “বিবিধ প্রবন্ধে? (১৮৮৭ ও ১৮৯২ )ও 
মান। রচনায় বিশেষতঃ “আনন্দমঠ” উপন্ত।সে (১৮৮২) দ্বেশগ্রীতির যে প্রেরণা 
তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন তাতে সমগ্র জাতির চিত্ত বিশেষভাবে আলোড়িত হয়ে 
উঠেছিল। 

তবে রাঁজনারায়ণ এবং ধঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই জনসাধারণের মনে প্রত্যক্ষভাবে 


১২ এ সবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


স্বদেশচেতনার'্জীগরণ ঘটেছিল । এ সম্বন্ধে রবীন্দ্-অগ্রজ জ্যোতিরিক্্রনাথ বলেছেন__ 
তত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্ররুতপক্ষে ত্বদেশীভাবের গ্রচার আরম্ভ হয়। 
অক্ষয়কুমার দৃত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাঁতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী 
লিখিয়া, লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশান্ুরাঁগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন ; তাহার পর 
“রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া, এবং ৮নবগোঁপাল মিত্র 
মহাশয় অনুষ্ঠানে তাহা! পরিণত করিয়া, এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে সময়ে প্রচণ্ড 
একটা বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, পূর্বে আদিত্রাহ্ষঘমাজই তখন 
স্বদেশীভাঁবের প্রধান কেন্দ্র ছিল।১ 
স্থতরাং তার মতে তত্ববোধিনী পত্রিকা এবং আদি ব্রাক্ষলমাজ অর্থাৎ মহর্ষি-প্রভাবিত 
সংস্থাগুলিতেই প্রথম স্বদেশীভাবের চর্চা শুরু হয় | রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও এই ভাবের 
সমর্থন পাই । এ সমন্ধে তিনি ও লিখেছেন, 'সিময়ট! স্বদবেশপ্রেমের সময় নয়” এবং যখন 
“শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাঁব উভয়কেই দুরে” ঠেকিয়ে রেখেছিল 
তখন-- 
আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধো একটা স্বদেশাভিমান স্থির শীপ্চিতে 
জাঁগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাহার 
জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিপ, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ 
সকলের মধো একটি প্রবপ স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল | 
--জীবনন্ৃতি' স্বাদেশিকতা! 
'বন্ততঃ যহর্ধির পিতা ছারকানাথ এবং পিতৃব্য নগেন্দ্রন।থের মধ্যে এই জাতীয়তাবোৌধের 
উন্মেষ লক্ষ করা গিয়েছিল । মহন্নি দ্রেবেন্দ্রনাথের মধ্যে এই বোধ আরও প্রথর হয়ে 
"ওঠে এবং তারি পুত্রেবা এই ভাবধারাঁকে বিস্তুততর করে দেশবাসীর অন্তরে প্রবাহিত 
করে দেন। 
মহরি দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার পরিচয় দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, 
তারই অর্থ।হুকৃল্যে স্বদেশীভাঁব প্রচারের জন্য 256191081 2৪76: নামক ইংরেজি পত্র 
প্রকাশিত হয় ।২ “হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও মহর্ষির আর্ধিক সাহাযা ও আন্তরিক 
প্রেরণা বিশেষ কাধকরী হয়েছিল । এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১০৬৭ সালে। 
স্থতরাং বাল্যকাল থেকেই হিন্দুমৈলার উচ্ছ্াস-উতৎসাহের সঙ্গে কবির প্রতাক্ষ পরিচয় 
ঘটেছিল। এই মেলার নবম অধিবেশনে তিনি গ্রথম প্রকাশ্ঠ সভায় তার “হিন্দুমেলার 


১২. বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনম্থতি' ১৩২৬, লবাতন্ত, গৃহসংস্কার, 
“হিন্দুমেলা, পু ১৩১ 
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উপহার কবিতাটি (১৮৭৫ ) পাঠ করেন। আর পরিণত বয়সে হিন্দুমেলার গুরুত্বের 
পরিচয় দিয়ে জানাঁন-- 
ভারতবর্ষে শ্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়| 
--'জীবনস্মৃতি" স্বাদেশিকতা 
হিন্দমেলা ঠাকুর পরিবারের সকলের মধ্যেই বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল এবং 
এই উপলক্ষে তাদের অনেকেই জাতীয় ভাবের উদ্দীপক গান রচনা করেছিলেন । 
দ্বিজেন্দ্রনাথের “মপিন মুখচন্দ্রমা ভাবত তোমারি” সতোন্দ্রনাথের 'জয় ভাঁবতের জয়? 
এবং “মিলে সবে ভারত মন্তভ।ন', গণেন্দ্রনাথেব লজ্জায় ভাঁরতঘশ গাইব কি কবে* 
গ্ুভৃতি গানগুলি তাব নিদর্শন । এই গানগুলিব থেকে ববীন্দ্রনাথ জাতীয় সংগীত 
বচন।র প্রেরণ! পেয়েছিলেন এ কথ! বলা চলে । 
আবার কিশোর পবীশ্নাথ নো।তিরিক্্ -গ্রতিষ্ঠিত সগ্ভীবনী সভার সভা ছিলেন। 
'জীবণস্থৃতি'তে কৰি যেভাবে এই স্বদেশী সভার উদ্দেশ্য ও তার ব্যবস্থ(গনার বর্ণনা 
কবেছেণ তাতে বোঝ] যায় যে রবীন্দ্রচিত্তি তব প্রভাব উপেক্গণীয় ছিল না। 
ঠাকুর পরিবারে দেশগ্রীতিব এই জপস্ক আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয সংস্কৃতির প্রতিও 
এবান্ত অগ্বাগ দেখা গিয়েছিল। চিত্র সাহি হা সংগীত প্রভৃতি শিপ্পকপাব চর্চায় 
উ।দের সে অগ্নর[গ সব প্রকাশ পেত । বন্কতঃ সে খুগেব ঠাকুণ পরিবাবকে ভারতীয় 
সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রভূমি বললে অততুযুক্তি হয না। স্থৃতরাং রবীন্দ্রনাথের মানসগঠণের 
পক্ষে তাদের পারিবাবিক পবিবেশ ও আবহাওয়া যে বিশেষ অন্কুল ছিপ এবং বধীন্- 
সপস্কিব মৌল উপাদানগুলি যে প্রধ।নত" তদেব পবিবার থেকে আহত হয়েছিল, 
তাঁতে সন্দেহ নেই । সেইজন্য কবি নিজেই বলেছেন-_ 
আমাদের পবিবারে আমার জীবনবচন[র যে ভূমিকা ছিপ তাকে অন্ধাবন করে 
দেখতে হবে। 
--“আত্মপরিচয়”, অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ 
অতএব কবির উক্তি অন্রপরণ করে এবার তার পারিবাধিক পরিবেশের পরিচয় 
নেওয়া যাক। 


৫ 


কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একব!র রহস্যচ্ছলে আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন-- 
তাতে যথ] সত্য হেম, মাতে যথা বীর, 
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির 3 


১৪ রবীন্দসংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উৎস 


নবশোভ। ধরে যথা সৌম আর রবি, 
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি ॥ 

_ স্থিপ্প্রয়াণ' ১৯৬৪, বিলাসপুর-প্রয়াণ ২৭ 
এখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্ুকবির যে বাসস্থান নির্দেশ করেছেন, সাধারণ অর্থে ত যেমন 
সতা, বিশেষ অর্থেও তা তেমনি ব্যঞ্নাবহ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকেতনে স্বয়ং 
দেবেন্দ্রনাথসহ সতোন্দ্র- হেমেম্ত্র-বীবেন্দ্-গুণেক্্র-জ্যোতিরিক্ত্র-সোমেজ্্র ও ববীন্দ্। এই 
অষ্টরত্রের দ্বার] পরিবৃত হয়েই বাস করতেন কবি দ্িজেন্দ্রনাথ । এ উক্তি রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য । একদা কৌহুকচ্ছলে রবীন্দ্রনথ বিক্রমাদিত্যের নবরত্বপভার 
দশমরত্ব' হতে চেয়েছিলেন । প্রক্ণতপক্ষে তার সে ইচ্ছা অপুর্ণ থাকে নি। বিক্রমাদিত্োর 
রাজৈশর্ষ না থাকলেও ঠাকুর পবিবারে মধ্যমণি ববীন্দ্রনাথসহ দেবেন্দ্র-দ্বিজেন্্র-সত্যেন্ত্- 
জ্যোতিরিন্ত্রগণেন্্র ব্র্বকুমারী-গগনেন্ত্র ও অধনীন্দত্র এই নবধত্বের সম।বেশ ঘটেছিল 
এবং উজ্রিনীব বাজসভাঁব চেখে তা কোনে! অংশেই কম ছিল না। 

দে যুগেব বাংপা দেনে ঠাঝুর পবিবাবহ যে সংস্তাতচচ|র ক্ষেতে সর্ব।পেক্ষ। অএণী 
ছিপেন তাতে সন্দেহ নেই । কবি শয়ং তাদেপ এই পাবিবাবিক তেশিষ্টোঞ্পবিচষ 
দিয়ে পিখেছেন- - 
আমাদেব পরিবাঁধ আম।4 জন্মের পুবেই অমাজেন নোঙর তুলে দুরে বাবাথাটের 
বাইবে এসে ভিডেছিল । আ।৮।ব অনশাসন ক্িন!কম পেখানে স্মস্তই বিল | 
এই শিখশাণ এই পবিবাবে ষে স্বাতগ্া জেগে উঠেছিশ সে ব্ব'ভাপিক 1. বাংলা 
ভাষাডাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেখেমহলে ঠেলে বেখোছলেন ১ সদরে 
ব্যবহার হও ইংপেদি' আমাদের খ।ড়িতে এই ।বিকুতি ঘটছে পাবে নি। সেখনে 
বাংল ভাধার প্রতি অন্গাগ ছিল সুগভীর, তাৰ বাবহাধ ছিপ সকল 
কাজেই।- 
আমাদের বাড়িতে আর-একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য | উপনিনদের 
ভিতর দিয়ে প্রাক্পৌরাঁণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ... এই যেমন একদিকে তেমনি অন্ত দিকে আম!র গুঞ্জনদের মধ্যে 
ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল শিবিড়। তখন বাড়ির হওয়া শেক্স্পীয়রের 
নাট্যরস-সভোগে আন্দোপিত, সার ওয়াল্টর স্কটের প্রভাবও প্রবল। 
আত্মপরিচয়", অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ 
ববীন্দ্র-অঙ্কিত এই চিত্র থেকে বোনা যাঁপ্প যে ঠাকুর পরিবারে আস্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে 
প্রাচ্য সংস্কৃতির চর্চা চলত। সেই লঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার অবাধ সঞ্করণেও কোনো 


অবতারণা ১৫ 


বাধা ছিল না। স্ৃতর।ং তাদের গৃহেই প্রাচ্যপাশ্চান্ত্য -সংস্কৃতির যথার্থ মিলনের স্চনা 
দেখা গিয়েছিল এবং ববীন্দ্রনাথের জীবনে তার ফল হযেছিল বুদুরপ্রসারী | 
মহর্ষি দেবেজ্দ্রন।থের প্রেরণাতেই প্রধানতঃ ঠাকুব পরিবারে এই মিলনমূলক ভাব- 
ধারাব প্রবর্তন তয়েছিল। ববীন্দ্রনাথেব উক্জিতেই তার প্রমাণ মেলে । পিতৃসঙ্ষে 
হিমালয় ভ্রমণের স্থৃতি বর্ণনা করে কৰি শ্রদ্ধানত চিত্তে লিখেছিলেন 
আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিম।লয় পবৰতকে | উভয়ের 
মধ্যেই ভাবের মিল ছিপ । ভিমালব এমন একটি চিরস্থন কপ যা সমগ্র ভারতের-_ 
য| একদিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বঙ্গনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের 
সেই বিদ্যা চিপ্তায় পৃজায কর্মে প্রতাহ প্রাণমম হযে দেখা যাচ্ছিপ যা শর্ককালীন, 
যার মধো প্রাদেশিক তাখ কার্পশামান্র নেই। 

-_ কাঁলাগুব", বুহত্বব ভারত ১৩৩৪ আবণ 
মহর্ষি জীবন ও তাব কর্মেব আলোচনা কবশে কবিব এই মন্তব্যেব যাথাথ্য বোবা 
যাবে। তাব সকপিত 'বাশধর্ধ গন্থে দেখি ন্দে-উপনিষদেব ঈক্ত্রেণ সঙ্গে সঙ্ষে ভাতে 
মহাভাবত গঁতী মন্ত্রমংহিভ। ভতা।দিব শ্সোকও সমমধাধায স্থাণ পেযেছে। তার 
তঞ্বো।খশী পত্রিকান প্রকাশিত এবন্ধগুলিখ বিণধবস্তন গ্রতি দৃষ্টি দিলেও এ কখাটি 
স্পষ্ট হবে। ১৭৯৪ শকেব ভদ্র তকে চেশ্র এ£ ছয় সংখাধ দেখি “কোর।ণের 
উপদেশ স"গ্রহ' স্তন পেবেছে। দুই শকেখহ আশ্বিন সাখাষ পাবসীক ধর্ম” কতিক 
সংখা।য় 'লপিতখিস্তব” অবলম্বনে 'শাকাসিংহেব জীবনচখিত” হাঘ সংখ্যায কিংফুচের 
জীবনচরিত? এব, পৌষ সংখ্যায় 'ত্রাঙ্গধমের উদাবত।” নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয । উক্ত 
পত্রিকাতেই (১৭৯৭-৯৯শক ) মহর্সিত 'ভগবদ্গী৩।ব ঞ্লেককসংগ্রহ' এবং “ভগব্দ্গীতা 
বিষয়ে বক্তৃতা” প্রকাশিত হয়। এব থেকে বোঝ। যাষ সর্বধর্মস্মন্য়েব প্রতি তিনি 
কতদৃব আগ্রহী ছিলেন। শিখধর্মের প্রতিও যে তার অন্কবগ ছিপ, “জীবনস্বতি' গ্রস্ 
থেকে তার পখিচয় পাওয়া খাশ। 

আববাঁর শুধুমাত্র ভাবতীয় শাস্ত্রসাহিত্যই নয়, পারস্তেব কবি হ|ফেজের বাণীও তার 
চিত্তকে বিশেষভাঁবে আকৃষ্ট কবেছিল।-- 

প্রাচীন ভাবতের তপোবনের খধির] যেমন তব গুরু ছিলেন, তেমনি পাবস্তের 

সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। 

--'শাস্তিনিকেতন' ২, সামগ্রস্ত ১৩১৭ মাঘ 
সুতরাং মহর্ষিব চিত্তে দেখি বিভিন্ন দেশের বিচিত্র ভাবধারা বেশ অবিরোধে সুসমধস 
ভাবেই মিলে গিয়েছিল। এইবপ পিতার সান্লিধ্যের ফলে কবি রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার 


১৬ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎন 


সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণত1 ও অন্ধ সংস্কারের উর্ধে একটি বৃহৎ ওদার্যের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ 
হয়ে দাড়াতে পেরেছিলেন । 
রবীন্ত্রমানসের গঠনে কবির জোষ্ঠ ভ্রাতাদের দান তাঁর পিতার অপেক্ষা কম নয় । 
মহধির ছুই ভ্রাতুণ্পুত্রের মধ্য গণেন্ত্রনাথের প্রবল দেশান্ুরাঁগ ও গুণেন্দ্রনাথের শিল্প- 
সাহিত্য -সন্তোগের অবারিত আনন্দের কখা কবি 'জীবনস্থতি'তে স্মরণ করেছেন এবং 
বলেছেন যে তীবা তীদ্দের পরিবরে স।হ্ত্যি ও সংস্কৃতি -চর্চার অনুকুল পরিবেশ হুষ্টিতে 
সহায়তা করেছিলেন । 
মহ্িব গ্যোষ্টপুত্র বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দ্বিজেন্্রন।থ কাখ্য, দর্শন, সংগীত ও 
গণিতশান্ত্রে অসাধাবণ প্রতিাব পবিচয় দেন। বিশেষতঃ দর্শনশান্ত্রে তার অসামান্য 
অধিকার ছিল এবং তাঁর আলে।চন।তেই অশ্তবতঃ ববীন্দ্রচিত্তে দর্শনশান্ত্ের প্রতি 
আগ্রহের সঞ্চাব হয়। তবে দ্বিজেন্্রপ্রতিভাব যে দিকটি কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
করেছিল, সেটি হল তীর কাবাপ্রাণতাঁ। কবির বাস্যকালেই স্প্নপ্রয়ণ” কাব্য 
(১৮৭২) শিখিশ হয় এবং “এই ঝাবোপ বচনা ও আলোচনাব হওয়া" মধ্যে 
থক তার শৌন্দর্য সহজে করিব হা“দেব তন্তে ভদ্ধতে জড়িত হয়ে গিয়েহিল। 
এ সম্বন্ধে কবি শিজেই শিখেহেন ফে, যিও তাপ খাণক বয়সে গুই কাঝেব সম্পুর্ণ 
তাত্পর্য হদঘম করা সম্ভব ছিপ না, ৬পু-৪খনকানি এই কাবারসেব ভোজে আড়াপ- 
আবডাল ৬ইতে আমর বঞ্চিত হত ন। 
_ভজীবনস্মতি', বাড়ির আবহাওয়া 
কবি জীবনে ভাব মেজধাদা সতোশ্রণ|থের প্রভাব এবং প্রেবণা ৪ কম ণয়। 
বিলাতপ্রহ্কা/গত আই, শি. এস. সখন্দ্রনাথই প্রথম পাশ্চাঞ্তি সংস্থত্তিরি সঙ্গে সামগ্রিক- 
ভাবে রবীন্দ্রমনের পরিচনন সাধন করিয়ে দেন। বিশাত্ধাত্রাব পূর্বে সতোন্দ্রণ।থের 
কাহে অবস্থানকলেই পণশ্চান্তা সাঠিহো কবির স্বাধীন অন্ত প্রবেশ ঘটে। তাঁর 
-স্বারমুক্ত স্বাধীন চিন্তাধারাণ সংস্পর্শ ই ববীন্দ্রচিত্তে এমশ বলিষ্ঠ গুদর্য দেখা 
গিয়েছিল । 
পাশ্চন্রয সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতিও জতোন্দ্রনাথ সমন আগ্রহী 
ছিলেন। তার মেঘদুতের পদ্যান্থব।দ (১৮৯১ ১, বৌদ্ধধর্ম ( ১৯০১ ), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
(১৯০৫) প্রন্ভি গ্রন্থ তার পবিচয় বহন করে। তা নবরত্বমাল। নামক সংকলন 
গ্রন্থের (১৯০৭) সঙ্গেও কবিব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত ব€সংখ্যক 
লংস্কত শ্লেরক ও মরাঠী তুক।পামের অভঙ্গেব কিছু অনুবাদ রবীন্দত্রকৃত। 
তবে রবীন্দ্রনাথের মাঁনসপ্রককৃতির উদ্বোধনে সবচেয়ে বেশি দান জ্যতিরিন্ত্রন।থের। 


অবতারণা ১৭ 


কবি নিজেই লিখেছেন যে জ্যোতিদাদা ছিলেন একাধারে তাঁর “ভাই বন্ধু 
ও সহযোগী । সাহিত্য, সংগীত, অভিনয় সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি ন্ববীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে 
একট] প্রবণ উত্সাহেব সঞ্চজাব করে দ্রিষেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবল 
দেশ্।রাগেব কথা স্বখিদ্দি' | তবে দ্বদেশেব সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের সংস্কৃতির প্রতি ও 
তা খথেষ্ট আগ্রহ ছিন। তাই একযে।গেই তিণি সংস্কৃত এবং ফর।সী নাটকের 
অগ্বা্দ কবে চলেহিলেন -আঁবাব দেশী ও বিলী তী উত্যবিধ সংগীতের অন্শীণনেও 
তাব উৎসাহেব অভাব ঘটে নি। এই সংগীতচচ।ষ ববীন্নাথ তাব অন্তগামী ছিলেন । 
বব নিজেহ পিখেছেশ এ দেশী ও পিল শী আ্ববেব চর্চাব মধো বান্মীক্প্রতিভাব 
হন” হ।। 

»]1হ ৩7৮ মাধ) দো।॥ জে)াঙাবঙ্জনাগ তিলকেব গীভাবহস্ত” গ্রন্থেৰ অন্থবাঁদ 
(১১২১) এবেন এব ব4প1থেব ভাষা, অন্রবাধ কবে কবে সংস্কৃত নাটকশ্রেণা 
+17 শব কবে ফেলে" ॥ তাৰ অগ্রধাদদ গুলিহ যে স স্কৃত নাট্যসাভিত্য সম্বন্ধে কবিকে 

৮৪ পবিন।শে আন্ত তত শবৃণি * করবো ছল তাতে সন্দেহ লেখ । ন।ট্যাভিনধেব ক্ষেত্রেও 
তা সাং কবিকে বিকেধ উদ্গাহ ধি৩ এব" তাৰ ফলেই নাট্যাশল্লে কাবব "্ছ্ুবাগ 

“ক্ষত! শরপাত ৮1 চিরশ্িদেও জ্যোতিবিআনাবেখ নৈপ্ুশয ছিশ 1 তবে এ 
[ »ণে ববীন্দনাখ লো [িধদ।৭ শিখাখ গ্রহণ কলেন ।ন। 

এ,গাবেই লাইতা ৪ শলিনকশাব সব ন্দত্রে ল্যোতিবিন্্নাথেব সহযোগিতা 
৭ শপ্বশুটিভ।কে অবাবে বিকশিত হল ভার স্ুধাগ দিযে তাৰ মধ্যে আত্মবিশ্বাসের 
* (ণ খিযোহ ।) তাব এঠ খল সম্রন্দচিন্ডে স্বীকাঁব করে পব্ণিত বয়সে কৰি 
6... 88:৬8 

এখনি বর্ষা ঠিতকে বাঠিতে » ল ধিকিই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে ও 

তিশি আমাঁনে নও পি [ছেল ক নে। বিধিবিধানণকে তিনি ভাক্ষেপ কবেন 

পভ এব” আঁখাব সমস্ত চপ শিশ অংবে চিপ ববিষ। দিযাছেন। 

_“লীবনম্ৃতি" বাল্মীকিপ্রতি5। 
হহর্ি গৃহে তাল পুএদেণ মানা সহি ঠয ও সনস্কত চচাব অই যে বিপু আযোজন 
চলেছিণ শাব বসন্ত োগেব জন্যও তাৰ 2হে বিছু বসিক ব্যক্তিব সমাগম ঘটত। 
সেইজন্যই তাদের 'বাঁডিতে দিনবাত্রি সাহিত্যের ধাওয়া বহিত”। বাল্যকালে ববীন্ত্র- 
নাখেব কাব্য।লোচনাব বিশেষ অনকুপ সঙ্গী ছিশেন অক্ষমচন্্র চৌধুরী । ইংরেজী খাংলা 
ই লাহিত্যেই তার ব্যুৎপপ্তি এব অন্ুবাগ ছিল যথেষ্ট । তাঁর সাহিতাভোগেব অকৃত্রিম 
উৎসাহ বালক কবিব সাহিত্যবোধশন্তিকে সচেতন করে তুলতে যথেষ্ট সহাঁয়তা 

২ 


টি রবীন্দ্রপংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


করেছিল। বালক রবীন্দ্রনাথের আর একজন 'সাহিতোর সঙ্গী" ছিলেন জ্যোতিরিস্ত- 
নাথের পত়্ী কাদস্বরী দেবী। সাহিত্যে তার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ তার 
সাহিত্যচর্চায় অংশী ছিলেন। কাদন্বরী দেবী আবার কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 
বিশেষ অন্থরাগী ছিলেন এবং সেই স্তরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও বিহারীলালের “বেশ একটু 
পরিচয়” হয়ে যাঁয়। বিহারীলাল কালিদাস ও বাল্সীকির কবিত্বে বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন 
এবং সেই মুগ্ধতা তিনি রবীন্দ্রনাথের 'অস্তরেও সঞ্চার করে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । 
বল! বাহুলা, তার সে প্রয়াস নিক্ষল হয় নি। 

এইভাবেই দেখা যায় যে, ঠাকুর পরিবাগেব অনুকুল আবহাওয়া! ও প্রেরণা নবীন 
সর্ধালোকের মতে। রবীন্দরপ্রতিভার বিক।শচেষ্টায় গ্রাণসঞ্চ(র করে দিয়েছিল। সেইসঙ্গে 
তৎকালীন যুগপরিবেশ থেকেও তিনি তার মানসপ্রবণ'তা অঙ্গযায়ী উপকরণ আহরণ 
করে নিয়েছিলেন। তারই ফণে ক্রমশঃ ববীন্দ্রস্কৃতি এমন পুর্ণাঙ্ষ বঈপ লাভ করতে 
পেরেছিল। আজ পর্যস্ত আমর] তাবই উত্তরাধিকাব ভোগ করছি। 

তারতসংস্কতিব কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের আশ্রয়ে এই বিশাল রবীন্দ্রসংস্কৃতি 
বিকশিত হয়ে উঠেছিল পরবর্তী অধ্যায়গুলি তারই পরিচয় বহন করে। 


প্রথম পৰ 
বৈদিক সাহিত্য 


ভ|বতসংস্কৃতির আদিতম জয়স্তম্ত বৈদিক সহিত্যেপ সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের আবাল্য পরিচয় । 
এই পরিচয়ের ইতিহাস বিবৃত করে কবি নিজেই লিখেছেন-_- 
'আমাদের বাঁডিতে আবূ-একটি সমাবেশ হয়েছিল, সেটি উল্লেখযোগা । উপনিষদেব 
ভিতর দিয়ে প্রাকপৌবাণিক যুগের ভাবতের সঙ্গে এই পবিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ । 
_আত্নপবিচয', অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ 
প্রকপৌবাণিক মুগেব তাবত' বলতে কৰি এখনে প্রধানত: বৈদিক ভারত তথা 
বৈদিক সংস্কৃতিকে বোঝাতে চেযেছেন। বন্ততঃ মহবির প্রবর্তনায় সে যুগে একমাত্র 
ঠাকুর পরিবারেই সংহিতা ব্রাহ্মণ আবণ্যক উপনিষদ -সংবলিত সমগ্র বৈদিক 
স।হিত্যেব চচা দেখা যাঁয়। পরিবাবেব এই অনুকুল পরিবেশে শৈশব থেকেই কবিব 
সঙ্গে বৈদ্দিক লাহিতাসংস্কৃতির পবিচয় এবং তাব প্রতি কবিব অন্থরাগের সঞ্চার । 
বৈদিক সাঁহিতোব সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যৌগ কতদূর ঘনিষ্ঠ ছিল,তার আর একটি উক্তি 
থেকে তা বোঝা যায় । সেখানে তিনি বলেছেন-_ 
আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিগ্ার্ণব তিনি ব্রাঙ্গধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদেব 
প্নোক বাখ্যা কবে আবৃত্তি কবাতেন। ভাব বিশুদ্ধ সংস্কত উচ্চারণে পিতৃদেব 
তাব প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাশ্যকাল থেকে প্রাচীন ভাবতবর্ষেখ 
'অপোবনের যে আধ্শ আমর মনে ছিল তা কাজ এমনি কবে শুরু হয়েছিপ 
কিন্ত তার মৃন্তি সম্যক উপাদানে গডে ওঠে নি। 

_-আাশ্রমেব কপ ও বিকাশ', অধ্যায় ৩, ১৩৪০ আখিন 
মহবি-স"কশিত 'ত্রাঙ্মধর্ম” গ্রন্থে সমগ্র বৈদিক সাহিতা থেকে নির্ব।চিত কিছু কিছু মন্ত 
দেখা খায়। বাশো অবীত এই মন্্গুণি কবিখ চিত্তে যে ক্কত গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে 
গিবেছিণ পববর্তা উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তা এমাণ পাওয়া যায। বৈদিক যুগেখ 
তপে।বন[দরশ কবির চিপ্তীকে যে কতদৃ প্রভাবিত কবেছিল তীর সাব৷ জীবনের বচন। 
গে পরিচয় ছড়িয়ে আছে। কবিপ্রতিষ্ঠিত শাপ্তিনিকে তন ব্রহ্থচর্যাশ্রম তারই প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন । তবে তপোবনের যে কল্যাণময় শির্মল স্থন্দর মানসমূত্ডি কবিকে আকর্ষণ 
করেছিল তার চিত্রটি কবি পেয়েছিলেন মুখ্যতঃ কালিদাসের কাব্য থেকে ।১ 


_ ১ জষটা  ঘিতীয প্য, কালিদাস অধ্যায় : পরিচ্ছেদ » 


২০ বৃবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব থেকেই মহুধির পরিবার 
পৌরাণিক হিন্দুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন । সে সম্বন্ধে কবি লিখেছেন__ 
বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিঠিত পৃঙ্গার দ্রাপান শূন্য পড়ে ছিল, তার বাবহাঁব- 


পদ্ধতির অভিজ্ঞতামাত্র আমাব ছিল না। 
--'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ 


জন্মাবধি কবি তীর বাঁড়িতে মাধোৎ্সব প্রভৃতি যেসব অনষ্ঠান দেখেছেন, সে গুপি 
সবই ছিল ত্রাঙ্মমতে যথাসম্তধ বৈদিক পদ্ধতির অনুষ্ঠান । তার নিজের উপনান 
অনুষ্ঠানও এইভাবেই হয়সেছিল। 'জীবনস্থৃতিতভে কৰি তাঁব বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে 
লিখেছেন যে বেদান্তবাগাশকে মঙ্গে নিয়ে মহধি স্বঘং বৈদিণ মন্ব থেকে উপন তে ব 
অনষষ্ঠান সংকলন করে নেন। তাপ পব দীর্ঘ দিণ ধপে ঝ!শক রবীন্দ্রনাথ ও 4 
সহাধ্যায়ী অন্য দুইজন বালককে 'শ্রাঙ্গপ্ম? গ্রন্থে সংগ্রহীত উপশিপাদন মঙ্বপ্তণি বিশু 
রীতিতে বারবার আবুপ্তি করিখে শিখে খখাপত্তব প্রাচীন বৈৰিক পঙ্ঈতিস অন্তসবণ 
কবে তীদের উপনীত করা হুঘ। এই উপনধন উপপণন্মই কবি গায়তী মন্ত্রে সঙ্গে 
বিশেষভাবে পরিচিত হন। এই অন্গ তব বাসক এশকে বে কত গভীরভাছে নাশ 
দিয়েছিল “ভীবনস্থৃতি'তে ( পিতৃদে । কৰি তা বিশদভাবে বাণি। করেছেন | পাপ 
বয়মেও তিনি এই প্রমঞ্গটি স্মরণ করে মণ্তবা কেন - 
উপণয়ণ-অনুষ্টানে ভূ ঝন্বলোকের মধো চেতণাকে পরিব্যাপ্ত করবার দীক্ষা 
পেয়েছিলেম পিতৃদেবেখ কাছ খেকে । 
-'আখনের ধপ ও নিকাশ", অধ্যায় ৩, ১০৮০ আহিল 
এর থেকে বোঝ। যায় মহশিণ বী!বখ।নে বিশুদ্ধ উম্চাবণে বেদউপণিসধ্েণ শে ক 
আবৃত্তির সঙ্গে দে কবি তার তাখ্পর্যত পাদণক্ষম করতে শিখে ছশেন | 
আবার জগ উদ্‌ধোগে এবং বাঁছনাপ|য়ণ 5৭ শ্রেরণও স্ঞ্ীবশী 
সভা নামে এক শ্বাদেশিকের সভ1 প্রত্ষি৬ হয়| যেই সভায় জাতীয় সংস্কৃতির 
প্রতীকরূপে 'ালরেশমে জড়ান বেদমন্্বেব একখান পুঁথি' থাকত, সভ্যদের দীক্ষা 
হত খক্মন্থে এবং দিভাগ প্রপঞ্ডে বেদমঙ্থ গাও হইত--সংগচ্ছধ্বম্‌ সংবদধবম্‌* (এসন্ত” 
কুমার চট্টোপাব্যায় -প্রণীত 'জ্ণেতিবিজ্রনাথের বীনণস্থৃতিণ ১৩২৬ ফাঁঞ্ডন, পু ১৬৭ )। 
বালক রবীক্রশ[থ 9 এই সভার সত্য ছিলেন চ্টি 2 
পারিবাপিক আবহাওয়া! থেকে গুর্ধীন্দ্রশাথ বৈদিক যে সহজভ।বেই 
আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, তার বাল্যে/চিত কবিতাগুপির থেকেও প্রমাণ মেলে । 
১৮৭৫ সালের তত্ববোধিনী পত্রিকা $শক- ১৭৯৭ আষাঢ় ) বৎসরের কবি 
ঙ্‌ ্ ৬ 
5. এ 
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রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির খেদ' প্রকাশিত হয়।» এই কবিতায় বৈদিক যুগের যে- 
চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা হল-- 
খধষিগণ সমস্বরে 
অই সামগান করে 
চমকি উঠিছে আহা! হিমালয় গিরি । 
এবং 
সরন্বতী-নদী-কুলে, 
কবির] হৃদয় খ্যুলে 
গাইছে হরষে আহা স্থমধুর গীত 
এর ছুবছর পরে আর একটি কবিতায় ভারতের দুর্দশা দেখে অতীত গৌবব স্মরণ 
করে কৰি লেখেন-_ 
তুমি শুনিয়াছ সরম্বতী কূলে, 
আধ্য কবি গাঁয় মন প্রাণ খুলে, 
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি--ভারতে আজি কি সুখের দিন ? 

--হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা 
উপরের উদ্ধৃতি ছুটিতে দেখা গেল বৈদিক যুগ বলতে রবীন্দ্রহদয়ে সরস্বতীতীরবর্তী 
আর্ধ খধিকবির আশ্রমের ছবিই আকা ছিল। আর-একটু বড়ো বয়সে ছান্দোগ্য 
উপনিষদের অন্তর্গত জাবাল সত্যকামের কাহিনীটি রূপায়িত করার উদ্দেশ্টে কৰি 
সরস্বতীতীবেই আর্যগুক্ক গৌতমের আশ্রম কল্পনা করেন ।-_ 

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বভীতীরে 
অস্ত গেছে সন্ধ্যা ; আসিয়াছে ফিরে 
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে খধিপুত্রগণ 
মস্তকে সমিধ ভার করি আহরণ 
বনান্তর হতে ২... 2 


'** সবে মিলি লয়েছে আসন 
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে 
হোঁমাগ্রি-আলোকে । 
_ -চচিত্রা” ব্রাহ্মণ ১৩*১ ফাল্ধন 
ওই একই সময়ে প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ সত্যসম্ধ রামমোহনকে শর্ধা 
জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে আধ খষিকে ম্মরণ করে বলেন-- 


১ ভরষটব্য £ প্রবোধচন্ত্র সেন -লিখিত 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্ডিক-পীষ 
২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যান্স -লিখিত “রবীন্তর-গ্রস্থ*পরিচয়' ১৩৪৯, পৃ ৬৩ 


২৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


উপনয়ন উপনক্ষে কবি যে গায়ত্রীমস্ত্রের আবৃত্তি ও ভান তাৎপর্য হাদয়ঙ্গষম করতে 
শেখেন, পরবর্তী কালেও তা যে ত্বার চিন্বকে গভীবদ্ভাবে অধিকাঁর করে ছিল 
রবীন্ত্রচনার একাধিক স্কলেই তার পবিচয় পাওয়া যাষ। "শান্তিনিকেতন ব্রহ্ষচর্যা- 
শ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশে (১৩০৮ পৌষ ৭ ) দেখি ছাত্রদেব নিত্যকার ধ্যানে 
মন্ত্র হিসাবে তিনি এই গাযত্রী মন্ত্রেরই প্রবর্তন কবেন। এ? কিছুদিন পরে কুগ্শ(ল 
ঘোষকে পেখা এক পত্রে (১৩০৯ পৌষ ২৭ ) কাব এই মন্ত্রে যে বিশদ ব্যাখ্যা কবেন 
তাতেও মন্ত্রটির প্রতি তাব সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকীশ পেয়েছে । 

যাই হক, বাল্যে দেখা বৈদিক পদ্ধতিখ এই উপনধণ অন্ুঙ্গ'ন করিব চন্দে এন 
স্থায়ী ছ।প ফেলেছিল ষে পণনত্রী কাশে তাৰ আ।শোঞঙজত সব অনুষ্ঠানেই বেদমন্ত 
অপরিহার্য 'অঙ্গৰপে দেখ! দিষেছে 1 শ্রনিকেঙনে বাধিক উৎসবে অভিভাঁষণে 
( 'পন্লীপ্রক্কতি”, উপেক্ষিত পলী ১৯৩৪ ফের আবি ) এব২ ভুখনড|ডাঁগ জশা।শয প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে কথিও ভাদণে ( পরলী প্রক*, হলোখসর্গ ১৯৩৬ "আশি 0 ভাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এ হাঁডা একটি পে দেখ কবি শিখেছেন_ 

আজ শ্রঞ্ুলে হলচালন-উংসব ভবে । লাস ধণঠে হবে মামীকে | শ্দিছিব' 

মন্ত্রধঘোগে কাঙ্টা কাত হবে বলে এ শপন্মানেব অনেক্ট। হাম *বে। 

-'গপথে 9 পথেব পণ্ড, অধা]ধ ৪০, ১৩৩৬ শ্রাবণ 
লঘু সবের এই মন্তবা থেকে বোমন্ধেপ প্রতি কবিষনেব বিশেষ শ্রদ্ধা ও আবস্কাণ 
আভাম পাওবা যাধ। 

কৰিব নিজের রচনাতেও স্বানে স্ক'নে দেদদেব উদ্ধতি চেখে পডে। শাণদে।তসবা 
নাটকেব (১৯০৮) জসন্্যাসী বিজয়।ধিত্য বেদনঙ্জেই শবণ্বে আবাশন কবেন। উক 
নাটক রচনার খুগে কবি তাব ধর্ম হকের বদ্তহাগ্তশেতে পুনংপুনঃ বেদমন্ত্র বাবহ।ব 
করছিলেন । সেই কাঁঁণেই এই নাটকে বেদমন্্ তীৰ লেখশীতে খভাবতঃ এসে 
গিয়েছিল। শারদোঁৎ্সবের পবিবতিত সংস্করণ “খাশশোধে (১৯১১) সংক্ষেশাথে 
মন্্গুলি নঞ্জিত হয় । পববর্া কালে ৭ তাব কাছে বেদমন্ধেব প্রযোজনীয়ত যে নিঃশের 
হয়ে যায় নি, “তপততী” নাটকে (১৯২৯ ) উদ্ধৃত ঞক্‌, অথর্ব প্রভৃতি সংইতাব মন্বগডাপ 
তার পরিচষ বহন কবে। 

বরীন্দ্রনাথ তার প্রবন্ধগুলিতে৭ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারংবার বেদমন্ত্রবে স্মবণ করেন । 
প্রথম জীবনে সম্রদ্ধ মুগ্ধতায় তিশি প্রসঙ্গতঃ এগুলি উদ্ধৃত করেন মীনধ। মধ্য জীবনে 
শীস্তিনিকেতন” বড়্ৃতামালায় আধাত্বিক তত্বের বাথ! উপলক্ষে আপন মতের 
সমর্থনে অথব! বৈদিক বাণীর মহান আদর্শকে দর্বসাঁধারণের কাছে উপস্থাপিত করার 
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উদ্দেশ্তে তিনি বেদমন্ত্রেব অজন্ন উদ্ধৃতি দিযষেছেন ও তাব ব্যাখ্যা করেছেন। 
মধ্য জীবনেই তিনি বেদমন্ত্রেব অনুবাদ শুক কবেন। তবে গীতাঞ্চলি' পর্বের 
(১৯০৮) আগে কৃত কিছু অন্তবাদ হারিয়ে গেছে। শুধু আত্মদা বলদা ইত্যাদি 
মন্্েব ( খক ১০।১২১।২ ) অঠবাদটি ১৮৯৪ সাবের কান্ধন-সণখ্যা তজ্ববোধিনী পত্রিকা 
পওধ] যাঁষ। যাহ হক, ১৯০৯ সালে ৭হ পৌষের উত্সব ডপলক্ষে তার দ্বিভীষ 
পর্বেধ অন্গবাদ গুলি ধেখ| যানা। এহ পার্ব তাবাপ্রয বেশ কিছু সংখাক মন্ব অনূদিত 
হয এব" ছুএকটতে স্থব পংখোগ ববে সেগুণিকে ঠিশি গানে প্নপাখিত করেন। বাঁকি- 
ধান উপযুক্ত স্বব নির্বাচনে অভাবে ওহ৬া (বই পর্রিতাক্ত হষ। পববতী কাশেও 
প্রখ্োন্বনযতো কবি যে বেধমছে শর দান করতেন হশি ৰা দেবীকে পেখা এক পন্ধে 
শব নিদর্শন পা ওযা যাব । তিনি ।শখেছেশ-- 
আমাৰ কোটবে ফিবেগষে পেদা নে স্ব দেবাব চেষ্টা করব। 
__ প্চিঠিপত্র ৫, পত্র/৮*, ১৯৯ অকাটাবৰ ২৩ 
দ্বিশীয গণণব সঞ্বাপগ্ত।শা অবাপিক ক্ষিতিমোহণ সেনের কাছে বঙ্ষিত ছিশু। 
বন্মানে সেগুলি "পান্থ শাশ্থে ( বিশ্বভারতী) বিএতিহশেছে। ততীয় পর্বে 
'অন্ঠবাদ সন্ধে অখ্যাপর্ক নেশ লিশথিতে শলল 
১৯১ সালেব পান তাহাকে ম।ব কন্ব গ্রাল বেদমখ্েব,অন্ুধাদের জন্য ধবি। 
সেগুশি হইবে কবিলা, াণ প্য। তাহার মধ্যে খগবেদেব উষ। পর্জন্ প্রভা গব 
স্তৃতি ও খসিষ্টেব মন্থর আছে। শথর্ববেদের ক হক গুলি মন্ত্র দেখিযা ৩নি অতিশশ্ব 
মুদ্ধ হন । অথববের বু) স্থ কম, মহা এ, এাত্যস্থ ও বিবাটগ্তাতি, উচ্ছিষস্তা * 
শাপ্তিমন্্ প্রভৃতি বতকগুলি মন্ত্র তাহার [চত্তকে দমন নাডা দিষা।ছল যে তিনি 
সেগুলির অনবাদ না কলিযা থাচিতে পারিলেন শা। এহাগ্তশি তিনি দেখিবাব 
ক্ন্য কাহাঁকে দেশ। বিপু পবে তাং! আব ফেরত পান নাই । 
__রবীন্দ্রনাথেব বেদম ধ্বান্ুবাধ শিশ্বভাব তী পত্রিকা ১১৫০ শ্রাবণ-আখ্িন, পূ ১* 
বেদমন্বের অন্থবাদ কবিব এই পধন্ত। পববহী কানে তার রচনায় ইতস্তত; 
চু একটি মাত্র অঙ্থবাঁধ ০1খে পড়ে । তবে অন্ধবাণ না কবলেও প্রথম দ্রীবনের তুশনাঁধ 
উত্তর জীবনেই বেদমস্ত্রের ভাবধাব! যে তাকে নিগৃঢ ৩ববপে অধিকাঁব করেছিল, তাঁর 
সাহিত্যে তর প্রমাণ পাঁওষা যাষয। উদদাহরণস্বৰপ খল যাষ 'মানুষেব ধর্ম” গ্রাসে 
( ১৯৩৩) ও “আল্মপবিচয়” গ্রন্থের বঙ্গ অধাযে (১৯৪০ ) কবি তার জীবণদর্শপের 
পরিচয় দিতে গিষে বেদের অজন্্ উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যাব সাহায্যেই আপন বক্তবান্কে 
প্রতিষ্ঠিত করেন । 


৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় । পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগের প্রতি 
দৃহি দিলে বোঝ যায় কবির প্রথম জীবনে ব্যবহৃত বৈদিক উদর্ধৃতিগুলির অধিকাংশই 
ত্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকে নেওয়]। সম্ভবতঃ এই উদ্ধৃতিগুলির মূল উৎসের সঙ্গে কবির 
প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না । কৰি নিজেও এইগুলিকে সাধারণ শান্তবচন রূপেই উদ্ধ 
করেছেন, তার উৎস নির্দেশ করেন নি। কিস্থ তার পরিণত বয়সের উদ্ধৃতি গুলি ত 
খক্‌, অথব ইত্যাদি উৎসেব স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তার থেকে মনে হয় যে প্রথম 
বয়সের সাহিত্যে তিনি শৈশব|ভান্ত মন্গ গুলিই বাবহাৰ করেছিলেন । তাতপর্ধ ব্য।খা।এ 
দিক্‌ থেকেও দেখা যায় ৩খন ও তিনি ব্রাক্গধমেব সংস্কাধ কাঁটিয়ে উঠতে পারেন নি। 
কিক পরন্তী জীবনে বাবহৃত উদ্ধতিগুণি অপেক্ষারুত অপ্রচলিত । সেগুপি তাব 
ব্যক্তিগত মনেভ।বের অনঞস বণেহ সমভ্ে শিবাচিত এবং সেগুলিব আস্ত ও একান্স- 
ভাবেই তব শিজেব। 

অবশ্য শেষ জীবনে সচেন বিউ দি শিশেবণ ববেই চিনি এই মন্বশপিব প্রা 
আরুষ্ট হয়েছিলেন এ কগা বলা যন ৮1 এগুপি ভাব আনুভৃত্িৰ গঞ্জে গিফে তাব 
চেতন।কে আশ্রয় করেছিল। তাই ক্সে এস বচিত শে সঙ্গক (১৯৩৫) পত্রপুট 
(১৯৩৬ ), প্রভীসিনী ( ১৯৩১ ), শবলাঁতিক (১৯৪০ ), রোগশযায় (১৯৪০ ), 
আরোগ্য ( ১৯৪১ ), জন্মদিনে ( ১৯৪১ প্রভৃতি কাবোর বছ কবিতায় বিচির প্রসঙ্গে 
কবি বারে বারেই বেমন্ত্রকে স্মঘণ কবেছেন। 

উপবেব আলোচনা থেকে বোঝা গেল, ববীন্দ্রম।নসে বেদমন্থেও গুরুত্ব কতদ্বব ছিল 
এবং প্রথম থেকে শেষ জীবন পধন্থ কবি কতভাবে তাকে ম্বরণ করেছেন। তবে সেই 
সঙ্ষে এ কথা মনে বাঁখতে হবে যে, শ্রাচীন এতিহোব ম্মীবক হিসাবে এগ্ুপিব স্বতত্ 
মর্ধাদা স্বীকার কবলেও নিবপেক্ষ সমাপে(চকেব দুষ্টিভে তিনি তাব মূল্য যাচাই করতে 
কুষ্ঠিত হন নি। তাই গ্রামা ছভাকে খক স্থোন্েপ সমান আসন দিষে কৰি অসংকোচে 
লেখেন 

প্রচীন খগবেদ ইন্দ্র-চন্দ্র বরুণেব স্তবগান উপলক্ষে রচিত-_ আব মাতৃজদয়েব 

যুগলদেবতা খোকা এবং পু'টুর স্তব হইতে ছডার উৎপন্তি। 

--'লোৌকসাহিত্য" ছেলেভুলানো ছড়া ১৩০১ 

বল! বাহুল্য কবির এই মন্তব্যে খক্মন্ত্রের মর্ধদ ক্র হয় নি। 


০২ 
বৈদিক মন্ত্রগুলির প্রতি কবির আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ হল তিনি তার মধ্যে 


বৈদিক লাহিত্য £ সংহিতা ২৭ 


ভাবতসংস্কৃতিব মূল অভিপ্রায়টি সংগপ্ত দেখেছিলেন । সেটি হল বিচিত্র বিবোধ- 
'বিভেদেব মধে' এঁকাস্থাপন কববার অভিপ্রাষ । তীব প্রথম শেখা গাধত্রী মন্ত্রে এই 
ভারতীষ সমস্বয়গ্রবণতাঁটির পবিচয পাঁগযা যাষ। গাঁধত্রী মন্ত্রে যে তাৎপর্য ভিনি 
অনুধাবন করেছিলেন, তা হল-- 
গায়ত্রীম়ন্ধে বাহিবেব সহিত অগ্তবেৰ ও অস্থাখব সহি অন্থরতমেব যে।গলাধন 
কৰে-_এইজন্যই আর্যসম|জে এই যঙ্কেণ এত গৌবব। 
_-'শান্তিনিক তন বঙ্»যাশম', গ্রথম কাষগ্রণালী ১৩০৯ কাঠিক 
পববওা ব1ণে এই মঞ্ধেব বিশদ ব্যাখ্যা কবে বশীন্দ্রনাথ শেখে ন-_ 
বিশ্বপ্ররীনি এব মানবচিওু, এহ তুইকে এব কাব মিলিষে আছেন যিনি তীকে এই 
দুইযেখই মধ্যে এক কপে জানবাঁব বে খ্য।নম্্ত সেই মন্থটিবে ই ভাঁবতবর্ষ শাঁব 
সমক্ প্বিন্ধ শালেব সাবধধ্গ বলে ববণ বেছে । 
এক দিকে ভূলৌক গপ্তবীক্ষ জো[তিষলোব। আব "ক দিবি আমাদেব বুদ্দিবছ্ি, 
আমাদেল চেপ।-এই তহকেই খাঁর এক শাপ্তি বিবীশ ক1ছে, এই দুইবেউ ধ'ব 
এক আনন্দ যন কখছে) তীপ্ক১ ভাব “ই শশ্গিশক, বিশ্বেব মধ্যে ক আপনা 
বুদ্ধিব মধো ধান কবে উপলব্ধি কবব'ব মঃ ভুচ্ছে এই গাষরা। 

_ পান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌধ 
এই অগ্ত্রে খষিকবি যে এক বৃহৎ একোব মধে। মাপন চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত কর।ব 
স্কল্প বক, ববেছেন সেই উদাব প্রার্থণাব মহতেহ কবি এ ষহ্গেব প্রতি এমনভাবে 
আকরুষ্ট হযেছিলেন। এই এক্যেব আদর্শে রবীশ্দনাথ তাব ব্রহ্গচর্যাশ্রমকে “বিশ্ব 
ভাঁবতী”তে বপদান কবেন। এই উপলক্ষে নি আশ্রমেন প্রততিগাদিক্সেব কথা ম্মব্ণ 
কবে বপেছিলেশ- 

এই অনুষ্ঠানের প্রথম স্চনাপধিনে আসলা আমাদের ধুবাতিন আচাযদ্বে জ্দাহবাঁন- 
মন্ত্র উচ্চাবণ কবেছিশেম-যে মন্ত্রে ত।রা সকলকে ডেকে বলছিলেন, “আ যস্ 
সর্ব: স্ব।হা" , বশেছিলেন, 'জলধার|সকল যেমণ সমুদ্রেব মধো এসে মিগিত হয, 
তেমনি কবে সকলে এখানে মিলিত হোক 1 সেদিন সেই বেদমন্ত্-আ ধুত্তিব 
ভিতবে আমাদের আঁশ! ছিপ, ইচ্ছা! ছিপ। 

__বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১২, ১৩৩২ পৌষ 
বিশ্বভারতীব মধ্যে কবি সেই আশ] সেই আঁকাজ্ষ! সার্থক করতে প্রয়াপী হযেছিলেন। 
তাই কবির বক্তব্য হল-_ 

বিশ্বভারতী এই বে্দেমন্ত্রের দ্বারাই আপুন পবিচয় দিতে চায়--“ঘত্র বিশ্বং ভবত্যেক- 


১৮ রবীব্দসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


নীড়ম্। যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবাব যোগা সেই আত্মীয়তার আসন 
এখানে আমরা পাতব। 

_ বিশ্বতাবতী", অধ্যাম ১২, ১৩৩২ পৌষ 
এখানে লক্ষণীয যে বৈদিক মঞ্ের মধোহই কবি তাব আকাজ্কিত আদর্শের সার্থক 
কপায়ণ দেখেছিলেন । পরবর্তী কালেও তীকে নানা উপলক্ষে বেদেব এঁক্যমন্ত্রকে স্মরণ 
করতে দেখা গেছে । শ্রনিকেতনেব বাধিক উৎ্নবেব অকভিভাষণে তিনি অথববেদের 
বাণী স্মবণ করেছেন ।-- 

স* বে! মনা"সি সংএতা সমাকুতীর্্ম।মমি । 

অমী যে বিব্রত সন তান বঃ সংনযযামপি ॥ ৩1৮৫ 
এখানে তোমবা, যাহদেব মন পিবুত, তাহাদিগকে এক সংকল্পে এক মাদরশে এক 
ভাবে একব্রত ৭ অবিবোঁধ কবিতেছি, তাহাপিগকে সংনত কন্যি। একা প্রপ্র 
কবিতেছি। 

_'পিলীগতা্ি, উপেক্ষিত পণী ১০৩৪ ফেকআবি 
উক্ত অভিভাষণে কপি ওহ শ্রোছকের সঙ্ষে হখববেদেশ আর ছুটি শোক উদপ্তত কবে 
গাব অন্তবাদ কবেশ এইভাবে 1-- 

০্লেম(পিগকে পবম্পবেব প্রুশি সংদ্য, সাপ্রীত্যিন্ত € বিদ্বেহীন কবিতেছি | ধেলগ 
যেমন স্বীঘ ণবন্গাত বসকে প্রানি কবে, তেমনি তোমনা পবষ্পবে প্রীতি 
কব। ৩।৩০।১ 


ভাই যেন ভাউকে দ্বধেসব শ! কে) ভগ্র ফেন ভগ্নীকে দ্বেষ না কবে । একগঠি ও 
সব্রত হইয] পরম্পব পবমস্পধকে কশানব।ত] বলো ততগত 

এই বপে তিনি মন্তব্য কবেছেশ- 
আজ যে বেদমন্ত্রপাঠে এই সাপ উদ্বেধন হল অনেক সহ বসব পুর্বে ভারতে 
তা৷ উচ্চাবিত হয়েছিল । একটি কথা বুঝতে পানি, মাহ্থষেব পবম্পবেব মিলনের 
জন্যে এই মন্ত্রে কা আগ্রহ প্রকাঁশ পেয়েছে । 

- পূর্ববৎ 
আর যে বেদমন্্রে যাজষের মিলনবাণী ধ্বনিত, তার প্রতি বশীন্ত্রনাথেব আগ্রহ যে কত 
আন্তরিক উক্ত মন্তবো সেই কথাটি স্পষ্ হয়ে উঠেছে। 

কবি তীর রচনায় বৈদিক ঈক্যবাধীর প্রতি ভাব সাগ্রহ সমর্থন জ।নিয়েই ক্ষান্ত 
ছিলেন না; বর্তমান বিরোধ-বিভেদের দিনে তিনি তার ম্বদদেশবাসীকেও মেই মহান্‌ 
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আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । তিনি অন্ভব কবেছিলেন, “ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে 
যে নানা জাতি ও নানা শক্তিব সমাগম” হযেছে, তাঁদের সম্মিলিত এঁক্যসাধনার মধ্যেই 
ভাঁবতের কল্যাণ নিহিত। কল্যাণসাধনাঁব এই পথকে রবীন্দ্রনাথ “ভাবতপথ" বপে 
উল্লেথ কব্পেছেন এবং এই পথের পথিকরূপে তিনি যে 'ভাবতপথের গান? রচন! 
কবেছেন তা মধম।নবের মিলনে প্রত্যাশাই ণহন কবে এনেছে ।-- 

হেথা! একদিন বিপামবিহীন মহা- ওংকাব্ধবনি, 

দযতন্ত্রে একেন মঞ্চে উঠেছিল বণবণি। 

তপস্তাঁবলে একেব অনসে বহুণে আহুতি দরিয়া 

বিভেদ ভুল জাগাবে তুনিল একট বিবাটি হিযা। 

সহ সাধনা মে আবাঁধণ।ব যজশ।ন।র খোপা অ।জি দ্বার, 
হেথাব জবাবে হবে মিপিবাবে আনত শিবে 
এই ভবতেব মহাযানবেণ আঁগবতীবে। 


৩ 


বেদিক খবিকবিব শিন্নসাধনাব ধাবাকে আধুনিক কালে প্রবাহিত কৰে দিষে 
ববান্দ্রণাথ বৈদিক সবস্কৃনিব যথার্থ উন্তবসাধক হযেছিণেন। কবি নিজেও তাঁব এই 
ডববাধিকাব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেওন ছিল । ভিব্ট ধক্তাষ ভাই তিনি স্পষ্টভাবেই 
বলেন 
৬৬101] 10991 1080 000 60952 0585, 16 5621075 0 026 015৪ 
00015010905]1% 1 109110৬/৩0 61)6 19201) 01075 ৬5010 21702506015, 

৮ 10)6 1661161289৫ খাছ 1931) 0100৮600100 51৭) 
বি যে আঁপণাব অজ্জাতে সচেতনভাবে বৈদিক পুবস্বীর পথ অন্রসরণ কবেছিলেন 
তা1 কারণ বৈদিক ভাবধারা কবির অন্তবে মহংজ1৩ সম্পদ বপেই আত্মপ্রকাশ করে- 
ছিণ। সেইজন্ন ঝষিকবিগ অন্তভূতিব সঙ্গে রবীন্দর-অন্ুভূতির এমন মিল দেখা যায়, 
আর তাবই ফলে রবীক্জবচনাব অনেক স্থপে বেদের বাণীর আশ্চধ প্রতিধ্বনি শোনা 
গেছে। 

খষিকবির সক্ষে রবীন্দ্রমানসেব এই সাধর্ম্যেব কারণ হল জগৎ ও জীবনের প্রতি 
দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে মিল ছিপ। একে ঠিক জীবনদর্শনের সাদৃশ্য বলা চলে 
না, কেননা বৈদিক খষিব কেনে হচিস্তিত ও পরিকল্পিত জীবনদর্শন ছিল না। সেই 
প্রাচীন যুগে যখন কোনো শিক্ষা বা অভ্যাসের সংস্কার তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে 


৩০ রবীন্দ্রপংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


বাখে নি, তখন তাবা চিত্তের অবারিত স্পর্শশক্তি দিয়ে অব্যবহিতভাবে জগৎকে গ্রহণ 
কবেছিলেন। তীদের বাণী তাদের সচ্যোলন্ধ বাক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অন্ভৃতিরই 
প্রক(শ) আর এইখানেই তারা কবি। কবির দৃর্টিতেই এই স্থত্টিকে দেখে তারা 
বলেছিলেন-_ 
অণ্তি সন্তং ন জহাতি 
অস্তি সম্ভং ন পশ্ঠতি 
দেবস্য পশ্য কাঁবাম্‌ 
ন মমাব ন জীর্যজি। 
কাছে আছেন তাঁকে ছাঁডা যাৰ না, কাছে আছেন তাকে দেখা! যায় না, 1কম্ত 
দেখো সেই দেবেব কাব্য , সে ক।ব্া মবে না, জীর্ণ হয না| 
-- আত্মপরিচয", অধ্যাষ ৬. ১৩৪৭ বৈশাখ 
এই স্গ্টিকে_-এই “দেবেব কাব্যকে পবীন্দ্রনাথ ও কনিব দৃষ্িতেই দেখেছিলেন । তা 
এই মন্ত্রের প্রতি তাঁব এমন আন্তবিক আকষণ ও সাগ্রহ সমর্থন । আ।বাব তীব দৃষ্টিতে 
এই “কাব্যেব বচযিতা দেব৩। হলেন খর্ক খবিব বন্ধু। তাই এ সম্বন্ধে তিনিঞ মন্তব্য 
কবষেছেন-__ 
বন্ধুর প্রকাশ ভালে লেগেছে। এব চেষে স্তবগাঁন কি আর-কিছু আছে? দেবস্য 
পশ্য কাব্যম। মন খপছে কাবাকে দেখো, এ দেখাব অন্ত চিন্তা কবা যায ন1। 

_-পৃববৎ 
আব সেই সঙ্গে তিনি সুম্পষ্টভাবে আ্মপবিচঘ দিষে খলেছেন-_ 

এ কথা বলব, স্গিতে আমার ডাক পড়েছে এহখানেই, এহ শংসাবের অনাবশ্যক 
মহলে । ইন্দ্রেএ সঙ্গে আমি যোঁগ ঘটাতে এসেছি যে যোগ বন্ধুত্বের “যাগ | জীবনেব 
গ্রযোজন আছে মননে খন্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আননাবপে, অমৃতবপে । 
সেইখ।নে জাষগা নেয হৃন্দ্রেখ সখাব|। 

_পৃববৎ 
বল! খাহুল্য, সণসাবেখ এই “অনাবশ্াক মহপ" হল কীব্যেব ম£শ এব” "ইদ্দ্রেথ সখা, 
হলেন কবিবা। অন্যত্রও ববীন্দ্রনাষ আপন পপিচয দিয়ে বলেছেন-_-'৩পোওক-দূত 
আমি যহেন্দ্রের, 'আমি কবি ( পপুববী' তপোভঙ্গ ১৩৩০ কাতিক )। স্তবাং 
কবিধর্মেব স্ুত্রেই যে বৈদিক কবির সঙ্গে ববীন্দ্রনীথেব আ(জ্ীীযতা, এ কথা তিনি নিজেই 
স্বীকার করেছেন । 

এই “দেবের কাব্য*'কে-_চিরপুবাতন বিশ্বের বহস্যকে বিন্ময়তর! নবীন দৃষ্টিতে 
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দেখতে পারা, এই কবিধর্মেরই লক্ষণ । বৈদিক কবির চোখে স্বভাবতঃই এই সধল দৃষ্টি 
ছিল। রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ করেছিলেন ।-_ 
যারা সবল চক্ষে দেখিয়াছে সকলেই এমনি করিয়! দেঁখিয়াছে। বৈদিক কবিরা গু 
জলে স্থলে প্রাঁণকে দেখিয়াঁছেন, হৃদয়কে দেখিয়াছেন। নদী মেঘ উষা অগ্নি ঝড় 
বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে নহে ইচ্ছাময় মৃতিরূপে তীহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ 
করিয়।ছে। 

-পিথের দঞ্চষ”, কবি য়েটুস ১৩১৯ ভাদ্র 
বিশ্বকে দেখাঁর সেই “পরল চে।খ' রবীশ্্রনাথেব ছিল এবং কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
ও প্রথরতর ও শিগুচতব হশে গুঠে। সত্তর বছণের কি তাই সে সম্যকে স্বীকার 
ভথ। প্রকাশ কবে বলেছেন-- 

আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ কবি নি। স্থাম চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ 
আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিম্ময়ের অন্থ গাই নি। চরাচরকে বেষ্টন 
কবে অনার্গিকাগেব যে অনাহতবাণী মণন্তকালের 'অভিমুখে ধ্বনিত তাকে 
আমার মনগ্রাণ সাড়া দিয়েছে। মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে 
এলুম। 

_-'আয্মপরিচয', অধায় ৫, ১৩৩৮ পৌব 
কবির এই উক্তিতে মেন বৈধিক কবির অন্তভৃতির অশ্রাপ্ত প্রতিধ্বনি শোনা যায় । তাই 
এই বুহহ বিশের অধীম রহস্য সম্বন্ধে বৈদিক কবির বিল্ময়ব্যাকুল আকৃতি রবীন্দ্রচিন্তে 
»ন্দন তোলে ।-- 

অথ কো বেদ যত আবভূব। ইং বিএষিবুঘত আবভূব যদি বা দধে যদি বা 
ন।.. কে জানে কি হইতে ইহা হঠল। এই হ্ষ্টি কোথা হইতে হইল, কেহ ইহা 
চষ্ট করিয়াছে কি করে দাই। 
_বিশিধ গ্রাসঙ্গ', গতি পুকষ ১২৮৮ চৈত্র 
বাব নিজের কণ্ঠেও এই বিস্ময়ভরা অনুভূতির গান শে'না যায় ।-- 

আকাঁশভরা স্্য-তারা. বিশ্বতরা প্রাণ, 

তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, 

বিশ্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥ 


জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান 
-গীতিবিতান" প্রকৃতি, ৮-সংখ্যক গান 
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কিন্ত এই "অজানা রহস্তের কোনো মীমাংসা কবি খুঁজে পান নি। প্রথম জীবনে 
খধিকবির জিজ্ঞাসাকে অন্তুভব করে কবি তাকে রূপ দিয়ে লেখেন__ 
বৈদিক খধি-কবিরা মহাঁ-অন্ধকারের বাঁজা হইতে দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রগর্ত হইতে 
তরুণ হৃর্যকে উঠিতে দেখিয়া--*সসম্ত্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন, “এ কোথা! হইতে 
আসিল; । 

-“সিমালোচনা", ডি প্রোফত্িস ১২৮৮ আশ্বিন 
আর সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে জীবনের অস্ভিম মুহূর্তে দীড়িয়েও তিশি 
এই “অজানা” রহস্তাকে সসন্ত্রমে অভিবাদন করে লিখে গেছেন-__ 

গ্রথম দ্রিনের সুর্য 

প্রশ্ন করেছিল সত্তার নৃতন আব্ভাবে_- 
কে তুমি। 

গেলে নি উন্তুর | 

বদর বংসর চলে গেল, 

দিবসের শেষ স্ুুষ 

শেষ প্রশ্ন উচ্চাধিল পশ্চিঃসাঁগর তীরে, 
নিষ্তকধ সহ্বণীয়-- 

কে তি 

পেল ন। উদর । 


-_-'শেষলেখা”, ১৩-সংখ্যক কবিতা ১৯৪১ জুলাউ ২" 


এই অনুভূতির ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ নৈদিক কবির জাতী । 


৪ 
বৈদিক ভাবধারার সঙ্গে রবীন্দ্রমনোতভাবের এত মিল ছিল বলে অনেক ক্ষেত্রেই কবি 
সচেতনভাবে আপন বক্তবোর সমর্থনে বেদমছ্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ও নৃতনভাবে তার 
ব্যাখ্যা করেছেন । উদ্াহরণম্বরূপ “শেষ সপ্তুক' কাব্যের একটি কবিতার কথা ধর] 
যাক। ওই কবিতায় কবি অথর্ববেদের-_ 

পরি গ্যাবা পৃথিবী সগ্ আয়ম্‌ 

উপাঁতিষ্ঠে প্রথমজা মৃতন্ত | 
মন্ত্রটি উদ্ধৃত করে লেখেন__ 
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খাধষি কবি বলেছেন-_. 
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী, 
শেষকালে এসে দাড়ালেন 
প্রথমজ।ত অম্তব সন্মথে। 
বে এই প্রথমজা অমৃত 
কী নাম দেব "তাকে? 
ত।কেভ বলি নবীন 
নে নিভাকালেব। 

-ন্ষ সপ্ত চনি*-সপ্পাক ববিতা ১৩৪২ বশাখ 
ববখিব মাত এই বিশ্বতগাতে জব মৃত্যু কুঙিত উপবর 11 পত্রপ্বটব মনো আপনাকে 
”ল্মপ্ল৬ হিিদী খব হু ঠিশন খনি তে 1 আব 21 মো থেশে 1১বদবীনতাব 
আমুঙ পুষ্পভ নস গাও | ূ 

এ ৮ বপীপ্র-থ হা পর্দা ভ ধখিববিণ অডিশেন অথ বি শ সে সঙক্কে সনে 
শতি। | আন্ুপনন এটি ববির শাবে।পিন ব্টাখাম এ 1 তবে এই হলাঙ্গ জুবণ বাখতে 
হন (| যগ খুন ধা? হাব "৯৭ শাঁতাপ [বেব। তাদের গাগত আপন মনকে শাস্্রেব উপব 
গ্াকনি কবে দ্িষে ৫ অন্ব ২ ভয্য গত কা হত | মনমী ব্রনাথেবও সে 
শধিবীবচিশ। স্িতণাণ করিল এ ব খা 1০। বেদের বসন্ত] পরনে মেনে নেওযা 
শা । এড লাশীল অব হএকটি চষ্টাগ্চ দিশ বিধ ৮০৫ হবে । শগবেদে পাই 

এপ্রাডকো এপা সবমন।পিপিগ্ জনষা সনি | 
ব.।ণাপিত্মিচ্ছণে | ৮২১১ 
পবী্রনাথ এং মহটি উদর্বত ববে শা অগ্ুপ দর পেছন এভ ও বে 175 

হে উন্দ্র তৌমাব শত লপেহা, তোম।ব লাঘক ৬ই, শোঠ।ৰ বন্দু নেহ, তবু প্রকাশ 

হব । বনে ফোশিপ ছ্বাপা লল্টুপ ত্৮া কব। 

_ *ক্ণাম্সপবিচষ, ভাধাষ ৬ ১৩৪৭ বৈশাখ 
পবীক্শাথেব এত অনুবাদ বৈদিব কবিধ বর” কে যে ক ণ্ধুব জ্গতিক্রম করে গেছে 
পৃবে। ৪ মতেব বমেশচণ্র দও বত অন্থবাদ দেখলেই ঠা বোঝা যাবে । সেই অহ্থবাদটি 
হু নি 

হে ইন্দ্র তুমি ভনাবধি শক্ুরত্ত ও বুল হইত ধন্ধবহিত। তুমি ষে বন্ধুত্ব 

ইচ্ছ। নব, সে বেল যুদ্ধদ্বাথা ল।ভ কবি"। থাক । 
| --খিগ্বেদ সমহিতা" ১৯৬৩, বঙ্গানুবাদ £ অষ্টম মগুল 


৩৪ রবীন্ত্রসংস্কৃতির তারতীয় রূপ ও উৎম 


মুললাহুগ এই অন্থবার্দের সঙ্গে ববীন্্রকূত অন্থবাদ্দের সম্পূর্ণ মিল নেই। আবার উক্ত 
মন্ত্রের অন্থবাদের সঙ্গে সঙ্গে কবি তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন-_ 
যতবড়ো! ক্ষমতাশালী হোঁন-না1! কেন সতাভাবে প্রকাশ পেতে হলে বন্ধুতা 
চাই, আপনাকে ভালো! লাগানো চাই। ভালে! লাগাবার জন্য নিখিল বিশ্বে 
তাই তো এত অসংখা আয়োঁজন। তাই তো শব্দের থেকে গান জাগছে, 
বেখার থেকে রূপের অপরূপতা ৷ সে যে কী আশ্চর্য সে আমরা ভুলে থাকি। 
--'আত্মশন্িচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ 
রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা দেখে তার নিজের রচিত একটি গাঁন মনে পড়ে ।-__ 
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হত যে মিছে। 


তাই তো তুমি রাজ।র বাজা হয়ে 
ওবু আমার হৃদয় লাগি 
ফিবছ ক ৭ মনোহবণ-বেশে- 
প্র, নিত্য আছ জাগি। 

_-গীতাগ্রলি', ১২১-স"খ।ক গান ১৩১৭ মাবাঢ 
এই গানে কাঁবহৃদ্গেৰ যে অনড় প্রকাশ পেয়েছে, উক্ত বেধমখেব ববীন্দ্রভান্তে 
যেন তারই প্রতিবনি শোন। বাধ । অন্ুবপভাবেই দেখি কবি গথববেদেব একটি 
মন্ত্র উদ্ধৃত কবে তার অনুবাদ ৪ তাখ্পধ বাখা। কবে বলেছেন_ 

অবিবু বৈ ন।ম দেবশব্‌ তেনাত্তে পবীবৃতা | 
৩ম্তা কপেণেমে বৃক্ষ হবিতা ভবিতন্রজঃ ॥ ১০1৩১ 
দেই দেবতাব নাম অঙ্গ তাৰ দ্বাবা সমস্তই পরিধৃত--এই-যে সৰ বৃক্ষ, তারই 
রূপের দ্বারা এরা হয়েছে মবুজ, পরেছে সবুজের মাশা। খধিকবি দেখতে 
পেয়েছিলেন কবির প্রকাঁশকে কবির দু্টিতেই । সবুজের মালা-পরা এই অবির 
আবিাবের এমন কোনে! কারণ দেখাণে] যায় না যার অর্থ আছে প্রয়োজনে । 
বলা যায় না কেন খুশি করে দিলেন। এই খুশি পকল পাওনার উপরের পাঁওন1। 
-_'আশ্নপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ 
বৈদিক কবির কল্পনায় এই মন্ত্রেএ অর্থ তা সবটুকু ব্যঞ্চন! নিয়ে কি এইভাবেই 
প্রকাশ পেয়েছিশ ? 
কখনও কখনও কি একই মন্ত্রকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিচিত্র অর্থে ব্যবহার করেছেন। 
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ৃষ্টান্তস্বক্ূপ খগ বেদের “মধুবাতা৷ খতায়তে”. ইত্যাদি মন্ত্রটি (১/৯০৬-৮ ) ধরা যাক। 
মধ্য জীবনে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতায় বা৷ শ্রাদ্ধদভায় পঠিত বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অস্ততঃ 
ছস্ববার এটি ব্যবহার করেন | সে সময়ে এই মন্ত্রের যে তাৎপর্য কবির মনে প্রতিভাত 
হয়েছিল, তা হল-_ 
বৈবাগ্য যখন স্বাতস্তরের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্য আমাদের মহাসত্যের পরিচয়- 
সাধন করিয়ে দেয় তখন ঘষে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম |. সেই প্রেমই মুক্তি-_- 
সমন্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই লতকার-মন্ত্র হচ্ছে__মধুবাতা খতায়তে...। 
( অর্থ(ৎ ) বাধু মধু বহন করছে, নদীসিন্কুদকল মধু ক্ষরণ করছে। ওষধিবনস্পতি- 
সকল মধুময় হোঁক, বাহি মধু হোক, উষা মধু হোক, পৃথিবীব ধুলি মধুমৎ হোক, 
সুর্য মধুমান্‌ হোক । 
যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জল স্থল আকাশ, জড জন্য মহুয়া, 
সমস্তই অমৃতে পাবপূর্ণ-_ তখন আনন্দেব অবধি নেই। 

-_শিল্তিনিকেতন ১, বৈরাগ্য ১৩১৫ ফাল্গুন ১৫ 
এখানে কবি সচে৬্নভাবে সমস্ত আনপ্চির অতিশায়ী এক মধুময় পৃথিবীর সন্ধান বলে 
দিয়েছেন । আর শেষ বয়সে জীবনেব সমস্ত গুঃখবেদনাব সক্ষে ঘনিষ্ঠ পরিচষের পরেও 
তার চোখে পৃথিবী স্বভাবতঃই মধুময় রূপে দেখা দিয়েছে । তাই সিন্ধু-কাধির স্থবে 
বীধা গল শুনে তার মনে হয-- 

শুনঠে শুনতে সবে গেল সংসাবেব বাবহাবিক আ।চ্ছাদনটা, 
যেন কুডির থেকে পুথ হথে ফুটে বেযোল 
অগোচবেখ অপৰপ প্রকাশ, 


একদা মৃতাশোকের বোম 
তুলে ধবেছে বিশ্বেব আবরণ, বলেছে__ 
পৃথিবীর ধুশি মধুময় । 
সেই স্থরে কামার মন বললে-_ 
সংগীতময় ধবাব ধুপি। 

_-পত্রপুট”, পাঁচ সংখাক কবিতা! ১৯৩৫ অকটোবর 
আবার কৌতুকরস পরিবেশন করার জন্তও কবি অনায়াসে এই মন্ত্র বাবহার করেন। 
প্রহারিনী” কাব্যের মধুসন্ধায়ী পর্যায়ে তৃতীয় কবিতার শিরোনাম 'মধুমণ্পপারধিবং রজঃ,। 
তাতে মধুসদ্কানী কবি মধু পেয়ে খুশি হয়ে মধুদাত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন__ 


৩৬ ববীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


শ্টামল আরণ্যম্ধু বহি এল ভাক-হরকথা-_ 
আজি হতে তিবেহিতা পাও্বরীঁ খৈলাতী শকরা 
দ্বেখিন্ঠ বেদেব মন্ত্র ফল হযেছে তব প্রাণে 


তোঁমাবে বিল ধবা মধুমষ আশীর্বাদ দানে । 
--প্রহসিনী' £ সষোজন মধসন্বাধী-৩ ১৯৪৭ মাচ € 


এখ|নে দ্ষিপ্ধ কৌতুকের স্ববে এই মন্ত্রকে ম্মবণ কবলেও এব গতি কবিব শ্রা যে 
কত গভীব ছিল, তা বোঝ] যা ভাঁব শেষ জীবনে আর একটি কবিতা । পৃথিবী 
খেকে বিদাষ নেবার পৃবে মগ রোগমুক্ত কৰি এই ব শীল প্রতি তাব স্তগতীণ অ।স্থ। 
জ্ঞাপন ববে জাত্িতা গেছেশনল 

এ 91/ন1ক মধুময, মপুমা প1খবীব পু” 

অন্থ্প |ণশেছি আনি ডাশ 

এই মহা হখ (|, 

চপ্তাথ ভীবাতর বণ'। 

ধনে দিলে পাছিগ্ক মতোব ফা লিয তপন] 

2 বসে ক্ষ * ই তাল । 

শাহ এহ মন্্রব ৭ মুত্যু দে প্রাণ বাজে _ 

»খন্দট মিথ) কবি অনপ্ডেণ আপনা বিবডে | 

- আদখাগ *নহাব ববি ৮ শরশাল 


€ 


বৈদিক ভাবধাখাব প্রতি ববীন্দ্রণাথেক যতদুব অগ্রবাগ |₹ ১ *খ €শানভ ক্ষণ 
প্রতি তার আকর্ষণ তাও চেয়ে ধম হিল পা। খত্ত৩ঃ *বদমন্থ ত।ব |ঢশবে «৮ একদুক 
অধিকাৰ করতে পেণে।হশ তা প্রধ।ন কাখণ তাব ছন ও ভাবাভগ্গিণ সৌন্য। 
কবি তার বচণাম বাত প্রমঙ্গে এব ।বিব বাণ ভার উন্মথ কবেছেন । প্রথথে এদিক 
ছন্দ সম্বন্ধে কবির মনোঙাবেব পবিচ।+ নেও] যাক | ছু সন্বপ্ধীফ এক প্রবন্ধে 
কবি এক সমধে শিখেছিনেশ-- 

ভাবতববে বেদমধে ছণা প্র" দেখা দিপ, মন্ত্রে প্রবেশ কবণ গানের বেগ, সে 

প্রবাহিত হতে পাপ শিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আ|বাডি৩ হঙে থাকল মশনধাবাষধ। অস্ত্রে 

ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয, 'তা গ্র।ণে মনে, স্থৃতিব মধ্যে তা চিথকাণ স্পন্দিত হযে 


বৈদিক সাহিত্য £ মহিতা ত৭ 


বিরাজ কবে। ছন্দের এই গুণ। 

-_'ছন্দ", গগাছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ 
এই গুনে ছন্দেবিদ্ধ বেদমন্ব কবির স্বৃতিতে জ।গবক ছিল। 

গণ্ছন্দেব আদি £ম কপ? শনি বেদের মধোই গ্রতাক্ষ কবেছিলেন। এ সম্বন্ধে 
|অনি বপসেন-- 

যহুবেদেব গমের ছপে ছন্দ খলেই গণ্য কব? হহেছে। তার থেকে দেখা যায় 

প্রাচীনকলেও ছন্দেব মুশ ৩ গছ্ে পঞ্চে উভয়ত্রই স্ব ত। 

- পূর্ব 
এত উদ্জিবি কবেক বহব পবে শাস্তিশিকে হনে প্রদলু এক ভাষণে ( “ছন্দ? প. বস, 
গছ্+ বাবর গি পম ১৪৩৯ মনন্ট ২৯) দেখি বৃবীন্মনাগ “িজুরবেদেল উদ ছন্দে? 
গঘ্যাচুন € মুক্ত পধন্গেশণব প*[তাশ লক্ষ ইতেছেন । এহ মন্তব্য গুলিব থেকেই বৈদিক 
এপ ০ মশক কবিব সা9৮* শীত গেছে শপিচা প1ওম। যায়। 

৭) পের গেলে বো ₹ ৬11 ভুর্গি ভাস অন্ধ বগেদহল বেশি । ভাসা গুরুত্ব 
| পখোঁ ১া টক খাটি উর ০ তাশিবল শচছেনন টিশেন খুননবদে বাগদেবতাব মহিষময় 
নও) ১০1১২৫।৩? ) পপি ।5 আহে । সেখানে শা হয়েছে যে ভাপা হলেন 
[ভ্া। তান পৃন্টী।,ব মতো প্রথম] | শ যকে অন্গ্রহ কবেন তাকেই বলবান্‌ 
কন) কষ্টিকতা ববেন খাব কবেন এব প্রজ্ঞাধান জবেন। এব থেকেই বোঝা যায় 
আখাশব উপব ধধিকবিব আন্থা কত গভীর ঠিশ। ববীন্দ্নাথ বাগ্দেবতার এই 
স্তবটব সন্ধে বিশেষ অন্ধাধান্‌ হিলেন এখং ভাষণ গুরুত্ব ও উপযোগিতা প্রতিপাদন 
কণা ভন্য ভিনি ঠাব বিলাভাষা-পবিচয়? গ্রন্থে এই স্তে।ত্রচির অঙ্কবাদ সংকলন 
করে দিতছেন। 

অআ।খাব খদ্িকবি বাগ দেবতাব বন্দনা! করেই যে ক্ষান্ত থাকেন নি, ভাষাব প্রকাশ - 
ক্ষমতাকে ও যে যন্দূব সম্ভব কাজে লাগিষেছিলেন, সেটি ৪ ববীজ্ন।থেব দৃষ্টি এড়ায় নি। 
বৈদিক সাহিত্েব প্রকাশপৌন্ধর্য কবিকে যে কতদ্‌ব বুধ করেছিণ তার প্রমাণ তিনি 
তাঁর কবিতাঁব খহু স্থলেই বেদেন মন্ত্র ৬.৭ কবেছেন, কখনঞ বা স্বেচ্ছায় বৈদিক 
বাচনভঙ্গিটি পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন । উদ্দাহবশন্বপ কবিখ বিশ্ষে প্রিয় উষাশ্ক্তের কপা 
ধবা যাক। প্রথম জাখনে তিশি লিখেছিলেন- 

প্রাঈীন কালেব লোহকরা প্ররূতিকে এবং সংসরকে যেরকম ভাবে দেখত আমরা 

চিক সেভাবে দেখি নে।..-বিশ্ব সথদ্ধে মানুষের মনের ভাব ষে অনেকটা পরিবঠিত 

হয়ে গেছে তার আব সন্দেহ নেই। বৈদিক কালের খধি যেভাবে উষাকে 


৩৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


দেখতেন এবং স্তব করতেন আমাদের কালে উধা সম্বন্ধে সে ভাব সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। 
__'সাহিত্য' ১ সংযোজন, মানব্প্রকাশ ১২৭১ ভাত্র-আখিল 
এ ছাড়া “যে খধি কবিব] ব্রিষ্ুভ ছন্দে তরুণী উধাব বন্দনা” করেছিলেন, ১৩০৯ সালে 
( "ভারতবর্ষ, নববষ ) কবি তাঁদের কথা স্মরণ কবেন। আর শেষ জীবনে শুনি তার 
উষার স্ততি-_ 
হে উষ] তকণী, 
নিবীথেব শিল্কুতীবে শিঃশবেব মন্ধন্বব শুশি 
যেমনি উঠিপে ঠেগে, দেখিশে তোমার শয্যাশেষে 
তালাখি উদ্দেশে 
ণেখেছে ফশেব ভাপি 
শিকিবে হক্ম!লি 
কৌন মশা-মন্ব কাঁণে কে শ্রেমিক প্রচ্ছন্ন ৭ এ | 
-- বিচিত্রতা" দান 
এই কবিাটির সম্বন্ধে অধাপক শশি পণ দাশগুথ মন্যব। কবেছেন_ 
বৈদিক উষা-বর্ণনাব সঙ্কে ধাহাব প্রত্যক্ষ পবিচম বহিষাচ্ছে তাহাব শিকটে 
বুঝাইয়া বপিবার কোনো! প্রযোজন নাই উধাব এই বর্ণনাব সহিত বৈদিক উষা- 
বর্ণনার কি ঘনিষ্ঠ যোগ । 

_-উপনিষদেব পটভূমিকায় রবীন্দ্রমীনস', অধঠাষ ১ 
অন্ুকপভাবেই তিনি “ধ্র গ্রন্থেৰ অন্তর্গত দিন ও বাজি প্রপন্ধে বাত্রিব বর্ণন। দেখে 
বলেছেন যে সামান্ত পাথক্য সবে ও এটিকে 'বাত্রিস্প্ত' বলা যেতে পাবে। 

এখানে বৈদিক স্ুক্ত ও ববীন্দ্রনাহিত্যেৰ মধ্যে প্রকশতর্গিত যে সাধর্মা দেখানো 
হুল, তা যে রবীন্দ্রনাথের উপব বৈদিক সাহিত্যের সচেতন প্রভাবছ[তি, | নাও হতে 
পারে। তবে প্রত্যক্ষভাবেও কবি বৈদিক ভাষাতঙ্গি প্র তাব অন্নর।গ বাবে 
বারেই প্রকাশ কবেছেন। এক সমষে তিনি লিখেছিশেন_ 
বাজে স্বপ্ন দ্েখলুম, আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো একটি বোমন্ত্র আবৃত্তি কবে 
মেইটে কাকে বুঝিষে বলছি। আশ্চর্য তাঁর বচনা, যেন একট] বিপুপ আতম্বরের 
মতো, অথচ তার মধ্যে মরণের একট] বিরাট বৈরাগ্য আছে। 
_জাপানযাত্রী” অধ্যায় ৩, ১৩২৩ বৈশাখ 
উক্ত মন্তব্য বেদমন্ত্রের আশ্চষ ঝচন।নৈপুণ্যের প্রতি কবির বিশ্বয়মিশ্রিত শ্রদ্ধ। প্রকাশ 
পেয়েছে । এর কিছুকাল পরে কোনে এক অনুষ্ঠানে বেদমন্ত্পাঠের পর অভিভাষণ 


বৈদিক সাহিত্য £ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ৩১ 


দিতে গিয়ে তিনি ওই মন্ত্রগুলির সম্বন্ধে বলেন-_ 
যে বেদযন্ত্রগুলি এইমাত্র পড়া হল তারপরে আমি আর কিছু বল ভালে মনে কৰি 
না। সেগুলি এত সহজ, এমন স্বন্দর, এমন গম্ভীর যে, তাঁর কাছে আমাদের 
তাষা পৌছয় না। জলের শুচিতা, তার সৌন্দর্য, তার প্রাণবস্থার অরুত্রিম 
আনন্দে এই মন্ত্রগুলি নির্মল উৎসের মতো! উৎমারিত। 

_-'পলীপ্রকৃতি', জলোৎসর্গ ১৩৪৩ ভাত্র 
এখানে বৈদিক ভাষার সাবলীল প্রক(শসৌন্দর্যেব কাছে আপনাঁব ভাষাদৈন্ত অন্ুভব 
কে কবি সংকুচিত। এমন কি তাঁর আজীবন লাহিত্যসাধনাব শেষ প্রান্তে পৌছেও 
তিনি আপনার প্রকাশক্ষম ঞাব অভাবে বৈদিক বাণীব লহায়তষ শেখেন- 

তাই আছ বেদমঞ্খে হে বর্জীঃ তোমার করি স্তব। 
-নবজাতক”, কপ-খিকপ ১৯৪৭ জান্ুআরি 
কখন বাজোতিঃম্বপ সবিতাব কাছে তাব 'শিঃশব বন্দনা” পাঠিয়ে আক্ষেপ কবেন-- 
নে মনে ভাবিশ।ছি, প্রাটান যুগেব |] 
বৈদিক মঞ্থেব বণা +ঠে যদি থ|কিত আঁমাব 
[মিলিত আম।ব স্তব স্বচ্ছ ঘট আলোকে জালোকে। 
ভাষা! নাই, ভাষা! নাই, 
চেখে দর পগন্তের পানে 
মৌন মোব মেলিযাি প।ণুণীল মধ্যাহ-অ।ক।শে। 
--"আরোগা, সংখ্যক কবিতা ১৯৪১ ফেকআরি 
বৈদিক কবির উদ্দেশ্যে এইটিই কবি রবীন্দ্রণাথেব শেষ শ্রদ্ধাঞ্তণি। 


ব্রাঙ্গণ ও আরণ্যক 


বৈদিক সংহিতা পরেই হ্রাঙ্গণ ও আবণাকেব কথা স্মবণ +বতে হয়। বৃবীন্দ্রলাহিতো 
ব্রাহ্মণ ও আরণাকের স্কান নগণা। তার রচন।য এতবেয় ও ছান্দো গ্য ব্রাহ্মণ এবং 
তৈত্তিরীয় আবণ্যকেব একটি করে মঞ্ত্রেশ টদ্ধৃতি চোখে পডে। 

প্রথমে এতরেয় ব্রাঙ্গণের কথা ধরা যাক । উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পঞ্রিকাঁ, পঞ্চম অধ্যায় 
প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত শিল্পসন্বন্ধীয় কিছু অংশ কবি ব্যবহার করেছেন। ১৩৪, সালে 
সাহিত্যতত্বের প্রসঙ্কে কৰি প্রথম এটি স্মরণ করে বলেন--“আত্ম-সংস্কৃতিরাব শিল্পানি? 
( "সাহিত্যের পথে” সাহিত্যতৰ্ )। এস্কলে তিনি বলতে চেয়েছেন, জীবনযাত্রার 
অভাবমোচনের জন্য যেমন মান্থষের নান! বিষ্তা, নান! চেষ্টা, তার “মনের মানুষকে 


৪৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতভীঘ রূপ ও উম 


সরস করে জাগিয়ে রাখার জন্ত তেমনি ত।র শিল্প, তার সাহিত্য । এই শিল্পনাহিত্োর 
মধ্য দিয়ে সে আপনাকে সম্যকৃৰপে সংস্কৃত কবে তুপছে। তার দ্বাৰা ঘষে আপনিই 
প্রকাশিত হয়ে উঠছে । 

এব কযেক মাস পরে ছন্দে প্রকৃতি বোঝাতে গিক্সে এই কথাটিই কৰি স্পষ্টতর 
কবে ব্যাখ্যা কবলেন |-- 

এঁতবেষ বাণ বলছেন, আত্মস-স্কৃতিবাব শিল্প(শি। শিল্পই হচ্ছে আস্মসংস্কতি। 

সমাক্‌ ক ।দানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আম্মাকে ক্স যত কবে মানুষ যখন 

আত্মার সস্কাব কবে, অর্থাৎ তাকে দেখ সম্যক কপ সে তো শিল্প । মাশিষেব 

শিল্পেব উপাদান কেবশ তে? কাঠপাখব নয,মান্ষ নিজে । বর্বব অবস্থা থেকে মাচষ 

নিদেকে স্ব ও কবেছে। এই আ প্রতি হব ম্বরচিত বিশেষ ছন্দোম্ধ শিল্প । এই 

শিল্প নান] দেশে, লানা কাঁণে। নালা সভা ন,। লনা কাব প্রকীশি ৮ ৩ নন। 

বিচিত্র তাব ডা । কায এট্যতদান আজান স বুবতে। শিল্নাজজঞৰ 

যজমান আম্ু।71 5 তত বলে ও» হালি কপেশ হত আআ 

_ন্দ ছান্রল প্রণতি ০৩১ বশা 

উলিথিত অ শে দেখি *মসপ্ধীয ২দ ২ দ্বাপ1৬ কবি তশ্বকে কার বা স।ততোব 
সণবীর্ণতা থেকে বুহ দল পকিলিতনে বাব রত কবে ধিযেদহন 1 এব গলে সবি শেখ 
অর্থ, তাব 'ভাত্পর্য 5 তাব খপ নিন কৎতে গিষেও তিনি এই উদবািটই ল্দব্ণ 
কবেছেন (বা লা শর ৪ কাখচাব পি সস্কতি ১৩৪১ )। 

এই তিন বাবই [শন 9 *ে|ক। শটি তাৰ বচন বাবহাব কঙেছেন। এই 
প্রসঙ্গে লর্মণীয় যে 9২ উদরা নট “ 1 প্রথম জীলনেব সাহিত্যে কখনও ব্যবহত হয নি 
এবং গুটি 'ব্রাঙ্গধর্ম। গ্রন্থে পাশ ঘাঁৰ নী । এপ থেকে অনমাল বখা চলে যে, 
পবিবত বযসে বিশেষ প্রযোতলে কবি সযত্রে €টি মাভবণ ববেহিলেন এব সমগ্র 
এঁতণেয় ত্রাঙ্গণেব সঙ্গে ঠিশি সম্ভবতঃ পবিচিত ছিশেন শা। 

ছান্দোগা এন্বণেব গুমঙ্গে ও কবিব সন্বন্ধে এ কথ] বলা চলে । এ গ্রন্থের অন্তর্গত 
'যদেতদ্‌ গদ্য, মম "দহ ভদ* তব (১1৩৯) * ই ১)াদি মন্ত» হিন্দুশিবাহেণ একটি 
সুপবিচিত মন্ত্র । তাই এ শ্পোকাংনের উদ্ধাতি মূল ছান্পোগা খক্ষণেৰ সঙ্গে কবিব 
পরিচয স্চিঠ করে না| বিশেশতিৎ এই গ্রন্থের আখ কোনো উপ্পাতি বখীন্দ্রম।হিত্যে 
চোখে পড়ে নি । অবপাব 'আাঙ্ষপর্ধা গরন্থেও এই মন্টি পাওযা যাধ না এব" এহ মন্ত্রের 
প্রসঙ্গে তাকে 'তুভাং অহং সম্প্রদদে ঠত্য।ধি ও স্মরণ করতে দেখা ঘাঁষ। হাব থেকে 
মনে হয়, এই মন্ত্রটি কবি ক্প্রচশিত বিবাহপদ্ধতি থেকেই গ্রহণ কবেছিলেন, মূল গ্রন্থ 


বৈদিক সাঁহিতা £ ত্রাঙ্মণ ও আবণাক ৪১ 


থক নষ। 
কবি বিচিত্র প্রসঙ্গেই এত যন্ছট বাল্গ লাগিষেছেন। তাব অর্ধবাখাব মধ্যেও 
বিশ চণ্টিপ্রবণতা কাদ্দ করেছে । লহ কখন? কখনও একই মন্্রকে তব বিভিন্ন 
পচ» [ষ বিভিন্ন অথে ব্যবহ' ৭ হ০5 ধেখ। গেহে। ছুএকট উদ্দাঠবণ দিণে৬ কবির এই 
মঃ ুযৌগেব টেশিষ্টাটি বোঝ যাবে। প্রথমত একটি পদজজনৈতিক প্রবন্ধে সাহ্াজা- 
খাঁদ গ"্জেব কপঢ আন্তবিক এপি প্রি কটাক্ষ কশে শবপ ভাবে মন্তব্য কবে বলেন-- 
হ গগ্ডেব উপনিবেশগুলি তাহাব দৃষ্টান্ত । ইংরেজ ভ্রমাগতই হাহাদেখ কানে মন্ত 
সাওডাইনেহেও বিদেন্দ হবধস এম আনু জয়ং এব» কিছ্ত তাহাবা শুধু মনে 
বু।নবখাব শব -পণেব ৮।ব | গলিত দেখিতে । 
-*বাঁজাপ্রজা , শম্পীবিষলিক্ত ন্‌ ১৩১২ 
। (৭. শিভিঠিত এন ২৬ ০ ম।ল। পোত। এ মঙ্গ ববি অ ধস্সিক পক 
৮7৮ ল তে বান ৭াপহেল 1 খানে টিন পর গু অনতব আতকা যথাকমে 
হর দির 8-88- 28527742154 এ. জুতা 
যম ৭ ।ম 1 মন এর তক ভত।ব খধণ ববে ॥শবেছেন ( শান্তি 
তি. ১৪৯ ২, পালিত ১৩৩৫ ৩১01 এহ গশঙ্ষে ব1 5 2৬ যে ছাশনল ন্ষে£্রে 
ব্রনাথ পরমা স।5 জীব 1 পধন্ধগিকে বা বুধ পম্ন তা সন্বন্ধন্ধষপে কল্পনা 
বস্বছেণ | উদাহবণম্বজ | তলে এ কবিশাটি নান কবা ঘি 1 
*গা পৃবঃ “গো বধু 
ডন পাপ তু।নন পুলা বাস 
৭বাশ। তোমাবি ববু। 
ব৩প আপন ভুমি এগি ওবে 
বোখছ সাজাযে শিজন খবে 
ফোন নল গ।থে ৬ বযা বেখেছ নন্পনবশষধু- 
“ছে শা গো বর । 


এল 


__ ৫খেষ" বালিকা বধ ১১১১ শ্রাবণ ১৫ 
কাব দৃষ্টিতে পবমণওা এই তাবেত চ|বস কে চাব অগোচরেই অপীন তছে আপন 
বলে গ্রহণ কবেন। কবিব একাধিক বচন'তে এট ভাবটি প্রকাশ পেখেছে। বলা 
বাঁভ ", এটি বিশুদ্ধভাবেই প্পীক্দর্শৎ | 

যাই হক, ছান্দোগ্য ব্রাঙ্ণেব ভন্ত" মন্ত্রটি কবি শেষ জীবনেও ম্মবণ কবেছেন। 
সাহিত্যের দেশক।ল[তী ৩ চিরন্তন মুলা পির্ধাবণ কবতে গিয়ে তাই ঠিণি মন্তব্য করেন-- 


৪২ রবীন্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


যদদি বলি 'তৃত্যমহং সম্প্রদ্দদে” তা হলেই কি বর এলে হাত পাতেন। নিত্য কাল 
এবং নিখিল বিশ্ব এই কথাই বলেন--'যদেতদ্‌ হৃদযং মম" তীর পক্ষে তোমাব 
সম্প্রদদীনেব মিল থাকা চাই। তোমার অনন্তং যা দেবেন আমি তাই নিতে 
পাবি। তিনি মেঘদূতকে নিষেছেন, তা উজ্ঞধিনীর বিশেষ সম্পত্তি না। * ভাব 
মন্দাক্রীন্তার মধযো পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সকল নদীরই কলধ্বনি মুখরিত। 

-_ সীহিভ্যের পথে , সাহিত্য ১৩৩* বৈশাখ 
আর কাব্যে ছন্দেব উপযোগিতা বোঝাবাব উদ্দেশ্টে ও কবি এই মন্ষেব সাহাযোই তব 
প্রকাশভঙ্গিকে স্বশবভাবে মশংক্ত কবে তুলেছেন 1- 

এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনেব, বিষ্বে সঙ্গে বসব গাঠ বেধে দিয়েছে ছনা। 

পরুম্পবকে বলিষে নিষেছে যদে “দ হদঘ” ময় তদন্ত স্দযণ তব । বাক এব অবাক 

বীধা পডেছে ছন্দের মন্যধন্ধনে | এই বাঁক এব অবাক এ একান্ত মিলনেই কাবা। 

- মা, গগ্যকবিভার ঝপ ও বিকাশ বূর্জটিপ্রসাদকে লে+| পত্ত ৩৩৯ কাকি ক ১ 

এইভাবেই ববীন্দ্রনাথ কখন * কৌঁঙক₹স্ট কখনন বা শৌন্দর্ষজ্টিব প্রবোজনে 
সাধ।বণ অর্থেই বার"খাঁল মঙ্ছটি ম্রবণ বকোছন | গবে এটিব প্রযোগশেত্র পবিখটি ৩ 
হলেও তার অর্থ ও 'ভাত্পধেব বিশে ব্দপ বা হয লি। 

তৈত্তিবীষ আরণাকের একটি ম্বাত্র শবৎ প্রশস্থিকে (১181১) ববি ভাব 
'শীরদে।ংলব' নাটকে (১৩১৫ ভাদ্র ) ব্যখহাব কবেছেন। উক্ত ন।টকেব বাজসন্্রাসাী 
বিজয়াদিত্য এই “বেদমন্ত্রটি উচ্চাবণ ধরে শবতেব আবাহন ববেছেনল। এর থেকে 
স্পষ্ট বোঝা যায যে এই নাটকের প্রখে(জনেই উক্ত উদধূতিটি নিখ।চিত হধেছে। ৩1 
ছাড়া এ কথ।ও বল। চশে যে বেদমক্ত উচ্চীরশেব ছ্বাবা সমস্ত ন্মষ্টটনকে বিশেষ গুকত 
ও যহিমায মণ্ডিত করাঁব বিশেষ প্রবণতাটি ৪ এখানে ্বম্পষ্টতাবেই প্রকাশিত হযেছে । 

ববীন্দ্রসাহিতো ব্রাহ্মণ ও আবণাকেব উপাদান এব খেশি মাব দেখা যাঁম নি। 


দ্বিতীয পধায় 
উপনিষদ 
ববীন্দ্রমানসের গঠনে উপনিষদের উপকবণই যে সবচেষে বেশি এ কথা সর্বজনবিদি ত। 
তার 'মনের হাওয়া তৈরি করা'র ব্যাপারে উপনিষদেখ গুরুত্ব যে কতদৃব, ব্রজেন্্রন।থ 
শীলকে লেখা! এক পত্রে৯ ( ১৩২৮ কাত্ডিক ১৪ ) কবি নিজেই তার পরিচষ দিযেছেন। 
রবীন্দ্রমাহিত্যে উদ্ধৃত ও উল্লিথিত উপনিষর্দের অঙজআ্র উপাদীনগুলি তারই প্রমাণ 


১ ক্রষ্টব্য, তৃষ্ঠীধ পর্ব বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যাধ £ পবিচ্ছেদ ১ 


বৈদিক সাহিত্য : উপনিষদ ৪৩. 


বহন করে। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটি দেখলে এই উদ্ধৃতি, অন্বাদ ও. 
উল্লেখের পরিম1ণ বোঝা যাবে । সেই সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যে উপনিষদের স্থান ষে 
কোথায় সে কথাও স্পট হয়ে উঠবে । তীর ধর্মসম্পর্কিত গগ্ভরচনাগুলি তো প্রান 
উপনিষদের বাণীরই ভাস্তরচনা। আবার শুধু গছ্যেই নয়, কবিহাতেও দেখি তিনি 
প্রত্যক্ষভাবে উপনিষদ্‌কে স্মরণ করেছেন। 

উপনিষদ্দের এই অজন্ন উদ্ধতিগুলি কৰি কিভাবে প্রয়োগ করেছেন, কিভাবে 
তার বা।খা। দিয়েছেন, তার নিজের বাণীর সঙ্গে উপনিষদের কোন্‌ কোন্‌ বাণীর প্রত্যক্ষ 
বা পবে।ক্ষ যোগ আছে, ৩।ব সম্যক পরিচয় ও সবাংগীণ আলোচনার জন্য একটি বৃহৎ 
গ্রন্থ রচনার প্রয়োদিন। আর উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্মানসের যোগাযোগ বিষয়ে 
বিভিন্ন দিক্‌ থেকে এ পর্যন্ত বেশ কিছু আলে।5নাও হয়েছে । অধ্যাপক শশিভূষণ 
পশগুপু ভ!প “টপনিষদের পটভমিকাধ পবীন্দ্রমানস' গুন্থে উপনিষদেণ ভাল্নার মক্ষে 
কবিমনের নিগুঢ মোগস্থত্র আিক্ক।র করে দার্শনিক দিক থেকে হার বিশ্লেষণ করেছেন। 
এ ছাডা বিষুরপদ ভট্টচ-প্রন্খ অনেকে ববীন্্রমানস্ব সঙ্গে উপশিবদের সম্পক 
ন[ন[ভাঁবে বিশ্লেষণ কবেছেন । হবে এ বিষয়ে তক্সতব এবং পূর্ণ তর আলোচনার 
অবকাশ এখন৭ আছে। কিন্ব এই জ] ঠীয় আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের অভিপ্রায় 
নহিভূতি। অথচ রবীন্দ্রমানসেন আলে[চন।র উপনিধদের গুরন্ব এত বেশি যে তাঁকে 
বাদ দিলে রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপটি পবিস্ফট হতে পারে না । তাই বর্তমান 
গরবন্ধে রবীন্দ্রব্যবহাত উপনিষদদর গফ্লোকগুলি অবলম্বন করে কধিচিত্তে ইপনিষদ্িক 
"াবধারাঁব বিবর্তন ব| ক্রমপরিএতিপ একটু পরিচয় দেবাপ নেষ্টা করা যাক । 


ন্‌ 

প্রধানত গুপনিষদিক তত্বের সঙ্গেই রবীন্দ্রম।নসের স্থগভীর যোগ ছিপ । কিন্তু সমগ্র 
উপনিষদূকে কবি দ্েশকালনিরপেক্ষ নিছক তব হিসাবে দেখেন নি, তার এঁতিহাপিক 
পটভূমি লগ্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিশেন। অবশ্ত উপশিষদ্‌ থেকে কবি কখনও 
সচেতনভাবে ইতিহাস নিষর্ষণেব চেষ্টা ক" পি। তবে ভারতীয় সংস্কৃতির এতিহাসিক 
ধরা নির্ণয়ের উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধো তিশি উপনিষদ সম্বন্ধে যে মন্তব্য গুলি 
করেছেন, তাঁর থেকেই ওুপনিষদিক যুগপরিবেশ সম্বন্ধে তীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়! 
যায়। ববীন্দ্রচনার নান! স্থ।!নেই সে পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে আছে । এ সম্বদ্ধে কবিরুত 
ছুএকটি মস্তব্য উদ্ধৃত করলেই এ কথার সত্যতা বোবা যাবে। 

রবীন্দ্রনাথ ঠার “ভারতবধে ইতিহাসের ধারা” নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ঘে বিশেষ 


৪৪ রবীক্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উতম 


মামার্জিক পরিবেশেই উপনিষদ্গুলির বৈশিষ্টোর উদ্ভব । তাই সে যুগের সামাজিক 
অবস্থ(টি বিবিত কৰে তিনি লিখেছেন-_ 
একদা ব্রাহ্মণের! যখন আর্ধদের চিবাগত প্রথ! ও পৃজাঁপদ্ধতিকে আগলাইয়। 
বসিয়।ছিলেন, যখন সেই সমস্ত ঞ্িয়াকগুকে ক্রমশই তাহারা কেবল জটিল ৭ 
বিস্তারি ত কিয়া তুলিতেছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়েবা সর্বপ্রকার প্রারুতিক ও ম্বান্ষিক 
বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে কবিতে জয়ে ল্ল।সে অগ্রমর হইয়া]! চলিতেছিলেন ।-*. 
মৃত্যুর সম্মুথে যাহাবা একত্র হয় হারা পবম্পন্দের অনৈকাকে বডো কবিয়া 
দেখিতে পারে না ।- * অ৬এব -* আর্ধদশেব মধ্যকাব এক্যন্থত্জটি ছিল ক্ষত্রিঘদের 
হাঁতে। এইবপে একদিন ক্ষবিষের|ই সমন্ত অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে শঠয- 
পদ্দার্থ, ঈচা অন্গভধ করিগাতিলেন | এউজভা সানা বিশেষভাবে ক্ষত্রিষেব বিদ্যা 
কইরা উঠিগা খক যলঃ সাম প্রহতনতিকে অপবাশিগ্তা বণিযা ঘোষণা কাপিয়াছে এবং 
এাদাণ ক্ট সবন্ে বগিত তো যশ স্ঞ প্রহতি কমকাশুকে নঙ্ষল বলিষা 
পরবিহ)।গ সশিতে চাতিখ।ছে আ্বারিতের মনে আাবছা ি.পল অ,শরদ শাঁজ 
শণিগ[ভল এব সেও জন্াণ অন! প। বিছা] এট হণ পারি 25) 

-__ ₹টিঠ19 হাব নব উ(ভহানে। ৭ বা ০৩১৭ বৈশাখ 
খোলে স্থম্পইভাবে উপনিষণের উল্লেখেণা খাবনেও এই ত্িঙ্ধবগ। বা বাদিবিজাব 
অর্থ যে উপনিষদ এব, করি ৫৫ এখানে উপানিধদেব পটভ্।শব কথাত গিথেতেন, ত। 
বুঝতে অন্তবিধা হয না। 

আবাঁব শুধু উপশিবদের টদ্ভব লক ভাব ৩৭চিন্তাৰ ইতিহাস সন্বন্ধেও তিশি যে 

সচেতন ছিলেন, উক্ত প্রবন্ধে ৩াবও পরিচয় আঁডে । সে বিষষে তিশি লিখেছেন 
ভাবতবর্ষের ওক্ষবিদ্ভার মধো আমব। এইটি ধ।বা দেখিতে গাই, নিগুণি এক 
ও সগ্তণ ত্গ, অভেণ এ ভেদাভেদ । এই অঙ্গবিদ্যা কখনো একেব ধিক সম্পৃ 
ঝুকিষ্াছে, কখনো ইউকে মাশিয়! সেই ছুয়েব মধোই এককে দোখয়।ছে । ছুঠকে 
শ| মানিলে পুজা হয় না, আবাব ছুইয়েন মধ্যে এককে না ম।ণিলে ভক্তি হয় 
ন1। "বৈদিক দেবতা ঘখন মাহ হইতে পৃথক তখন তাহ!গ পূজা চপিতে পাবে, 
কিন্ধু পবমান্মা ও জাবসু। খন আনন্দের অচিগ্তযণহস্যশীলায় এক হইয়াঁও ছুই, 
ঢুই হ্ইমা৭ এক, তখনই সেই অন্থবতম দেবভাকে 1৪ করা চলে । এইজন্য 
ব্রহ্গবিষ্ভার আভিষক্ষিককূপেই ভাবতবর্ষে প্রেমভক্তিব ধর্ধ আবম্ত হয়। 

তিশা, ভাবঙবর্ষে ইতিহানের ধাবা ১৩১৯ বৈশাখ 


উপনিবদ্গুসি একজন মাত্র বাঞ্চিস্ব রচল। নয় খপলেই সবগ্তলি উপনিষদ্‌ কোনে একটি 
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দিশেষ মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত নম । বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ প্রভৃতি 
যেসন চিস্তাঁধাবা পরবতী কালে ভারতবর্ষে দেখা গিষেছিল, তার পূর্বাভাস এই 
উপনিষদগুলিব নান। স্থানে পাওয়া যাধ। অথচ প্রাচীন কাল থেকেই ভাষ্যকাবেরা 
এই সহজ সত্যকে অস্বীকাব কবে সব উপনিবদগুপিকেই কোনো কোনো বিশেষ 
মতবাদে কোঠায ছেলে ভাস্বা বচন! কবেছেন। ববীন্দ্রন।থ তাঁর আধুনিক যুগ্ন 
ইঠিহমদৃষ্টি দিযে বুঝেছিলেন যে একটিমাত্র মতেব দ্বাবা এই বিভিন্ন উপশিবদ্‌ গুলিকে 
সম্বিত কবা যায না। শাই সংজেই তিপি এই ব্রহ্গবিদ্ধাৰ উঞ্ত দুই ধারাকে স্বীবর 
ববে পিবেহিতোন এবং তব ছাব।হ ভাব ইতিহাসের অশ্চশিহিত সত্য নিণষের চেষ্টা 
এপ্ছিলেন । 
টপপ্খ্দেব দার্শনিক তপ্রচিন্তাব ধাবার মতে। তাল ৮৭ শিক্ষা দশে ধাবা সস্বঙ্েও 
থে বাড ছিশেন, আগ এব হাবকিব উতন্রখ থেবে সে পবা বোঝ ঘা । শা 
বযসে ভাবী" শিশ্ববিষ্াল্, 4 কপ সঙ্গ আলেচিনা উপ বঙ্গে তিনি উপশিষদেশ যুগে 
স্যাও শ পশলা | ০ * 
টউপত্ি পদের খগাশও ভাবতবধে এইবক বিলালেন্দেব কটি হশেছিন। ৩1 বিচ 
[ডু গুযমণ পা 1 যা। শতগতাখ/নব আন্ত" পুহদীবণনক উ।শিবদে 
ছে, আঁকণির প্র শ্বেতকেতু পাব।নদেশেব পশ্ষিদ'এ জৈবাশি প্রবাভণেব 
[ছে এসেঙিলেন। “ই স্থান আলোচনা কবলে বোঝ] যা, এ পরিবদ এ 
,(শেখ বে বডো জ্ঞাশীদেব সমবাযষে | এল পগধিষদ জষ কনতে পাখণে। খিশেষ 
+হিষ্ট। পাত হত। অ্ [ন কৰ।যয বে, সমস্ত পাথশদেশেব মব্যে উচ্চতম 
[শক্ষাণ উদ্দেশে সন্মিলি৩ভ।বে একট, শ্রটান বিশ ব্ছিণব পবীন্মা দেবার ছন্টে 
সেখানে অন্বত্র থেকে লৌক আসণ। উপনিষদ বালব খিদ্যা যে ম্বভাঁবতহ স্থানে 
হানে শিক্ষা-আ।লোচন। তববিতক ও জ্ঞানণংণহেব জন্য অ।পন আশষকপে পাব্ষদ্‌ 
পুচনা ববেছিশ, ত। নিশ্চিত অগ্রমান বণ যেতে পাবে। 
শিক্ষা), বিখবিষ্াল যব বাপ 2 ভাষণ ১৯৩২ ডিসেমৰর 
এব থেকে বোঝা যা, এঠিহাসিকেব পষ্টি শিতো কত পুঙ্থান্তপুঙ্ঘভাবে কবি এই 
উ।নিষগ্রলিব পবিচব্ষ গ্রথণ করেছিণেন ও তার অন্তশিহিত তথ্য গুলিকে অধিগত 
কবে নিষ্ছিলেন | 


৩ 


উপনিষদ সম্বন্ধে রবীন্জনাথের ইতিহাঁসবোধের অভাব না থাকলে ৭ এ বিষয়ে কযেকটি 


৪৬ রবীন্দ্রনংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের অধিক কবি আর অগ্রসর হন নি। কিন্ত উপনিষদের ভাবাদর্শই 

যে আশ্রীবন রবীন্দ্রমানসকে নিয়ন্ত্রিত কবেছিল কবি নিজেই সে সত্য বারংবার স্বীকার 

করেছেন। তাই পবিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবাল| দেবীকে এক পত্রে লেখেন-- 
আমাব জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে উপনিষদ্‌কে একদা বাংল।- 
দেশের বেদ-বঞ্জিত নৈয়।য়িক পণ্ডিতের! বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল-করা,__ 
যে উপনিষদ্‌ মান্রষের আত্মাব মধ্যেই পরমাত্মীর সন্ধীন পেয়েছিলেন, যে 
উপনিষদের অন্কপ্রেবণাষ বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপবিমেয় গ্রীতিই 
প্রহ্মবিহার । 

_-"চিঠিপত্ত' ৯, পত্র-১*, ১৩৩৮ আষাঢ় ৩ 
এখনে ভারতীয় সংস্কৃতিব ইতিহাসে উপনিষদের গুঞ্চত্ব নিবপণ কবে কৰি গুঁপনিষর্দিক 
মন্ত্রকেই তীর 'জীবনেব মহামন্ত্র-বপে ঘোষণা কবেছেশ। কিন্ত প্রশ্ন হল, বাপ্যকাল 
থেকে সুদীর্ঘ আশি বসব বস পর্যন্ত উপনিষদেধ সঙ্গে ধর খনিষ্ট পবিচষয তিনি কি 
আজীবন উপশিষদূকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন? তাব বণোবৃদ্দি ও মানসবিধর্তনেব 
পক্দে সংগতি বেখে তাব দৃষ্টতঙ্গিও কি স্বাভ'বিক ভ।বেই বিখতি 2 হয শি?» 

এক সমষে ববীন্দ্রনাথ ত।র “আ'মাব ধর্ধ। নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন 

একজন লেখক আঁমাব ধচিত ধর্মপগীতের এবটি সম।পোচনা বেব ববেছিলেন। 
(নে বেছে বেছে বামাব ক্াচাবং সের কখেকেটি গান দুষ্ট।ন্ছম্ববূপ চেপে খবে তিনি 
তব ইচ্ছামত পিঙ্গাপ্ধ গডে 2নোতপেন। 

_ আাক্মপবিচষ*, অব্যাধ ৩, ১*২৪ আই্বিন-কা্িক 
কবিব বক্তব্য হশ, এ বকম খাণ্ডত কবে দেখাকে শহা দেখা বলা যাঁষ না। এব কিছু 
কাপ পবে তিনি আব একটি প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাবেহ ভানিষে দেশ - 

যেমান্ষ কদীঘ কাশ থেকে 1চন্তা কবতে কব্তে পিখেছে তাৰ রচনব ধারাকে 
এতিহাপিক ভাঁবে দেখাই সংগত । 

-_-কালাদ্ুব", রবীন্্রনাধেব বাগ্রনেতিক মত ১৩৬ অগ্রহায়ণ 
স্থতরাং উপনিষদ সম্বন্ধে কবির প্রকৃত মনে।তাব ত্বানতে হলে কবিমানমে উপনিষদ্‌- 
ভাবন।ব বিবর্তনের ধারাঁটি অন্গসবণ কর! গ্রয়ে।জন। 

রবীন্দ্রনাথ তর পারিবাবিক আবহাওয়া পরিচয় দিয়ে বপেছিলেন_- 

আমার জন্ম যে পবিবারে মে পবিব।রের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের । উপনিষদ 
এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা. ব্বামমে।হন এবং আর-আর লাধকদের লাঁধনাই 
আমাদের পারিবারিক সাধন1। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতিকর্ম থেকে 
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আরভত করে আমার সব সংক্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্থ 
ত্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। 

--'মান্ুুষের ধর্ম" ১৯৩৩, পরি শিষ্ট £ মানবসতা 
অতএব বাল্যাবধি কৰি ব্রাক্মমমাজবিহিত উপনিষদের মন্ত্রগুলির সঙ্গে. পরিচিত্ত 
ছিলেন | তবু কবি নিজেই লিখেছেন__ 

আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল ব্মামার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল 
ন1--আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। 

--'জীবনস্মতি' ১৯১১, ভগ্নহৃদয় 
সম্ভবতঃ সেই কারণেই ত।ব প্রথম যুগের এচনায় উপনিষদের শ্পৌকের কোনো স্পষ্ট 
উদ্নেথ বা 'মাঁলোঁচনা পাওয়া যাঁয় না। কিন্ত মহর্ষিদেব যখন কবিকে আদি ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সম্পা্দকরূপে নি ধা৯ন করালেন (১২৯১ আশ্বিন ১৮৮৪ ), তখন থেকে তিনি 
বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে ত্রাঙ্মনমাজবিহি ত ধমেব অনুশীলনে ব্রতী হন। সেই সময়ে তিশি 
বমমোহন বায় সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ ( ভারতী ১২৯১ মাঘ ) লেখেন, তাতে “তরুণ কৰি 
ব্াহ্ষমতের ধর্ম ৪ বিশ্বামকে সমথন এ প্রচার” করেন (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত 
“ববীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড ১৩৬৭, পৃ ১৮৮)। খ্রতরাং এই সময় থেকেই তিশি ব্রাঙ্গধর্ম 
এবং উপশিষদের শ্লোকগুপিণ সন্বপ্ধে বিশেপভা।বে সচেতণ হতে থাকেন, এ কথা বল। 
চলে । এর পবে ত্রক্ষমন্ত্ (১৯০১) এবং গুপশিষদ ব্রহ্ম (১৯০১) পুস্তিকা ছুটিতে 
খুখাডঃ উপনিষদ্ব্িত ধর্মহরেবই আলে।চনা দেখা যযি। তবে তখনও পর্যস্ত “আদি 
ব্রঙ্গলমাজের ঈশ্ববতন্ব ও ধর্জ বু এই প্রবন্ধে বাখ্যাত হয়_-বখীন্ত্রনাথেব নিজস্ব 
ধর্মমতের দীপ্তি এখনো হয় পাই” ( বিবীন্্রজীবনী” ১ম ১৩৬৭, পু ৪৫৭)। 

কিন্ত প্রায় এই সময়েই কবি “নৈবেন্ত' ব্য গ্রন্থের (১৯০০) অন্তগত যে সনেট গুলি 

লেখেন তাতে তাঁর অন্তরেণ অন্ুভূতিরই প্রকাশ দেখা গেছে। ওই কাব্যের একটি 
সনেটে কবি বলেন-_- 

তে।মারে বলেছে যাবা পুত্র হতে প্রিয়, 

বিশ্ত হতে প্রিয়তর, ”-কিছু আত্মীয় 

সব হতে প্রিয়তম নিখিপ ভুবনে, 

আ'ত্মার অস্তরতর, তাদের চরণে 

পাতিয়! রাখিতে চাহি হৃদয় আমার। 

--'নৈবেগ্ত', ৭৯-সংখ্যক সনেট 
এখানে বৃহদারণ্যকের 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ.*ইত্যাদি ক্লোকচিব (১1৪1৮ ) উল্লেখ 


৪৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


করে এই মন্ত্রের উদ্গাঁতা খধির প্রতি কবি তর একাস্ত আনুগত্য স্বীকার করেছেন। 
এর থেকে বোঝা যায় ওই সময়েই উপনিষদের মন্ত্রগুলির প্রতি তার আকর্ষণ কত 
গভীর হয়ে গিয়েছিল। এর কয়েক বছর পরে নিঝরিণী সরকারকে লেখা কধির এক 
পত্রে (১৩১৫ জ্যেষ্ট ১৭) দেখি-_ 
কোনে! কোনে লৌক ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এক একটি 
মন্্রকে আশ্রয় করে থাঁকেন।...আমিও উপনিষদ্দের কোনো কোনো গ্লোককে 
এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি । এই্‌ ঝকম এক-একটি মন্ত্র তুফানের 
সময় হালের মত কাজ করে। 
চিঠিপত্র ৭, পত্র-৬, ১৯০৮ মে ৩* 
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা আর একটি পত্রেও ( ১৩১৭ পৌষ ১৮) দেখি 
কবি লেখেন-_ 
আঁম উপাসনাকালে এবং অন্য সময়ে এপভা নোহসি' এবং অসন্ডো ম।? এই ছু 
মন্ত্র খারদ্বার উচ্চারণ করতে থাক্ি--করিতে কৰিতে যে পধন্ত আমার মন এহ্‌ দুটি 
মন্ত্র সম্বন্ধে সঙ্ঞ/ন্‌ হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। “শান্ত, শিবমদ্বৈতষ্ এ মনও 
অনেক সময় আমার বিশেধ উপকারে আসিয়াছে কেনো সাংসারিক কারণে মন 
কন্ধ হইলে বা কোনে! প্রকার ক্ষতি ব1 অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইপে শান্থং 
শিবমছ্বৈতম্‌ মন্্ জপ করিয়া! একটিগগভীর শান্তি ও মঙ্গপের মধ্যে মন প্রবেশ কৰে। 
| _-'চিঠিপত্র' ৭ ( ১৩৬৭ ), গ্রহথপরিচয়, পৃ ১৮, 
যতীন্দ্রনথকে লেখা আর একটি ট পত্রে ( ১৩৯৭ ফান্তন ৯) দেখি তিনি লিখেছেল 
যখন একটু অবকীশ পাবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং শুদ্ধ শাম টা এই মন্ত্রটাকে 
মদের একেবারে তলা পধন্ত গ্রহণ করবার চেষ্ট। কোরো- এ কথাগুলো যেন 
রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার নাড়ির মধ্যে গ্রব/হিত হতে থাকে । 


৪ 
নি র্‌ 


--পৃবব্ 
এই উদ্ধৃতি ছুটির থেকে বোঝা যার ব্যক্তিগতভাবেও উপশিষধের মন্ত্রগ্ুণি কবির 
চিন্তকে কত গভীরভাবে অধিকার করেছিল এবং কবির জীবনে তার প্রভাব ক 
নিগৃঢ ছিল। এই সময়ে তার প্রদত্ত "শান্তিনিকেতন? ভ।বণ গ্তলিতেও এই মন্ত্রগুণির 
প্রতি তার স্থগভীপ্র আস্থার পরিচয় পাঁওয়। যায়। 

কিন্তু ১৯৩৭ সাপের হিবার্ট বক্তৃতায় আপন জীবনদর্শনের যে পরিচয় কৰি জানালেন 
তাতে দেখি-_ 
0176 501125 ৪010770213 01 0136 17319166118 10601091001) 250 10786) 
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10100 13261160100 0: 0127) 1931) 010, সে 206 2680006 
যে মন্ত্রগুলিকে একদিন কবি একান্ত সত্য বলে জেনেছিসেন, সেই নীরব উপাসনার 
মন্ত্রগুলির প্রেরণাশক্তি তার অজ্ঞ/তেই কখন একসময়ে নি হয়ে গেছে । তার 
'মান্ষের ধমে'ও তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন-- 

একসময় বসে বসে প্র।চীন মধ্ধগ্ুলিকে নিয়ে & আনম্মবিলয়ের ভাঁবেই ধ্যান করে- 
ছিলুম। পালাবাব ইচ্ছে করেছি, শ।স্থি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভেব থেকে সহজেই 
শিষ্কতি পাওয়া যেত। এভাবে ত:খেম সমম সান্ত্বনা পেয়েছি । "আবার এমন 
একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার কবলুম, সবকে গ্রহণ কবলুম | ' লব জড়িয়ে 
দেখলুম সকলকে । 

-_'আনমুষে ধর্ম” পরিশিষ্ট £ মানবমঙা 
গ্রতরাং কবির জীনেব অভিজ্ঞতা ও উপসন্ধি যত অগ্রসর হযেছে, উপনিষদেব অঞ্্র- 
গুলির প্রতি তান আতাস্তিক আ'্সাক্ও ততই ভাস পেষেছে। উ।ব জীবনে ক্রমশঃ গই 
ধা।ন 9 মন্্-আধুত্তি যে কত নিবর্ধক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, একটি কবিঠাঁয় তিনি সে 
কথ অক্ু্ঠ ভ।ষায় বিবৃত করেছেন । সেখানে ভিনি নিব অন্থ স্ববূপেব পরিচয় দিয়ে 
বলেছেন-_ 


আমি ত্রাতা, আমি মন্ত্রহীন, 
সকল ম।'পরের বাহিরে 
আঙ আমার পৃজা সমাপ্ত হণ 
দেবা নাক থেকে 
মানবলোকে, 
আকাশে জ্োতির্ময় পুরুষে, 
আর মনেব মানবে আমাব অগ্তরুতম আননো। 

__পত্রপুট" পনেরে। ১৩৪৩ বৈশাপ 
এখানে কবি সমস্ত রকম বাহ্‌ পুজার্চনা ও মস্ত্রোচ্চারণ ছেড়ে বার হয়ে এসেছেন সব 
দেবালয়ের বাইরে । তিনি নিজেকে ন্ত্রহীন” বলে ঘোষণ] করেছেন এবং তাঁর দেবতা! 
ব। তার ব্র্ধ হয়ে গেছেন 'নরদেবতা” ব1 'মানবক্রহ্গ” ! তাকে তিনি ধেখেছেন তান 
নিজেরই মনে। তখন তার কাছে উপনিবদের মন্ত্রগুলির বিশেষ এঁশী শক্তি সম্পূর্ণ 


অন্তহিত হয়ে গেছে। 
৪ 


৫ ববীজ্দসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


তবু মনে রাখতে হুবে যে, উপনিষদ্কে কবি কখনও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন নি। 
তাই ১৯৩১ সালেও তিনি উপনিষদকে তীর “জীবনের মহামন্ত্র' বলে শ্বীকার করে 
গেছেন। প্রকৃতপক্ষে শেষ জীবনে তিনি এই মন্ত্রগুলির সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন। তাই 'মান্ষের ধর্ম, (১৯৩৩) বা “আত্মপরিচয়” গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে 
( ১৯৪০ ) আপন জীবনাদর্শকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্ত তিনি নিদ্ধিধায় উপনিষদের 
সহায়তা গ্রছণ করেছেন। 


৪ 


রবীন্দ্রনাথ তার শেষ জীবনেও উপনিষদের কতকগুলি মন্ত্র ্মরণ করেছেন । কিন্ত 
একটু লক্ষ করলে বোঝা যাঁবে যে সেগুলির অধিকাংশই তার প্রথম জীবনে ব্যবহৃত 
মন্ত্রনয়। তীর চিন্তার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তীর উদ্ধৃতি নির্বাচনেখও্ বদল হয়েছে। 
তার “মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে এমন কতকগুলি মন্ত্র পাওয়া যায়, যা পূর্বে কখন ও উদ্ধৃত হয় 
নি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। উল্ত গ্রস্থের এক স্থলে কবি বলেছেন__ 
বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চধ বাণী আছে-_ 
অখ যোহন্তাং দেব্তাম্‌ উপাস্তে 
অন্তে/হসৌ অন্তোহ্হম্‌ অন্মীতি 
নস বেদ, যথা পশুব্ণেং স দেবান।ম্‌ ॥ 
ঘে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন 
কথা ভাবে, মে তো দেবতাদের পন্ড মতোই | 
অর্থাৎ, সেই দেবতার কল্পনা ম।ন্ধকে আপন।র মধ্যে বন্দী করে রাখে, তখন 
মানুষ আপন দেবতার দ্ববাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত 
-_-'মানুষেব ধম" ১৯৩৩, অধ্যায় ৩ 
এ স্থলে কবির বক্তব্য হপ, যে দেবতাকে নিজের থেকে পৃথক্‌ করে বাইরে স্থাপন করা 
হস, তাকে স্বীকার করলে তার ছার। নিজেকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। 
কেননা, মানুষের প্রকৃত দেবতা থাকেন মানুষেরই মধ্যে । তিনিই কবির 'নরদেবতা।” 
বা! 'মানবত্রঙ্ষ' । এই মনোভাবের থেকেই কৰি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেপ আর একটি 
মন্ত্র (৬১৮) স্মরণ করে বলেছেন-- 
মাঁছ্ষ আপন বুদ্ধিতে স্বীকার করে বিশ্বমনের প্রজ্ঞাকে ।" তং হ দেবম্‌ আত্মবৃদ্ধি- 
প্রকাশম--সেই দ্বেবতাকে আমাদের আস্মায় জানি যিনি আত্মবুদ্ধিগ্রকাশক। 
আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে, আর ভাবান্তরে 


বৈদিক সাহিত্য : উপনিষদ ৫১ 


এই কথাই সোহহম্‌। 

“মানুষের ধম” ১৯৩৩, অধ্যায় ৩ 
এখাঁনে কবি অকুষ্টিতভাবে অদ্বৈতবাদের সোহহুম্‌ ত্বকে আপনার মনের মতো ব্যাখ্যা 
দিয়ে গ্রহণ করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন যে সকল মাহ্থষই বিশ্বমীনবের 
অন্তর্গত। ন্মতরাঁং কোনে মান্ৃষ সেই বিশ্বমানৰ থেকে পৃথক নয়।-_সব মানুষেরই 
তাই 'সোহুহম্‌” বাণী ঘোষণা করবার অধিকার আছে। 

যাই হক,এ স্থলে লক্ষ করবার মতো বিষয় হল, কবির পরিণত বয়সের এই জীবন- 
দর্শন তীব প্রথম বা মধা জীবনের উপলন্ধির থেকে বিশেষভাবেই স্বতন্ত্র। তাই মহহি- 
প্রভাবিত ব্রাক্ঘ পরিধাবে জন্মগ্রহণ করে ও আবাল্য ত্রাঙ্ সংস্কারে অভ্যন্ত হয়ে যে কৰি 
লিখেছিলেন-_- 
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে 
জীবন সমর্পণ, 
ওরে দীন, তুই জোড়-কর করি 
কর্‌ তাহা দরশন। 
_-'নৈবেদ্ত' ১৯০, ১৬-সংখাক সনেট 
“কিংবা দেবতাব প্রতি অন্তবের আখ্তি নিবেদন কবে যিনি বলেছিলেন__ 
আসন'তলের মাটিপ 'পরে লুটিয়ে বব। 
তোমার চবণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হৰ। 
গীতাঞ্জলি, ৪৬-স'খ্যক গান ১১২৬ পৌষ 
পরিণ'ত ধয়সে সেই কবিই ধীরে ধীরে এই সংস্কারের জাল কেটে মুন্ত বুদ্ধি ও খ্বাধীন 
উপলঞ্িব ক্ষেত্রে দাড়িয়ে বললেন “সোহহম্? | এর থেকেই বোঝা গেল যে অনুভূতির 
জগতে তিনি কতদৃর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন | তাই তর পবিণত বসে নিবাচিত 
উদ্ধৃতিগুলির সঙ্গে ত।র পূরেদ্ধৃত মন্ত্রের আর মিল থাকে শি। অর্থাৎ, এ যুগে কৰি 
আপন অনুভূতি ও ভাবনার সমর্থনে অন্বপ ভাবের মন্ত্রগুলি মধতত্বে নিবাচন করে নিয়ে 
এবং কিছু পরিমাণে ত।র উপর শিচজির ভাবনা অ!রোপ করে দিয়ে তাকে আপন করে 
নিয়েছেন। ভাই উপনিষর্দের একটি প্লোক উদ্ধৃত করে কবি এইভাবে তার ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন_- 
মানুষের যা! চরম পাখাণ খিশ্বস তাঁব সঙ্গে মাধ একা আক» 
নাবিরতো ছুশ্চরিতান্‌ নাশাস্তো নামমাহিতঃ 
নাশান্তমানসে! বাঁপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ হুয়াৎ। 


৫২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


** কেবল জানার ছ্বাবা তাকে পাওয়া যাঁধ না। হওয়।ব দ্বার] পেতে হবে, দুশ্চবিত 
থেকে বিরত হওয়া» লমাহিত হও, রিপুর্দমন করে অচঞ্চপমন হও! দ্বারাই তাকে 
পেতে হবে। অর্ধাৎ, এ এমন প।৪যা ষ! আপনাবই চিরস্তন তাকে পাঁওধা। 

-- মান্তষেব ধন ১৯৩৩ অধ্যাধ ২ 
এখানেও দেখি কবির “হওযাঁ দ্বাব। প[ওয।” ইতা]াদ একটি প্রিষ তল্ধ উপলিষাদব 
বাণীব উপর আবেোপি৩ হত" নৃঙন অথে উদভ সি" ংযে জীঠেছে । এই মণ্ডবোণ স নে 
আর একটি প্রমাণ দেশ চলে। উপণিনাদব উপ্চ মন্ুটি ( কঠ ১/২।২৪ ) কবিবান্ণ * 
'ত্রাক্ষধর্ম নববত্বমালা এব 'উপনিষৎ স এৃহ *হ তিনটি গ্রপন্থই উদধূত আ। 
ক্বতবাং প্রথম জীবন থেকেই কবি এই মান্র সপে পবিচিত ছিলেন । কিন্ত তাৰ থম 
বয়সের বচণাব এ মন্ষেব উল্লেখ নেই | ভাব থেকে বোঝা ধন বে পবধবতী কাদে আপ, 
তাবনাব সঙ্গে মিলিষে নিষে কবি মন্ত্রটি গ্রহণ বাবছেন ৪ তাব ব্যাখা দিষেছছন | 

কখনও কখনও কবি একই উপ্ধৃশিকে পথম জীবনে মে অযে বাবহাব কবেহিপ্পন 
পববততী কালে সেই অর্বকে অগাধিক পরিম[ণে পরিবতিত কবে তেল | ডপাতব্তম্বকণ 
কবিব বন্ত-ব্যবজ* “হিবগ্াযেশ পাত্রেণ সশ্যন্যাপিঠি ত২ মুখমা (ঈন। ১৫) হত 
মন্টি ধবা যাক। এই শ্সোকে, সতে যে মুখ জোিব্য অংববণেব ঘ।ণ। আবু" 
তব আবরণ উন্মোচন কবে দেখব জন্য উপনিষদধেব খধি পৃবনেব কাছে প্রাযনা 
জানিয়েছেন। ববীন্দ্রনাখও এই অর্থেহ এই মন্ত্রকে একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহান কধেন। 
কিন্তু এক স্কলে ভিনি এই মঞ্গের ব্যাখাযি বললেন-- 

মানসে প্রকাশেব আলে একপ। লিজেব মধ্য নখ, সকলেব সঙ্গে মশনে ॥ তত 

জন্যেই মাচষ কেধলঃ অ(পনাকে আপনি বলছে-_-অপাবুণু”, খুলে ফেলো) তেমাব 

একলা-আপনেব ঢাঁখ। খুলে ফেলো, তে।মীব সবপ আপনেব সত্যে প্রকীশিত হ৪। 

_বিশ্বভীরী", অবাধ ৭, ১৩৩০ বিধান 

উপনিষদ্দেৰ অথকে কণি এখানে আপনাব মনেব মতো কবে সাঁজিযে পিষেছেন | অথথ।ৎ 
নিজেব ভাবনাকে উপশিবদ্ধে বাণীর মধ্যে প্রতিখপিন দেখেছেন । এমশহ ভাবে 
কবি বৃহদাবণ্যকেব এন্থর্গ৩ যীঞ্ঞবক্যপত্জা মৈত্রেখী একটি বাণীব থেকে ( যেন'হং 
নাস্তা শ্যাম কিমহং তেশ কুর্যাম্‌ ২৪।৩ ) জীবনের পর্বে পর্বে নৃতশ নৃতন তাখ্পয 
নিষ্কাশন কবে শিতেটেন। এ সগঞ্ধে তিনি বশেহেন-+ 

উপনিধৎ ভাবতখযেব এ্ষজ্জাণ্র পণস্পতি।* এর মধ্যে যে কেবল খিদ্ধির প্রাচুষ 

পল্পবিত তা নধ, এতে তপস্যার কঠেবত। উপব গামী হযে রযেছে। সেই অপ্রভেদী 

সুদ অটলতাব মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে-_-তাঁর গন্ধে আমাদের ব্যাকুল 
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করে তুলেছে । সেটি ওই মৈত্রেয়ীর প্রীর্থন1-মন্তরটি | 
_-'শান্তিনিকেতন' ১, প্রীর্ঘনা ১৩১৫ পৌষ ও 

উক্ত মন্তব্যেই এ মন্ত্রের গ্ররতি কবির আকর্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ১৮৯১ সাল থেকে 
( গ্থুরোপ-যাত্রীর ভায়ারি+ ভূমিকা ১২৯৮ বৈশাখ ১৬) কবি তার রচনায় বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে এই বাণীটি স্মরণ করেছেন। তবে প্রথম জীবনে তিনি মৈত্রেয়ীর এই প্রার্থনাকে 
ব্রন্ষচ্ছছন বা োক্ষলভের আকুতি বলে বর্ণনা করেন । কিন্তু ১৯৯৮ সালে তিনি 
প্রথম উপলব্ধি করলেন যে মৈত্রেয়ী শরীরের অমরতা! চান লি এবং আত্মার নিত্যতা 
সম্বন্ধেও তার ছুশ্চিন্ত ছিল না। তবে এই অমুতকি ? কবি নিজেই এ প্রশ্ন উত্থাপন 
কবে ভার সমাধ।ন করেছেন । তিনি বলেছেন-_ 

এমন কোন্‌ মান্য এখন কোন্‌ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বলতে পারি, এই 

আয়ার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল।"*.প্রেমেই আমরা অনন্তের শ্বাদ 

পাউ।"*'সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই-যে প্রেমের এআভাস দেখতে পেকে 

আমবা মৃত্ুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তার স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা 

বুঝতে প।বি-_এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাখার জন্যে আমাদের অস্তরাত্মীর 

সততা আকজ্ষ। আবিষ্।র করি তখন আমবা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে 

দিয়ে বলতে পাবি £ যেনাহ” নাঁমুতা স্তাম্‌ কিমতং তেন কুধাম্‌। 

--পূর্ববৎ 
স্ববতী কালের একটি কবিতাতেগ এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে । সেখানে নায়িকার 
প্রতি নায়কেব উত্ভি্দপে বসানে | হয়েছে 

“ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন-__ 
উপকরণ চান না তিনি 
তিনি চান অমুত 
এই তো নারীর পণ।” 


“ভালোবাসাই সেই অমৃত 
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ।” 

-স্ঠামলী', অস্ত ১৯৩৬ জুলাই 
এই কলিতর নায়িকা 'অমিষ্ব'কে ল্রক্ষ করে নায়ক বলেছে ষে মৈজেয়ীপ্রর্থিত সেই 
অনৃতের জন্য অমত্যলে।কেব সন্ধান নিশ্রয়োজন ; 'ভূতলের স্ব্গথগুগুলি'র মধ্যেই সেই 
ভালোবাসার অমৃত লুকানো আছে। “বলা বাহুল্য মৈজেক়ীর বাণীর এই ব্যাখ্যা 


৪৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভাবতীয় রূপ ও উৎস 


উপনিষদের খবিকণ্ঠেব আডাঁল থেকে আধুনিক কবির কই শোনা যাষ। 

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পাবে, কাহিনীর নাকের উক্তির সঙ্গে ববীন্দ্রভাবনা 
যোগ না থাকা সম্ভব। কিন্ছ পূর্বে দধত প্রার্থনা প্রবন্ধটিতেই কবিকে বলতে শোনা 
গেছে যে, 'সংসাবের বিচিত্র বিষয়ের মধো"ই এই “প্রমেব আভাস” দেখ। যাঁয়। 
হ্থতরাঁং নায়কেব এই ব্যাখ্যা সব্বন্ধে যে ববীন্দ্রমনেব পরিপূর্ণ সম্মতি আছে, সে বিষষে 
সন্দেহের অবকাশ নেই । আব এই জাতীয় চিগ্া কবিব মনে শা থাকলে তিনি 
নায়কের মুখে তা দিতে পাঁবতেন না। যাই হক, এহত।বে বখীন্জনাথ অনেক ক্ষেত্রে 
উপনিষদ্দের অন্ুগমন পণ কবে ঠাঁব অর্থকে সম্প্রসাবিত করে দিখেছেন , কখন 9 বা 
ত।কে নৃতন কবে কৃষ্টি কবে নিহেছে* । 


৫ 
ববীন্দ্রনাথেব শেষ জীবন উদ4+ মঙ্চুশিপ আঅধিক। শই যছিও তার এথম জীবনের 
সাহিতোো ব্যবহৃত হয নি, ত] তাঁব “চপায় উপশিখদেব ণমণ ক “ক ওলি মন্ত্র দেখা যায 
ষেগুপিকে কবি তীর পখনখ রশ মেকে শেব ড।লন পধণ্ত পান তকজ ধিযোছিন । 
তার তাৎ্পর্যেরও বিশেষ কোনো শাবতমা ঘটান নি। ত্য” জ্ঞান, নন্যং ত্রহ্থা ( তৈি 
বক্ষ, ১), শীন্তং শিবমদৈহম্‌* (মাগু ক- ৭), আনন্দবপহরন্থ"ং ধদবিভাতি, € মুণ্ডক 
২।২।৭ ), “কোহ্োবান্ত।, কঃ প্রাণা।হ যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্তাৎ? (তৈল, এজ 
৭) প্রভৃতি মন্্রগুলি এই জাতীব। এইগুলিন মধো কবি সর্ব(ধিক বাবহত শ্রোকখণ্ড 
হল "শান্ত, শিবমছৈতষ্' | পণবহী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে দেখ খাবে, ববীন্দ 
সাহিত্যেব বিভিন্ন প্রসঙ্গে অন্ততঃ পঞ্চ।শ বাব এটি প্রযুক্ত হযেছে । ১৯০৩ সাঁলে কৰি 
প্রথম এ মন্ত্রটি ব্যবহার কবেন ( ধর্ম” ধর্মে সব আদর্শ ১৩০৯ মাঘ ) এবং ১৯৪০ 
সালে প্রকাশিত একটি গ্রবন্ধেও ("আখ্বগবিচযণ অপযায ৬, ১৩৪৭ বৈশ।খ) এটি ম্মব্ণ 
কবেন। এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে সবসীলাল সরকাকে কৰি এব সমযে খপেছিলেশ ১2 
উপনিষদেব এই মগ্ত আম(ব৪ জীবনেব মুশমন্্র। এই মঙ্গ শিষে শান্তিশিকেতন 
পত্রিকাঁষ বহুবাব অনেক কথাই দিখেছি। স্তবাং ইহাব আভাপ যে "মামার 
কবিতাগুলির মধ্যেও থাকবে তা কিছুই বিচিত্র নয়। 
_ “চিঠিপত্র, ৭ ( ১৩৬৭ ), গ্রন্থপরিচয় প্‌ ১৮৫ 
এই মন্তব্য থেকে বে।ঝ যায় উত্ত, মন্ত্ুটি কবি চিত্তকে কতদূব অধিকাৰ কবেছিল। 
“সতাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম মগ্টিও কবির বিশেষ প্রিয় । এটিও ১৯০৩ সাল থেকে 
১. প্রবাসী” ১৩৩৫ আধাঢ, অনিলকুমার বঙ্-কর্তৃক লিখিত 
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( ধর্য” ধর্মের সরল আদর্শ) ১৯৪১ সাল পর্বস্ত (“ভারতপথিক রামমোহন রায়, 
অধ্যায় ৩, ১৩৪৭ মাঘ) বিভিন্ন রচনায় বিবিধ প্রসঙ্গে কবি বহুবার ব্যবহার করেছেন । 
পূর্বো্ষ মন্ত্রটির মতো! এটিও এক সময়ে কবি ধ্যানের মন্ত্র ছিল। "4 ৬151012 ০৫ 
[190185 7715601:5 € 1962 7 45) গ্রন্থে এই মন্ত দুটির প্রতি কবির অন্তরের 
আকর্ষণ হুম্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে । তবে প্রথম জীবনে তিনি এই মন্ত্গগুলিকে 
একান্তভাবে অবলম্বন করে যেভাবে সাংসারিক বিদ্ববিপদ থেকে মুক্তি পেতে চেয়ে- 
ছিপেন, পরবর্তী কালে তাঁর সে ভাবটি অন্তছিত হয়েছিল । | 
“আনন্দবপমম্থৃতং যদ্বিভাতি' বাণীটিও কৰি ১৯০২ সাল থেকে ( ধর্ম, প্রাচীন 
ভারতেব একঃ ১৩০৮ ধান্তন ) ১৯৪০ সাল পধন্ত (আত্মপবিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ 
বৈশ।খ) নান! উপলক্ষেই ন্মরণ করেছেন | 'তীব জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ উপলব্ির* সঙ্গেও 
উপনিষদের এই আনন্দমন্ছুটি বুক্ত হয়ে আছে । শেষ জীবনে 'মান্থষেব ধর্ম” গ্রন্থে তিনি 
সেই অভিজ্ঞতা বণন! কবে বলেছেন যে সদর স্ীটর বাড়ির বারান্দায় দাড়িয়ে স্র্ধো- 
দয়েব দিকে তাকিয়ে একদিন তব মনে হল, তাব মনেব পবদা যেন খুলে গেছে, স্ব 
আবখণ খসে পড়েছে । সতা সেদিন যেন তব কাছে মুক্তরূপে প্রকশি পেলেন । তখন-_ 
জন মুটে কাধে হাত দিয়ে হাসতে হাস চলেছে । ৩!।দেখ দেখে মনে হল কী 
অনির্বচনীয় স্তন্দর ।'.'সেদিন তাদের অন্তরাত্ব/কে দেখলুম, যেখানে আছে চির- 
কালের মান্ধষ |” তাদের মধে যে-অ।ণন্দ দেখলুম সে সখের আনন, অর্থাৎ 
এমন-কিছু যার উৎস সর্বজনীন সবকীন্ীন চিত্তের গভীরে ।"""মানবসম্থন্ধের যে 
বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচন্ীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন |" 
আনন্দমাঝ।রে সব উঠিতেছে ভেলে ভেসে 
আনন্দে হতেছে কভু লীন, 
চাহিয়। ধরণীপাণে নব অ।নন্দেব গাছ 
মনে পড়ে আব-এক দিন । 
“এখনও বলনা আছে, হয়তো সন্ত বিশ্বের আনন্দৰপকে কোনো-এক শুভ- 
মুহূর্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনও দেখতে পাব । এইটে ঘে একদিন 
বাল্যাবস্থায় সুম্পষ্ট দেখেছিলুম সেইজন্যোই “আনন্দরূপমম্ং যদূবিভাতি” উপনিষদের 
এই বাণী আমার মুখে বাঁর বাঁর ধ্বনিত হয়েছে। 
-'মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩, পরিশিষ্ট : মানবতা 
১ এই অনুভূতি কবিব জীবনে যে কত গভীর ছিল, ভার 'জীবনম্থতি' (প্রভাত সংগীত), "৩ ১৪) 
£1০00 ০? 7790" (1৪ 18107) প্রভৃতি গ্রন্থে ভার পৌনঃপুনিক উল্লেখ থেকে ত। বোধা ায়। 


৫৬ ববীক্দ্রংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


কবির এই স্থুম্পষ্ স্বীকৃতি থেকে বোঝা যাঁষ, এই মন আজীবন কবিকে কিতাবে 
প্রেরণ দিয়েছে। অবন্ত কবি নিজেই বলেছিলেন যে হিবার্ট বক্তৃতা বা “মানুষের ধর্মে” 
ঘা বলা হয়েছে, “অনুভূতির থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির 
উপর খাঁডা কবে সেটা ব্লা" ( “মান্ষের ধর্ম” পরিশিষ্ট ই মানবসত্য ২)। কিন্ত 
আশি-বৎ্সরের আবুঃক্ষেত্রে ঈডিয়ে বুদ্ধিব অতীত যে অন্তভূতি, তাৰ গভীরতা থেকে 
স্বভীবতঃই যে বাণী কৰিব মনে এসেছে সেটি উপনিষদেন্র এই আনন্দবার্তী ।-_ 

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে 

খধির একটি বাণী চিন্তে মেব দিনে দিনে হয়েছে উজ্জণ 

আনন্দ-অমুতব্পে বিশ্বের প্রকাশ । 

--'বোগশযায',২৫-মথাক কবিতা ১৯৪ নভেমবব *৮ 
এই অনুভূতিতেহ ঠিনি পুনর্বাৰ ত্বীক।ৰ কবেন_ 

এ ঠৈশ্ন্য বিব।প্রিত আাকাশে আক।শে 
আনন? অমু ৬কপে- 

অজি প্রভাতেব জ।গবণে 

এ বাণী উঠিল পাজি মর্ষে মঘে মোখ। 

--'রোগশ্য্যায” ২৮্লণ্থাক কবিতা ১৯৪* শভেমবব ৎ৯ 
অন্গবপতাপেই কবি “কোহোবস্ব।ৎ ক প্রাণ? ইতা।দি মন্বটি ১৯০৩ সাল ( ধর্ম", 
ধর্ষেব সবল আদশ ) থেকে ১৯৩৩ সাঁশ ( মন্ষেব ধর্ম) অধ্যায় ৩) পযন্ত বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে স্মবণ কবে শেষে পুথিবা থেকে খিদীধের আপন ক্ষণে তাৰ পম উপলব্ধির 
কথাটি প্রব।শ কবে খলেছেন-- 

| যে চেতনা উদ্ভাপিধা উঠে 
প্রভাত আলোর সাথে 


তখন খুঝিতে পারি খষিব সে বাণী__ 
আকাশ আনন্দপূর্ণ না বহিত যি 
জডতাব ন।গপাঁশে দেহমন হইত নিশ্চল। 
কেোহ্েবান্।ৎ কঃ প্রাণ্যাৎ 
যদেষ আকাশ আনন্দে! ন স্যাৎ। 
--'রোগশয্যায়', ৩৬"সংখাক কবিতা ১৯৪* ডিসেমবর ৩ 
আর প্রায় একই সময়ে রচিত “জন্মদিনে” কাব্যের অন্তর্গত ১৩-সংখ্যক (১৩৪৭ 


বৈদিক সাহিত্য ; উপনিষদ ৫৭ 


মাঘ ১১) ২৩-সংখ্যক কবিতাতেও (১৩৪৭ পৌষ ৭) কবি উপনিষদেব বাণীর 
অগ্রসরণে আপন চৈতন্যের মধ্যে সবিতা আবাহন করে বলেছেন 'অপাবৃণু” 1 

হে সবিত1, তোমার কলাণতম রূপ 

করে৷ অপাবৃত 

সেই দিবা আবিতাবে 

হেরি আমি আপন আল্মারে 

মৃত্যুর অতীত। 

_-'জন্মদিনে, ২৩ লংখাক কবিতা ১৯৪ ডিনেমবন্প ২২ 

স্ততধাং উপশিষদ্‌কে তাঁর জীবনের মহ মঞ্তষপে স্বীরুতিদান কবিব শ্মত্যুন্তি নয । 


ঙ৬ 


রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পর্বে পৰে কখন৭ সচেতনভাবে কখনও বা ব্বভাবতঃ 
উপনিষদেখ বাণীকে স্মরণ করেছেন। আবাল্য উপনিষদের এসে পুষ্ট করিমানসের 
পক্ষে মেইটিই স্বাভ।বিক । তবে উপনিবদের শুধু ভাবধারা নয়, বহু স্থলে কবি স্বেচ্ছায় 
তার ভাষা ও প্রকাশভক্কিব সৌন্দয়ে মুগ্ধ হয়ে সেগুপিকে আপন সাহিত্যরচনায় 
ব্যবহার কবেছেন। তাই উপনিধদেব গ্লোকগুলির কবিত্ত ও প্রকাঁশসৌন্দর্ধ সম্বন্ধে 
তাঁর উচ্ছ্ুসিত মন্তব্য চেখে পদে। প্রসঙ্গত; এক গলে তকে বলতে শোনা যায় 

এন্ধপ পরিপূর্ণ আশন্দঘব মুক্তি বাত। এমন স্থগভীব রংস্তময় বাণীতে অথচ এমন 

শিশুর মতো অকৃত্রিম সর্প ভাথায় উপনিবদ্‌ ছড়। আর কে।থায় বাক্ত হইয়াছে? 

_ 'সঞ্চয', ধর্মের নবযুগ ১৩১৮ 

স্বতবাং বৈদিক সংহিতার প্রকাঁশভক্কি স্ঘদ্ধে কবিব যে মনোভাব দেখা গেছে, 
উপনিধদ্‌ সন্বন্ধেও প্রায় মেই কথা । আর ববীন্দরস/হিতো উপনিষদের প্রকাশভঙ্গি যে 
কিভাবে অনুস্থত হয়েছে অধ্যাপক শশিভৃষণ দাশগুপ্তের “উপনিষদেব পটভূমিকাদ্ব 
রবীন্দ্রমানস' গ্রন্থে (অধ্যায় ১) তার বিস্তৃত অ'লোচনা আছে। তাই এ বিষয়ে 
অধিক আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেন। তবে ববীন্দ্রসাহিত্যে উপনিষদের এও 
উপকরণ যে চোখে পড়ে এবং কৰি যে নানাভাবেই সেগুলি স্মরণ ও ভার প্রয়োগ 
করেছেন, তার পশ্চ।তে রবীন্দ্রমনের কোন্‌ অন্ৃভৃতি সক্রিয় ছিপ সেটি দেখা প্রয়োজন । 

উপনিষদের সঙ্গে র্বীন্দ্রন।থের এই ঘনিষ্ঠ যোগ[যোগের কারণ হিসাবে বলতে হয়, 
উপনিষদ্গুলির মধ্যে প্রকাশিত যে মন আর রবীন্দ্রনাথের যে মন, এই উভয়ের মধো 
একটি সহজ মিল ছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত একে লক্ষ করেই বলেন-_ 


কিস 


৫৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম 


রবীন্দ্রনাথের সতাদর্শনের পন্থা বৈদিক কবিগণের পস্কার একান্ত অন্থরূপ | 
-_ উপনিষদের পটভূমিকাব রবীন্ত্মানস” ১৩৬৮, অধ্যায় ১ 
এখানে “বৈদিক কবি” বলতে উপনিষদের খধিকেই বুঝতে হবে। এই গ্রসঙ্গে বলা 
প্রয়োজন, বৈদিক খধিব সঙ্গে রবীন্দ্রচিত্তেব 'য পাধর্মোব কথা পূর্বে বলা হয়েছে 
উপনিষধদেব খবির সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের সাধশর্য ঠিক সেই জাতী নয। বৈদিক খধিব 
মধ্যে যে সবল অনুভূতি ও সহজ কবিদৃষ্টি ছিল ম্বভাবকবি রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরাধিকারী 
ছিলেন। অন্যদিকে, ওঁপনিষদিক খষিব চিন্তাধার! ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্গে মণীষী 
কবি ববীন্দ্রনাথের মিল ছিল । তাই দুই ধিক থেকেই রবীন্দ্রন।থ ছিলেন বৈদিক তথ। 
ইউপনিষদিক খধির উত্তবস্বী | 
যাই হক, কবি নিজে উপনিষদধের সঞ্গে অ।পন।ব এই সাধর্ম্য সম্বন্ধে যথেষ্ট চেতন 
ছিলেন। -াবই সঙ্ষে মিশেছিল উপশিধদেৰ এঁঠ্হোব প্রতি তাব অকুঞ ্রদ্ধা। 
'৬াই এব বাণী কবিকে উৎসাহ দিছে প্রশাগ দিয়াছে, নিজব মতকে দুপ্রত্ঠিৰপে 
আবিষ্কাৰ করাব সযোগ দিপা । সে কাৰণ তিনি নিজেব বক্তব্কেও উপলিবা্র 
বাণীর সঙ্গে মিশিয়ে দেখত প্রণোদি* শাবহিলেন। আব সেহজনুই কপি তার 
ধর্মান্তভৃতি ও অধ্যাত্বচিন্তযাকে বাবে বাব উপনিষদেণ বাণীর সঙ্গে যুক্ত কৰে একশ 
করেছেন। তবে একটি মৌল অন্ুভূণ্বি ক্ষেত্রে ববীন্ুমনেব সঙ্গে উপনিধদেব কৰিব 
শিগুড যোগ ছিশ। এবার াবহ একটু পবিচষ দেবা চেষ্টা কর! যাঁক। স্টপফো্ড 
ব্রকেব সঙ্গে ধর্মবিষখক আলশে|চলাব প্রসঙ্গে বখান্দ্রণ।থ বলেছেন-_- 
আমাদেন উপনিষদেব ব।ণীতে কে।নো। বিনেষ দেশকালেব ছাঁপ নেই ।--তাব মধ্যে 
এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশেব কোনো লোকেব কোথাও বাঁধতে পাবে । 
_শান্তিনকেতন' ২ অগ্রসর হওযার আহ্বান ১৩২* পৌধ ৭ 
উপনিষদ সম্বন্ধে কবিব এই অভিমত যে কতদুব মতা উপনিষদেব প্রতি গ্রাচযদেশীয 
মুসলমান দাবা শিকোই, ও পাশ্চান্তাদে শীষ দার্শনিক শোপেনহ।উধধাবেব উচ্ছুপিত 
মন্তব্যে তার প্রমাণ মেলে। সাশ্প্রদ্দাযিকত।বজি৬ এই উদাব দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্ধৃষ্টিবও 
বৈশিষ্ট্য । তাব বচিত ধর্মসংগীতগুলি ত'৭ প্ররুঞ্ত নিদর্শন ৷ এই গানগুপিব বৃহৎ সত্যের 
সঙ্গে হিন্-ম্সলম[ন-খীস্।ান-_কোনো! সম্প্রদাযেরই কোনে! খিবোধ নেই বলে ভা যে- 
কোনো সম্প্রদাষেব ধর্মসংগী তপে গৃহীত হতে পারে ।১ সত্যের এই দেশকালনিবপেক্ষ 





১ বস্ততঃ তা হদেও থাকে । এ বিধায আমাৰ ঝক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, হীন 
মিশনারীদেব ধমনংগীতবিধয়ক স কলন গ্রন্থ আনন্দস'গীতে' (১৯৩৯ ) রবীশ্রুসংগীত আছে এবং 
মিশনারী -চালিত বিদ্ালযে তা গীত হয়। 


বৈদিক সাহিত্য : উপনিষদ্‌ ৪ 


উদার স্বরূপটি কবি প্রথম জীবনেই অন্থভব করেছিলেন । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা 
তার অস্তরের গভীরতর উপলব্ধিতে পৌছেছিল এবং শেষ বয়সে তিনি তাঁকে অকৃত্ঠিত 
ভাষায় প্রক।শ করে বলেছেন-_ 
আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বন্ধ করে দেখো না। আমি 
ধাঁকে পাবার প্রয়।স করি সেই মনের মান্য মকল দেশের সকল মনের মানুষ, 
তিনি হ্বদেশ স্বজাতির উপরে । 

-“চিঠিপত্র' ৯, হ্মন্তবালাঞ্জে লেখা পত্তর-২৩, ১৩৩৮ আদাট ১২ 
এই সময়েই হিবার্ট বক্তৃত৷ ও “মানবের ধরণ, গ্রন্থে তিনি তান এই সর্বজনীন মাঁনবধর্মের 
সত্যকে উপনিষদেব ভাষ(তেই কপ দান করে বললেন-_ 

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিণি ব্যক্তিগত মানবকে 

অতিক্রম করে “নদ! জনা না, ঈদষে সম্নিবিষ্টঃ, তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব । 

_-'মুমুষেৰ ধর্ম”, ভূমিকা ১৬৩৯ মাঘ ১৮ 

কথ যে নিছক উপনিষদেধ প্রেরণাতে& পবিণত বয়সে এই সর্বজনীনতাব উপলন্ধিতে 
উপনীত হযেহিলেন এ কথা বলা না গেলেগ উপনিষর্দেব মধো এই বৃহৎ সতোর 
প্রতিফলন দেখেই তিনি যে তব বাণীকে এক।প্ঠিক নিষ্ট।য় বনণ করে নিয়ে নির্ঘিধায় 
ঘোষণ] করেছিলেন__ 

আমি উপনিষদ্কে সব ধর্মেব ভিত্তি বসে মানি । 

-_“চিঠিপত্র' ৯, হেমপ্তবালাকে লেখ পত্র-৫৮, ১৯৩১ নভেমবর * 
সে কথা অস্বীকা।ন করা যায় না। এই অকুঠ স্বাকৃতিই উপনিষদের প্রতি রবীঞ্রনাথের 
চরম শ্রদ্ধাঞ্জলি । 


পরিশেষ 2 মহানির্ব তন 
মহানিবাণতন্ত্র বৈদিক সাহিত্যেব অন্তর্গত নয়। তবে তাব আলোচনা এখনে বোধ 
ইয় অসংগত হবে না কারণ উপনিষদের ভাবধারাব সঙ্গে মহানণিবাণতন্ত্ের ভাবের 
স্থগতীর সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। উদাহরবন্বরূপ কঠোপনিষদের 'মহদ্ভয়ং বজমুদ্যতম্চ''. 
ইত্যাদি ( ২৩২) বা “ভয়াদগ্নিস্তপতি ভয়াস্তপতি হৃর্য.*ইত্যাদি ( ২৩৩ ) 
শ্লোকাংশের সঙ্গে মহানির্বাণতন্তরের 'ভয়ানাং ভয়ং তীষণং ভীষণানাম্‌,..ইতাদি 
(৩৬১) ক্পোক ম্মরূণ কণা! যেতে পাঁরে। উভয়ের মধে) ভাবের সাদৃশ্তটি লক্ষণীয় । এই 
জাতীয় ভাবের সংগতি দেখেই র।মমোহন রায় মহা নির্বাণতন্ত্রকে উপনিষদের পর্যায়ে 
স্থাপন করেছিলেন । আবার উপনিষদের আদর্শের সমর্থক ও পরিপূরক বলেই মহহি 


৬৯ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উত্স 


দেবেন্দ্রনাথ তাব 'ক্রান্ধর্ম গ্রন্থে বেদ-উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে মহানির্বাণতন্ত্বের 
শ্লোকগুলিকেও সংকলন কবেছেশ। সেই হিসাবে এখানেও উপনিষন্দের পরেই 
মহানির্বাণতন্ত্রকে স্থান দেওা হল । 

রবীন্দ্রপাহিতো মহা নির্বণতগ্ে মাত্র তিণটি শ্লেরক চোখে পডে। বিস্ক সংখ্যা 
অধিক না হলেও গুরুকেব দিক্‌ থেকে এগুলিব মৃগ্া কম নয। প্রথমেই ধর] যাক 
কবির সর্বাধিকবাবলত নিয়ো খোকচি 1 

রঙ্মনিষ্ঠো গৃহস্থ: স্যাৎ তত্বজ্ঞানপরাযণঃ। 
যদ যদ কর্ম প্রকুবীত তদ বন্ধণি সমর্পযেৎ ॥ ৮।২৩ 

বিভিন্ন প্রসঙ্গে দশবাঁব কবি এটি ব্যবহ|ব কবেছেন। প্রথম 'পশিষদ ওক? পুস্তকে 
(১৯০১ )ধর্মতত্বেব উপদেশ দিতে গিষে তিনি এ শোক শ্ববণ কবেন এবং মুশাস্গ 
বাঁংলা অন্তবাদসহ তার ব্যাখা! করেণ। ওই একই সমযে শিখিত একটি বাঁজনৈ।তক 
প্রবন্ধে ( ভার এর" প্রা « গান্চাতা ১৩৮৮ জোট । ১৯০১) ভাবতী্য পাজনীতিৰ 
পরিপ্রেক্ষিতে গৃহাশ্রমেৰ গুরুত্ব গ্রতিপাদন কব ডর্দেশ্টে তিণি এই শ্লে/কটিই 
উদ্ধৃত ববেন। এব পৰে শাস্থিনিকে তন বন্াতামাঁনা1 বটি ভাযাণ বনি শ্নোকটিব 
দ্বিতীয|ধর্কে অবলম্বন কবে *াব ঝাখ্য। দিশেন এভাবে 77 

যা কিছু কণ্বে সমস্তহ হদ্দে সমর্পণ বাব । তোমাৰ দংলাবকে তোমাষ প্রিষ- 

জনকে, তোমাব সমস্ত কিছুকেই তকে শিবেশ কবে দাও-এং যে ভ্যাগ গঘে 

পবিপূর্ণতীব মধে। স্নিজল 

_-শীঙিনিক হন ১ ত্যাগের ধল ১৩১৫ অগ্রহাষণ 

এই খ্যাখা। প্লোকটিব সন ন্বেব চেষে কিছু 'মধক অথ বহন কবে। "চাপ ছাঁবাই 
বোঝা ঘ|ষ ববীন্দ্রমন কিভাবে এ শ্লোকিকে গ্রহণ কবেহিন। 

উক্ত মস্বোব এক মস পবে লেখা আব একটি প্রথন্ধে এ সন্বদ্ধে বখিন মনোভাব 
ক্ষুটতরবূপে প্রকাশ পেষেছে | সেখানে কবি মহানিরবাণতন্্রোক্ত গৃহীর কর্মকে ভগবছ- 
গীভার কর্মযৌগের সঙ্গে মিলিয়ে দিযোছন। তিনি বলেছেন থে কর্মেব পশ্চাতে ছুই 
রকমে প্রেরণা থাকে-_হ্য প্রযৌজনের, নয তো! আনন্দের গ্রেবণ1। প্রয়োজনের 
তাগিদে কৃত কর্ম আমাদের চিত্তকে বদ্ধ করে , কিন্তু আপন্দ স্বভাবতঃই কর্মের মধ্যে 
নিজেকে প্রকীশ ববে। এই বলে তিনি নিদ্ধাস্ত করেছেন, "আনন্দের ধর্ম যদি কর্ণ হয় 
তবে কর্মের ছারাই সেই অনন্দত্ববপ ব্রদ্ধের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পাবে । গীতাষ 
একেই বলে কশ্নযে।গ"' | আব এই প্রসঙ্গে তিনি মহানির্বাণতন্ত্রের উক্ত প্লে(কের উল্লেখ 
কৰে বলেছেন 


বৈদিক সাহিত্য : মহানির্বাণতন্ত্ | ৬১ 


এইন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে, তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে 
যেন শিবেদন না করেন--তা করলেই কর্ম তাকে নাগপাশে বাঁধবে-- **"তিনি**, 
যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রদ্ধকে সমর্পণ করবেন। তা হলে, সতী গৃহিণী যেমন 
সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিতা।গ কবেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রাপ্ত 
মন্ত্রে বহন করেন--কারণ, কর্মকে তিশি স্বার্থস।ধনরূপে জানেন ন।, আনন্দস।ধন- 
বপেই জাশেন-_-আমরাঁও তেমশি কের আসক্তি দূর করে, কর্মের কলাকাজ্ষ। 
বিজন করে, কর্মকে বিশ্তদ্ধ আনন্দময় কবে তুলতে পারব। 

--শান্তিনিকেতন' ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২* 
এখানে কৰি শিঃসন্দেহেই শাস্বকাবের ভ।খ্ন।কে বহু দুরে সম্প্রল/বিত করে দিয়েছেন । 
এই প্রসঙ্ষে 'নৈবেছ' কাবোব (১৯০১) একটি সনেটের ছুটি পংক্তি মনে পড়ে। 
ভাবতসংস্কৃ হর প্রতি শ্রদ্ধ। জান(চ্চে গিয়ে সেখানে কবি বলেছেন-___ 

কর্মীবে শিখালে তৃমি যেগযুক্ত চিতে 
সর্বকপম্পৃষ্না শ্রদ্ধে দিতে উপহাব। 

--নৈবেদ্য', ৯৪-নংখাক কবিত। 
স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও গীতা কর্মযোগ তথ। মহনির্ব।ণতস্ত্রের উত্ত শ্লেরকের ভাবটি 
যে এ ক্ষেত্রে কবির মনে সক্রিয় ছিল এ অনুমান কব] চলে । কবি অন্তত্র বহু স্থলে এই 
কর্মতব্বের বিচিত্র বাখ্য। দিয়েছেন। পরবর্তী 'ভগব্দগীতা” অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত 
'আলোচন] কব! হবে। 

শান্তিনিকেতন” উপদেশমাল।ব' কমযোগ প্রবন্ধে ( ১৩১৭ ফাস্গন। ১৯১১) তিনি 
পুনরায় এই গ্লোক এবং তার এই ব্যাখ্যাই স্মবণ করেছেন। তবে পর বৎসরে কৰি 
উত্ত বাণীর ন্তন ব্যাথা দিয়ে নিখেছেন-_ 
শান্ত বঙগিয়াছেন, শ্রন্মনিষ্ঠ গৃহস্থ “যদ্‌ ঘদ্‌ ক প্রকুকীত তদ ব্রহ্মণি লমপয়েত্ঃ |... 
ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্ট। এবং শাস্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। 
ইহাতে এক দিকে আমাদের আল্ম।ব কতৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে মেই 
কতৃত্বের নিঃশেষে বিল সেইখ।নে “মই কতত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমর! 
প্রেমের আনন লাভ কণি। 
ধর্ম” মনুস্তত্ব ১৩১৮ ফাল্ধন 
স্পষ্টই বোঁঝ| যায় এখানে পূর্বোক্ত অথের আরও একটু সম্প্রসারণ ঘটানে] হয়েছে। 
এবার এই হ্লোকের প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন 
কাল থেকেই সন্ন্যাস ও গাহস্থ্য আশ্রমের মধ্যে একট! বিরোধ চলে আঁদছিল। কৌ 


৬২ রবীন্ছমংস্বৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


যুগে সংসারত্যাগী ভিক্ষ-ভিক্ষ্ণীর বিশেষ প্রসাব দেখা! যাঁয়। তাঁরই প্রতিক্রিযায় পরবর্তী 
যুগে গীতায় কর্মত্যাগী সন্ন্যাসের আদর্শ নিন্দিত হযেছে এবং মহানিবাণতত্ত্রের বর্তমান 
প্লোকে ব্রঙ্গনিঠার সঙ্গে সঙ্গে গাঁধস্থ্ধর্মেব অনুশীলন কীতিত হয়েছে । গাহ্‌স্থ্য ও মন্ন্যাস- 
আদরের এই বিরোধ-ব্যাপারে কবির মনেব প্রবণতা যে কোন দিকে ছিল, মহা- 
নির্বাপতন্ত্রেব উত্ত গ্লোকেব পৌন:পুনিক উল্লেখেই তা ম্পষ্ট হযে উঠেছে। তাছাড়া 
'পনিষদ ব্রহ্ম” পুস্তকে উত্ত শ্লোকেব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-_ 
ব্রদ্মবাদী খষি ব্রহ্ষচাবী বরক্গজিজ্ঞান্থু শিষ্তকে অন্ুশাণন কবিতেছেন প্রজাতস্তং 
মা বাবচ্ছেৎসীঃ, সম্তানন্থত্র ছেদন কবিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। 
--ওপনিষদ ত্রদ্ষ', ১৯*১ 
এই মন্তব্য থেকে বোবা! গেন, ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও গার্স্কোর মমন্বযসাধনাব আদর্শই কবিকে 
মহানিধাণতস্ত্রেব উক্ত শ্রোকের অনুরাগী করে তুলেছিপ এবং সেই কাখণেই তিনি বাবে 
বাবে কটি ম্মবণ কবেছেন। 
উত্ত স্সেরকটিক রবীন্দ্রনাথ শুধু তরব্যাখ্যাব প্রযোজনেই ব্যবহার ববেন নি, 
ব্যক্তিগত জীবনেও এ তাদশ অন্গমণণেব সার্থকতা সম্বন্ধে তাব গভীব আস্থা ছিল। 
'তাই শিতৃদেবেব আগ্কৃতা উগলা্ষ প্রদ শত ভাষণে মভধি সন্ধে ববি বলেন_ 
তিনি ব্রহ্মণিষ্ঠ গৃহস্থ ছি নন | 
-_ চাবিত্রপুড1 মশ্্বি দোবন্দনাণ ঠাবুব ৯, ১৩-১ মাধ 
এই একটি মী মগ্গব্যহ মহর্ধিব £তি "থা এই শ্নেকেখ আদরশেব প্রতি কবির 
ন্লগতীব শ্র্। ব।ঙ৬ হমেছে। পরিণত বসে এল শ্রেবেব প্রতি কৰিব শ্দ্ধ' ষে 
কিছুম।ক হাস পাষ নি, তব & 15101 0 ]17018”5 17156015 (1923 ) গ্রন্থে 
তার অভ্রাগ্ত পরি পাওয়া যাখ। সেখান তিনি বপেছেন-_ 
[1052 10019, 0252850 91) 1795 98০৫ 01210051) 00100105005 2665 
056 11176 ৮০145 0086 1880 1990120. 41010 076 1110101179600 ০০৮ 
501003776১9 ০0৫ 1) £1680 3018১ 2  ব্রহ্গনিষ্টো গুহস্থঃ স্য।ৎ 11005 ০ 
18০ ০0056 00 [000৬ 0086 710৪ [10019 1015 556155 5 00 
0611010) 07610 11109 10. 05601552105 ০0 076 21039], আ100 06 
[816 0515050০01৫ 056 91010081 107621011)6 0: 215021706, 
44 স18199 01 1000918 11180075 1062 0 45 46 
এই বাণীর প্রতি কবিব শ্রদ্ধাণ এইটিই শেষ স্বীকৃতি। 
মহানির্বাণতন্ত্বেধ ববীন্জুব্বহৃত আব একটি মন্ত্র হল “ভথাঁনাং ভয়ং ভীষণং 


বৈদিক মাহিত্য £ মহানির্বাণতন্ত ৬৩ 


ভীষণাঁনাম্‌, (৩৬১)। ভাবের সীর্ৃশ্তবশত: কবি নর্বদাই এটিকে পূর্বোদ্ধত 
কঠোপনিষদের শ্লোক ছুটির সঙ্গেই স্মরণ করেছেন । ধরণ” গ্রন্থের দুঃখ ( ১৩১৪ ফান্ন ) 
এবং 'শাস্তিনিকেতন গ্রন্থের দীক্ষা ( ১৩১৫ পৌষ ৭ ), ভয় ও আনন্দ (১৩১৫ চৈত্র 
২৯) এবং স্থন্দর ( ১৩১৭ চৈত্র ১৫) প্রবন্ধত্রয়ে এই গ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। ব্রন্ষের 
কদ্ররূপের এই প্রক।শকে কবি কখনও মানবজীবনের বিদ্লবিপদ্দরূপে, কখনও প্রকৃতির 
অমোঘ নিয়মরূপে, কখনও বা শ্ুখবিলামের অতীত সমস্ত অমক্গলের বিন।শকারী 
ভমঙ্কর মঙ্গলবপে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার আবাহন করেছেন। এই ভাবেই এই 
গ্লোককে কবি জীবনের নৃতন নৃতন ক্ষেত্রে নানা প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন । 

মহানির্বাণতন্তকের আর একটি কবিবাবহ্ৃত শ্লেকাংশ হল-ধর্মযুদ্ধে মৃুতোব।পি 
তেন লোঁকত্রয়ং জিতম্‌ (৮/৬৭ )। নানা উপলক্ষে কৰি এটি চারটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে 
বাবহার করেছেন। ১৮৮৭ সাপে কৰি প্রথম এটির উল্লেখ করেন ( "সমাজ", পরিশিষ্ট : 
হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন )। এর পরে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তার এঁতিহাসিক চিত্র 
নামক পত্রিকায় বিদেশীবপ্িত ইতিহ।স থেকে সন উদ্ধার করবার যে প্রয়াস পান, 
সেই চেষ্টকে ধর্মঘুদ্ধ নামে অভিহিত কবে তিনি এই গ্নেকটি ম্মরণ করেন ( “ইতিহাস”, 
এঁতিহাসিক চিত্র ১৩০৫ ভান্র)। পবিণত জীবনে 'মান্ষেব ধর্ম” (১৯৩৩) গ্রন্থে 
মৃতু অতিশারী মনুম্তত্বের শঞ্তিকে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথ এই বাণীটি উদ্ধত 
করেন। আর শেষ বয়সে ১৯৩৭ সালে মহাত্মা! গাঁদ্ধীব অহিংস আন্দোলনকে লক্ষ কবে 
তিণি এই ধর্মযুদ্ধের স্ববপ বিশেষণ করে বশেন_ 

ধ্মযুদ্ধ বাইরে জেতবাব জন্য নয়, হেবে গিয়ে ও জয় করবাব জন্য | অধর্মযুদ্ধে মনটা 

মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে, হার পেপিয়ে থাকে জিত, মৃত্য 

পেবিয়ে অমৃত। 

_'মহাক্সা গান্ধী” মহাত্মা গান্ধী ১৩৪৪ আশ্বিন 

পনবীন্দ্রসাহিত্যে মহানিবাণতন্ত্রের উপাদান এইট্ুকুই। এই গ্রন্থ থেকে এর বেশি 
শ্লোক তিনি ব্যবহার করেন ণি। 

এই গ্রন্থের ঘে তিনটি শ্লোক কবি উপ্ধ করেছেন সেগুলি সবই মহর্বি-সংকপিত 
“তান্ষধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে মহর্ষি তার গ্রন্থে ধৃত শ্পোকগুপির কোনে! উৎস 
নির্দেশ করেন নি। রবীন্দ্রপাহিত্যেও মহানিবাণতন্ত্রের এই শ্লোকগুলির উৎস 
কোথাও উন্লিথিত হয় নি। কেবল 'বরহ্মনিষ্ঠে। গৃহস্থঃ স্যাৎ,'""ইত্যা্দি শ্লোকটিকে 
কবি এক স্থলে (উপনিষদ ব্রন্ধ ) মন্থর উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু মন্্র- 
সংহিতাতে উক্ত প্লেটকটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে সতীশচন্দ্র ক্রুবর্তী 'ব্রাহ্মধম* 


৬৪ রবীজ্্রসংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উৎস 


গ্রন্থে ংকলিত ক্লোকগুলির যথাসম্ভব উৎস নির্দেশ করে যে সংক্করণ ( ১৯৩৭ ) প্রকাশ 
করেন তাতে উক্ত গ্লোকের আকতগ্রস্থ হিসাবে মহানির্বাণতন্ত্রই উল্লিখিত হয়েছে । 
মন্্সংহিতা নয। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ আজীবন এই শ্লৌকটিকে মন্গুসংহিতার 
অন্তর্গত বলেই ধারণ পোষণ করে গেছেন , কেননা পরবর্তী কাঁলের রবীন্দ্রসাহিত্যেব 
কোথাও এটিকে মভানিবাণতস্ত্বের শ্নোকৰপে উল্লিখিত দেখা! যায় নি। 

আবার মহর্ধিব 'ব্রাঙ্গধর্থ” গ্রন্থে উক্ত ক্লোকের প্রথম পংঞ্তির শেষাংশে পাই 
'তন্বজ্ঞানপরায়ণ' | সতীশচন্্র -সম্পাদি ত সংস্ববণেও এই পাঁ$ই দেখা যাঁয়। বখীন্নীথও 
সবত্রই 'তবজ্ঞানপবায়ণ” লিখেছেন । অথচ মহানির্বাণতন্তের যে কয়টি সংস্করণ আমার 
দেখার ম্বধোগ হমেছে তান সব ক্টিতেই “তত্ৃজ্ঞ।ণপবায়ণঃ স্বলে পেষেছি 
করহ্ষজ্ঞানপরা মণ? । তাই মনে হখ 'বাক্ধবর্ম। গ্রস্থ থেকেই এই গ্লে(কের সক্ষে কৰি 
পরিচিত হয়েছিলেন । 

মহানির্াণতগ্েব অন্য গ্লোক ছুটিল স্ন্ধেও বল' ঘাম গে 9গুপিকে কবি ব্রা 
ধন গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন । সতবাং মুপ মই নির্ধাণালন্ধেব সঙ্গে কবি 
প্রত্যক্ষ পবিচয ছিল না, এমন তন্ম।ন বোধ কবি অসংগত নষ। 


বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি 


শ্রীযুক্ত কষ্ণ কপালানি এক লযয লিখেছিলেন -- 

7830001819510 1593 [06৮21 522,560 00 117৭10115 000০ 7636 1211009 ০0 1018018. 
93007250106 2130 (70011) 21৮ 002 60 2169602502৭ 172৮ 22 076 
170686 (65010001105 10 1৭ 00 00015 00065 11715 1165 5870 
[২51011501580200, 010 102 06561 11100 01750810105 131005211 021016 2 
17026628002 ৪১ ৮1521217252. 01000000189 20 03858. 

- 1৪5৪ [0)109781) 2081 62] 1919 2005 0179 
এট একটি উদ্ভিণ সধা দিই বুঙ্ধধাবেধ প্রতি সমস্ত ভাব হীয মনীষীব, বিশেষতঃ 
ববীনশানখব অপপিপীম শ্রদ্গা অভিবাঞ্ত হযে উঠেছে । ১৯১৪ সালে বুদ্ধগযাষ বুদ্ধমতি 
দশন বধে কবি তীণক প্ূণতি লান।বাব পন্ত যে আকুলতা অন্তভব কবেছিলেন, শেষ 
জীবপ্ন ও তাব সে মনোভাবেব কে।নো পবিবতন হয নি। ১৩৪১ মালের পবিণতমন। 
বলি »া৯ অণু শ্রদ্ধাভবে জানিবেছিলেন__ 

ন্ম'মি যকে অগ্চক্ব খাবা সর্বশআষ্ট মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এহ বৈশাখী 
পরিমাণ তীব অশ্সেৎ্সবে আমাব প্রণাম নিবেদন কক্তে এসেছি। 

-_ বুদ্ধদেব' বুদ্ধাদব 
ভাব শীষ সম্বল হতিহানে বো কবি খুগধন্দবই একমাত্র মনীষী ধীব চরিত্রমহিমায় 
আট হলে ববীন্ত্রপাথ আভীবপ ব|ব্বাব ত।ব উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করেছেন । তবে 
৭. |£দ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে বুস্ধব কপ গণ? তাৰ মনোতভাবেব বিবশুন ঘটেছিল। তাই 
প্রথম জীবনে বুদ্ছেব ব্যক্তিটি যখন কবিব কাঁছে বিশ্ব প্রতাক্ষ ছিল, তখন তিনি 
শিখেছিনলিন-- 

আমি একজন বুগ্খন ভক্ষ। বুদ্ধব অস্তিত্বের বিষশে আমা কোন সন্দেহ নাউ । 
কিন্ধ খন আমি সেই "্ীখে যাঁত, যেখানে বুদ্ধেন দন্ত বক্ষিত আছে, সেই শিলা 
দেখি যাহাব ভপব বুদ্ধেব পদচিষ্ত অশিত আছে হখন আমি বুদ্ধকে কতখানি 
প্রাপ্পু হই। 

__ সমা'লাঁচনা”, অনাবগ্যক ১২৯* শ্রাবণ 
কি পরবর্তী কালে কবি বুদ্ধকে মস্তত্ডেব লবোত্তম উৎকর্ষের প্রতিৰপ হিসাবে ছেখে- 
ছিশেন | তাই "মান্ষষেব বর্ম? গ্রন্থে তিনি যাঁকে 'বজণীন সর্বকাঁণীন মানব বপে মঘ 
দিশেছিলেন, বুদ্ধেব মব্যে তিনি সেই মহ মানবেবই গ্রতিভাস লক্ষ করেন। সেই সমযে 


হেমন্তবাল। দেবীকে লেখা এক পত্রে দেখি এ সন্বদ্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে শিখেছেন-_ 
৫ 
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আমার মনের মানষ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন এ কথা নিশ্চয় জেনো । তার 

আভাস পেয়েছি ইতিহাসে নরোত্তমদের মধ্যে । যেমন ভগবান বুদ্ধ। তিনি সকল 

মান্থষের মুক্তির জন্তে আত্মদান করেছিলেন । 

--“চিঠিপত্র' ৯ পত্র-৫২, ১৯৩১ অকটোবর ২১ 

শেষ জীবনে কৰি এই 'নরোশুম"-এর প্রতিই তার প্রণাম জানিষেছিলেন। 

পুণ্যচবিত বুদ্ধের এঁতিহাসিক গুরুত্ব কতদুর, রবীন্দ্রপৃব যুগেব বাংলা দেশে বৌদ্ধ 
ধর্মের ভূমিকা কি ছিল, বুদ্ধেব চাবিত্রমহিমা ববীন্দ্রপীহিতো কতদূর প্রতিফপিত 
হয়েছে অথবা! বৌদ্ধ-ধর্ম ও-দর্শন সম্বন্ধে কবিব দৃষ্টিভক্ষিব বৈশিষ্ট্যবিচাব তথা তাঁর 
মৌক্তিকতানি্ণয় ইত্যাদি বিষদের বিস্তুত আলোচনা করাব ক্ষেত্র এটি নয। তা 
ছাড়া ডঃ স্থধা-স্তবিমল বডুযাব 'ববীন্দ্রনাথ 9 বৌদ্ধসংস্কৃতি” গ্রন্থে ( ১৯৬৭ ) এ সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! খেছে। তাই ববীন্দ্রচিত্তেব গঠনে ও পবিপে।বণে বৌদ্ধ উপাদ।নেব 
পরিমাণ কতটুকু অর্থাৎ বুদ্ধদেবেধ আদর্শ এব তাঁখ ধর্ম ৪ দর্শন থেকে কবি কতটুকু 
গ্রহণ কবেছিপেন এব কতটু& শঙ্ন কবেছিলেন, মান প্রবন্ধে তাবহ স ক্ষিপ্ত 
আভাম দেওমাব চেষ্টা কথা যাচ্ছে । 

এই প্রসক্ষে প্রথমে বৌদ সাঠিত্য ও শাস্বগ্রস্থের সঙ্গে কবির কওদৃ্ পবিচষ ছিল 
এবং তার দ্বারা তিনি কিভাঁবে নতুন স্থা্টব প্রেবণা পেষেছিলেন সেটি অন্থধাধন করা 
গ্রযোজন। 


৮ 
বৌদ্ধ সাহিতা বা শান্তরেব প্রত্যক্ষ উপকবণ ববীন্দ্ররচন।য বিশেষ দেখা যায না। যেটুকু 
দেখা গেছে তার মধ্যে বাজা বাঙেন্দ্রপাল মিত্রের 719০ ১৪১1000 900017150 
[.166186016 ০0: ০591 গ্রপ্থটিই প্রধান । “জী ত' থেকে জানা যায যে বাজেন্দ্র- 
লালেব সঙ্কে রবীন্দ্রনাথেব আকৈশোব পবিচয। মনে হয, তাঁব এই গ্রস্থটিব সঙ্গেও কবি 
প্রথমীবধি পবিচিত ছিলেন । এই গ্রন্থ যে তার নিত্যসঙ্গী ছি, প্রথম জীবনে ইণ্দিণা 
দেবীকে লেখা এক পত্র থেকে সে কথা জানা যায। তিশি পিখেছেন-_ 
মফন্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বহ সঙ্গে শিতে হয। কখন্‌ *কান্টা 
দ্রকব বোধ হবে আগে থাকতে জানবাব জো নেই, সেই জন্যে আমাব সঙ্গে 
গনেপালীজ বৃদ্ধিত্িক লিটাবেচব* থেকে আস্ত করে মেক্স্পীযব পর্যন্ত কত 
রকমেবই যে বই আছে তাৰ আর ঠিকানা নেই। 
--“ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৮৬; ১৮৯৩ মীর্চ ৩ 
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রাঁজেন্্রল্লালের উক্ত গ্রন্থে বণিত কাহিনী অবলম্বনে ববীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতা, 
লাটক ও নাটাকাঁবা রচনা করেছেন! এই গ্রন্থের কবিব্যবহৃত খগ্ুটি বিশ্বভারতীর 
রুবীন্দ্রপদনে রক্ষিত আছে। ওই গ্রন্থের মলাট ও আখ্য।পত্রেব মাঝখানের সাদা! পৃষ্ঠায় 
কবি যে কাহিনীগুলি তাঁর রচনাষ বাবহার কবেছেন তার নাম ও পষ্ঠাসংখা খ্বহস্তে 
এইভাবে লিখে রেখেছেন ।-- 
33 শ্রেষঠভিক্ষা 159 মস্তকবিক্রষ 
পূজাবিণী 
67 উপগ্ুপু 
12] মালিনী 
135 পবিশৌধ 
224 চগ্তাণী 
20 মুলাপ্রা্সি 
29) নণ্রলক্ষ্মী 
উঞ্জ পষ্টা গুলিকে ও কৰি গ্রস্েব মধ্যে চিন্তিত করে বেখেছেন । বলা বান্ুলা, উল্লিখিত 
উপণুপু "অভিসার" নামক কবিতাষ এব" চগ্ডালী চগ্ালিকণ” নামক নৃত্যনাটো ব্ূপ 
লাঙ কবেছে। 
উপ্সিখিত কবিতাগুণিৰ মধ্যে শ্রেষ্ঠভিক্ষা-পৃজাবিণী মূল্যপ্রাপ্তি অবদানশতক, 
মস্তকবিক্র-পবিশোঁধ মহ্াবন্থাবদ|ন, অভিসার বোধিসত্বাবদীনকল্পলতা, নগরলক্ষ্মী 
কল্পদ্রমাবদান এবং অন্ল্িখিত সামান্তর্খও দিব্যাবদীনমাল1 থেকে গৃহীত হযেছে। 
এই সবগুলি কবিতাই ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ স।/লেব মধ্যে রচিত এবং “কথা” কাব্যের 
(১৯০ ) অন্তর্গত। এগ্রলিব মধ্যে পজীবিণী, শ্রেষ্ঠটভিক্ষা ও মস্তকবিক্রষ কবিতা 
তিনটিব কাহিণী প্রা অপবিবতিতবপে মূল গ্রন্থ থেকে নেওযা। 
মালিনী" নাটিকাৰ (১৮৯৬ ) কাহিনী পবিবঠিত আকারে মহাবস্তাদান থেকে 
গৃহীত। চগ্ডালিকা” ( ১৯৩৩ ) শালকর্ণাব্দান কাহিনীর হুবহু অন্ুস্থতি হলেও 
উপসংহারে কবি চগ্ালকন্যা প্রকৃতিকে উন্নততব মহিমা দ'ন কবেছেন। এ ছাড়া 
'বাজা' নাটকেব (১৯১০ ) কাহিনী মহাবস্ত্াধর্ীন কাহিনী থেকে প্রায অবিকৃতভাবে 
নেওয়া । তবে তার উপস্থাপনায় বিশেষতঃ উপনংহাবে আধুনিক কবিমনেব স্থম্পষ্ 
ছাধপাত দেখা যায । পধিশেবে উল্লেখ কবতে হয় যে, ববীন্দ্রনাথ তাব 'অচলধতন' 
নাটকের পঞ্চক ও মহাঁপঞ্ক নাম ছুটি রাজেন্দ্রপালের গ্রন্থের "2০ 96০1 ০£ 
চ81501591 থেকে নিয়েছেন। 
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এই বৌদ্ধ কাহিণনীগুনি কবিব মনকে যে কত দীর্ঘদিন ধবে অধিকাঁব কবে 
বেখেছিল তার প্রমাণ হল, ১৯১০সাঁলে লেখা “বাজা” নাটক ১৯২০সালে 'অবপরতশ'-এ 
পরিণত হযেছে এবং ১৯৩১ সালে 'শ।পমোচিন' কথিকাষ কপ লাভ কবেছে। তেমনি 
পৃজারিণী কবিত। ( ১৮৯৯) দীর্ঘ কাল পাব 'নটাব পুজা" (১৯২৬ ) এবং পবিশোধ 
কবিতা (১৮৪৯ ) শাম!” নামে নৃত্যনাট্য (১৯৩৯) বপান্তব লাভ কবে। ওই৩।/বই 
“ও[পিকা' নাটিকাকে কৰি পাচ বসব পবে নৃতান।া (১৯৩৩ ) কপাধিত কবেন। 
একই কাহিনীকে দীর্ঘ দিনে ব্যবধানে নৃতন কবে বপ দ্েব।ব ফলে স্বভাব **্হ 
কবিব চিস্তাধাব|র ক্রমবিবতণটি তাতে স্পষ্ট হযে ধখা দিষেছে। ছুএকটি দৃষ্টাপ্ত দিশই 
বিষষটি বোঁঝ। ধাবে। প্রথম বযসেব লেখা পবিশোব কবিত।ব শেষা শে দেখি ন।ফব 
খক্রসেন নাঁঘিক1 শ্যামাকে তব কশক্ছি * প্রেমেব জন্য বিককাব দ্রিবেছে ও মাধাঁত পল 
পবিতাগ কবেছে। তাৰ এই ক্ষমাহীন কঠোবশার মধোই এ কবিতার লগা | 
কিন্তু গামা” নৃতানাটো দেখি শাচাব কুপাব পাঁণল।াঙ কবে বে বসেন একধি* এগ 
কঠে গেয়েছিশ- 
নো প্রেম চিবখখী আপনার হবনে 
সব পাপ ক্ষমা কবি খণশোধ ববে সে। 
সেই বজসেনই শেষে শ্রামাক ক্ষমা! করনে লা পেব পবি শাগ কা এক আপণ * 
এই ক্ষমাহীন কাঠিণ্যে অন্তভাপদিগ্ধ ঠে খালি 
শি পাবি শাম শা বে 
ক্ষণ হে মম দীনতা পাপীজনশবণ প্রঠ 1 
গাঁনি গে! তুম ক্ষমিবে ৬?র 
যে অভাগিনী পাপের ভাবে ৮বণে তব বিনভা | 
ক্ষমিবে শা, ক্ষমিবে ন। 
আ|মাণ ক্ষমাহীনতা পাগাঞ্রশশবণ প্রভূ ॥ 
বন্জরমেনেব চবিন্রেৰ এই পাধবতনট্রুক্ব দ্বাবাহ বোদ। যাঁথ পাপীননশ্রণ প্র? বুশের 
আদর্শকে কবি এখানে ব ৩ গভীবভাবে অন্গভণ $বেছেন। সেহ আরশের প্রতি ৩৭ 
রদ্ধাটিও এখানে বাখাহা* ভাবে অভিব্যপ হ'তে । তেমনই পৃজাবিণী কবি *।য 
বুদ্ধেব বেদীমূলে ভভ্ত সেবিকা এ্রমতাব আত্মধান এটি সাধাবণ ত্যাগেব কাডিশী- 
রূপে বণিত হযেছিল। কিন্থ 'নটাব পুজায" তা নিগুঢ অর্থে ৪ তাৎপর্ষে উজ্জরন হায 
উঠেছে। এই নটিকার বক্তব্য ব্যাখা! ববে কবি নিজেই শিখেছেন__ 
বুদ্ধদেবকে নটা যে অর্ঘ্য দান কবতে চেষেছিল সে তার নৃত্য। অন্ত সাধবেবা 
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তকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অস্তরতর সত্য, নটা দিয়েছে তাঁর সমস্ত জীবনের 

অভিব্যক্ত সত্যকে । মুত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই 

নুঙকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর প্রাণমনের মধে) তাঁর প্রাণের প্রাণ । 

_-আল্মপরিচয়”, অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ 

বৌদ্ধ কাহিনীতে তো বটেই, এমন ধি কবির নিজের প্রথম জীবনের বচনাঁতেও এই 
জাতীনণ ভাবনার সক্ষ।ৎ প1ওয়া সম্ভব ছিল না। 

রাঁজেন্দ্লাল মিত্রের ওই গ্রন্থটি ছাড়া কিছু কিছু মূল বৌদ্ধ গ্রন্থের সঙ্ষেও কবি 
পরিচিত ছিলেন । অশ্বঘোধষেব 'বুদ্ধচরিশ এবং মহাঅদ্ধোৎপাদন শান্ত নামক শ্রস্থ 
দ্রটিৰ সঙ্গে তার পবিচখের কথ। পরবতী “অশ্বঘোৌষ শুদ্রক ও বিশাখদত্ত' অধ্যায়ে 
( থিশীয় পর্ব) আলে।চণা করা হয়েছে। এছাড়া নীম্সের বাংলা ব্যাকরণ প্রবন্ধে 
(১০৫, শিব্ষতখ” ) দেখি দীনেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রগ্থে উদ্ধত 
“লশি বিস্তর? গ্রন্থের আটটি ছত্র (অপ্যায় ২১) কবি উদ্ধৃত, করে তার ব্যাকরণের 
বৈশিষ্ট্য ণিয়ে আলোচনা করেছেন । তবে মূল লিশি তবিস্তর'”এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
পিঠ ছিল বলে মনে হয় না। 

/নপিটক শস্ত্রেব সঙ্গে কবিব প্রতাক্ষ যোগ কঙ্দর ছিপ ত]| জানার উপায় নেই । 
তন্ববেধিনী পশ্রিক।য় বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আপোচন! থকলেও তাতে বৌদ্ধ শান্্রধুত 
শ্লোকের উদ্ধৃতি বিশেষ দেখা যায় না। তবে কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্তনায় ভারতবষীয় 
এ।দ্ধমমাজ “হিন্দুশান্ত্রম্” নামে যে সংকলন-গ্রগ 'প্রক।শ করেন (১৯০৪ ) তাতে এই 
ভাতার উদ্পুতি দেখা! যায় । এই সংকলন-গ্রন্থটির সঙ্গে কবির পরিচয় থাঁক1 সম্ভব | 
মহবি-সংকপিত 'ব্রাহ্মধর্ম” গ্রন্থে বুদ্ধের বচন পাওয়া যায় না। তবে মহাভারতের অন্তগত 
“আফাধেন জয়েৎ ক্রোধং১'*"ইত্যাদি শ্লোকটি ( উদ্যোগ ৩৮৩৪ ) ওই গ্রন্থে "(নল 
পেয়েছে এবং এই ক্লোকের অনুরূপ ধন্মপরদ্দের 'অকোধেন জিনে কোধং"-..ইত্যাদি 
শ্মোকটি ( কোধ বগগো।) রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় ব্যবহাধ করেছেন। ধম্মপদের 
অন্যান্য শ্লোক তার রচনায় বিশেষ পাওয়া যায় না। 

ধম্মপদ কিন্ত কবির অত্ন্ত প্রিষ্র গ্রস্থ ছিল এবং এটিকে কবি বিশেষভাবে আস্ত 
করে নিয়েছিলেন। তাই চাকচন্দ্র বন্থ -সম্পাদিত ধম্মপদং গ্রস্থের প্রথম প্রকাশ- 
কাঁণেই কবি এটির বিস্তত আলে।চনা! প্রকাশ করেন ( বঙ্গদর্শন ১৩১২ জ্যেষ্ঠ )। এ 
ছা তার 'নিগ্রের পুস্তকখানির বিভিন্ন পৃষ্ঠার মারজিনে কালীতে ও পেনাসলে 
ছন্দোবদ্ধ অন্থব।দও করেশ* ( দ্ষিপাস্তব” ১৯৬৫ বিশ্বভারতী, গ্রন্থপরিচয় £ পাঙুলিপি- 
চিত্রের বিবরণ, ধশ্মপদ )। তিনি যমকবগ গো» অপ পমাদবগগে! ও চিততবগ গো সম্পৃ 


৭ বকীন্দ্রসংস্কাঁতর ভারতীয় রূপ ও উৎস 


এবং পুপফবগ গোর প্রথম দশটি শ্লোক অন্বাদ করেন। এই অনুবাদ বিশ্বভারতী 
পত্রিকায় ( ১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন ) প্রকাশিত হয। অবশ্ত তার পূর্বে যমকবগ গো! ও 
পুপফবগগোঁর অন্থবাদ শারদীষ আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৫১) প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

ধন্মপদদ ছাডা স্থত্তপিটকের খুঙ্ধকনিকায়ের অন্তর্গত খুদ্দকোপাঠেব মঙ্গলন্থত্, 
হ্বত্তনিপাতের মেন্তভাবনা, বিশেষতঃ কবশীশ্বমেত্তন্তটি ঘবং দীঘনিকাষের অটানাচিষ 
ুত্রটি রবীন্দ্রসাহিত্যে একাধিকবাঁণ ব্যবহৃত হযেছে। পববর্তী উপাঁদান-সংগ্রহ 
বিভাগে এই শ্লোকগুপি ব্যবহারের বাল এব কোনটি কতবাব উদধৃত হযেছে তাব 
পরিসংখ্যান দেওয়। আছে। তাঁব থেকে রবীন্দ্রমনে কোন শ্্েরকের গুরুত্ব কতদৃব 
তাব পরিচয় পাওয়া! যাবে। 

উপরোক্ত গ্লোকগুণি ছাড়া ববীন্দ্রসািন্যে যে পানি শোক দেখ! যাৰ সেগুশি 
সখই অর্বাচীন কালের বচন।। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জীগে এগুলি কৰি কোথা থেবে 
সংগ্রহ কবেছেন। পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুষ। সকলিত তৌধদেন নিত্যবাবগাত্থ এ 
ইিস্তসাব” এ (১০৯৩) প্রিপিকেখ মূশ শ্লোক গুশিব সঙ্গে সঙ্গে অনান্য অর্বাচ্টীন কবিদণ 
রচিত বহু প্রচণি৩ শ্লোক ও পাঁওযা যাখ | বধীন্ত্রব্যবঞ্তত কিছু ানপিটকেব গ্লে।ক ও 
অর্বাচীন ক্লোকেব কযেকটি এই গ্রন্থে দেখা যাঁব। হ্বতবাং মনে হব এই গ্রন্থ থেকেই উও 
ক্পোকগুলির সঙ্গে কবি পবিচিত হখেছিলেন। এ ছাঁড1 সমণ পুশানন্দ সামী -সংকপি £ 
'এন্বমালা” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্কৰণে (১৯২৪ ) কবিব্যবহ্ৃত প্রান সমস্ত গ্লোকই পাও] 
গেছে। তবে এ সংকপনগগ্রন্থট ববীপ্রণাথ ব্যবহখ কবতেন কি না, তা জনা যাষ 
নি। গুণালংকার মহাস্থবিব ও লমণ পুন্নীনণ্দ সামী স"কলিত 'বত্বমালা'র প্রথম 
সংস্করণটি (১৯১২) বিশ্বভারতী গ্রস্থাগাবেখ গ্রন্থতালিকাঁয বেছে, যদিও পুস্তবটি 
বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে ৭। তই এমন অন্মান বোধ কবি অসংগত বে শা থে 
রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি দেখেছিলেন এবং স্থণবিশেষে এটিব লহ যঠা গ্রহণ কাবছিলেণ। 
হস্তসার” এবং বিত্বমালা” গ্রন্থে গ্রাপ্ত শ্লোকগুলি পববর্তী উপাদীন-সংগ্রহ বিভীগে 
যথাস্থানে চিহ্নিত কর! হল। 

বৌদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে কবিব পরিচষ এই পর্যস্ত। তবে তাৰ পাণিভাষার প্রতি 
কবির দৃষ্টি আকুষ্ট হযেছিল। অবশ্ ভাষার সৌন্দর্য তাঁর কাবণ নয়। মাতৃভাষায় 
শিক্ষাদানের প্রযৌজনীযতার কথ! বলতে গিষে তিনি সাঁধারণ্যে প্রচলিত পালিভাষা খ 
ধর্মপ্রচারের উপযোগিতার কথ! ম্মবণ করেন এবং বলেন_- 

যে ভাষ! দেশের পর্বন্র সমীরিত, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্র্া স 


বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৭১ 


নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষাব মধ্যে মিশ্রিত কবিলে তবে সে সমস্ত 
জাতির বক্তকে বিশ্তদ্ধ কবতে পারে, বুদ্ধ সেইজন্য পাঁলিভাাঁয় ধর্মপ্রচার 
কবিয়াছেন। 
_ "শিক্ষা" পরিশিষ্ট শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধেব জনুবৃভি। 
পাঁলিভাষা সম্বন্ধে কবিব মন্তব্য এব বেশি অগ্রসব হয নি। 


২০] 
বৌ শান্্রসাহিত্তোর সঙ্গ ববীন্দনাথের প্রতাক্ষ পবিচয় বিশেষ না থাকলেও বৌদ্ধ 
ধর্মদর্শন সম্বন্ধে তিনি অনবহিত ছিলেন শা। সহজ অন্তভূতি দিষেই এই ধর্মের মূল 
সঙাকে কৰি অভ করেছিলেন। তাই প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের কিছু সংস্কারকে সমর্থন 
এবং কিছু বজন কবে ববীন্দরনাথ ভব বচনাষ নানাঁভাবেই তাব মতবাদ বা সিদ্ধান্তকে 
ব্যক্ত কবেন। ববীন্রচিন্তাম বৌদ্ধধর্মেব এই স্ববপটি কি ত। অন্রধাবন কবার আগে 
গৌতম বুদ্ধেধ ধর্মমতেব মুণা বক্ধাটি ভানা প্রযেজন।৯ 
বাদ্ব সাধনাঁব মুখা উদ্দেশ্য হল ঢুণ্থ কি, দ্বঃখেব উৎপত্তি কি প্রকাবে হয, দুঃখেব 
নিঝোধ কি এব কি প্রকাবে ঘংখেব নিরোধ হয, ভাব উপাঁষ আবিষ্কার কব! 
( দীঘশিকাঁষ £ মহাঁসতিপটগান সন্ত, মজঝিমনিকাধ £ সঙিপট্ঠান সন্ত ও সচ্চবিভঙ্ক 
স্তত্ত)। "তাত বুধ কোনো অসীম বা মনপ্ডেণ সন্ধান করেন নি, অজ্ঞেষ ব1 দুজ্জেয 
বহস্তেব সমাধান ৪ খোঁজেন নি। স্বন্তপিটক্ে দীঘনিকী ও মজিমনিকাষে মন্ধা 
যথাক্রমে পোষ্টপাদ ও মালুঙ্কাপুত্রে খে কাছিণী আছে, তা এই কথাব সমর্থক । 
ববীন্দ্রনাথ ৪ পুদ্ধে উদ্দেশ্য বুঝেছিলেন। না তিনি পিখেছেন_ 
বুদ্ধকে যখন মান্চষ নিজ্ঞাসা করনে, কে।থা থেকে এই সমস্ত হযেছে, অ।মরা৷ কোথা 
থেকে এমেছি, আমবা কেথাব যাব, তখন তিনি বললেন, 'তোমাব ও সব কথাষ 
কাঁজ কী? আপাতত তোমাব যেটা অত্যন্ত দবকাব মেইটেতে তুমি মন দীও। 
তুমি বড ছঃখে পড়েছ । সেইটে মেটাবাধ ₹পায কলে তবে অন্ত কথা ।' 
-- শাপ্তিনিকেতন' ১ম, ভূমা ১৩১৫ চৈত্র ১৪ 
পরবতী কালেও কবি এই প্রসঙ্গটি স্মরণ কবে বলেছিলেন-_ 
বৃদ্ধকে যখন কোনো একজন চরমতত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি বলেছিলেন, 
১ বুদ্ধের ধ্মত প্রসঙ্গে এখানে বৌদ্ধশান্্রজ্ঞ মহেশচন্দ্র ঘোষের ( ১৮৬৮-১৯৩০ ) মত অনুক্ত হল। 


রবীন্দ্রনাথও ভাব রচনাব সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । কবির 'বৃদ্ধদেব' গ্রন্থে অন্তর্গত বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ প্রবন্ধে 
(১৩১৮) তার পবিচয় আছে। 


৭২ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীষ বপ ও উৎস 


“আমি চবমেব কথা বশতে আসি নি, আমি বলব পথেব কথা ।” 

-_মান্বষের ধম” ১৯৩৩, অধ্যায় ২ 
ুদ্ধনির্দিষ্ট পথ কোনিটি? বৌদ্ধশা ্্জ্ঞ মহেশচন্দ্র “ঘাষ বলেছেন যে, তা হল আর্য অ্টাঙ্গিক 
মার্গ ( 'বুদ্ধপ্রসক্গ' ১৩৬৩, গোতমেব সাধনা গ সিদ্ধি) এই মার্গ বা পথ কাম্যবস্তব 
উপভোগ বা ঢঃখমধ দেহনিষাতনের পথ নয ১ তা এই ছুই অন্পথের মধ্যম পগ। এই 
পথে সাধণাব পঞ্ছট ছুটি-__সমাক্‌ সমাধি ও ব্রন্মবিহাীব। এই ছুটিই ধাটানব পতি 
এবং উভযই গোতমেব অন্ুমোদিত। এই ছুউ পঞ্থাতিতেই গো তম সাধনা] কবেছিনেন। 
এই বলে মণ্শেচন্ছ্র মজ বিমনিকায ৫৩, মহাবেদন্তগরন্ত অন্থসাবে এই দ্বই পদ্ধদ"পর 
ব্যাখ্যা করে বলেছেণ, সম্যক সম।ধি ও ব্রহ্মবিহাবেব প্রশাঁশীব মধ্যে পার্থক্য আছে। 
সম্যক সমাধিতে চিছঞব যে বিমুক্তি হব তা 57 অশিমিন্ত অর্প।২ উচ্চ সমাধি অবস্থাব 
বাহৃবস্তব চিন্তাবিহীণ তা, আকিথন্য অথ ২ অন্ঠবে প্রব্ল নাস্তিত্বব ভাব এবং শন্যতা 
অর্থাৎ আমিহজ্ঞান ও মমভবোধবিণহি ৩ চিভবিমুপ্রি ॥ বিদ্ধ ব্রহ্মবিহাবে চিওের 
যে বিমঞ্ডি তান চিনেব পার বদে। 51 অসীম ও অপ্রম(ণ অর্থাৎ পমাণ বা 
পরিমাণগহিত | তাত তা নান অপ্রমাণচিঞ বিমুকি । 

এই দুই পঞ্চঠিব প্রথা উঠে পাকা খাব তাও উনের ক্ষমা ও তল এবত 
উভযই অহত্বপ্র।প্তি ও নিব।ণপ।ভেণ উপ । এ শবাতোব ব্যাখ্যা কবে মহেশচন্দ্ 
বলেছেন-_ 
নির্বাণ অথ _সংলব বস্থাব নিবাণ, ব্যাবহাবিক সঞ্তাব নির্বাণ, ৪প|ধির 
নির্বণ। ব্যাবহাবিক পঞ্চার বিনাশ য গা, পাথমাধিক সভার প্র*াশও ঠাশাহ। 
ক্থতরাঁং নির্বাণেব ছুই দক এক বিন।শে” দিক্‌, অপ, প্রকাশের দিক। 
ব)াবহারিক সঙ্তাকে বিনষ্ট কবিবা «ব পাবম।খিক বপকে উৎপন্ন কবিতে হইব, 
তাহ1 নছে। পাবমাধিক কপেব উত্পপন্তি শাহ | বাবহাখিক সভাকে শিমুল 
কর, তখন একমাত্র পাবমাধিক সত্তাই প্রক।শিত থাকিবে । ইহাই শি)? 
বস্থা, ইহাকে নির্বাণ বলা হইযাহে। 

__বুদ্ধপ্রসঙ্গ', নিবাঁণতত্ব ১৩৩৪ 
এবার এই নিবাণ ও তার উপাম্বন্বরূপ সম্যক সমাধি বা নিবেশ।গ্রক 1 ধ এবং ব্রহ্গ- 
বিহার সম্বপ্ধে রবীশ্রনাথের দুষ্টিভির অন্গসরণ কব। যাক । কবি বশেশ - 

্বয়ং বুদ্ছেব এনে এই শির্বাণ শব্খচিব অর্থ যে কী ছিল তা এখানে ম্মালোচন! কণে 
কোনো ফল নেই , কিন্তু দু খেব 1৩ থেকে শিস্তার পাখার জন্যে শূন্য তাপ মধো 
ঝাঁপ দিয়ে আম্মহত্যা কবাই যে চরম সিদ্ধি, এই ধারণা বৌদ্ধযুগেব পর হতে 


বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি শত 


নানা অক।রে ন্যনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে । 
_শান্তিনিকেতন' ২, সামগ্রস্য ১৩১৭ মাধ 
অবশ্ঠ প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কবিব নিজেরও এই ধারণাই ছিল। তাই 
ঈশ্দিবা দেবীকে লেখা তার এক পত্রে তিনি বলেছিশেন-__ 
তারা ( বৌদ্ধরা ) বশে খনক্ষণ অস্তিত্ব আতে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে 
না, একেবারে নিবাণ চাঁই । -আমি বলি যা হয়েছে বেশ হগেছে , এই-ঘে আঁমি 
০য়েছি এবং এই আঁশ্র্ধ জগহ হয়েছে, বড় ০৩।ফা হয়েছে-_এমন ভ্রিনিসট নঈ না 
হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদ্বত্ুরে বলেন, এ চিনিসটা যি রক্ষা করতে ৮ তা 
হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নবাধম তচুকরে বপিঃ ভালে জিনিস এবং প্রিয় 
জিপি রক্ষা করতে ঘি দখ হতেই হয় হাচনে হংখ সব । 
-_'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১*৩, ১৮৯৩ জুলাই £ 


(55 
ৰা 


$ একই সময়ে কবি লেখেশ-_- রর 
বৃদ্ধ বলিলেন, বন্তই ত্বা কী, মাও মশহ পা কী, কিছুর মধোই নিত্যপদ্বার্থ নাই, 
অনভ্ভ বিশ্বমরীঠিক! কেবল স্বপ্রপ্রণাহমাত । স্ব দৌখ্বার বাসনা একবার ধ্বংস 
করিতে খাধিলেই আনবের মুনি হয, এব হন্ধ ও আম্মা নামক কোনো ণিত্য- 
পদর৫থ না থাকাতে একবার নিবাশলাভ করিলে আব দ্বিতীয়বার অস্তি ত্বলাভের 
সম্ভাবনামএ থাকে না। 

_'নমাজ” পৰিশিষ্ট , কর্তব্যনীতি ১৩৯, 
শত *লাং প্রথম ধনে কবি নিঝাণেব নঞ্ণক ধিকুটিই দেখোছলেন। কিন্ধ যেকৰি 
এই “অন্দর ভুবনে” মানতষের মঙ্গীব চিত্তের মাঝে বেচে থাকতে চান এবং খিশি ছীবনের 
উপান্তে দিয়েও গভীর আত্রে।পবদ্দিব ৫5 তয় ঘোখশা করেন 75 

রূপনারাণের কুলে 
জেগে উঠিশাম, 
জানিলম এ জগ" 
স্বপ্ন শয 
_ শেন লেখা”, ১১-পংখাক কবিতা ১৯৪১ মে ১৩ 
তিনি স্বভাবতঃই এই বৌদ্ধ নান্সিত্ের দর্শনাক সমর্থন করতে পারেন ন]। 
কিন্ক এই নাস্তিত্ববদই বৌদ্ধধর্মের চরম কথা] কি না সে বিষয়ে ক্রমশঃ তার সংশয় 
জ।গে। তার মনে হয়, যে রাজপুত্র একধিন সংসার ত্যাগ কৰে ছুঃখমুক্তির সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সিদ্ধিপাভ করার পরেও তিনি কি কারণে সর্ব মানবের দুঃখ 


৭৪ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


দূর করার জন্য এই ছুঃখময় সংসারের মধ্যে এসে ঈ্রীভালেন। তিনি যে শুধুমাত্র আপন 
মুক্তি নিয়েই নিশ্েষ্ট থাকতে পারেন নি তার কারণ-_ 
তীহার মতে। অন্ভুত শক্তিমান পুরুষ বন্কাঁল একা গ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি 
করিতে পাঁরিযাছেন তাহা যে সকল মাশ্চষেবই নয় এ কথ তিনি এক মুহুর্তে 
জন্যও কল্পনা করেন নাই । 

-_“সঞ্চষ", ধর্মের অধিকার ১৩১৮ 
সেইজন্ই বুদ্ধ তাঁর এই দুঃখজয়ের মন্বটি সর্বস।ধ।রণেখ মধ্যে প্রচাব কবে দিষেছিলেন। 
আর ববীন্দ্রনাথ বুদ্ধের জীবনেব আলোকে বৌদ্ধধর্মের যে পবম সত্যটি উপল 
কবেন, তা হল-_ 

নির্বাণটি কী? সে কী শূন্যতা? 
যদি শন্যতাই হত ৩বে কেবলই সমস্তকে অস্বীকাণ কবতে করতে, নিয় নম নষ' 
বলতে বলঙ্ডে একটাব পব একটা হাগ বরতঠে কবতেই, সেই সর্বশূন্ততাব মধ্যে 
নিব।পণ লাভ কবা যেত । 
কিন্ত, বৌদ্ধধর্মে সে পথেব ঠিক উন্ট। পথ দেখি যে। তাতে বেঞ্ল তো মঙ্গল 
দেখছি নে-_মঙ্গলেব চেয়েও বে জিনিসটি দেখছি যে। মঙ্গলে মধ্যেও একটা 
প্রয়োজনেব ভাব আছে। অর্থাৎ, তানে একটা কোনো! তালে! উদ্দেশ্য স।ধন 
বে, বোৌঁনো-একটা। ক্রথ হয খা স্থযোগ হয । কি প্রেম যে পকণ প্রযোজনেব 
বাড়া । কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বণই আনন, স্বতই পূর্ণতা , সে কিছুই নেওযাঁব 
অপেক্ষা কবে না এই প্রেমেব ভ।বে, এই আদা'ন্হীন প্রদানেব ভাবে আত্মাকে 
ক্রমশ পবিপূর্ণ কবে তোপবাব জন্যে বুদ্ধদেবেব উপদেশ আছে, তিনি তার সাঁধণ 
প্রণ।লীও বলে দিয়েছেন । 
এত্তে। ব।সনাসংহরণের প্রণালী নয, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবাব প্রণাঁপী নষ, এ 
যে ণকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত কববাব পদ্ধতি । এই প্রণালীৰ পাম 
'মেত্তিভাবন।' মৈত্রীভাবনা 'সবত্র মৈত্তীকে দযাকে বাধাহীণ কবে বিস্ত[খ। 
শান্তিনিকেতন" ১, ব্রহ্মবিহীর ১৩১৫ চেত্র ১১ 
এই বলে উদ্ধৃতি দিষে তিনি দেখিয়েছেন যে অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রী- 
ভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত কবে তোলার নাম ব্রহ্মবিহাবি। স্বতরাং শির্বাণেব শৃহ্যতাব 
স্থলে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ষবিহীরের প্রেমভ।ব লক্ষ করেছেন। কিন্তু এইটুকুই বৌদ্ধধর্মেব 
একমাত্র বক্তব্য শয। এই ধর্মে কতকগুলি বিধিনিষেধের অনুজ্ঞাও কবি লক্ষ 
করেছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, দুঃখনিবৃত্তির পথে বুদ্ধ-_ 


বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৭৫. 


প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মান্বকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ 

করেন। তাকে বললেন, “তুমি লোভ কোরে! না, হিংসা কোরে! না, বিলাসে 

আসক্ত হেয়ো পা । 
তবে সেইসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ কবে দিয়েছেন _ 

বুদ্ধ কেনল বাসনা তা।গ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে 

বলেছেন । 

শান্তিনিকেতন" ১, আদেশ ১৩১৫ চৈত্র ৯ 

স্তরাং কৰি দেখেছেন, বৌদ্ধধর্মের এক দ্দিকে বাসনাবর্জনের শিক্ষা অন্য দিকে প্রেম- 
বিস্তারের উপদেশ। এব কোনে।টিকেই তিনি বাদ দেন নি। "তবে ভালোবাসার 
অমুত-এর মধ্যেই যিনি শ্টটির শেষ রহস্তাকে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি যে 
স্বত|বতঃই শীলসাধনার বিধিনিষেধেব চেয়ে ব্রঙ্ষবিভন্েপ প্রেমবিস্ত।রেব প্রতিই আকুষ্ট 
ইবেন তাতে সন্দেহ নেই । সেইজন্য শেষ পর্যস্থ তাকে বলতে হযেছে__ 

বৌদ্ধশান্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না”এব সমষ্টি , কিন্তু সকল বিধিনিষেধের 

উপবেও অন্তরে আছে ভালোবাসা, সে "না" নয়-__-'হী?। মুঞ্জি তার মধোই। 

সকল জীবের প্রতি প্রেম যখশ অপখিমেষ হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন 

কাঁমনা কখব সকলের ভালো ঠক, অকেই বুদ্ধ বলেছেন ত্রহ্মবিহান, অর্থাৎ 

বৃহৎ সত্য যিনি তীকে পাওয়া । এঠটিই সদর্থক, কেবলমাত্র পঞ্চশীল ব দশশীল 

শঞ্জখক। 

--"কালাস্তর" নবধুগ ১৩৩৯ পৌষ 
অথথ|ৎ রবীন্দ্রনাথ তব মানস-প্রবণও। অনুযায়ী শীলসাধনার কঠোরতার স্থলে বৌদ্ধ- 
ধর্ষের বিশ্বব/।পী প্রেমের প্রপারি ত উদাঞ্নকেই বরণ কৰে নিয়েছিলেন। এ স্থলে বলা 
প্রয়েংজন, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহ।রেব যে খ্যাখ্য+ দিয়েছেন, বৌদ্ধ শান্রমতে তা সংগত কি 
শা সে প্রশ্ন অবান্তব। কবি কী দুটিতে তকে দেখেছিলেন শুধু সেহট্রকুই আমাদের 
আলোচ্য । 


8 
বৌদ্ধধর্মে রবীন্দ্রন।খ যে প্রেমসাধনার জরগৌরব কীর্তন করেছেন, বুদ্ধের আপন 
জীবনসাধনাতেই তাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন__ 
বুদ্ধদেব যখন বোধিপ্রমের তলায় বসে ক₹ঙ্ুাধন করেছেন তখন তার পীড়িত চিত্ত 
বলেছে “হল না” “পেলুম না'। তীর পাওয়ার পূর্ণ রূপের প্রতিমা বাইরে দেখতে 


৭৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎম 


পেনেন কখন? যখন স্থুজ।তা অন্ন এনে দিলে । সেকি কেবপ দেহেব অন্ন। 
তার মধ্যে যে তক্তি ছিপ, প্রীতি ছিল, সেবা ছিল, সৌন্দর্য ছিল-_সেই পায়স- 
অন্নের মধ্যেই অমৃত অতি সহজে প্রকাশ পেপ। 

_-'সাহিত্যেব পথে" স্থষ্টি ১৩৩১ 
কঠোব আন্মকুক্ফ্েব সাধনায বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ কবেন নি। কিন্ত সজাতাব ভক্তি গ্রীতি 
-মিশ্রি৩ সংজ সেখার তিনি গিদ্ধিব পৃবপ প্রত্যক্ষ কগেছিলেন। স্বজাতাব এই সেবাব 
পশ্চাতে ছিশ নাবীধর্মেব তথ। মাঁনবধর্ষের সহজ প্রেবণা, য। সংকীর্ণ স্বার্থেব অতিশাষা, 
সর্বমানবপ্রীতির মধোই যার উদাব প্রমার। ধুদ্ধেব অন্তবেও ছিপ শিখিল ধিশ্ববাঁসীব 
প্রতি এ অহেতুক প্রেম । তাকে ব্যখ্যা করেই ববীন্দ্রনাথ বলেছিপেন-__ 

বুদ্ধদেবেব বক্ণ। সন্ত।নবাতন্য নক, দোশাগবাগ ও নহে । ভাহ] জল ভাবাক্রান্ত 
নিবি মেঘেব ন্তায আপনাব প্রভভুত প্রাচধে আপনাকে শিঙিশেষে সর্বলেকের 
উপ্বে বর্ষণ কবিতেছে । 

-_ ধম", উৎসাবব দিন ১৩১১ মন 
মনে র।খতে ভবে, এ তার কপাবি হল) পম ॥ জাখাবণ আচিযের সধদ্ধে ওক শিন্দশাষ 
অশ্রদ্ধা প্রকাশ কবেন নি, সকনেব মব্যেহ মানব ঠাব যহিমাকে উপলব্ধি কবেছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথ মানবেব প্রতি পুদ্দেৰ এষ শ্রা্থাকে লক্ষ কবে তাব প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কনেছিলেন | তার মতে 

ভাবতববে বুদ্ধ মানবকে সড়ো ্রিষ।তিলেন । দেবতাকে খান্ষেব লক্ষা 
হইতে অপহ্নত কবিমছিলেন । তিনি বের মাস্মুশক্তি প্রচ কবিয়াতিকলন | 
দয়া এবং কল্যাণ শি স্বর্গ হহনে প্রার্ষণা কৰেন নাই, মান্ষেব অন্থব হইতে 
তাহ! তিনি আহ্বান কখিশাহিলেন । 

“বিচিত্র পবন্ধ', মন্দিব ১৩১* পৌষ 
পববতী। ক।লে জাভায় গিয়ে বোবোবুবেব মন্দিবগাত্রে কি যে চিত্রগুণি দেখেছিশেন 
তাব থেক বৌদ্ধধর্মে মানবসাধাব্ণের স্থান যে কোথা হাব হ্ুম্পষ্ট পরিচৰ পেষে- 
ছিলেন। মন্দিবগাত্রে খোদিত জাতকমৃঠিগ্ুপিতে তিনি প্রতিদিনেৰ প্রাণলীল।ব 
মজন প্রতিকপ" দেখেছিপেন | তা দেখে তাঁর মনে হসেহঙিল- 

বৌন্ধধর্ষেব প্রভাবে দরশমাধাবণেন প্রতি শ্রদ্ধা প্রবণ হমে প্রকাশ পেখেছে। 

জাতকক।[ইনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথ! আছে, হাতে বলেছে ঘুগ যুগ ধরে বুদ্ধ 
সর্বসাঁধারণেব মধ্য দ্রিপেই ভ্রমশ প্রকাশিত । প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালোমন্দর 
যে ছন্দ চলেছে সেই দ্বন্দ্ব প্রবাহ ধবেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে 


বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি শপ 


অভিব্যক্ত। তার চখম বিকাশ হচ্ছে অপবিমেষ মেত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ । 
-“'জাভা-যাত্রীব পত্র', পত্র-১৯, ১৯১৭ মেপ্টেম্বৰ ২৬ 

বৌদ্ধ“ম এই মৈত্রীর শক্তিবে মাশবেতব জীবেখ মধোও অভিবাক্ত দেখেছেন । জাতক 
কথাষ তাঁর পরিচষয আছেঁ। বৌদ্ধধর্মের এই ভাবটি কবিকে যে কওদব মুগ্ধ কবেছিল 
তাব একটি বাক্তিগর্ড অভিজ্ঞতাব বর্ণনা থেকে ৩ জানা যায । কবিবলেনযে 
এস্ সম তিনি একটি গাঁভীকে মিবচক্ষে একটি গ।ধ।ব গা চেটে দিতে দেখেছিলেন । 
এই দেখে তাব মনে হযেছি ণ, বু্ই যে কোনে] “ক জন্মে সে গাভী হতে পারেন এ 
কথ। বাতি জাতককাবেখ একটু ৪ খাধত না। কেননা যে অপবিমাণ প্রীতি ভিন্ন- 
জাঠী” প্র/ণীকেও মৈত্রীব বন্ধনে আবদ্ধ ববে বৌদ্ধধষেব মণ পঞ্তিই যে সেখাণে , এবং 
বৌদ্দএ.নৰ সমস্ত কট ৩রকে ছ।পিশে ববাজ্নথেন্‌ শ্রদ্ধা৪ পৌছেছে সেইখানেই। 

বুঝ 7 বন এল ৈরীব ঝাণাটি ০ অন্ধে +বিব কাছে অ্রম্পষ্ট আকীরে ধব। দিতেছে 
সেটি হণন- 

মা] খখা শি" পুন” মাধুসা এণ পুতমক্গ বকখে | 
এবম্পি সব্বভতেম্ু মানস” ভ।বযে ম্পবিষণ ॥ 

£হ বাশাবে কবি স্ক্ষবিহাৎ থকে এব বণে দেখেছে এখন 1লেছেন--এক পুত্রের 
প্রা ম।তঙাব যে প্রেম সে অপনিমেব প্রেমে »মজ্তাবশ্বকে আপন কবে দ্খোকেই 
বা । ২্গ।বভ 1৫৮1 এই শ্লোকটি কবিব বিশেষ প্র ছিপ এব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবার 
তিনি এঠি উপধৃত বা তাঁব উল্লেখ কবেছেন। ১৩১১ সাপে কি প্রথম শ্লোকটি ডদ্ধৃত 
কবে” ( পৰা উহ্শবের দিন 1 এব পণে শা।সশিকেতন বত তামালায কবি এই 
ক্লেবেপ অগ্তন্িহিন গভাখ সঙ ডণসধি বপে একাধিক স্ণে তাব বাখা 
কবেন (শাতিানকে ৩না ০ আদেশ, পুণ 2] প্রভা ত)1 5500279 ত্রাস্থে (১৯১৩) 
আপন জাবনধশণেণ *পাবচষ ধিঠে গিষে তিশি এই বাণাটি ক্মবণ করেন 
( 12615501078 1 75986 )1 আপ শেব শীবনে [105 26116100019 
(1931 ) এাং 'মান্রষেব ধম? (১০ 5৩) গ্রন্থে দোখ জীবানদ সংত্য।(পলন্ধিব গরুচঘ- 
প্রণর্দে এ মন্ত্রটিই তাৰ মনে এল্পসহে 1 *“ব থেবে বোঝা যয কবিখ জীবনতাত্বের 
সঙ্গে এ বণাটি কত অচ্ছেপ্ভাঁবে জঁডিষে গিবোছপ । আখাব ধর্মব্যাখ্যাব প্রসঙ্গেই 
শষ, ব্যাঞ্গত জীবনে ও কবি যে এটিকে মচসবণযোগ্য বলে মনে কবতেন, হেমন্তব।লা 
দেবীকে লেখা তব এখচি পজ থেকে ভব প্রমাণ পাওয়া যাষ ( “চিঠিপত্র” ৯» পত্র-২* 
১৩৩৮ আম্বাত ৩ )। 

এই প্রনক্ষে বলতে হয, ববীন্দ্রনাখ বৌদ্ 'ব্রহ্মবিহাব'-এর ব্রহ্ষকে উপনিষদের ব্রন্ষেব 


মাএ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় দপ ও উৎস 


সঙ্গে অবিবোধে মিলিযে নিয়েছিলেন । তাই পূর্বোক্ত পত্রেই দেখি কৰি লিখেছেন-- 

“উপনিধদের অন্ুপ্রেরণাধ বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবেব প্রতি অপরিমেষ প্রীতিই 

্রন্ধবিহার ।” এই পত্রে পূর্বেও কবি উপনিষদেব ব্রদ্ষেব স্বরূপ ব্যাখা করে বলেছিলেন__ 
ব্রদ্ষকে চাওয়ই যে সকলের চেয়ে বডোকে চাওয়া । উপনিষৎ বলেছেন £ 
তৃমাত্বেৰ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেষে বডোকেই, জানতে চাইবে । 
সেই চাওযা সেই পাঁণ্যাঁর রূপটা কী। 

- শীগ্তিনিকেতন” ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১ 
এই বপটি কবি বৌদ্ধদেখ ব্রঙ্গবিহাবেব মধ্যে প্রত্যক্ষ কবেছেন। তাই তব মতে- 
“অপবিমিত মানসে, অপবিমিহ মৈত্রীকে সধত্র প্রসাবিন করে দিলে ব্রন্ষমেব বিহ বক্ষে 
ব্রত্মেধ সঙ্গে মিলন হয ।” এই মিলনেই ত্রন্মের স"াকাব উপলদ্ধি । 

এই ভাবেই কবিব কাচে “বঙ্গবিহ'ন ৫1 বন্ধ উপনিষদেব বঙ্ষেখ সঙ্গে মিশে 
গেছেন। অবশ্য বৌথশজ্ঞ লহ ১প্ (ঘষ* বৌদ্ধাদৰ খঙ্গীকে ৯পনিষদিব পক্ষ 
সঙ্গে অভিন্ন বস্লই মনে করতেন (উষ্টা £ বুদ্ধেব বদ্ষবাধ, প্রবাসা ১৩১৮ আবণ, 
বৃদ্ধেব ধর্মে ব্রন্ষেধ স্থানঃ প্রবাণী ০৩০৮ ভাদ)। যাই স্ব, এসছ দ্ধ আধব বিচাব 
এ স্থলে অবাস্তব । 


৫ 
বৌদ্ধ ধমের মণো বশীন্দ্রনাথ ফে একটি 45 প্রেমেব সতাকে দেখেছিলেন, তাঁকে 
নিছক কবিকল্পনাব সষ্টি বলে উপেক্ষ। কব! যায না। এমন কি প্রথম জীবনে বৌদ্ধ 
ধর্মকে তিনি যে শন্যতা ও ন|]প্ততবাদের ধম বন্দে বর্ণনা কবেছিশেন তাকেও শুধুমাত্র 
গ্রচলিত ধারণাব 'অন্তবতনম্নাত্র বলা যায না। যথাসন্তব প্রামাশা শাস্বেব আগো।চন। 
কবেই তিনি তাব মতামত ব্যক্ত কবেছিলেন। তাব বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ প্রবন্ধে 
( বুদ্ধদেব" ১৩১৮ ) তাঁব পবিচয পাঁওযা যাঁষ। 

প্রথম জীবনে কবি যে বৌদ্ধ শূন্যতা খাদে কথা বশেছেন প্ররুতপন্ষে সেটি হল হীনষানী 
সম্প্রদাষে মত। পুঝে।ক্ত প্রবন্ধে তিশি স্প৪ বলেছেন-__-'আমবা সাধাবণও৩ হীনয|ণ- 
মতাবশম্বী বৌদ্ধদেব ধর্মকে বিশ্বদ্ধ বৌদ্ধধর্ম বশিষ। গশা ববিষা লহম|ছিঃ। তাঁধ 
কারণ ভাখবাধ মহযান সন্প্রধায বিশেষ দ্েখ। যাধ না এক যে পালি সাহিত্য গুলি 
অবনম্বন কবে যুবোপীম পণ্ডিভেবা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আনে।চন| কবেছেন, সেগুলি সবই 
হীনঘ|ন মতাবলম্ী। সেইজল বখীন্্র-মগ্রজ সত্যেন্্রনথও পিখেছিলেন-_ 

বৃদ্ধোপদিষ্ট মূল ধর্মেব আভাস যদি কোথাও থাকে তাহা পালি ধর্মশান্ত্রে থাকাই 
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সম্ভব; আর হীনযাঁন মত যদি সেই শান্ত্রপম্মত হয় তাহ! হইলে এ মতটিই আদিম 
ধর্মের অনুযায়ী হওয়৷ সম্ভব । 

-_-বৌদ্ধধর্ম' (১৯*১), সপ্তম পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিকৃতি 
মনে হয় প্রথম জীবনে কবিও এই ভাবনাব ছ্বাব1 প্রভাবিত হয়েছিলেন । কিন্তু নিজে 
স্বাধীনভাবে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে হীনযান মতটি 
'পুঁথি-পডা বিদেশী পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিতদেব গ্রন্থে শুপত্র” থেকে পাওয়া । অথচ তার 
ধারণ1--ধর্ষকে চিনিতে গেলে তাহ।কে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয় । বস্তুতঃ 
যেসব দেশে বৌদ্ধধর্ম আজও সজীব সেই চীন-জাপান প্রভৃতি দেশের দিকে দুটি দিষে 
কবি দেখতে পান, সেখাণে মহাযাঁন মতবণ্দ প্রচলিত । এই মহাধান মতে শন্যতাব 
স্থলে “বিশ্বব্যাপী প্রেমেব অন্রশাসন' দেখা যায । কিন্তু সেইসঙ্গে আত্মশক্রিব স্থলে 
ঠৈবশক্তিব প্রতি অসীম নিভরত।ও মহাযানেব বেশিষ্ট্য । তাই "নাম জপকরা এবং 
শামাবলী আবৃত্তিও আমবা মহা যাঁন-বৌদ্ধসন্প্রায়ে দেখিতে পাই” । স্বভাবতই কৰি 
মহ[যানেব এইদিকৃটি সমর্থন করতে পাবেন শি। তাই তাকে বলতে হয়েছে--'হীনযান ও 
প্রণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাঁযানও পূর্ণ বৌধধম পঙ্চেঃ, এখং এই ছুহকে মিলিয়ে নিয়েই 
তিনি বৌদ্বধর্সেব প্রকৃত সতাকে উপলব্ধি করেছিশেন | সেই সত্যেব এক দিকে হীন- 
যানের আত্মশরণ মগ্_-“অভ্তা ই অন্তরনো নাথ কো হি নাথো পরোসিয়া', এবং অন্য 
দিকে মহাযান-কথিত সর্বব্যাপিনী মৈত্রীব মন্থ । তবে এই ছুই-এর মধ্যে মহাযানের 
প্রেমধর্মের প্রতিই কবিব আকর্ষণ ছিল বেশি । কেননা তিনি অনুভব করেছিলেন-_ 

বৌদ্ধধর্মেব যুলে একটি কার নত্বকথা আছে, কিন্দ সেই তন্বকথায় মানুষকে এক 
করে নি-_তাঁর সঙ্গে মৈত্রী, ককণা। এবং বুদ্ধদেবেব বিশ্বব।াপী হ্বায়প্রসারই মাহুষেব 
সঙ্গে মাহুষেব প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে । 

--'শান্নিকেতন" «, বমের ধর্ম 
কবিব এই উক্তি যে কতদৃব সতা, ভাবতবর্ষের ইতিহাসে তাব প্রমাঁণ মেলে । বৌদ্ধ 
মৈত্রীভাবনাব প্র(বনই একদিন ক্ষু্ধ বিরেধ-বিচ্ছিন্নত।কে ভাসিয়ে দিয়ে সমগ্র ভ'রত- 
বধকে এক করে দিয়েছিল। তাবই প্রেবণায় সবতা।গী বৌদ্ধ ভিক্কৃব দল স্বদেশের 
সীমা লঙ্ঘন করে দেশ দেশান্তৰে প্রেমেব বাণী বহন কবে পিয়ে গিয়েছিলেন । মেই 
বাণী মিপধ থেকে জাঁপান এবং মধ্য এশির1 থেকে যবছ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র বিশে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। আবার এই প্রেমশক্তির প্রের"ই যে বৌদ্ধ ভারতকে শিল্প ও সাাজা- 
শক্তির চরম বিকাশল।ভে সহীয়তা করেছিন দেই এঁতিহাসিক সত্যকেও অস্বীকাব 
করা যায় না। এ সম্বন্ধে কবি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন__ 


৮৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভাবতীয় রূপ ও উৎস 


বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথ! সকলকেই স্বীকাব কবিতে হইবে। অথচ 
ভাঁবতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদ্যকালে এবং তৎ্পরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধদতাতাব 
প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজাশক্তিব যেমন বিস্তাব হই ছিল 
এমন আব কোনোকালে হখ নাই। 

_পিথেক্ সঞ্চয* যাত্রাব পৃবপত্র ১৩১* আধাঢ 
এখানে বৌদ্ধধমেব অভুদয়ক1ল বলত যে অশোকেব বাজ ত্কালকেই বৌঝাচ্ছে ঠাতে 
সন্দেহ নেই। বস্ততঃ দেবপ্রিষ অশে।কেব বাজত্বেব যুগটিই ভাবত-ইতিহাসেব সর্বাপেক্ষা 
উজ্জ্রল ও গৌববমষ যুগ । সে যুগেব সম্বদ্ধিব পশ্চাতে যে কিসেব প্রেবণা কামকবী 
হযেছিল সে কথ! ববীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে হুষ্পষ্টভাবে নিদেশ কবে দিষেছেন।-__ 

বৌদ্ধযুগে ভাবতবধ ঘখন প্রেমে সেই তা।গধর্মকে ববণ করিযা পইশাছিল তখনি 
সমালে তাহ।ব এমন কটি বিকাশ ঘঠিবাছিশ | 
তার কাবণ এত ধর্মেব সাধক প।জপুত্র মবমীনবেণ ঢ খমোচনেব উদ্দেশ্টো একদিন 
বজ্য তাগ কবে পথে পথে খুবেঙিশেন এব সিছিপাভ কবেও তিশি তান সেই 
সাঁধনাব ফল সর্বমানবের ছাবে দ্বাবে বিতখণ কবে টিবেছিশেন । তাই সেহ অলোক - 
পামান্থকে মগন দুঃসাধা সপন কবেই শা ভি জানিদেছিল | সেভ উদ্দেশ্যেই 
তাবা অন্ধবাণ গুভাভিন্তিতে ছবি একে, গণ পবতচ্ছাষ মশ্দিব গছে অনশস 
কাকনৈপুণো অপব শিল্প স্যরি করেছে । বশীক্ষনাথেব তাবাষ ৩।দেব এহ প্রযাস গশ - 
খ্যাতিলেভহীন নিম্বাথ কচ্ছসাধনাম আপন শ্রেষ্টশক্তিকে উৎসগ কখা চিববখণাখের 
চিবম্মবণীমেব নামে | এ। চেটে মহন্ুব অথা এল ভগবান বুদ্ধেব পামূলে হোন 
বাজাধিবাঁজ অশোক শিণাশিপিতে গ্রক।শ কল্লশেন তীব পাপ, অহিত্্র ধা 
মহি১1 ঘোষণা] ববনেন। উব প্রণাতবে চিবক।লেব প্রাঙ্গণে বেখে গেশেন 
শিলাস্তন্তে | 
'বুদ্ধদেব+, বুদ্ধদেব ১৩৩২ টোষ্ঠ 
বস্ততঃ শিল্পনম্পদ্‌ তথা সাত্রজ্যণ্কিব অমবাঁষে বৌদ্ধবুগেখ সর্ব।ংগীণ সম্ধি যেন সমর 
অশোনেব বাক্তিত্বকে আাশ্রথ করেই সার্থক হযে উঠেছিল । বুছেন প্রেম।দর্শ ও বই 
কল্যাশকমেব ছ্বাব। সঞ্তা লাভ ববেছিপ। গ্াঁজবিস্তাব এই বাঁজচক্রবতাঁব কলা [ণ- 
কর্মেবই অন্তর্গত । সেটি লক্ষ করে ববীন্্নাথ লিখেছেন__ 
এই ভাবশবষে একদিন মহাসম্ট অশোক তীহাব বাজশঞ্ভিকে ধমবিস্তাবকার্ষে 
মঙ্গলসাধনকার্ধে নিযুক্ত কপ্িযাছিলেন। বাঙ্সশক্তিপ্ন মাদকতা যে কী স্থৃতীব তাহ! 
আমর! সকলেই জানি ।:**সেই বিশ্বলুন্ধ রাজশক্তিকে- তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসজন 
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দিষা তিনি শ্রীস্তিহীন সেবাকে গ্রহণ কবিষাছিলেন।...ইহ] যুদ্ধসজ্জা নহে ইহা 
মঙ্গলশক্তিব অপর্ধাঞ্ধ প্রাচুর্য, ইহ সহসা চক্রবর্তী বাঁজাকে আশ্রয় কনিষা তীহাঁব 
সমস্ত বাজাভন্ববকে এক মুহর্তে হীনপ্রভ কবিষ! দিষা সমন্ত মন্ুষ্যত্বকে সমুজ্জল 
কবিষা তুলিযাছে। 

__ধির্য', উৎসবের দিন ১৩১১ মাঘ 
অদ্রশক্তিব ছাবা দিগ.বিজমেব পবিবর্তে ধর্মশক্তিব ছ।ব| বিশ্ববিজযই যে অশোকের 
জীবনাদর্শেন মুূলকথা তব শিলাপিপি গুলিতে তাঁব প্রমাণ আছে। উদাহরণস্ববপ 
তব সে (দশ শিলাভশাসন থেকে একটি উদ্বি দেওযা! গেল__ 

“এষে চ মুখমুতে বিজসে পেবানং শ্রিষস যে] খমৃবিজষেো |” 
অর্থাৎ অশোৌকেব মতে ধর্মবিজ্ষট শ্রেষ্ঠ বিজয।১ 
আবাব অশোকেখ কম ও বাঁণীব সঙ্গে পবিচিত কবি নিজেই অশে।কেব আস্তিহীন 
সেব।' ও মঙ্গলকার্ধেব খিব্বণ ছিখে বলেছেন__ 
বেগীদেল নন্য নধপগ্যেব ব্যবস্কা, এমন কি পশ্তদেব জন্য চিকিৎসালয এখানে 
স্থাপিত হইশাছিল, এবং জীবের দুশখ শিবাবশেব চেষ্টা নানা আকাব ধরণ করিষা 
দেখা দিযাছিল। 

_-'গথেব সঞ্চয”, যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৯ আঘাচ 
বলাখাহুপা, এই কাজ সহঙ্গ কাজ ণঘ। অশোক পিজেই তাব পঞ্চম শিপান্*শাসনে 
বলেছিলেন 

“কশশং ছুকবং। যো আ।দকখো! কপাণস সো ছুকবং কবোতি” " 

অর্থ।ৎ কল্যাণ দ্ু্ষণ, যিণি আদি কলাণকৎ তিনি ছুঃসাঁধা স।ধন কবেন ।২ 
কিন্ধএহ বিপুল শঞ্ডিস।ধ্য সেবার? বা শিল্পকলার অপর্যাপ্ত বিকাশের অন্তরালে 
শুধু রুচ্ছন|ধনেধ ছূঃখ থাকলে তা মান্রষকে এমন প্রেবণ] দিতে পাবত না । যে স্বার্থ- 
বুদ্ধিহীন প্রেম মান্ষকে এই পথে প্রবতনা দ্বেয তাঁতে পাওযা যাধ আত্মোৎ্সর্গেব 
আনন্দ । বুদ্ধদেবেব জীবনে বখীন্দ্রনাথ সেই আনন প্রত্যক্ষ কবেছিলেন | 

বুদ্ধদেবেব কতখানি আনন্দেব অধিক।7 "ছল যাহ1তে রাজ্াস্থখেব আনন্দ তাহাকে 

বাধিযা বাখিতে পাবে নাই। 

_-'সাহিত্য', সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪ বৈশাখ 

এই আনন্দেব উত্তবাধিকারই বুদ্ধতক্ত সাধক শিল্পীব দলকে আরাম ও স্থখেব 





১.২ দ্রষ্টব্যঃ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন-প্রণীত “ভাবত্ত পথিক রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের রবীশ্র- 


দৃষ্টিতে অশোক প্রবন্ধ | 
তু 


৮২ রবীন্ত্রসংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উৎস 


সংকীর্ণতায় বাঁধা পড়তে দেয় নি; ছুঃখের দুর্গম গথে তারা কলযাণের ব্রত নিযে 
আত্মবিলর্জনের আনন্দে এগিয়ে গেছেন। বুদ্ধপ্রবন্তিত মৈত্রীর প্রেব্রণাতেই তাদের 
মধ্যে মনুষ্যত্বের এই চরম বিকাশ দেখা গিয়েছিল, সেইটুকুই বৌদ্ধধর্মের সব চেয়ে 
বড় সার্থকতা। ৷ 
বুদ্ধের জীবন ও তাঁর ধর্মকে ববীন্দ্রণাথ কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, এতক্ষণের 
আলোচনায় আশা করি তাঁর আভামসটি ধণা দিয়েছে । প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের মৃত্যুর 
অল্পকালের মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মতত্ব বু বিচিত্র মতের অভিঘাঁতে পবস্পরবিগোধী হয়ে 
উঠে বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়েছিল। মেই আবে বুদ্ধের প্রকৃত বাণী ও তার 
মানবতার উচ্চ আদর্শও অবনতির পথে ক্রমে ক্রমে বিকৃতির অতলে নেমে গিয়েছিল । 
রবীন্দ্রনাথ তাই প্রচলিত বৌদ শান্ত্র বা মতবাদের মধ্যে বুদ্ধের আদর্শ বা বৌদ্ধ সংস্কৃতির 
সন্ধান করেন নি। বুদ্ধেব জীবনের সর্গে এঁঙহাঁপিক তথ্যকে মিশিয়ে শিয়ে কৰি 
তার মতবাদকে গডে নিয়েছিসেন। তাই শাস্ত্রের বাধা তব্র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
মতের মিল হয় নি। 
কবি দেখেছিলেন অন্থপিত কঠোব তপস্তা দ্িমেই বুদ্ধ আপনাকে গড়ে 

তুলেছিলেন। দৈহিক কচ্ছনাধন নয়, অগ্তরেব সংখমসাধনই সেই তপস্তা। সেই 
সাধনাই তার চরিত্রকে ত্যাগে কঠোঁএ অথচ কৰ্ণ।য় কোমল করে তুপেছিল। তাই 
খাগ্হারা মানবের বেদনায় করুণ যে আখিছুটি সন্ধ্যা/তার।ব মতে! ফুটে থ।কে, তার 
কবিতায় কবি 'তাবই উদ্দেশে তার প্রণ।ম বেখে গেছেন। আব রবীন্রমাথিতোর 
ত্যাগনিষ্ঠ ভিক্ষু উপগ্ুপ্ত এবং আনন্দ ক্ষমাহন্দর বুগ্চচরিত্রের শিগ্ধ বিভীতেই এমন 
উজ্জল হয়ে উঠেছে! তাই এই নরোন্তমের প্রতি কবি অপরিসীম শ্রদ্ধা জীবনের 
শেষ প্রান্তে এসে এক পরম অর্থ রচন1 করেছে ।-- 

এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহাম।নৰ 

সব মানবের জন্ম সাথক করেছে একদিন, 

মানুষের জন্মক্ষণ হতে 

নারায়ণী এ ধরণী 

ধার আবিভাব লাগি অপেক্ষ। করেছে বহু যুগ, 

ধহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় গ্ষ্টিপ্ন অভিপ্রায়, 

স্তভক্ষণে পুণ্যমন্ত্ 

তাহারে স্মরণ কবি জানিলাম মনে-_ 

প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ধ আগে 
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এই মহাঁপুকষের পুণ্যতাগী হয়েছি আমিও । 

--'জন্সদিনে', ৬-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ বৈশাখ 
কবিব এই শ্রদ্ধার আলোকেই বর্তমানের দু'খপীড়িত মান্তষ আড়াই হাঁজার বছর 
আগেকার এই দুঃংখজয়ের মন্বদ।তা মহামানবকে চিনে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ 
লস্কৃতি আলে ।চনার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা সেইখানেই। 


রামায়ণ 


কাহিনী” কাব্যেব অন্তর্গত ভাষা ও ছন্দ কবিতাঁধ (আ. ১৬০৩) ববীন্দ্রণাথের বলীকি 
বলেছিলেন__ 

(ঁবতাব স্তবগীতে দেবেবে মানব করি আনে, 

তুলিব দেবত। কবি মানুষে মোব ছন্দগাঁনে। 
অতএব তাঁব জিজ্ঞাস্য-_ 

“কহ মোবে বীর্য কাঁব ক্ষমারে কবে না অতিন্রম 

কাঁচাব চবিত্র খেবি কঠিন ধর্ষেব নি য 

ধবেছে স্বন্দব কান্তি মাণিক্যেব অঙ্গদেব মতো, 

মহৈশ্বর্ষে অ।ছে, নয, মহাঁদৈন্যে কে হযনি নত, 

সম্পদে কে থাকে ভধ্, বিপদে বে একান্ত নিভীক, 

কে পেষেছে সব চেয়ে, কে ধিনোছে তাহাব অধিক, 

কে পযেছে নিজ শিবে বাজভাপে মুক্ুচেব সম 

সবিনযে সগৌববে ধব। মাঝে দুঃখ মহত্তম,__ 

কহ মোবে সর্বদা হে দেবধি তাব পুণা নাম ।” 

নাবা কিল খীবে “অযোধ্য।ব বঘুপতি রাম” । 
উৎকলিত কবিতাংশটিতে ব'মাষণ পচণাব স্থ ঘপ[তেব কথা যেতাবে বণিত ১ষ্ছে তাব 
দ্বাবা বামাযণেব মর্ধকথা তথা এই কাবা সম্বন্ধে বশীক্্রন।থেব মনোভাব ছুই-ই হুম্পষ্টনূপে 
প্রকাশ পেয়েছে । আব এই কবিতাষ তথাজ্ঞানের অভাবে শঙ্কিত বাল্মীকিকে নাখদ 
যে আশ্বাস দিযেছিলেন -“ববি, ব মণো্ভুমি অযোধ্যার চেষে সত্য জেনো? দে 
বথা ববীন্দ্রনীথের এই কবিতাটিব সম্বন্ধে ৪ বল! চলে | এখানে বামাযণেব আদর্শকে ববি 
অনেকাংশেই 'আপন মনের ম[ধুবী মিশ।ষে” বাল্মীকির মুখে আরোপ কবে দিযেছেন। 

পরবর্তী কালে ববীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অসংখ্যবার বামাধণকে 

শ্বরণ কবেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে সেই কাহিনী গুলিকে এমন অভাবনীয তাৎ্পর্ষে মণ্ডিত 
করেছেন, তাতে এমন তত্ব অবে।প করে তার বাখ্য। দিযেছেন যে তা আধুনিক 
লেখকের নৃতন স্যষ্টি হযে দীডিযেছে। যথাস্থানে তাব আলোঁচনা করা হবে। এস্থলে 
দেখ! প্রয়োজন বামায়ণ কত ভাবে কত দিক্‌ থেকে রবীন্দ্রমনকে স্পর্শ করেছিল এখং 
রুবীন্ত্রমানসে তার গুরুত্বই বা কতদূর 


বামায়ণ & 


রামায়ণ ববীন্দ্রন।থের মনকে তিন দিক্‌ থেকে প্রেরণ! দিয়েছিল । প্রথমতঃ এই 
কাহিনী থেকে কবি নূতন সাহিত্যস্থগ্টির উপকবণ সংগ্রহ করেছেন । দ্বিতীয়তঃ 
ভারতীয় সংস্কৃতিব ইতিহাসে এই জাতীয় মহাকাবাটির গুরুত্ব কোঁথায় এবং কতদূর 
সেটি ব্যাখ্যা কবে তিনি আধুনিক পাঠকের মনে মুদ্রিত করে দেবার চেষ্টা করেছেন 
এবং মেই আদর্শ অহ্ুসরণের জন্য দেশের জনসাধ।বণকে উৎসাহিত করেছেন । 
তহীতঃ তিনি এই প্রচপিত কাহিনীকল্পনার অগ্তশিহিত মূল সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে 
৪ তার বাখ্য! করে তাঁকে নৃতনবপে পাঁঠকসমাঁজের কাছে তুলে ধরেছেন। এবার 
থকে একে এগ্জপিব পবিচয় নেওখা যাক। 


্‌ 

“জীবনম্থৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, চাঁকরদের মহলে যেসব বই নিয়ে তা সাহিতা- 
চচ|ব স্বত্রপাত ভয়, তাঁর মধ্যে কগ্ডিবাসের বামায়ণ প্রধান । তখন থেকেই তিনি রামীযণ 
"্মাবুত্তিব সঙ্গে সঙ্গে তার বস-উপভোগ ও করতেন । এ সম্বন্ধে তিশি নিছেই লিখেছেন-_ 
বামায়ণ পভাঁব একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।-""দিদিম-''যে 
কন্তিবাসেব রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেশকাগজ-মপ্তিত কোণছেভা-মলাট-ওয়াল! 
মপিন বইখানি কে।ণে লইয়া মাঁয়েব ঘবেব দ্বারেব কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম । 
বামাযণের কোনপো-একট। করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পডিতেছে 

দেখিয়া, দিদিমা জোর করিয়] আমাৰ হাত হইতে বইটা ক।ড়িয়া লইয়া! গেলেন। 
-- জীবনস্থৃতি” শিক্ষারস্ত 
ক্ত্িবামী বমীস্ণেৰ পরে আর একটু বডো বয়সে ব।ল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণেব সঙ্গেও 
কবির পবিচয় হয়েছিণ। পিতাব সঙ্গে ভ'লহৌসি পাহাড়ে গিয়ে তিনি মহ্র্ধির কাছে 
বাল্সীকির স্বরচিত অনুট্ুভ ছন্দের রামাঁয়ণ' পড়ে এসেছিলেন । কিন্তু তা খজুপাঠ, 
গ্রন্থে উদ্ধু সামান্য অংশমাত্র । পববততী কালে মৃণ বাল্মীকি-রাঁমায়ণের সঙ্গে তিনি 
কতদূব পরিচিত হযেছিলেন তা জন] যায় নি। বে “বাশ্সীকিপ্রতিতা? (১২৮৭ 
এবং “কালম্গয়।' ( ১২৮৯ ) গাতিশাটা ছ।৮- সংস্কত রামায়ণের যথাক্ষমে আদিকাণ্ডের 
প্রখ্যাত--মা নিষাদ প্রতিষ্ঠং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ) (২১৫) ইতাদি এবং 
অযোধ্যাকাগ্ডের পুত্র বাসনজং দুঃখং যদ্দেতন্মম সাম্প্রতম্* (৬৪1৫৪ ) ইত্যার্দি প্লোক 
দুটি উৎকলিত দেখা যাঁয়। এ ছাঁড়া দীনেশচন্দ্র সেনের 'রাঁমায়ণী কথা'র ভূমিকাতেও 
( 'প্রাীন সাহিত্য” রামায়ণ ১৩১০ পৌষ) আদিকাণ্ড থেকে একাধিক গ্লোক 
উদধূত হয়েছে। এর কিছু কাল পরে প্রাীন ভারতের তপোবনসংস্কাতির পরিচয় 


৮৬ বশীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতী বপ ও উত্স 


দিতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ বামাযণের অযোধা| ও অবণাকাগ্ডের এক|ধিক শ্লোক 
উদ্ধৃত করেন ( শাপ্তিনিকে ওন” ২, ৩পোবন ১৩১৬ )। তীাঁব বচনাষ বামায়ণ থেকে 
উদ্ধৃতিব সীমা এই পর্যন্ত । পববর্তী কাশে সংস্কত বামাযশেব শ্লোকেব বাবহ!ৰ তাঁর 
স|হিত্যে চোখে পড়ে নি। উপাধান-সংগ্রহ বিভাগটি ধেখলেই এই উও্ড্রি সহ্যতা 
বোঝা যাবে। স্থতরাঁং ববীন্দ্রসাহিত্যে রামাষণেব প্রতাক্ষ উদ্ধৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্প । 

রামাংণের কাহিনী অবলম্বনে নতন সাহিতস্ছিও তার বেশি শয। প্রাচীন 
'স্কৃত কবিদেব উপব কিন্তু বাম।যণেব স্্রগভীব প্রভাব ছিন। তীদেব হাতে বামাষণ 
ঘে কতভাবে অন্তত অন্থশ্কত ও অনুধি ৩ ইনেছে ৩|র ভান! নেই । গ্রাস্তা প্রথম 
শতকেই মহাকবি অশ্থঘোষ পম।:0প আদর্শে বুদ্ধচাবত পচপা কবে । তার 
পববর্তা কবির! বামা ণকে মদর্শমান পা বেখে প্রতাক্ষ ভাবে বাযব।হিশীকে অনলঙ্ন 
কবে কাব্য নাটক ইতাপি বনা কবেহেন । কাটধাস (বনু । এ), ভবঠ ( উন্তণ- 
রাষচবিত ), মুপাবি (অনঘব11), ভঙ্তহবি (তটিকাবা ) প্রঠন তা পব *ঠতম। 
রাযাষণের চর্চ। বালা দেশেও যাথষ্ট হি অভিনণ ( আ. শী, ৯* * ক) এবং 
সন্ধযাকব পন্দীব (শ্রী; ১১এ--১১শ শঠক ) বাম ঝা ড৮ তাত সণ । ভাবু 
বাংলা ভাষার আদি বামাষণ- চটি ঠা কবি হলেন কবল | এন দিক থেকে এটিব 
বাংলার আদি কাবা বল। চলে , অপ্ততঃ এট যে খাঁশাখ প্রথম জাঙাখ মহাক,ব্য 
তাতে সন্দেহ নেই। শ্তপুখাণ্ল। শখ, ভাবতেৰ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাবা শি ও 
বামামণের অন্সরণ দেন 71 তুপপাদাসেব (১৫২ ১০২৬) খিণ্না কাব। 
বামচবিতমানস তাখ মধ্যে প্রধান । আবুশিক কালের বাড কবিদব পাচেও 
বামীয়ণেব আকধণ যে কমে নি মবুকদণ দন্তেৰ মেঘনাদবধ "াবা ভাব প্রণঃ শিশন। 
তা ছাড়! এই প্রসঙ্গে গিবি*চন্দ্র ঘোষেব রাখণবধ-অভিমন্তাবপ শশ্ম বিজন € ১২৮৮) 
ও সীতাঁব বিবাহ-বামেব বনবাস-শীতাতবণ (১২৮৯), থাতগ্ *ল 10 ব পাখা 
(১৩৭) ও সীতা! (১৩০৯) এব" হখগোিন্দ লস্বব চৌধুবাব দঙগাননবধ কাবা (১৩১০) 
প্রভৃতি ম্মবণ করতে হষ। 

ববীন্দ্রনাথ কিন্ত এমন প্রশ্যক্ষভাবে থাযাসণেন মূল ক।হিপীব ম্সবণে পোপ 
সাহিত্যন্থ্টি করেন স্ি। কেবল ব্মশচন্দ্র ভট্টাচার্য -কৃত পিশাক্ষপম্‌ বাল্মীপ।ষ 
রামায়ণম্‌? গ্রন্থটি । ১৯-৫ |) তিনি সম্পাধণ কবেছিপেন। তবে তিশি বামায়শেব 
কোনো! কোনো! ঘটনাকে অবলম্বন করে কাবা রচনা কপেছেন। তাব প্রথম জীবনে 
লেখা 'বাল্সীকিপ্রতিভ।' শীতিন।টে)ব কাহিনী মূলতঃ বামাষণ থেকেই নেওয়া । 
১ প্রষ্টব্য £ ছ্িতীয় পৰ, অশ্থঘেষ, শুত্রক ও বিশাখত্ত অধ্যায় 


বামাষণ ৮৭ 


অবস্ত এটি লেখার প্রত্যক্ষ প্রেরণা তিনি পেষেছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর 
সাবদামঙ্গল? (১১৮৬) কাব্য থেকে । এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন-__- 
বালযকালে বাল্সীকিপ্রতিভা-নামক একটি গীঠিনাট্য বচন1 করিয়া “বিদজ্জন- 
সমাগম"-নামক সন্মিলন উপলক্ষে অঠ্িনয কবিষাছিলাম। সেই নাটকের মূল 
তাঁবটি, এমন-কি, স্থান স্থানে তাহার ভাষ| পযপ্ত বিহাবীলালেব সারদামঙ্ষদেব 
আর্স্তভভাগ হই গৃহীত | 
-- আধুনিক সাঠিড্য+, বিহারীলাল ১৩১ আবাচ 
** বসব কৰি শে *কালমুণশী” গীঠিনাটাটি বচনা কবেছিলেন তাঁব কাহিনী ও 
বহশখণ থেকে নেওুখা। এব পবে মঅহন্যাব প্রতি (১২৯৭ "মানসী? ) এক পতিহা 
(১৩ ৪ "কাহিনী? ) পামক ভি বনি" পি বামাণে বশিত কাহিনী শ্বখলম্বন 
করেই শিখেছিলেন | শবে এহ ক বি”। ছু'টিঠে যে স্তগভীব ভাবম” "শাঘপর্ষ আবোপ 
কব। হযেছে * যেভাবে তাব শক্ষম্ম বিশেষণ কবা হখেছে হাতে ত। আদি কবির স্থল 
কল্পনাকে বণ দূবে অতিঞন ণলে গেতে। ভাগ মঅভিশপ্া খধিপত্বী অহল্যাকে 
সনে।ধন কান বখন কবি বলেন 
*১বল ৩৯|হ 
৮০ প** পল্থ মক্দিগবিজষে 
সঙ আক।কে, ঈন্ি * সে ক্ষুদ্ধ হণ্য 
তোম।ব পাষাণ ঘেবি করিতে শিপাও 
৬বব অঙিন।শ *ব সেআঘ।৩ 
ও|গ।* কি জীবণেব কম্প ৩তব দেহে? 
তখন এ জিজ্ঞাপীব আভাশ থেলে হ।ধুনিক কবিব কঠকে শিঃসনোহেই চেনা যাষ। 
তেমনি তাপস খস্ু“ক্গ পতিশা নাবীব পঞ্ন। কবে যেভাখে খশেছেন- 
“মাল, ট বুলি কুমি। 
ফুট আনন্দ ব'গুতে তোঃ শ, 
ছুটে আত 7 বণ উনি)” 
এবং তা শুনে সেহ নাবীব যে অন্ভ্ভতি-_ 
ধন্য বে আমি ধন্য বিধাতা 
হথজেছ আমাবে বমণী কবি । 
তব দেহমষ উঠে মোব লয, 
উঠে জয তাঁব নয়ন ভরি। 


৮৮ রবীন্্রসংস্কৃতির ভাবতীয বপ ও উৎস 


সেই আশ্চর্য অনুভূতিকল্পনার কোনে! তুলন1 বাল্সীকিব কাব্যে পাওয়া সম্ভব নয়। 
পূর্বোদধূত ভাষা ও ছন্দ কবিতাটির সম্বন্ধেও সেই কথা। আসলে রামায়ণবর্ধিত 
কাহিনীব স্বত্রটুকু মাত্র অবলম্বন কবে বখীন্দ্রনাথ এগুপিকে সম্পূর্ণ নূতন বপে স্টি করে 
নিয়েছেন । এইভাবেই তিনি “সোনার তখী” কাঁবোব অন্তর্গত পুবস্কার কবিতায় 
(১৩০০ )মুল বাঁমাণের ভাঁবনিধাসটুকু ধবে দিষেছেন। অবশ্ত ধাবা বামাধণ 
অবলম্বন কবে কাব্যবচনার প্রযাস পেযেছেন, তারা প্রত্যেকেই যথাপস্তব আপন আপন 
স্বাতত্ত্য বক্ষা করে চলেছেন । তবে এ খিষষে কবি ববীন্ত্রন(থেব প্রয।মই যে সবচেয়ে 
সার্থক তাতে সন্দেহ নেই। 
পরব্তী কালে কবি আব প্রত/ক্ষভাবে বাঁমায়ণেব উপকবণকে কাজে লাগান নি। 
তার সাহিত্যে ত। স্ুন্্রভাবে মিশে গিযেছিব। তবে কখন 5 কখন ববীন্দ্রপাহিতো 
বামায়ণের পবোক্ষ উপার্দীনকেও চেনা যাষ। তাই “চিত্রা কাঁব্যেব নগবসংগীত 
কবিতাঁষ ( ১৩০২?) যেখানে দেখি-_- 
কোন মাথামুগ “কীথাষ নিত 
স্ব্ঝিলকে কপি নু 
তাহবে বাঁধতে শোলুপচিন্ত 
ছুটিছে বুদ্ধবালকে । 
সেখানে আধুশিক জনমাশসেব ধনাপপ স।ব আভাল থেকে স্বর্ণমুগেব প্রতি শীতার 
লু্ধতাব চিত্রটিই মনে আসে। তেমনি তাৰ আব একটি গানেও শুনি-_ 
তাবা যেষা বলিস ভাভ, 
আমাব সোনার হবিণ চ1ই | 
ও সেই মনোইবণ চপল 5বণ 
সোন।র ভব্ি চাই ॥ 
সে-যষে চমৃকে বেডাঁষ, দৃষ্টি এভায়, 
যাঁষ না তাবে বীধা। 
সে-ষে নাগাল পেণে পাপাষ ঠেলে, 
লাগা চোখে ধা1দ]। 

-_ গীতবিতান", প্রেম ১৮৪-সংখ্যক গান 
স্পষ্টই বোঝা! যায়, এখানে কবির কল্পনাষ ব্বর্ণমুগের মবীচিকারই অশিবাধ ছায়াপাত 
ঘটেছে। 

বামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে কবির নৃতন স্থত্টি এর বেশি অগ্রপর হয় নি। 


রামায়ণ ৮৯ 


তবে দীর্ঘ দিন পরে লেখ! “রক্তকরবী” নাটকের (€ ১৩৩৩ ) কাহিনী রামায়ণ থেকেই 
গৃহাত বলে রবীন্ত্রন।থ দাবী করেছেন । এবার সেই প্রসঙ্ে আসা য।ক। 


৩ 


প্রথম-সংস্করণ “রক্তকরবী" নাটকের প্রস্তাবনা ১৩৩১ সাপে শিখিত কবির একটি 
অভিভাষণ। তাতে রবীন্দ্রনাথ রহস্যচ্ছণে বশেছিলেন-_ 
র|মায়ণের গল্পের ধাগার সঙ্গে এর যে একট। মিপ দেখছি তার কারণ এ নয় যে, 
রামায়ণ থেকে গল্পটি আহবণ কর।। আসল কারণ, কবিপগুরুই আমার গল্পটিকে 
ধাঁনযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। 
এই বলে তিনি তীর 'রক্তকরখী'র সঙ্গে বামায়ণেব শাদৃশ্ট বর্ণনা কবে বলেছেন__ 
২ঠ[ৎ মনে হতে প।বে, খ[মারুণটা ৰপক কথা । বিশেবত যখন দেখি, রাম রাৰণ 
দুই নামের ছুই বিপবীভ অর্থ । রাম হল আরাম, শান্তি ) বাৰণ হল চীৎকার, 
অশাপ্তি। একটিতে নখাস্কুবেব মাধুধ, পল্লবের মমর; আব-একটিতে শান-বাধানো 
রাস্তার উপব দিয়ে দৈত্যরথের বাঁভত্প শঙ্গববশি।-**বাম ও রাবণ এক দিকে দুই 
মানুষের ব্যক্তিগত কূপ, আব-এক দিকে মান্ষের ছুই শ্রেণীগত বপ। আমার 
ন।টকও একই কালে বাঞ্িত মান'ষর আর মানগত শ্রেণীর ।.*.আদিকবির 
সত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কাঁবণে লস্কাপুবীতে তিন রাবণ ও বিভীষণকে 
স্বতন্ত্র স্থান দিখেছিলেন। কিন্ত আভাস দিয়েছিলেন যে, তারা একই, তাবা সহোদর 
ভাই। একই নীড়ে প।। ও সেই পাপের মৃতাবাণ পাপিত হয়েছে। আমার 
স্বল্লায়তন ন।টকে রাবণের বতম।ন প্রতিনিখিটি এক দেহেই বাখণ ও বিভীষণ , সে 
আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে। 
এখানে বক্তকরবী এবং গামায়ণেব মধ্যে কবি যে মিল দেখিয়েছেন, তার প্রসঙ্ 
অবাস্তর। আদলে কবি রামায়ণের উপর একট। নৃতশ ভব, একটা নৃতন তাৎপর্য 
আরোপ কবে দিয়েছেন এবং বলা বাছল্য র|ম।রণে এই নৃত্ন ভাঙ্টি রবীন্দ্রকল্পনারই 
সষ্টি। বাম ও রাঁবণকে তিনি যে ছুটি ০-*তে ফেলেছেন তার একটি খ্ল কর্ষণজীবী 
সভ্যতা এবং অন্তটি আকর্ষণজীবী সভাতা। কধণজীবী সভ্যতার প্রতীক নবদূর্বাদল- 
শ্তাম রাম আর দশমুণ্ড বিশহস্তের অধিকারী বন্ৃসংগ্রহী বহুগ্রানী রাবণ অ।কধণজীবী 
সভ্যতার প্রতিনিধি । সে মৃত্িমতী কৃষিপক্ী সীতাকে স্বর্ণমায়ায় প্রলুব্ধ করে হবণ 
করেছিণ অর্থাৎ কর্ষণজীবী সভ্যতা ধনলেভে আকর্ষণজীবী সভ্যতার কবলে পড়ে 
নিজিত হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যস্ত জয় হল রামের অর্থাৎ কৃষিলভ্যতা আকর্ষণজীবী 


৯০ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


সভ্যতাকে পরাস্ত করল। ওই সময়েই লেখা কবির আর একটি প্রবন্ধে তিনি এই 
ভাবটিই সংহত আকারে প্রকাশ করেন | 
রামায়ণিক লড়াউবের মুল হচ্ছে সীতাহরণ, অর্থাৎ রুষিক্ষেত্রের প্রতি উপদ্রব । 
রামচন্দ্র যে কৃষিধর্মরক্ষক বীরত্বের প্রতিকপক ( ৪500501 ) তা তার লোকবিখ্যাও 
নবদূর্বাদলের মতে। শ্যামবর্ণের দ্বারাই (প্রমাণিত হয়। 

--“সমাজ', ভারতবাঁয় বিবাহ ১৩৩২ 
এর কিছু দিন পরে জাভায় গিয়ে তিনি ভার তীয় সংস্কৃতির যে “ভাঁঙাচোরা” রূপ দেখে- 
ছিলেন তার মধ্যে রাম।এণক।হিনীর বপান্তর তীব ঘুষ্টিকে বিশেবভাবেই আকৃষ্ঠ 
করেছিল । জাভ।য় প্রচলিত বামায়ণে ব।মপীতা ভ।ইবোন। সেই ভাইবোনে বিবাহ 
হয়েছিল । ববীগ্জণাঁথ এই কাহিশীর অস্থবালে সভা প্রচ্ছন্ন দেখেছিলেন । ভাই তিনি 
বলেছেন যে সীতা বা হশবিদারণবেখাকে পৃথিবীর কন্া ক্লা যায় । আর শস্তকে যদি 
নবদুর্ব।দলশ্াম বলে কল্পনা করবা ৬ন দলে সেই এন্ত হয পথিবার পুত্র । এই কপক 
অনুযায়ী রামসী ল ভাহবোন এবং পবম্পণ পপ্িণয়বন্ধনে আবদ্ধ । 

জাভ।য় প্রচলিত ক।ঠনীব এস শীষ কবেই করি ক্ষন থাকেন শি। * রামাধণের 
অন্তপণিহ্ত কষিসভ্যতাৰ কশকটি পবীন্ত ₹ল্লনাকে এমনভাবে অধিকার কবে রেখোছন 
যেতিপি "ভাব তাখখষ আবিষ্ক।বে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং বলেন-- 
কবর ক্ষেত্র ছুরকম কবে নষ্ট হতে প|রে_এক বাইরেব দৌরাক্সো, আর-এক 
নিজের অযত্বে। যখন খাবণ শীঙাকে কেডে নিয়ে গেল তখন বামের সঙ্গে শীতার 
আবাগ মিলন হতে পেরেছিল । কিম্ব, যখন অধত্রে অনাদরে ধামশীতাপ বিচ্ছেদ 
খটশো। তথন পৃথিবীর কন্স! সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্রে নির্বাসিত 
মীতার গভে যে.যমজ সন্ভ।ন গুন্সেছিল তাদেগ নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত 
অর্থ ছেদন, কুণের অর্থ জানাই আছে। কুশ ঘন একবার জন্মীলে ফসশের খেতকে- 
যে কিরকম নষ্ট করে সেও জানা কথা । আমি যে মানেট! আন্দাজ করছি সেটা 
যদি একেবারেই অগ্রাহা না হয় তাহলে লবের সঙ্গে কুশেব একত্র জন্মানে।র ঠিক 
ত।ৎপর্ধ কি হতে পারে, এ কথা আমি পণ্ডিতদের গিজ্ঞাসা করি। 

--'জাভা-যাত্রীর পত্র” পত্র-৭ ১৯২৭ অগস্ট ১ 
রামায়ণকে কুষিসভাতা বিস্তারের ইতিহাঁসন্ধূপে কল্পনা কবা রবীন্দ্রণাথের পূর্বেও 
প্রচলিত ছিল | ভবে লবকৃশেন যে ব্যাখা! ধৰি দিয়েছেন তা নৃতন এবং এই নিয়ে 
মতভেদদের অবকাশ আছে । 

মূল কাহিনী ছাঁড়া রাঁমায়ণের অন্তান্ত নাঁনা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা বা কাহিনীকেও কৰি 


রামায়ণ ৯১ 


নৃতন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যবদ্বীপ যাত্রার পৃবে বৃহত্বর-ভীরত-পরিষদের বিদায়- 
সম্বর্ধনা! উপলক্ষে তিনি ঘে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষ একদিন নিজেব 
ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ না থেকে বহু ছুঃখের মধ্য দিয়ে বৃহতর বিশ্বে নিজেকে 
সম্প্রসরিত করেছিল। তিনি রাঁমায়ণের মধো সেই লাধনারই প্রত্থিরণ লক্ষ 
করেছিলেন । তাই তীর বক্তব্য-_ 
রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন কবেছিপেন তখন কাঠবেড়াণিব স্থান হয়েছিল সেই 
কাজে ।"""শীতাকে বাবণের ঠাঁত থেকে উদ্ধাব কর।'ই পুথিবীতে সকণ মহৎ 
সাধনার রূপক । সেও শীতাই ধর্ম , সেহ সীতা জান, স্বাস্থা, সমুদ্ধি; সেই সীতা 
সুন্রপী ; সেই শীতা পর্মনবেব কশাণশী। নিজের কে।টক্সের মধ্যে প্রভৃত খান্ত- 
সঞ্চয়ের এখধ নিদ্ধে এ কাএবেড়াণির সাথকভা হিশ না, কিন্ত শ।তা-উদ্ধারের 
মগৎ কাজে সেয়ে শিজেনে নিবেদন কবেছিপ এভজনোহ মাশবণাৰ তা তাৰ পিঠে 
আশীবাদধেখা চিফিত করেহিলেন । 

--কালাগুর' বৃহত্তর ভারত ১৩৩৪ আব্‌ৎ 
অনেক ক্ষেত্রে আবার কবি নিজেন মনেব কোনো ভাব প্রক্কাশের শনা রামাম্ণ- 
কাহিনীকে বাবভাব করেন । তাই মহৎ সাহিতালস্টগ্ন আদর্শ বোঝাতে গিপ্নে তিনি 
ব|মায়ণের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন_ 

মহৎ সাহিত্য ভে।গকে লোভ থেকে উদ্ধার করে |" রাবণেব ঘরে শীত! লোভের 
দ্বারা! বন্দী, বামের ঘরে শীত! প্রেমের ছার| মুগ্, সেহখানেই তার সতা-প্রকাশ। 
প্রেমের কাছে দেহের অপবৰপ রূপ প্রকাশ পায়, লেভেব কাছে আগর স্কুল 
মাংস। 

_ আত্মপবিচয়”, অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ 
এখানে ব।মায়ণের বূপককে বহিহিধয়ক কাহিনীর মধ্যে না রেখে কবি তাকে টেনে 
নিয়েছেন মানুষের অন্তর্লোকের গভীরে । মাব এই গভারতার থেকে তিনি এক 
দিকে যেমন সাহিত্য্গঠিব রহস্য সন্ধান করেছেন, অন্য দিকে তেমনি তাৰ মধ্যে 
আধ্যাত্মিকতাপ মহনীঘন তাৎপর্য ও সংগুধ দেখেছেন। তাই রামায়ণের ক।হিনী স্মরণ 
করে তিনি বলেন, অশোঁকবনে বন্দিনী শীতার কাছে রামের দূত তাঁর আংটি নিয়ে 
এসেছিল। সেই আংটি দেখে সীতা বুঝেছিপেন, রাম তাকে ভোপেন নি ; তাকে 
উদ্ধ।র কর।র জণ্ই তিনি এসেছেন । তেমনি-- 

ফুলও আমাদের কাছে নেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে । সংসারের সোন।র লক্কায় 
রাঁজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি ? রাক্ষস আমাদের কেবলই বলছে» 


৬২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কপ ও উৎস 


“আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজন1 কবে11 'সে (ফুল) চুপিচুপি" বলে" 
আমি সেই স্থন্দরেব দূত, আমি সেই আনন্দমষের খবব নিযে এসেছি । এই 
বিচ্ছিন্নতাব ছ্বীপেব সঙ্গে তাব সেতু বাধা হযে গেছে * তিনি তোম।কে এক মৃহর্তের 
জন্যে ভোঁলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার কববেন । " তখনি আমব] বুঝতে পাবি, 
এহ সোনার লঙ্কাপুবীই আমাঁব সব নয় -এর বাইবে আমাব মুক্তি আছে । 

শান্তিনিকেতন" ২, শ্রাবণসন্ধ্যা 
'মানুষেব ধর্জ' গ্রন্থেও ( অধাষ ২) মান্তষকে উপকবণবনঙ্গ পাথ্বিব জীবনের চেষে 
অহত্তর জীবনের সন্ধান দ্বিতে গিষে তিনি বামাধণকে ম্মবণ কবে বলেছেন, স্বর্ণলঙ্কাব 
উশ্বর্যবাঁন বাবণের পবাভব হল খাঁমচন্ত্রে কাছে অর্থাৎ বাহবে যিনি দরিদ্র আত্মা 
যিনি এখরধবান তাব কাছে । 

বাধধণেব এহ আধ্যাত্মিক বাখা] ববীন্দ্রন'থকে থে শুধু পবিণ 5 বদসেই অধিকার 
কবেছিল ৩ লা যাষ না। প্র মবযসেই 'পঞ্চ৬৩, খরন্থেব অপূর্ব খামাযণ প্রবন্ধে 
কবি খলেছিগেন, বজা বামচন্দ্র র্যা মাষ প্রেম নামক শীতাকে পানা বাক্ষমেব 
হত থেকে বঙগশ কৰেও শেছে শাঞ্সেণ বানাকানিতে নাকে মৃত্যুতমসাব তীবেএনবাশিত 
কবে দেষ। তার পবে বুশ এবং লব, কাব্য এবং লপিতকশা এ? মায়ের কাছে 
প্রেমমঙ্গশেন গান গাইতে, আজ মে গাঁন শেষ হয পি । দেখা হয নি জয ভয কাঁব-- 
ত্যাগপ্রচাবক খৈব(গ্যধমেব, *। প্রেমমঙ্গল গানেব। 

বাল্মীকিবচিত কাঠিন্াবৰ ৬পব কবি যেমন নৃুতণ তত্ব আবোপ কবেছেন, বামাযণেব 
ক'তকপ্ডলি প্রচশি৩ ব্যাখা ।কে ও তেমনি তিনি জান মাধাহ্সিক ভাবনার খঙে পঞ্চিত 
কবে প্রকাশ করেছেন 

লেকে প্রসিি আছে যে, বাণ ভগবাণেব শত্রু ৩। কবিসা মুক্ডিলাভ কখিষ।।খহল । 

ইহার অর্গ গই যে, মতো নিকট পশাস্ত ইলে নিবিভভাবে অত্্যেব স্টপনন্ধি 

হইষা! থাকে । লসঠাকে অবিবোধে অস*শষে সহজে গ্রহণ কবিশে তাকে সম্পূর্ণ 

গ্রণ করা হয না। 

--সমাজ”, পূর্ব ও পশ্চিম ১৩১৫ 
এইভাবেই কৰি বামায়ণের প্রচপিত ভক্তি ও খিশ্বাস -মিশ্রিত ব্যাখাকে নতন তাৎপর্ষে 
অপ্ডিত কবেছেন | 

রামধিণকে উপণক্ষ করে ববীন্দ্রনাথ নান! তত্তের অবতাবণা কবেছেন, কখনও বা 
তার নৃতন ভাষ্য কবেছেন। কিন্ক তার কষ্টিশীল কল্পন। সেইখানে থেয়ে থাকে নি। 
বাল্মীকির কল্পনা যেখানে রূপণ, সেখানেও রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-উৎসের করুণাঁবারি 


রামাযণ ৯৩ 


স্বত:ই উৎসাবিত হয়েছে। তাই অব্যক্তবেদন1 শ্লানমুখী উসিলার গসঙ্ষে পাঙ্পীকিক 
প্রতি অন্থযোগ কবে কবি বলেছেন-: 
লক্ষণ তাহ।র দেবতাযুগঞ্ুলর জগ্ত কেবন নিঙ্গেকে উতসর্গ কবিযাখিনেন , উনিশ 
শিজের চেষে অধিক নিজে স্বামীকে দাঁন কবিষাছিলেন, সে কথা কাবা পেখা 


হহননা। 
_ প্রাচীন সাহিত্য", কাবোব উপেক্ষিত ১৩০৭ জৈ 


তবে আর্িকবিব কাব্য উত্সিনাধ জন্ত স্থনসণকোচ কবেছিণ বলেই ববীন্দ্রতদয যেন 
অণ্রসব হযে তাকে অভ্যর্থন। কবে লিষেছে এবং চিবক।লেব জন্য তাকে অমন 1 দান 
কাছে | 


শু 


বাঁমামণকে ববীন্দ্রনাথ যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণচীবী সভ্য ঠাব ছন্দেব বপক বণে 
ব)খ)| কবছেশ মেট নিছক কমন প্রক্ঙ নম । কৰি মনে কবেন সমস্ত বৃহৎ কাঁব্যই 
মানধজীবনসন্তৰ, তা পুণবাপুবি কান্পণিক হয না| তাই বামাবণ রচিত হবাব পবেই 
বাস্বিত সন্গন্ধে নানা! জনশ্রতি ও পুবাণকথা দেশময বা।প হযেছিশ। তাব ভিত্তি 
সত্যমৃশক সন্দেহ নেই । সেই জনশ্র্তিই বামাথণ কাদব্য দানা বেঁধে উঠেছিল । কৰি 
তাব সাঠিত্যন্থষ্টি (১৩১৪ আবাঢ 'সাহিতা" ) তারওবর্ষে ইতিহাঁসেব ধার (১৩১৯ 
ইতিহাস") প্রস্তুতি প্রবন্ধে বামাযণের অন্তনিহিত মেহ মতাকেহ এতিহাসিকের দৃষ্টি দিষে 
বিচাব কবেছেন। তিনি দেখেছেন, আয আধিপত্যেব আগে যে দ্রাবিড জাতীযেবা 
ভাখতেব আদিম নিখাসীর্দে জয কবেহিল তাঁবা অসভ্য ছিল না। তাধেগহ বংশ 
দাক্ষিণাত্যেব কোনো হৃর্গমস্থানে পবাকাপ্ত হযে উঠে এক সমৃদ্ধিশ।শী রাজ্য স্থাপন 
কবে।-- 
বামচন্দ্র বানবগণকে অর্থাৎ ভাবতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইযা বনু 
দ্িনেব চেষ্টায় ৪ কৌশলে এই দ্রাবিভদ্দেব প্রত।প ন্ট করিধা দেন ১ এই ক।রণেই 
তাহাব গৌববগান আধদেব মধ্যে প্রচলিত হইযাছিপ | 
_-'সাহিত্য', সাহিত্যসথষ্টি ১৩১৪ আঘাচ 
এই প্রবন্ধে কবি বামাষণক।হিনীব গল্পাংশ যথাসম্ভব বজন কবে তার এত্য ইতিহাসিটি 
যথ।বথভাবে উপস্থাপিত করব চেষ্টা কবেছেন । ভাবতবর্ষে ইতিহাসের ধার! প্রবন্ধে 
এই বিশ্লেষণই ব্যাপকতব হযে উঠেছে। বামাধণেখ মূলে কৰি একটি সমাজবিপ্লৰ 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেটি হল ব্রাহ্মণৃ-ক্ত্রিষের বিরৌধ। ব্রাহ্মণ্যসংস্কতিব প্রতীক 


৯৪ রবীন্দত্রসংস্কৃতিব ভারতীয় রূপ ও উৎস 


হলেন গমচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠ, আর ক্ষাত্রধর্মের পক্ষে ছিলেন বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রই 
বামকে তার পিতাব অমতে কুলধর্মেব বিপক্ষে টেনে নেন এবং তাঁব দ্বার! ক্ষব্রদেষী 
ত্রাঙ্গণ পরশুবামকে পবাস্ত করেন। 

বাম আবাব কৃষিবিস্তবের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন । সেই সময়ে ক্বত্রিয বাজা 
জনক এক দিকে ব্রহ্ষজ্ঞান এবং অন্ত দিকে কঁষিধিষ্যাব অগ্কশীশন কবছিলেন। তাৰ 
ক।জেব বিদ্ব ঘট।চ্ছিল শৈধ মাবণ্যকেব। | তাই জনক ঘোষণা কবেছিলেন__ 

শিবোপানকদেব প্রভাবকে নিবস্ত কবিযা যিণি দাক্ষণখণ্ডে আযদেব কৃষিবিগ্ভা ও 

এন্গবিদ্ভাকে বহন কবিষ! লউথা যাইতে পাঁরিবেশ তিনিই যথার্থ ভাবে ক্ষঠিষেব 

অ।ধর্শ জনকপাজাব অমাঁভবিক ম।নসবন্াথ সহিত পবিণী৩ হ বেন |" বাম যখন 

খপ মধে গিযা কোনো কোনো প্রবণ দর্ধষ শেববীপকে নিত কবিনেন তখনই 

['শিহ পভ ভঙগেব পবীক্ষাষফউদ্ঠীহিত ন তক শখনও তিনি সীশাকে অর্থা 

হশচাশনবেখাকে বহন কবিষ। শইবাব অধিকাবী হখতে পাবিশেন | 

_-ততিগাস ভাবতবষ ভতিহাসের ধানা ১৩১৯ 

তাব কষিনৈপুণ্যেব পবিচবস্বধপ বলা খান ভলচ।এশেব অযোগ্য পাবাণ অঠপ্যা ভূমি, 
যাকে দর্িণ।পথে অগ্রগ।মীধেপ মো অন্যতম খষি ৮গী "ম অঙিশপ বশে পবিভাগ 
কবে গিষেহিলেন, নেই কঠিন পাখনলে* বুমচন্জ সঙ্গাব কণে তলেতিশেন। 

স্বতরাঁ” আখ অপাধের দ্বুদ্দ আয বাম আগন খাবিসভ্য তাক অনাধশক্তিব হাত 
থেকে বক্মী করতে এপ আযধহকে অনাধ শৈবধমেন ৬পবে এআ শষিত কত সমর্থ 
হযেছিলেন । |ধে ঞ্মশঃ আর্ষেদ সর্পে গন।খ সভাত।ব এক আযষধমের জঙ্গে শৈব- 
ধর্মেব শমন্থয ঘটে । এ এসপগেে মপ)।পর এবেধচ্দ্র সেন দোঁখযেছেন _ 

তখন এক্কালেপ্প ফজ্জাববোধা শিব যজ্ঞেখৰ বলে স্বীকৃত ও নকেশ্বব বশে পুরি 

হস্লনণ। আপ, কষিসম্পদে ৰ অন্ত ৩ম দেবতা অন্নপূর্ণী তই গুহ্ণী বলে স্বীকার্য 

হলেপ | 

--পাঁমাধণ ও ভার তসম্স্কা" , বামাষণ 

র|মচন্দ্র যে অনার্ধদের নিঙ্জগিত কবেই আর্ধদেব গৌবব প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন এ কথা 
বণা যা না। আশ্ধ ওয়ে তিনি অনাধদেবা মর খলে গ্রহণ কবেছিপেশ এবং 
তার ৩ইতিহ।সেণ চব্ম শক্ষা যে এক্যসাধন এত, তাঁকে সাক করে তুলেছিলেন । 
বামচপরিত্রের এই ধিকৃটকে পক্ষ কবেই রবীন্দ্রনাথ বলেখেশ- 

রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্ধ-উপনিবেশকে অগ্রসর কবিয়] দিব।র উপলক্ষে যেদিন 

গুহক চণ্ডালরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন কবিয়াছিলেন, যেদিন কিকিদ্ধ্যার অনার্ধ- 
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গণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া! সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার*.. 
বিভীবণের সহিত বন্ধুতার যোগে." শক্ত নিবস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন 
ভাঁবতবর্ষেব অভিপ্রায় এই মহাঁপুকুষকে অবনন্বন কাএয়া নিজেকে ব্যক্ত করিযাছিলগ। 
-বাজাপ্রজা', লমস্তা ১৩১৫ 
কিন্ত আর্যদের মধ্যে যে ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিষের বিবোধ দেখা দিয়েছিশ, যার প্রথম পদক্ষেপে ই 
রামচন্দ্র ব্রাহ্ধণ ভার্গৰ পবশুবামকে পবাঁদ্দিত কবেছিলেন এবং সম্ভবতঃ যাব কলে 
যৌববাজ্যে অভিষেকেব মূখে তাকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল, সে বিবোধেণ মীমাংসা! 
হঞ্জে হয় নি। তবু সে ন্গেত্রেও বাম আপন প্রতিতার পরিচয় দিষেছিলেন। পগাভৃত 
পবঞ্চবমকে হতা। না কবে উদাব ক্ষমাঘ [নি তাঁকে বশ করেছিলেন । 
ব।মাযণের এই সমন্ববধমেব তাঁপর্যকে ববান্রনাথ যে কত গঙীবভাবে সত্য বলে 
অন্তরে অনভব করতেন তা পধবতী কালেব খচন।খ ৩1 বোঝা যাঁর । তাই সমবায়- 
নী1৩ব উপযোগিতা বোঝাতে গিষে তান কাববিদ্‌ তা এক্ষাবদ জনককে ম্মবণ করেন; 
কেনন। জনকই মভাতাঁব অন্রময় তথা জ্ঞানময় ধারাকে একতে। সমন্বিত করোছলেন। 
সেইসন্গেই কৰি বলেন, প্রবল পরাঞান্ত পাৰণনে 
মেবেছিল ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র বানবেব মংঘবদ্ধশ্ডি। একট প্রেমের আকধণে সেই »ংঘটি 
বেধেছিপ। আমবা ধাকে বামচন্ত্র বল তনিই প্রেমেখ দ্বাপা ছুঝপকে এক কবে 
তাঁধেব ভিতব প্রচণ্ড শর্তিবিকীশ কবেছিশেন। 

_-'দমবাষণীতি', ভারতে সমবাযনীতিব বিশিষ্ঠতা ১৩৩৪ শ্রাবণ 
এর কিছু কাল পরে লেখ। নখযুগ প্রবন্ধে ( ১৩৩৯, “কালান্তর” ) কৰি এই প্রসঞ্গটিই 
স্মরণ করেন । ওই সময়ে পাধস্বাত্রী কবি € ১৯৩২ এপ্রিল ) পথে সম।ট দ।রিযুসেব 
প্রাস।দ দেখে যে ইতিৎ।স-আ।পোচনা কবেন, তাতেও ।মায়ণের অগ্তশ্নিহিত ঞঁতিহ।সিক 
তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে ( 'পবশ্টে অধ্যায় ৫)1 আর শ্রাণিকে তনে হলকধণ 
( ১৩৪৬ ভাদ্র ১১, পল্লীগ্রকৃতি' ) সম্বন্ধে অভিভাধণ দিতে গিয়ে ববীন্দ্রনাথ কৃষির মহিমা 
বণনা করাব উপলক্ষে শীতাণ উদ্ভব ও অহপা।-উদ্ধাবের তাৎপধের কথা ম্মব্রণ করেন। 

রামায়ণকে কবি থে কত স্থক্ম ও সঙর্ক ইতিহাসবোধ দিয়ে বিচার করেছিলেন 
তার প্রমাণ, তান রামায়ণের উত্তপক।গুকে প্রাক্প্ত ধলে নত প্রকাশ করেছেন৷ কৰি 
বণেন, যে-র।মচন্দ্র একদিন চণ্ডপকে ও মিত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, উত্তপকাণ্ডে তিনিই 
শৃত্র ওপন্বীর দণ্ডদ(তা। | আবার যে সাতাকে তিনি স্থথে দুঃখে বক্ষা করে প্রাণপণে শক্র 
হস্ত থেকে উদ্ধার করেছেন, তাকেই এখানে তিনি লোকাঁপবাদ ভয়ে পরিত্যাগ 
করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় এই কাণ্ডের রাম সমাজরক্ষকের ফরমাশের হাটি । 
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আসলে সমাজে যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ মিটে গেল এবং ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে 
ব্রাহ্মণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন ত্রাহ্ষণ-শাসিত সমাজের অন্কৃল করে রামায়ণেব 
নৃতন সংস্করণ রচিত হয়। তখন থেকে 
রামচন্দ্র যে একদা তাহার স্বজাতিকে বিছ্বেষেৰ সংকোচ হইতে প্রেমের প্রমারণের 
দিকে লইয়া গিয়ছিলেন**-সে কথ।টা মরিয় গিয়াছে এবং ক্রমে ইহ।ই দাড়ইগাছে 
যে তিনি শাস্ত্রাহুমে।ধিত গাহস্থোৰ আশ্রয় ও পোকানমোদিত আচারের এক্ষক। 
--ইর্তিণাস' ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধাবা ১৩১৯ 
কবির এই মন্তব্যের এতিহ।(দকতা যে সংশয়াতী ত অধ্য।পক প্রবোবচন্দ্র সেনের বিচারে 
তা সমথিত হয়েছে । তিনি বলেছেন 
সম্রট অশোকের প্রভাবে যখন দেশে বেদ ৭ ত্রান্ষণ -বিবোধী বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে 
হয়ে ওঠে তথন ব্াহ্ষণগণ আত্মব্ন্ধাণ প্রযেক্নে একধিপে, ক্ষত্রিযপূজিত বিকু্ক 
স্বীকার কবে নিয়ে বিষ্তভ ক ক্ষপ্রিঃদেণ দলে টেনে নিশেন । অপরদিকে ক্ষিয়- 
কাব্য বামায়ণকে ব্রাহ্মণ ধর্ম ও সমাজেব অজপুশবপে সস্বাথ করে নিয়ে এক কন্সিত 
আদর্শ বামবাক্াকে বৌগ্ধসমাজেপ স্বীকৃত অশোকের আদর্শ ধমবাজ্যের প্রতিথন্ধী- 
রূপে খাড়া করলেন। 

-_-'বামযণ ও ভারতসংস্কৃভি' ১৯৬২, বামাযণ 
উন্তরকাঁগু-সংবপিত এই নূতন রামাগ্পণই মামবা প।ই । এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, 
উত্তরকাগ্ড সম্বন্ধে ইতিহীনসচেতন কবিব এই অভিমত পম্পূণ ভিত্তিহীন নয়। আখব 
বৌদ্ধ পাপি সাহিতো যে দশবখজ|তক এবং মহাভারতের বনপবে ষে বামে।পাখ্য।ন 
পর্বাধায় আছে, তাতে দেখি বাধবছুব পপ্দে শীতাবহ ব।মেব প্রত্যাবর্তন ও বাঙ্য- 
প্রীপ্থিতেই এ কাহিনী সমাপু। পাঙাবিসন এতে নেই। এব দ্বাবাও উন্ধণকাগু 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিই সমর্থিত হয়। উত্তবকাগু-সম্পর্িত ভাবন।টি যে দীর্ঘদিন 
কবিকে অধিকার করে ছিপ, তার প্রমাণ ১৩১১ সালে “আত্মশঞ্ভি” গ্রস্থেব হ্বদেশী- 
সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট নামক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি পরোক্ষে এই 
ভাবন|টি প্রকাশ করেন। আর ১৩৪ স।লে তিনি প্রমাণসহ ত।র এই বিচারকে স্পষ্ট 
করে ঘোষণা কর্পেন-_ 

উত্তপকাণ্ড এল বিশেষ কালের খুলি নিয়ে ।"""সে যুগে ব্যবহারের যে আটথাট 
বাঁধবার দ্রিন এল তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাঁপ বান করা সত্বেও সীতাকে বিন! 
প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে ন।। সেট! যে অন্যায় এবং লোকমতকে 
অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তাঁর অগ্নি পরীক্ষ।র যে 
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প্রযোজন আছে, সামাজিক সমগ্তাব এই সমাধান চবিত্রের ঘাঁডে ভূতেব মতো চেপে 
বসল। তখনকার স'ধাবণ শ্রোতা এই সমস্ত ব্যাপাঁরট।কে খুব একট! উচদরের 
সামগ্রী বশেই কবিকে বাহবা দিয়েছে । সেই বাহবাব জোবে ওই জোভাতাডা 
খণ্ডটা এখন* মূত্র বামাযণের সগীব দেহে সন্লগ্ন হযে আছে । 

_” সাহিত্োব স্ববপ , সাহিত্যের মাতা 
উপবে আলোচনা থেক বোঝ1 গেল, রামাধশেব রূপকার্থ নির্শশে কবি যতদব উৎসাহী, 
বামা-ণ থেকে ভাঁবতীয ধম ও সমাজের এঠ্হ।সিক স্বৰপ নির্ণষে তিনি তাব থেকে 
বম আগ্রহী নন। সেই সঙ্গে বামাষণ থেকে ধর্ম ও সমাজ বিবর্তনেব যে এক দীর্ঘক।লের 
(মৌর্ষপরৰ কল থেক মৌবো ক কাল) ইতিহাস কবি তুলে ধবেছেন, তাৰ গুকত্বও 


হাথে । 


€ 


বামাষণ থেকে কপক্র্থ বা ৯ঠি৮।সিক ন্থা নিফষণ কণা হলেও মনে রাখতে হবে যে 
এটি কাব্য এবং ববাক্রনাথ তান কাবাবশকে কখনও অস্বীকাব করেন নি। বকীন্দ্র- 
শাহিন *। এই কাব্যৰস্পণ ব্যাখদাবও অভাব নেই | পৃবেই দেখা গেছে, সাগ্ত্যেব 
চাপকাঠিতে বিচাব করে কবি এই কাব্য থেকে ইতিভাসেক উপকধণ শ গ্রহ কবেছেন। 
যেমন বামচবিত্রেপ অস গতি থেকেই ভিনি প্রমাণ কবেন যে, উন্তবকাগ্ড পববর্তী 
শালেব যোনণা। সাঠিতা হিসাবেও তিনি উপ্ুক।গুকে সপ্পূর্ণ অপার্থক বণে মত 
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খনি (খামচন্দ ) গুজীবঞ্নের জন্য শিবপবাধ1 শীতাকে বণবাল দিষেছিলেন । 

এত খড| শিখ ছবি খন অন» আছে সাহিতোন চিত্রশানায। 

--'সাহিত্যেৰ স্ববপ", সাহিত্যে চিত্রবিভীগ ১৩৪৮ ?বশাখ 
প্রসঙ্গক্রমে বণ য'গ, বামচন্ছ্র যে প্রজান্নবঞণেব জন্যই সীতাকে পরিত/াগ করেছিলেন 
এ কাহিনী ভবভূতির কাব্যে পাই । বাল্মীকির বামাহণে আছে 'র।জকুলম্লভ 
অকীতিশঙ্কাবশতঃ, সীঠাতা।গ।১ যাই হক, শাস্তবুদ্ধিরচিত উত্তবকাঁণ্ড যে সার্থক 
হয নি, বখীন্দ্রন[থেব এহ বিচার সংশযাতীত। কিন উত্তবকাঁ্ড ছাঁডা মূল রাঁমাষণকে 
কবি সার্থক সাহিত্য হিশাঁবে মরা] দিষেছেন আজীবন । তাৰ মতে-_ 

এই রামাধণকথা হইতে ভ।বতধর্ষে আবালবুদ্ধবনিতা আপামবসাধারণ কেবল 
_ _যে শিক্ষা পাইযাছে তাহা নহে, আনন্দ পাইযাছে , কেবল যে ইহাকে শিরোধা্ 


পপ পপ ররর এরর 


১ দ্রব্য £ বহ্গিমেচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত “বিবিধ প্রবন্ধ” ১ম খণ্ড, উত্তরচরিত ১২৭৯ 


৭ 


৯৮ রবীন্দরসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে বাখিয়াছে ; ইহা যে কেবল তাহাদের 


ধর্মশান্ত্র তাহা নহে, ইহ! তাহাদের কাব্য । 
__প্রাচীন সাহিতা', রামায়ণ ১৩১* পৌধ 


রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে এ কাব্য থেকে সাহিত্যরই উপভোগ করেছেন। 
"আলোচনা? গ্রন্থের এক গ্রবঙ্জে ( সৌন্দর্য ও প্রেম £ তন্বের বার্ধকা ১২৯১ আষাঁচ ) 
তিনি বলেছিলেন, বাঙ্সীকির যুগে যেসব তত্ব প্রচলিত ছিল, তার অধিকাংশকেই 
এ যুগে আর সত্য বশে গ্রহণ করা চলে না। কিন্ত 'সেই প্রাচীন খধি-কবি হদয়েব 
ষে চিত্র দিয়াছেন, তাহীর কোনোটাই এখনও অপ্রচলিত হয় নাই" । সার্থক কাবা 
মান্থষের সেই হাদয়তাবেরই ছবি। তাব স্থপ মানবের চিরম্তন স্মেহ-প্রেম-আননদ- 
কেদনারই স্থর। পামায়ণে কবি সেই স্ব শুণেছেন। এর কিছু কাশ পে আ+ 
একটি২কবিঠায় তিনি বলেছিলেন, রাম-পক্ষণ-শীতাব অসহ ও নিদ1ঞণ অভিমানের 
ঘটন! স্থায়ী হয়নি। কালের চঞ্ে তার তীব্রতা হ।স পেয়ে ক্রমে মুছে গেছে । কিন্তু 
তার প্রতিফলন কবির মনে যে বেদনার টি কবেছিল তা াবোর আকাবে উৎসাপিত 
হয়ে চিরস্তন,সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে দী।ড়য়েছে। তাই তার মনে হয়__ 
শুধু সেদিনেব একখানি স্ব 
চিরদিন ধরে বন বহু দূর 
কাযা জ্ঘ কবিছে বিধুব 
মধুব করুণ তানে » 
সে মহ্প্রাণের মাঝখানটিতে 
যে মহাঁব।গিণী আছিল ধর্বশিতে 
আজিও সে গীত মহ।স,গীতে 
বাজে মানবের কানে। 

-- সোনারভবী", পুঝ্ষার ১৩০+ শ্রাবণ 
রামায়ণ কাব্যে কবি সেই মহাসংগীত'ই শুনেছেন এবং তাঁ+ পরবতীদের কাছে তা-ই 
পরিবেশন করেছেন । 

কাব্যরসের উপভোগ ছাঁড়। সাহিত্যতত্বের আলে।চন। প্রসঙ্গেও দেখি সাহিত্যের 
আদর্শরপে কবি বারংখার রামায়ণকে স্মরণ করেছেন। তাই ট্র্যাজেডির বিষয় 
বোঝাতে গিয়ে তিনি 'পঞ্চভৃত” গ্রন্থের কৌতুকহাস্যের মাত্রা ( ১৩০১ ফাল্তুন ) এবং 
“সাহিত্যের পথে" গ্রন্থের সাহিত্যতত্ব ( ১৩৪০ ভাব্র ) প্রবন্ধ ছুটিতে রামায়ণকে স্মরণ 
করেছেন। সাহিত্যে হ্লীলতা-অঙ্গীলতার বিচার ( “সাহিত্য” মানবপ্রকাশ ১২৯৪ 


রামাধণ ৯৯ 


ভাদ্র-আশ্বিন ) বা “সিদ্ধবস” ( সাহিত্য”, এতিহ।মিক উপন্যা ১৩০৫ আশ্বিন ) 
বোঝাবার প্রযোঞজনে তিনি মহ|ভারতেব সঙ্গে সঙ্গে রামা*ণকে ও স্মরণ কবেছেন। 
সংস্কৃত বামাযণেব মবল মধুব তাষ1ও তার চিন্তকে আকুষ্ট করেছিল । তাই প্রথম 
বযসে মধুক্থদন দৃত্তকে কটাক্ষ করে তিনি লিখছিলেন__ 
ভাষাকে কৃত্রিম ও ছুবহ কবিবব জন্ত যত প্রকাঁব পবিশ্রম করা মহুস্তে সাধ্যাধত্ত 
শীহা তিনি কবিযাছেন। একখার বাঁল্সীকির ভাঁষ! পতিযা দেখ দেখি, বুঝিতে 
পাঁবিবে মহাঁকবিব ভাষা কিকপ হ ওযা] উচিত, হধথের সহজ ভাষা কাঁহাকে বলে? 
--পিমালোচন]', মেখশাদবধ কাব্য ১২৮৯ ভাত 
এ” উদপুঠিব মধা দিশে বল্সীকিব পবন অথচ জদ গ্রাাহী ভাধাব প্রতি বখীন্দ্রনাথের 
অগত্রিম অন্তবাগ প্রকাশ পেটেছে। জাবনব শেষ পথন্ত কথিব এহ অন্বাগ অক্ষুণ্ন 
তশ। 
৩বে বামাষণেব চখিত্রকষ্টিই তাকে মুগ্ধ কবেছিল মবচেষে বেশি । নানা প্রসঙ্গে 
₹৬ কৰিব অপ্তবা থেকে তব প্রমাণ পাঁওন। যান । তাই দেখি সাহিতো চরিঙ্ষ্টিব 
আদর্শ হিনাবোশানি বিভিন্ন উপলক্ষে ব।মাল্ণকে শ্মবণ কবেছেন | প্রথম জীবনে 
সাহত্যে আদর্শ চবিব্রহ্থষ্টিব সাথকতা! (কাথায হা দেখাতে গিবে তিনি বলেছিলেন, 
ব'নচগ্দ্রেব গুণবর্ণনার উদ্দেশ্য তন ব্যাখ/] নম 
কিছ ভালো যে কত ভাঁপো, অর্থাৎ ভাপোকে যে কত ভালে! পাগে তাহা সাত-কাণ্ড 
বাম|যণেই প্রকাশ কা যায , দর্শনে বিজ্ঞানে কিন্বা জুচতুব সমামোচনাষ প্রকাশ 
কবা যাষ শা। 
_-চাহিত্য, স'যোজন £ কাব্য ১২৯৮ চৈত্র 
পববতী কাপে লেখা আব একটি প্রবন্ধেও : 'দাহিতা') সৌন্পয ও সাহিত্য ১৩১৪ 
বৈশাখ কবি সার্থক সাহিত্যিক চবিত্রেব উদধাহরণাইসাবে বামচাবন্রকে উপস্থাপিত 
কবেছেন। তবে প্রকৃত সাহিত্য গুণঝঞ্ চবির হিপাবে কিন্ধাওনি বামেব তুলন।ষ 
লক্মণকেই মর্ধাদা দিষেছেন বেশি । প্রথম ববসে এ সম্বন্ধে তিনি খু স্থবে বপেছিলেন-_ 
গ্াপা জিনিসেব চেষে ফাউ যেমন বৌঁশ ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই 
অঞ্সঙ্গিক কথাটা বেশি আমোদ পাওয়া] যায, অনেক শমযে বামেব চেনে 
ভনুমান এবং লক্ষ্মণ বেশ প্রিয় বলে বোধ হয়। 
-_ সাহিত্য" সংযোজন £ আলোচনা ( পত্র ) ১২৯৮ ফাল্গুন 
এব পরে দেখি তিনি একাধিক স্থলেই অকুন্ঠিতভাবে লক্দ্রণের শ্রেষ্টত্ব ঘোষণ। করেছেন। 
তিনি বলেছেন-- 


১০৬ রবীক্জসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


রাঁমচন্দ্রের ভক্তদের আমি ভয় করি, তাই খুব চুপিচুপি বলছি, সাহিতো বামের 
চেয়ে লক্ষ্মণ বড। বান্মীকিকে জিজ্ঞ।সা করলে তিনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, ঝাঁমকে 
তিনি ভালে! বলেন, কিন্তু লক্্ণকে তিনি ভালোবাসেন । 

-_“পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি+, ১৯২৫ ফেব্রুআবি ১৫ 
শেষ বয়সেও ধুজটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পজ্ে ( ছন্দ”, গগ্কবিতাঁর ৰপ 
ও বিকাশ ৩, পত্র-৩, ১৩২৯ কাতিক ১২) কবি নিঃস"শয়ে ঘোষণা! করেন যে তার 
দৃঢ় বিশ্বাম লক্ষমণকে উজ্জল কববার জন্যই বান্মাকি তার পটভূমিকায় রামের একঘেয়ে 
ভালোত্বের ভূমিকাটি এঁকেছেন । পবিশেষে আব একটি প্রবন্ধে তিনি তার অন্থরেব 
সমস্ত দরদ দিয়ে স্থষ্টি হিসাবে লক্ষ্মণ চবিত্রেব সার্থকতা প্রতিপাদন করেছেন ।-_ 

যে লক্ষণ আপন হৃদবেৰ বেদনীব সঙ্গে অমিল হলে অধৈর্সেব সঙ্গে উডিয়ে দিছেন 
শান্ত্ের উপদেশ এবং দাদাব পঙ্গাব অন্ুসবণ, অথচ চিবাভান্ত সংস্কারে বন্ধনকে 
কাটাতে না পেবে নিষ্টুব আ।ঘা কবৃহ বাধা হয়েছেন আপন শুভবুদ্ধিকে, যাব 
মতন কঠিন আঘাত জগতে আর নেই-_- সেই স্বত্যাগা লক্ষণের ছবি 'উ।ব দাদাব 
ছবিকে ছ।পিয়ে চিবক।প সাহিতো উজ্জল হয়ে থাকবে। 

-- 'সাঁহিতোব ম্ববপ', সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বেশাঁধ 
অবশ্য দীনেশচন্দ্র সেনেব 'বামাষযণা কথা'ৰ অন্তগত পক্মণ প্রবন্ধেও দেখি চবিন্ধের 
ঝজুতীয়, বলিষ্ঠ সৌন্দমে এবং অনমনীশ পুকুবকাবে লক্ষণ যে রামের চেয়ে মহনীঘ যে 
উঠেছেন, এমন কথার অসশ বমেছে। 

শুধু লক্ষণ নয়, কৈকেঃ1 খগ্থণ। গ্রভৃতিব চখিত্রক্েও ববি হাদয়ের ভাবস+ঘাতে ও 
ব।গ-অন্থবাগের ছন্দে উজ্জর্ বলে মত একশ করেছেন (সাহিত্যের পথে”, সাহিভাহগ্ 
১৩৪০ ভাদ্র; 'বাংলীভধা-পবিচ ১৯৩০, "অধ্যায় ৫)। আবাখ চরিত্রকে ঢস-গা 
করে স্তি করার দায়িতটুকই যে শুপু লেখকের, কিছ মন্দ চরিত্রের মন্দ ক|ছের জন্ত 
লেখক যে দায়ী নন, সেই কখাটি প্রতিপন্ন কবর জন্যও কবি বাঁল্ীকির শখণ নিষে 
ছিলেন । তার “ঘবে-বাইনে? উপন্যাস (১৩২৩ ) প্রক।শের পর অভিযোগ উঠেছিল যে 
সন্দীপকে দিয়ে সীতাকে তিনি অপমান করিয়েছেন। তার উত্তরে কবি বলেছিলেন-- 

আমি কৈফিয়ত স্বরূপ বাল্সীকির দৌহাই মাণিব,_ তিনি কেন রাঁবণকে দিয়া 
সীতার অপমান ঘটাহলেন? তিনি তে! অনায়।সেই রাঁবণকে দিয়া বলাইতে 
পাঁরিতেন €য, মা পক্্মী, আমি বিশ হতে তোমার পায়ের ধুল! লইয়া দশ লণাটে 
তিলক কাঁটিতে আপিধাছি ॥ 

--সাহিত্যবিচার, প্রবানী ১৩২৬ চৈস্ত 


বামাযণ ১০২ 


পীঘ দিন পবে হেমস্তবাল। দেবীকে লেখ। এক পত্রেও কৰি এ সম্পর্কে বলেছিলেন যে 
লপ্দীপে চবিজ্রে ভক্তার আদর্শ নেই খলেই-_ 
সীতার সঞ্দ্ধে মে যদি এমন কিছু বলে যা পীতার পক্ষে সম্মানকর নয় তাহলে 
সেটাকে ববীন্দ্রনাথের বাণী বল! মুত] । 

--চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৪৩, ১৩৪১ আধাঁট ২, 
ক।ব্য হিসাবে বাম।যণকে ববীন্দ্রন।থ যেমন উপভোগ করেছেন বা তার মমালোচন। 
কবছেন, তেখনি আপন সাহিত্য অলংকরণের জন্য তাৰ থেকে তিনি উপমার উপ- 
করণ আহবণ কবেছেন। তাই একটি শিশিবভেজা বাতাবি গাছে নৃতন কচি পাতাব 
আ।বিঠ1বে পুলকিত কবিব মনে হম-_ 

একদিন তমসাঁব কুলে বাল্ীকি 
আপনাঁব প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে 
চকিত হবেছিলেন নিজে, 
তেমনি দেখলে ওকে ।” 
--“শেষ সপ্তক” তিন-সংখ্যক কবিতা 
অ পাপ আনেক ক্ষেত্রে সচেতনভাবে ন। হলেন মজ্জাগত বামাযণিক সংস্কাব কৰিব 
বশন ্ক সমৃদ্ধ কবে তোলে । তাই জাভাঁষাগ্রা ববীন্দ্রনীথের চোখে বধান্সীত ধবণীর 
শামণ পত্রপ্রাচূর্ধ অহপ্যাসুমিৰ শাপমোচনেব স্থৃতি বযে আনে ( 'জাভা-যাত্রীর পত্র” 
প«-১ ১৩৩৪ আীবণ )। কখনও বা সামাটিক ও বাজনেতিক প্রবন্ধের সমন্তাগুলিও 
বাম[াণ প্রসঙ্গে উল্লেখে বিশেন্বণে উজ্জঞ হযে ওঠে । গ্রথম মঞ্ যুদ্ধের স্ববপ বিশ্লেষণ 
পরে ৩ হত কাব লেখেন-__ 
দা) যখন মিটল তখন দেখ। গেল ঘুবে ষিবে সেই খদ্ঘটাই এসেছে সদ্ধিপত্রেব 
»৮খাশ পবে। কিকিদ্ধাক।ণডে যাব প্রকাণ্ড নেড্ট1 দেখে বিশ্বত্রদ্ষা্ড আতকে 
উঠোছ্ল, আজ লঙ্গ(কাণ্ডেব গোডষ দেখি সেই নেজটার উপব মোডকে মোডকে 
সন্িপত্রেব শ্েহপিক্ত কাগজ জডানো চলেছে। 
--“কালান্তর” শিক্ষার মিলন ১৯২১ 
অ'থ'ব মীবা দেবীকে লেখ এক পত্রে দেখি কবি বন্ধ কৌতুকের স্থবে বাঁমায়শেব 
প্রসঙ্গে স্মনবণ কবেছেন। 
এখনে তামিল কাবি খেতে হযেছে _ স্পষ্টই বোঝ গেছে, যে-ছ্বীপে লঙ্কাকাণড 


হয়েছিল এর] তাব খুব কাছেই থাকে । 
--“চিটিপত্রণ ৪, পন্র-৫৮, ১৯২৭ অগই ১৪ 


১০২ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


৬ 
রামায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহ 
করলেও সেটুকুই রামায়ণ সম্বন্ধে তার শেষ কথা নয়। তার মতে-_ 

রামায়ণ-মহাভাগতের যে সম।লে।চন। তাহ] অন্য কাব্য-সম[লোচনাব আদর্শ হইতে 
ঈতন্র। বামেখ চবিত্র উচ্চ কি পী5, লক্ষণের চবিত্র আঁমাঁব ভালো লাগে কি মন্দ 
লাগে, এই আঁশেচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়! শ্রদ্ধাধ সহিত বিচাব করিতে 
হইবে সমস্ত ভারতবধ অনেক সহস্র বংসব ধবিয়! হহ(দিগকে কিবপভাবে গ্রহণ 
করিয়াছে । 

_-প্রাচীন সাহিত্য" বামাষণ ১৩১* পৌধ 
এই দিক্‌ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বামাধণেব গুকত্ব বিচাৰ কবেছেন। তিনি দেখেছেন যে, 
কাহিনীর প্রতি প্রাচীন তাবতবধেব কোনো মৌহ ছিপ না। তই বামাধণের ছু 
কাণ্ডে যে গল্পটি বেদন! ও ম্মানন্দে পবিপূর্ণ হযে গডে উঠেছিপ, একমাত্র উওখকীঁণ্ডেট 
তা যখন চূর্ণ হয়ে গেল তখনও তাঁন জন্যে ভাব তীয় পাঠক কখনও অনুযোগ বে [নি । 
কারণ ভাবতবাঁসী বাম|ষণেব মধো নিছক গল্পবসেব সন্ধান কবে নি। ভাবা খাব 
মধ্যে গভীবতব আদর্শে সন্ধান করেছিল । প্রকৃতপক্ষে পামারণ কাবা যখন গ্রথিত 5য় 
তখন রাম-রাবণের যুদ্ধক(হিণী আব মুখা ছিল নাঁ। তখন সম+জধর্ম তথ গহধর্ধরক্ষব 
প্রয়োজনই প্রবল হযে দেখা দিষেছিপ ।” তাহ_ 

বাহুবল নহে, জিগীধা নহে, বাইউগৌবব নহে, শান্তবসাম্পদ গৃহধর্ধকেই বাশা।ণ 
করুণ।ব অশ্রজণে অভিষিপ্র” কবিয়। তাহাকে শ্মঠৎ্ বীর্ষেধ উপন প্রতিঠিত 
করিয়াছে। 

_ প্রাচীন সাহিত্য, রামীযণ ১৩১, পে 
তাই এক দিকে পিতা-পুত্র-্রাতা পতি-পড়ী প্রভৃঠি সকণেব সঙ্গে সকলের যে আদর্শ 
গ্রীতিভক্তির বন্ধন বাঁযায়ণে তারই গৌবব বর্ণিত হয়েছে । এন্য দিকে ভিসি আদর্শ 
রাজারূপে, ত্রাহ্মণ্যধর্মেব বক্ষাকর্তাৰপে পূজিত | এ প্রমঙ্্ে বলতে হয় যে, প্রথযোক্ত 
আদর্শটি ভারতবর্ষ সাদরে গ্রহণ কবেছিল। তাৰ গৌরব আজও অক্লান। পক্ষান্তবে 
দ্বিতীয় আদর্শটি বিশেষ কাঁপে বিশেষ প্রয়োজনে বচিত। সেইজন্য তার মৃহিম। আজ 
আর জীবন্ত নয়, তা 'বাম-ব।জো'র ক্ষীণ স্বৃতিতে মাত্র পবাঁসত। 

রামায়ণের গাহস্ক্য মঞ্ি! রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভ।বেই আকৃষ্ট করেছিল । তাই প্রথম 
জীবনে “চিঠিপত্র পু্তকা য় প্রাচীনৃপন্থী ষঠাচরণেব বকলমে কবি লিখেছিলেন-_ 
কর্তব্যের অনুরোধে রাম যে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন তাহাই বীরত্ব, এবং সীতা 


রামায়ণ ১০৩ 


ও লক্ষণ যে তাহাকে অন্থলবণ কবিলেন, তাহাঁও বীবত্ব। ভরত যে রামকে 
ফিবাইয! 'আনিতে গেলেন তাহা বীবত্বঃ এবং হনুমান যে প্রাণপণে ধামের 
সেবা কবিযাছিলেন তাহাও বীবস্ু। হিংসা অপেক্ষা ক্ষমায় যে অধিক বীরত্ব, 
গ্রহণের অপেক্ষা ত্যাগে অধিক বীবত্ব, এই কথাই আমাদের কাব্যে ও শাস্ত্রে 


বলিতেছে। 
-_ চিঠিপত্র ১৮৮৭, অধ্যাষ « 


এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাষ, ভাবওবর্ষে বামায়ণের কোন আদর্শটি প্রাধান্ত 
পেখ্ছে। এব পবে তিশি স্পষ্ট ভাষাষ ঘোনণ1 কবেন যে বামাশণে- 

মগয্তের যতপ্রকীৰ উচ্চ অঙ্গেব জসবদ্ধন আছে তাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিষ্ফুট 

হছে । তাগানে সবগ্রকাব হৃদ্যবৃন্তিকে মহৎ ধর্মনিযমেব দ্বার। পদে পদে সংযত 

কবিবব কঠেোব শাশন প্রচাধিন | সর্বশোভাবে মানুষকে মান্তষ করিবাব উপযোগী 

এমন শিক্ষা আব কোণে! দেশে কোনো সাহিভো নাই। 

__“লীকসানিত্য" গ্রাম্যসাহিত্য ১৩*৫ 

গ্রাদ এই সময়ে লিখিত “কাহিনী? কালো অন্তর্গত ভাষা 9 ছন্দ কবিতাতেও (আ. 
১৩০৪ ) এই হশাতীয ভাব মঙ্গপত্ন দেখা যাম। শাবি সেই সঙ্গে কবি আক্ষেপ 
কবেছেন যে, পোকব ৭ ধঙ্ধপব "11 মাদর্শ হিসাবে বাগাশীব। রামকে গ্রহণ করতে 
পারে নি। জাভ'ব বাম।বাকাঠিণাব ম্পাষণ দেখেও তাব মনে হযেছে ভক্তবীর 
হস্কমন বাংলাদেশে খোগা শমদব পান নি। "ভাব পেজেব দৈর্ঘ্য * তাব বানবত্বই 
বাঙপিব মনকে বেশি কনে অঠি তাৰ কবেছে ( 'জাতভা-যাএীব পত্র” পন্জ-১৪১ ১৯২৭ 
সেপটেম্বপ ১৭)। আণ ১৯৩৮ সাঁশে তিনি স্পষ্টই পিখেছেন - 

একমাত্র কাশিশী ছিল র|মাপণ মহাঁভবতকে অবশন্বন করে যা মানবচবিত্রের 

নতেন্নতকে শিষে হিশানযেব মতো ছিপ ধিক থেকে দিগন্তবে প্রসাবিত। কিন্তু ** 

তাব অভ্রভেধী মহ্েৰ কঠিন মৃত্ডি সমতস বাংলার বসাঠিশয্যেব সঙ্গে মেলে না। 

৬1 বিশেষ ভাবে বাংন।ব নধ, তা সন।ন ভ।খতেব। 

-_ বা*লাভাষা-পরিচয', অধ্যাধ ১১ 
কিন্তু ৩বু তো বাঙালী দীর্ঘদিন ধবে একটানা পাব ছন্দে বামায়ণ গান গেষে এসেছে । 
তাবা ধস পেখেছে কোথায? বান্সীকিব বামাষণ মুখ্যতঃ “নরচন্দ্রমা'ব কথা । কিন্ত 
তাব আদর্শ গুণগুলি সাধাবণ মান্নষেব পক্ষে স্থুলভ নয। তাই ক্রমশ: তিনি অসাধাবণ 
ও দেবকল্প হযে উঠতে থাকেন । তবু সাধাবণ মান্থষেব নাগালের বাইবে তিনি নন। 
সুতরাং তখন থেকে তিনি ভক্ত-বখ্সল দেবতা হয়ে উঠলেন। বাংলা রৃত্তিবাসী 


১০৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় ৰপ ও উৎস 


রায়াঘণ লেই তক্ত-বত্মল রামের জন্গগাঁথ! ৷ অবশ্ঠ রামাযণেব এই ভক্তিবাদ ইতিহাসের 
দিক্‌ থেকেও সত্য । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 
রামচন্দ্র ধর্মের ছাবাই অনার্ধদ্িগকে জয করিধা* তাঁহাদেব ভক্তি অধিকার 
করিয়াছিলেন । ' দক্ষিণে তিনি কৃষিস্কিতিমূলক সভ্যতা! ও ভক্তিমূলক একেশ্বববদ 
প্রচার কবিয়।ছিলেন। 

--'ইতিহান', ভাবতবর্ষে ইতিহাসের ধাবা ১৩৯ 
তাই বাঙালীব বামায়ণ গৃহাশ্রমেব আদর্শ শিক্ষা দিলেও ত। প্রধংনতঃ সবল ভক্তিতে 
তার রসবোধের তৃপ্তি সাধন কবেছে। সেইজন্যই বাংলাদেশের ঘরে ঘবে, হাটে বাঁজাবৰে 
সর্বত্র রামায়ণপাঠ দেখা যাষ। এই ভক্তিমিশ্রিত গাহস্থ্য বস বাঙাঁলীব যে কদ্রব 
মজ্জাগত হযে গিষেছিল তার পবিচষ দিষে কবি বলেছেন যে এখন মনে হয “নিতান্ত 
তুচ্ছ লোকের ক্ষুদ্র কাজেব পিছনে বাম-লক্ষ্ণ অ|লিষা দীড।ইতেছেন , অন্ধকার বাসা 
মধ্যে পঞ্চবটার কক্ুণাঁমিশ্রিত হাঁ ওযা বহিতেছে? ( “নাহিতা” বিশ্বনাতিতা ১৩১৩ মাঘ 11 
কেননা “ভাবতবাপীর ঘবের লোক এ* সা নহে, বাম লক্ষণ পীতা তাহাব পক্ষে 
যত সতা? ( “প্রাচীন সাহিতা+, পামাথণ ১৩১০ পৌষ )। 

শেষ জীবণে ৪ এ বাবোব পণ্বন্কে তাব মনেত।বেব পবিবতন খঢে নি। খন 9 
তিনি বলেছেন, যে-ইচ্ছ! মান্ষেব শ্রেষ্ঠ ইচ্ছ] সাঁহ'তাণ শোগেহ 1 ব্যঞ্জ ভঘে উন্ঠ 
মানবের উপব তাঁব প্রভাব বিস্ত।ল কপ থাকে | সেহ কাবণেই-_ 

বামাধণ মহাঁভাবত ভ।এ৩খ।সী হিন্দকে বহুধ্গ খেকে মাছিষ কবে এসেহে। এব দা 

ভাবতবর্ম যে আদর্শ ব।মনা ববেছে "শা এ ভু কাবো চিব্জীবী ₹শে গেল । 
_ সাপিত/ব পথে পঞ্চাশোধব ন্‌ ১৩৩৬ ফাকন 
স্থৃতবাং অতীত কাশে এ কাব। ৬াবতব[সীকে যেমন মহান আদশে উদবৃদ্ধ কবে? শ 
এ যুগেও কবি ভাবই পুনরজ্ঞীবন বামনা কবেছেন এব ত'ব সাঁবা জীবনেব বামাণ 
আলোচন।র সার্থকতাও সেইখানে । 


মহাভারত 


ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ধত। 
যদিহান্তি তদন্যাত্র যন নেহান্তি ন তৎ রুচিৎ ॥ 
মহাভারত, ১1৫৬1৩৩ ( পুথা নং) 

“হে ভারতশ্রেষ্ঠ ৷ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে এই গ্রন্থে ধা আছে তা হতো ] 
অন্তর গাছে । যা এখানে নেই তা অন্য কোথাও নেই?। 

প্রচীন ভারতের অন্যতম মহাকাব্য মহাভারত সম্বন্ধে এ কথা অত্যুক্তি নয়। "য! 
নাই ভারতে তাহা নাই ভ।বতে” এই প্রবাদটির দ্বারাও এই অর্থই সুচিত হয়। 
বুবীন্দ্রন।থও এই মহাঁগ্রছকে সর্বংগীণ ভারতীয় সংস্কৃতির ভাগু।র, বিশ্বকে বা "জীব 
বিশ্ববিষ্ঠালঘ* বলে মনে কবেছেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন- 

** মনে পডে ভারতবনে বেদব্যাসের যুগ, মহাভ।রতের কশ। দেশে যে বিদ্যা, 

যে মননধ।রা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ ছিল, এমন-কি দিগস্তের কাছে 

ধেলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাঁকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার 

এনরতিশদ্র আগ্রহ জেগেছিশ সমস্ত দ্বেশের মনে 1." দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, 

'ভাঁপন স্ত্রচ্ছিন্ন বন্বগুলিকে উদ্ধাৰ করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সুত্রবদ্ধ করে 

»গ্রু করতে এবং তাকে সর্বলোকেব ও সবকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে ।-*" 

+৭ ম্ধে। একটি প্রবণ চেষ্টা, ক্লান্ত সংধনা, একটি সমগ্রদৃ্টি ছিল। এই উদ্োগের 

চহিমাকে শক্তিমতী এরতিভা আপন লঙ্ীভূত করেখিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 

বায় মহাভারত নামঠ্তেই | মহাভারতের মহৎ পমুজ্জল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখে- 

ছিলেন “মহাভাএত” নামকরণ তাদেরই কৃত। সেই কপটি একই কালে ভৌমগ্ডণিক 

কপ এধ মানস রূপ । ভাপতবষের মনকে দেখেহিলেন তাবা মনে । 

_-'শিশ্ী' বিশ্ববিদ্যালয়ের বপ ১৯৩২ ডিসেম্বর 
এই উদধুতি থেকে বে।ঝ|। যার যে, “দেশ অ।পন পিট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে আপন 
“চিগ্প্রকর্ষের যুগব্যাপী খশ্বর্যকে', নিঃশেষে প্রকাশ করেছে মহাভারতের মধ্যে । 
ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মহাভারতের গুরুত্ব তাই অপরিসীম । “ভারতপথিক' 
রবীন্দ্রনাথ মহাঁভারতকে যে কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বর্তমানে সেটিই আমাদের 
আলোচা । 


১০৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


্‌ 
ব্যাস-কৃত সমগ্র সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কতদূর ছিল তা 
নিঃসংশয়ে বলার উপায় নেই । তবে কৃত্তিবাপী রামায়ণের মতো কাশীদাসী মহাভারত ও 
যে তিনি অধিগত করেছিলেন তা৷ জানা গেছে । তিনি স্বয়ং লিখেছেন-_ 
আমরা পর্ডিতমহাশয়ের নিকট পাঠ মম(পন করিয়া কৃ্তিবাসের রামায়ণ ও কাঁশি- 
রামদসের মহাভারত পড়িতে বশিতাম । 

-_শিক্ষা' পরিশিষ্ট : শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধেব অনুবৃত্তি 
বাল্যের এই মহাভ।রত পাঠ কবির মনে যে গভীব ভাবেই মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল তার 
বাল্যের রচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। তার প্রথম প্রকাশিত কবিতা 
“অভিলাষ+-এ (১৮৭৪ ) তিনি মহ(ভাবতের প্রসঙ্গ স্মরণ করেন। পরবর্তী কবিতা 
গিন্টমেলাব উপহার*+এ (১৮৭৫ ) দেখি মভ|ভাঁবতের গুরুত্ব বিশেষভাবেই স্বীকৃত 
হয়েছে, | কবিতাটি শুকুষ্ট »য়েছে-- 

হিমাধি শিখবে শিলামন পৰি, 

গন ব্যাস-ঝবি বীণা হতে কবি _ 
ইত্যাদি বলে। সেখানে আদর্শ স্বাধীন আধ নৃপতিৰণে অভিনশ্দিত হয়েছেন ধমরাজ 
যুধিষ্ঠির | হিন্দুমেলায় পঠিত ছি ঠীয় করিতাতে ৭ ( ১৮৭৭) 'অঙ্ছ্ুনের খোথ কোডের 
স্বর” ও ঘুধিষির গাঁজার “ভাঁধত শ।সণ?-এব সমর উদ্লেথ প1ধা যার । এগ থেকে বোঝা! 
যায় মহাভাঁবতীয় জীবনাদশ সেহ বাল্যক।লেই কবিণ মনকে অধিকাব কবে হল। 
এই প্রভাব যে কবির জীবনে চিপস্থায়ী হয়েছিপ তাব পঞ্বাঁ কালে সাহিতো 
তার নিদশণ প1ওষ| যাঁয়। যথাস্থানে তব বিশ্কৃত পশিচঘ দেওয়া যাবে। 

কাশীদামী মহাভারত ছাঁডা কবি কাশীপ্রসন্ন সিংধের অনুদিত মহ ভ।পতে৭ সঙ্গে ও 

পরিচিত ছিলেন । তবে পুত্বাঞ্ড কবিতা খুলি ভিশি যেরূপ খালক বয়মে লেখেন তাতে 
মনে হয় সম্ভবতঃ তখন৪ তিনি কালীপিংহের মহ|ভারতেখ সঙ্গে পরিচিত হন নি। 
এগুলি তাপ কানীদ।সা মভ।ভাবঙ পাঞঠেরই ফপ। তবে মাভীবত প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং 
যে গ্রন্থটিব কথা একাধিক বার স্মরণ করেন নেটি কাপীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত 
মহাভানত | তীর 'সমাজ' গ্রন্থেন অন্তর্গত হিন্দ্ব-বিবাহ প্রবন্ধে ( ১২৯৪ ) বিবাহ ও 
নারী-মর্ধাদার প্রসক্ষে যে-মহ। ভাবত পেকে দৃষ্টান্ত উকলিত হয়েছে তা ব্যাস-সংকলিত 
সংস্কত মহাভারত থেকে গৃহীত নয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“কালী সিং 
কর্তৃক অন্থবধিত মহ(ভারত আমার অবলম্বন, । এর কিছু কাল পূর্বেই “বিবিধ প্রসঙ্গ' 
গ্রন্থের অধিকার এবং অনধিকাঁর প্রবন্ধ দুটিতে (১২৮৮) দ্বেখি রবীন্দ্রনাথ “কালী; 


মহাভারত ১০৭ 


সিংহের অন্বাদিত মহাভারত । আঁশঙ্বমেধিক পর্ব । অন্ুগীতা পর্বাধ্যায়। দ্বাত্রিংশতম 

অধ্য।য়'-এর অন্তর্গত ৪২ এবং ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে ছুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেন । সেখানে 

তিনি উক্ত উদ্ধৃতি দুটির অন্তর্নিহিত ভাবের স্থগভীর তাৎপর্য ব্যাখা? কবেছিলেন । 

স্থতরাং কালীসিংহের মহাভ।বতটি তিনি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে তাঁর মর্ম 

গ্রহণ করেছিলেন । পরিণত বয়সেও এ গ্রপ্থ যে তাব স্বতিতে উজ্জ্রপ ছিল, তার প্রমাণ 

বাংশাব স।ধু ও চলতি ভাষাব প্রসঙ্গে আলোচনা কখতে গিযে তিশি বপেছিলেন-_ 
উতক্কেব গুকদক্ষিণ! আনবাব সময় তর্গক বিস্ব ঘটিষেছিপ, এইটে থেকেই সর্পবংশ- 
ধ্বংসেব উৎপত্তি ঃ এব ক্রিয়া কটাঁকে অল্প একটু খে চভ দিয়ে সাধু ভাষার ওঙ্গী 
দিলেই কালীফি"হেব মহ[ভাবতেব সঙ্গে এক।কাব হরে যাখ। 

__ বাঁ"লাভাষা-পবিচয* ১৯৩৮, অধ্যার » 
এব থেবে কাশীসিংহঠেব ভাষাভক্রিব *তিও তব সচেতনতাব প্রমাণ পাচষা যায়। 
এখানে বলা আবশ্যক যে সাঁধাবণভাবে দেশে বুহনব জ্নসাধাবণ কাশীদাসী 
মশ(ভাবতে অশান্ত থাকলেও উনবিশ শঙাবীব শেষ থেকে শিক্ষিত সমীজে কালী- 
সিংহেব মহভাবতই জনপ্রিষ হতে থাকে । কাবণ মহ ভাবতেব বিপুলতা, বৈচিত্র, 
গভীবতা, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞন ৪ চিন্ত।, বাষ্টলীতি, ধর্ম দশ? প্রভাতিব সর্বাংগীণ পৰিচয় 
কাশীদ।সী মহাঁভাবত থকে পা সম্ভব নস। স্তবা, ববীন্দ্রনাথও স্বাভাবিক 
কাবণেই কালীসিংতেব অন্তবাদেব প্রা ৩ আ।কুষ্ট হযেছিশেন । 

বৈয়াসকি মহাভারতের ও বেশ কিছু উদ্ধূতি বশীন্দ্রসাভিতো দেখা গেছে। তবে তার 
থেকে সংস্কৃত মহাঁভ।রতেখ সঙ্গে করিব প্রত্যক্ষ পবিচয ছিল কি না তা বোঝা যাম না। 
কারণ কবিব্যবজত সব শ্রোকই মহধি-সম্পাদিত 'ত্রঙ্গপর্ম” গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সকলিও 
দেখা যায় । পববতা উপাঁদ(ন-সংগ্রহ বিভ(গে তাব পরিচয় আছে । বাল্যকাল থেকে 
এই গ্রন্থে অভ্যন্ত কবির পক্ষে উক্ত শ্রেঃকগুলি ব্যবহাঁব কর।ই স্বাভাবিক । 

ববীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন মহাভাবতেখ শ্লোক উদ্ধৃত কবেছেন। অন্য দিকে 
তেমনি তাব কাহিনী অবলদ্ষন কবে নৃশ্ণ সাহ্তা শষ করেছেন। প্ররুতপক্ষে 
মহ1ভারতেব াহিনীভী গাব এত বিপুল যে ভাস ( দ্ুতব।ক্য, উকভঙ্গ, কর্ণ ভার, দৃত- 
ঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চবাত্র ) থেকে শুঞ্চ করে কাপির্স (কুমাবসম্ভব ও 
শকুস্তলা ), ভাববি ( কিবাআর্জুনীয় ), ভট্টণার।য়ণ ( বেণীপংহার ), ত্রিবিক্রমভট্ট 
( নলচম্পূ ), বালশেখব ( দাঁদভার ত ), ক্ষেমেন্্র ( ভাবতমঞ্বী ) মাঘ ( শিশুপাপবধ), 
গ্রহ ( নৈষধচপ্রিত ), অনন্তভট্ট ( ভাবতচম্পু ), মাধবভন্ট ( স্থভদ্রাহরণ ) পর্যন্ত বন্ 
খ্যাত ও অখ্যাতনামা কবি মহাভারত.থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নৃতন সাহিত্য সৃষ্ট 


১০৮ রবীন্ত্রনংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম 


করেছিলেন । কথাসরিৎসাগর ও পঞ্চতন্ত্রেও মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যায়িকণ সংগৃহীত 
আছে।১ আধুনিক যুগেও যধুন্দনের তিলোন্মাসম্ভব কাব্য, শত্মিষ্টা নাটক এবং 
বীরাঙ্গনা কাব্যের একাধিক পত্রিকার কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া । হেমচন্দ্র তার 
বৃত্রসংহার এবং নবীনচন্্র তার রৈবতক-কুকুক্ষেত্র-প্রভাঁস মহাভারতের কাহিনী অবলগ্বনেই 
লিখেছিলেন । সুতরাং রবীনুরস।হিত্যেও মহাভারতের ছায়াপাত ঘট1 বিচিত্র নয় । 
প্রথমতঃ কবি মহাভারতের আদিপবের অর্জনব্নবাস্পর্বাধ্যায়ের অন্তর্গত চিত্রাঙ্গদার 
কাহিনী অবলম্বন করে “চিত্রাঙ্গদা” কাব্য (১২৯৯ ) রচনা করেন। আদিপর্ধেবই 
সম্ভবপর্ধ।ধ্য।য়ের কচ ও দেবযানীব কাহিনী নিয়ে “বিদীয়-অভিশীপ” (১৩০১) বচিত হয়। 
'নরুকবাসে'র (১৩০৪ ) আখ্য।ন বনপবের তীর্থযাজ্রাপবা ধ্যায় থেকে গৃহীত । এ ছাডা 
'গীন্ধারীর আবেদন" (১৩০৪) অভাপর্বের অনুদ্যুতপর্বাধ্যায় থেকে এবং “কর্ণকুস্ঠী 
সংবাদ” (১৩০৬) উদ্যোগ পবেব ভগব্দ্যানপবাধা।য থেকে নে ওয়। এ কথা বল। চলে । 
বনীজ্্রচিত এই নাটাকাবাগুলিতে মহ্ছাভাবতের উপাখ্যান গৌণ হযে গেছে। 
শাতে মুখ্য হয়েছে মানবধদয়ে নানা বিবঞ্ধ ভাবসপ্থাতেব বিশ্লেষণ । আধুনিক 
্দীবনবোধ ও মানদিকত।ধ মাবেদনে মেগুনি ননন দপে উপস্থ।পিত ভযেছে । ব্রভাপাটা 
'চিতাজপর (১৩৪২ ) ভূমিকাঁম কাঁণ লিখোঁহলেন- 
সতোব প্রথম উপক্রম সাভপঙ্ত ৭ বহিবঙ্গে, 
বর্ণতবহিক্রো-- 
তই অক এ অসস্ব 516 কখে অভিভত 
এক ওন্মন্ী হয় সেই বহিবাচ্ছাদন, 
তখনস্ঠ গ্রবুদ্ধ মনের কী ছে তার পূর্ণ বিবান। 
এই তকটি চিত্রজদা এাঢ্ের মর্মকথ! | 
স্পষ্টই দ্রেখা যাচ্ছে চিখঙগধা কাশ্শীকে এবগখন ববে কাব একট বিশেব তৰকথা 
প্রকাশ করেছেন এবং সে তন্দ বিশেষভাবে আধু।নক মনের হি । তেমনি মহাভারতের 
ফচ দেবঘাণ+ -সংন।দে দেখি দেখয|ণীর অভিশাপে ক্রুদ্ধ হরে কচ তাঁকে প্রত্তভিশ।প 
দিশ্রেছিস! মার রবীন্রন।থেব কচ ক্ষম।হন্দর হান্তে আশীবাদ কৰেছে-_ 
আমি বর দিগ্, দেবী, তুমি সুখী হবে। 
লে যাবে সর্বগনাণি বিপুল গৌববে। 
নরকবাসে? পখীন্ত্রনাথের খত্বিক ব্রক্ষণা-অভিমানে ক্ষত্রিয়ের উপরে প্রন্ুত্ব করার 
১: যুখিকা ঘোষ-লিখিত মভাভার৬ ও নবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ ('ববীন্দ্র শঠায়ন' £ বেখুন বিদ্যায়তন 
ল্মীবক গ্রন্থ ) থেকে তালিকাটি গৃহীত । 


মহাভারত ১৩৪ 


মোহে মাঁনবধর্মকে অনাযাধে লঙ্ঘন কবে যান আব ক্ষত্রিষ পিত। সৌমক পুণাবান 
হযেও নিরধর্ম “বাঞধর্ম। বিশেষতঃ “পিতৃধর্ম লজ্ঘন কবার অন্তত পে স্বেচ্ছাম নবক 
ববণ করেন। মুল কাহিনীতে খত্রিকের মানবধর্ণ ও সোমকেব পিতৃধর্ম -লজ্ঘনজনিত 
পাঁপ ও তজ্জনিত অন্থতাপেব স্থক্ম অথচ প্রবণ দ্বিধাব প্রশ্ন নেই । তেমনি ববান্দ্রন।7থব 
গান্ধাণী ম্যাষধর্ম, কল্যাণধর্মকে যেভাবে অপতান্সেহেৰ বনু উধ্রবে কব আদর্শবপে ধবে 
বেখেছেন ণবং কণ তীব বীবধর্মকে এ কুণ্তী তাঁব মাতৃজদষেব অবকদ্ধ লেহবোন।কে 
যেভাবে উপস্থাপিত কবেছেণ, তাতে তব মহাভাবত্বে কাপ থেকে আধুনিক যুগে 
জীবনপোধেব ঘমতলে নেমে এসেছেন । 

প্রন্যক্মভাঁবে মহাভাবতেব কাহিনী তব |ম্বণে সাহিতাবচন]! কবিব এই পর্যন্ত । এ 
ছাড়া ত।ব ভ্র।তৃপ্পুত্র স্ববেন্্নাথ বাঁশীফ মহ'ভাবতেখ যে মূল আখ্যানভাগ সংকশন 
ককে্ছিশেন তাকে কব সংহত আকাবে সম্পাদন কবে “কুক পাগুব (১৩৩৮) নামে 
প্রব'শ কবেন। এই পুস্তকেব বিজ্ঞাপনে কবি লেখেন-_- 

যে খ লান্বটনাবীতি বিশিষভাবে স্স্বত শাষার প্রঙ।বান্বিহ আহাকে আঘন্ 

ববিতে ণ' পাঝিলে বাম্পাভাসন ছ।তরদেখ অধিক সম্পূর্ণ হইতে পাবিবে না। 

এশ কথা যনে বাখিশ এস গঙ্গখানবৰ পতন হঈল। 

_বাভমনাখ বান্দ পাশাষ -কৃত ববীন্দ্র-এন-পরিচষ ১৩৭৯ পৃ ৫ 
তবে শুব ভাষাৰ প্রষোলনেই নন কবপাগুণ যদ্ধব গল্পা শ বাপকমণ্নব পক্ষে টিব্বে 
উপষোশী বলে মণে কবে হাভো টিনি এ গৃস্থ সম্প।দনে উদাযাগী হন। কেনন। 
বালিকা নন্দিণীকে শেখা ৭ক পত্র (১৩৩৮ আকা ঢ ২০ ) কবিকে বিশেষ অবস বা। 
কুক ।গুব দুদ্ধেৰ উদ্বাযগিপব বর্ণনী কবতে দেখ। গোছে (চিঠিপত্র ৪, পঞএ-৪ | 

১হাঁভাবতেব ক।ঙিনী বা তাব ক্লোবেব ব্যবহার ববীন্দ্রসাহিত্ে বখেষ্ট বাপক ন' 
হলেও বহু বিচিএ ক্ষেত্রে খিিধ প্রসন্গে তাব অনাধ।স আত্মপ্রকাশ দেখা যাষ। এ 
ছীড1 [৩নি অনেক সমযে সচে 'নভ।বে মহাভাৎতেখ অন্তশিহিত বিবিধ তব ও তথ্য 
আবিষ্কাবেব প্রযাম পেখেছেন | এব! তাবহ সম্ি পবিচষয নে ওযা যাক । এ প্রসঙ্গে 
আসাব আগে আর একটি তথা বশে নে পশ্বা গ্রযোজন। ববীন্দট্রসাহিত্যের বু স্থলেই 
শকুন্তলাব নান। উল্লেখ ও আশাচন। দেখ। যায । বল খানুপ্ায সে শকুস্তলা বিশেষভাবে 
কাপিদীসের শকুন্তল। , মহাভাবতেব অন্তর্গত বাসের শকুন্তপা নখ। 


ও) 
মহাভারত সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ এক সমষে লিখেছিলেন-_. 


১১৭ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় ূপ ও উতম 


মাধুনিক পাশ্চাত্তা সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহান না হইতে পারে কিন্তু ইহা 
যথার্থই আর্ধদের ইতিহাস। ইহ]! কোনে! বাক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, 
ইহ1 একটি জাতির শ্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তীন্ত। 

-হিতিহাস” ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯ 
মহ।ভারতেই রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিব সমর্থন আছে, 'জম্বনামেতিহাসেহয়ং শ্রোতব্যো 
বিজিগীযুণা। আদিতে মহাভারত ছিল “জয়* নামেব একটি ইতিহাস গ্রন্থ । আকাঁরেও 
তা কয়েক হাজার গ্লেকের সংকলন ছিশ মাত্র। পবে ক্রমশঃ দীর্ঘ দিন ধরে নানা 
উপাখ্যান এ তন্বালোচনা যুক্ত হতে হতে বতমাঁণে তার শ্লোকসংখ্য। এক লক্ষের অধিক 
হয়ে দিয়েছে । এই বৃহত গ্রন্থেব উদ্ভবের কাবণ নির্ণয় কবে রবান্দ্রনাথ বলেছেন যে 
ভাবতবর্ধে বৌদ্ধপ্লাবনেব ফলে আধসমাঁজের দ্বাবে যখন বহু সংখাক দেশী ও বিদেশী 
নাধ এসে উপনীত হল, তখন দমে কর্মে মধসমাজেব স্বর এক উচ্ছৃঙ্ঘলতা এ 
অদ্ভুত অসংগতির ক্ষ্টি হফেছিপ। মেই সময়ে আযগ্রক্ীতি এই শ্রিশয় ঝড়ে আপনার 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সুত্র গুপিকে" একত্র করে আপনাকে সসম্পষ্টূপে অনুভব ও প্রকাশ 
কবত্ডে চাইলে । স্থতরাং রবীন্রনাথের ভাষায় তখন-_ 

ংগ্রহকর্তাদের কাজ দেশেব প্রধান কাজ হভপ। তখনকার খিনি ব্যাস, নৃতন 
ধচনা তাহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্। পণ ব্যাস একব্যক্তি 
না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একহ শঞ্জি। কোথায় আর্ধপমাজের 
স্বিরগ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একশ্র কবিতে লগিণেন। সেই চেষ্ট।র বশে 
খাস বেদ সংগ্রহ কশিলেন। * বাসে আর এক কাজ হল হতিহাস স-গ্রহ 
পরা । আর্ধসম।লের যও কিছু জনশ্রুতি ৬ড়াইবা পড়িহছিল তাহ।দধিগকে তিনি 
এক করিলেন । শুধু জনশ্রুতি নহে, আযসমাজে প্রচলিত সমস্থ বিশ্বাস, অর্কবিতর্ক 
৪ চাবিত্রনীতিকেও হ্িনি এই সঙ্গে এক কিয়া একটি জাতিব্র সমগ্রতার এক 
বিরাট মৃতি এক জায়গায় খাডা কবিশেন। ভাব নাম 'দলেন মহাভারত। 

- ইতিহাস", ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯ 
তাই মহাভারতে স্বভাব»ঃই আর্যজাতির শৎ্কালীন ইতিহসেব প্রতিফলন পড়েছে, 
এবং ববীন্দ্রনীথ তার থেকে আর্ধজ।তির সংঘাত ও সখযমূলক একটি ইতিবৃত্তের সন্ধান 
পেয়েছেন । মহাভাবতে তিনি একটি স।মা্রিক উপপ্রবের আত।স দেখেছিলেন । সেটি 
হল ব্রা্মণ-ক্ষব্রিয়ের মধ্যে ছন্দ এবং তাঁরই ফলম্ববপ বৈদিক ধর্মের সঙ্গে ভক্তিধর্মের 
বিরোধ | এই দ্বন্দের মূলে ছিলেন ক্ষত্রিয় বীর কৃষ্ণ । তিনি বেদবিহিত ত্রা্ষণা ধর্মের 
প্রতিপক্ষ এবং ক্ষত্রিয়-প্রবত্তিত বৈষ্ণবধর্মের গুরু ছিলেন। বলা আবশ্তক তৎকালীন 


মহাভারত ১১১ 


ব& ক্ষত্রিয় রাজ] কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষপাতীবপে ক্ষত্রিয বৈষ্ণবদের শক্র ছিলেন। 
জরাসন্ধ তাদেব অন্যতম | তিনি বহু ক্ষত্রিয বাক্গাকে বন্দী ও পীডন করেন। পরিশেষে 
রুষ্ণের সাহাযো পাগুবেরা তাকে বধ করেন। এই কাহিনীকে ব্যাধ্যা কৰে কবি 
বলেছেন-- 
এই ব্রহ্ষণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী ব।জাকে শ্রুকুষ্ণ পাণ্বদের দ্বারা যে বধ কবিষ়ী- 
ছিলেন এটা একট] খাপছাডা ঘটন|মাত্র নহে। শ্রীকৃঞ্ণকে লইযা তখন দুই দল 
১উয়াছিল। সেই ছুই দলকে সমাজেব মধ্যে এক কবিবাব চেষ্টায় যুধিষ্ঠিব যখন 
পজক্য যঙ্ঞজ করিষ।ছিলেন তখন শিশুপান বিকদ্ধদলেব মুখপাত্র হইয। শ্ীকঞ্চকে 
পমন করেন । এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিঘ, সমস্ত আচার ও বাজাব মধো 
শকক্ষকেই সবপ্রধান বলিবা অথ্য দেশ] হইখাছুল। এই যজ্ঞে তিনি ত্রাঙ্মণেব 
পদক্ষালনের জন্য নিষুপ ছিপেন পববতীক্শেব সেই অত্ত্যুক্তির প্রযাঁসেই 
পুব।কালীন ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিষ বিবেধেব ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যাঁষ। 

--ইতিহাঁস” ভাঙতবর্ষে ইতিহাসের ধার! ১৩১৯ 
কিছু কাল পরে ববীন্দ্রনাথ বনু নূতন তথা ৪ মন্তবা যোগ করে উক্ত প্রবন্ধেব যে 
ইংবেজি সংস্কবণ প্রকাশ কবেন তাতে মহাভাখনতখতিত বহু ঘটনা ও চবিত্রেব 
অচিগ্ডি তপূর্ব ব্যাখা! ও ভাবত-হুতিহ[সেব কিছু নৃ্ন উপকবণ পাওষা যায। সেখানে 
[ঙলি খলেছেন-_ 

[106 2]0517608 ছ৪, 09501006৭11) 005 7/081750172155, 25 £ 
৮৪1 1060৮221) (০ 00101755016 ০ আ ১101) 1980 12125020 7011517138, 
00০ 06561 50135150116 01 1015 109110স01:১, 81020 05 1100 11) 00০ 
0] "১006 ৬াচি 1800 01186 [11511789 তন 005 01020106201 0:£ 
/110159, 15 01001 10051) 0720 16 2.5 ৪. ৪1 0118] ০:০5 , 8110 
601 080 ০15 16250180720 8601251 00120. 01 17:0101551)2105 1785 
2]: 12177811790 এ «2.0120. ১00 01 19115100986, 

৮৮4৯ 18101) 01 17)01915 7080071 19062, 01? 
এখানে তিনি বলেছেন, কুকুপাগুবের যুদ্ধ যদি শুধুমাত্র ভ্রতৃদন্দই হত তাহলে সাবা 
ভাবতের রাঁজন্যবর্গ তাতে এমনতাবে যোগ দিতেন না। সেই জন্ই এই ক্রাঙ্ঈণ-ক্ষত্রিয় 
বিরোধে কুষ্চবিবোধা ঝুকপক্ষেব সেনাপতি হলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ এবং তার লংযোগী 
হলেন ব্রাঙ্গণ কপ ও অশ্বখামা । আবার ক্ষত্রিয় ক্রপদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ত্রোণের বিবাদ 
ছিল। ভ্রপদৃপুত্র ধৃষ্টছ্যুয় তাই কৃষ্ণতক্ত পাগুবের পক্ষে । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 


১১২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


্মবণ করেছেন যে দ্রোণ ছিলেন ক্ষত্রঘেষী ব্রা্ষণ পবশুবামের শিশ্ত , পাগুববিবোধী 
কর্ণও ছিলেন তাই । পরবর্তী কালে 'জীভা-যাত্রীব পত্রে ( পত্র ৯ ১৯২৭ অগস্ট ১) 
ববি মহাঁভীরতেব এই অর্থই গভীবতব বিশ্লেবণেৰ ছ্বাব! উদ্ঘাটিত কবেন। সেখানে 
তিনি বলেন, কুক্পাগুবের যুদ্ধ মুখ্যত, মতবাদ নিষে যুদ্ধ, তত্ব নিয়ে যুদ্ধ, তা বাজ্য- 
লাভের যুদ্ধে চেযে অনেক গভীব। - 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছাডা মহাঁভ।বতের কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কাহিণী থেকেও ববীশ্রন।থ 
এঁতিহাঁসিক উপকবণের সন্ধান পেটেছেন । বাজা জণ্মজযেব সর্পসত্রের মাধা 15 
নগবংশ-ধ্বংসেব মতো গেোীবৈবিতা দেখেছেন ( ভাবতবধে ইতিহ।সেব ধ।বা )। 
খাগববন-দাহনেব মধোও তিনি একটা এঠিহ।সিক ছন্দ শক্ষ কপেছিলেন । এক বশ 
যে প্রতিকূল মানবশক্তি' ছি ন তাঁকে পাণ্ডবব। ধম কবে । এবা অনাষ এত ৭ সণ 
মধ্যে ইন্দ্র পূজকেরাও ছিল, কেননা কাহিনী প।ই হিন্দ বৃষ্টিব্ষণে খাণ্ডবেপ ৬ গুন 
নেবাবাঁব চেষ্টা কবেছিনেণ? (ণজাভ যাত্রীব পল? পত্র ৭) কখনও কখন অং 
অতীত কীতির কিছু নিদর্শন দেখে মহ।ভ[বতেব খুগব খা কবিএ মনে পড়ে যাস এপ্‌ 
সেই সুত্র থেকে তিনি উত্তিহাপিশ ভথা-অন্ুসন্ধ1ন সচেষ্ট হন । তাই পাবস্তসম ট 
দাবিষুসব প্র।সাদ দেখে কবি মগ্তবা ববেন _ 

দেখে মনে পদে মহভাবতের মন্দানাব্ব কথা । খেবা। যাব বিশাস প্র পদ 

নির্গানেখ বিদ্যা ফাদ্দেব জান] ছিপ ৩1৭1 ।ধিষিবেব ম্ব৮115 ছিপ না। হবতো ব। 

এই দিক থেকেই খাঁভ মিস্ত্রি গেছে । বেপুবোঁচন প।গুবদেণ জন্তে জুঙঙ্গ বানিশে ৭ 

সেও তো যবন। 

_'পাবশ্যাব্রী , অধ্যাষ ৫ ১৯৯৩২ এগি- * 

এব থেকে বোঝা যাশ মহ।ভাত তব ক।হিন। তি চিওবে এ গখাশি অধিকাৰ ব.” 
ছিল এবং তিনি কিভাবে ত 2৫ বুদ্িগ্র ৎ হতিহ।সেব পবিধিতে টেনে আনণ।ব প্র » 
পেষেছিলেন। 


৪ 
মহাঁভাবং ক ববীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন ইতিবৃত্তের সংকণন বলে মনে কবেছেন, 
অন্য দিকে তেমনি ভাঁকে কপকমুণক লে ঘোষণ! কবেছেন । তাব মতে মহ।ভাবতে 
বণিত কপ গুশিব অন্থবাপে নানা নিগৃঢ তব নংগ্ুপ্ত আছে। যেমন অর্জুনের লক্ষ্যাবধ 
ও কৃষ্ণার বিবাহ । মুল মহাভাঁবতে লক্ষ্যবেধের বর্ণনায় দেখি, শৃন্যে একটি ঘর্ণাম।ন, 
চক্রের মধ্যে লক্ষি স্থিব হযে অ।ছে এবং নীচে রক্ষিত একটি জলপাত্রে তার প্রতিবিশ্ব 
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পড়েছে। কষ্ণাব পাণিপ্রার্থ বীরকে ওই প্রতিবিষ্ব দেখে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। এই 
কাহিনীটিব ব্যাখ্য1 কবে ববীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন-_ 
[1015 00121 15 0051005]5 ০৫ 2, 301116091 132001:0. 016 950 52180: 
06711000100 10681601606 15509151106 ৬10০6] ০0: 00০ ০0:10 
€:501705070 ) 15121100050. 10 61)5 0600 0৫ 001. 0৮2 06102, 11101) 
০৪1) 62 128019601১5 0১০ 01)০-10117660 001552100:56108 0 ০৪৪. 1 
180 0১ 0০ 02000107006 (10 ভে 12 00০ 121060569০0: 2 01051? 
7 ৬ 055০) 91 [00001%18 110816055 1969, 226 
বোধ কবি বি এখ নে ৬্গহদগীত'ব বাপস্যাগ” অধাযেব নিপ্রশিখিত শ্লোক ছটিশ 
কথ) “পণ কাব এহ অভিন* প্রকাশ কবেছেন | 
*"নকাণ” মনঃ রুহ যঙচিস্োশ্রষকিষঃ | 
টপবিশুপস/ন যুক্গ্যাদ যেগমাম্বিশুদয়ে ॥ 
»ম* কাংশিবোগ্রীব" ধাব্যন্নগনং স্থিবঃশ 
»7প্রন্গা নামিকাগ্রণ  ধিশশ্চানবলোকিষণ্। ৬১২ ১৭ 
প্ীন্ত্। ক্র '078-0018৮১0 ০০20020120107 এক "ভত্রৈকাগ্রং মনঃ কতী' কথ। ছুটির 
ভব৭৩ শাদৃশ্ত আকা, শব খপই মনে হব। যাই ভক, লক্ষাবেধ কাহিনীর উক্ত 
বপ বেব প্রমাণ ভিসাবে * বি শণ্ডাকাপনিা দেব নিশবোক্ত শ্লোক ৮টিও এই প্রসঙ্গে 
উদধভ ববেছেন-- 
প্রণবোধন্ু" «বে। হাস।বন্ধ তবন্যনুচাতত। ২1218 
এন থেকে বোঝা] যাষ, উদ্চ[হণ ধমৃতী + আলোচনা এই জাতীষ বপকের বাবহাব 
গ চীন কনে বিশব £চলিনল ভিন। করবা নিলেব কাহেও এই বিস্শষ খপ নটি বডই 
প্রিাছিশ। শত অব্য লু ীকশেণ একাগ্র নিঈটাব ব্য।খণা ধিষে টিনি এই নাকেব 
সাঁহ'ধোই বলেহেল 
একটি চাকা কেব নই শব, বই মাঝাখানে একটি বিন্দু স্থিব হযে আছে। সেই 
বিন্ুটিকে অর্জন বিদ্ধ কবে প্রৌপদীকে পেেছিপেন | তিনি চাাব দিকে মন 
দেন শি, বিন্বুব দিকেই সমস্ত মন সংখ বণছিপেশ । সংস1বের চাক! কেবলই 
ঘুবছে, লক্ষ্যটি তাঁধ মাঝখানে এ্রুব হযে আছে। সেই ঞ্বেব দিকেই মন দ্িষে 
লক্ষ্য স্থির কবতে হবে, চলাব দিকে পষ। 
--শান্তিনিকেতন' ১, বিশ্বাস ১৩১৫ ধান্ধন ৩ 


এর থেকে বোঝা যাষ, লক্ষ্যবেধের এই ঘটনাকে কবি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক সাধনার 
লৈ 


১১৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


রূপক বলে মলে করতেন। কিন্তু এইটুকুই সব লয় । কবির মতে পঞ্চপাণ্তব যে 
সম্মিপিতভাবে কষ্ণাকে বিবাহ করেছে তাঁর অর্থ এই নয় যে পার্বত্য উপজাতির মধ্যে 
এই ধরণের বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং পাঁগবেরা সেই জাতীয় । এর প্ররুত অর্থ হল-_ 
4১5 21708066517 01 1800, 10 জ:৪,5 2, 58012011106 ০0৫ 10981 19015210015 
71101) 581716 00 02 9178150 ০5 211 02 00090006105, 10015102585 15 006 
10)10615018801077 0৫6 0006 ০৮0 200£1)0 05 800151002 01055615 10100 
1780 50102 25500191001 7101) 006 ১12-৮/6€:51010 10101) ৮025 006 
01151188] [0652151176 06 ড19101)07-5701:51910, 16 15 161800. 11) 006 
910 0320 11) 00০ 25961 0217:120 05 1119115 1900 ০০1০ ০০00106 
17951)80500165 102] 5176 1155015650 00০ 5001) 0০0 1619 1121. 71015 
00015615661 00 0106 01117710690. 5011002] 1000 122. £01- 91] £709505 
₹/10 01705200012 2100 20105 1. 
--4& 19101) 01 17)0128 [নু )9102% 1902, 77 
এই প্রবন্ধ রচন।র অল্প দিন পরে লিখিত 'জাভা-যাত্রীর পঞ্জে?ও দেখি (পত্র ৭, ১৯২৭ 
আগস্ট ১) কবি মহাভারতের এই পক্ষ্যবেধের তাত্পধ বিশ্সেষণ করেছেন এবং বপেছেন-_ 
-*শন্যস্িত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সংকেত আছে যে, একাগ্র 
সধন।র দ্বার! কৃষ্ণকে পাওয়া যায়» আর এই যজ্ঞসভ্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ব 
যাঁকে নিয়ে একদিন ভ।বতবধষে বিষম ছন্দ বেধে গিয়েছিল । 
ওই পত্রে কবি আব বলেছেন, বনবাসের বারে খখ্সৰ পাঞবেরা যে বনে বাস 
করেছিলেন, সে ইচ্ছে ব্রাহ্মণ খধিদের বন। সেখানে রুষ্ণভক্ত ক্ষত্রিয় পা গুবেরা কুষ্ণের 
ধর্মমতরূপী কৃষ্ণকে সঙ্গে নিষে গিয়েছিল , এবং ক্ষ্ণ। সেখানকার ত্রাঙ্ণ অতিথিদের 
জন্য তার অক্ষয় অন্পপাত্র থেকে চিন্তক্ষধা! দূর কর[র জন্য ভাবের অন্ন পবিবেশন 
করেছিলেন । এইভাবেই ত্রাঙ্গণ-অধুষিত অঞ্চলে সেদিন ক্ষতিয় কষ্ণ-প্রধতিত ধর্ম জয়ী 
হয়েছিল। মহাভারতের এই কাহিণীর রূপকটি কবির চিত্তকে যে গভীরতাবেই 
অধিকার করেছিল, দীর্ঘ দিন পরে “পারস্ধাত্রী? গ্রন্থ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
উক্ত গ্রন্থে তিনি লেখেন-_ 
মহাভ।রতেও বস্তত শমাজনীতির ছন্দ, এক পক্ষ রুষণকে স্বীকার করেছে, কৃষ্চ।কে 
পণ রেখে তাদের পাশা খেলা, অন্য পক্ষ কৃষ্ণকে অস্বীক।র ও কৃষ্ণাকে করেছে 
অপমান । 


--পারহ্যাত্রী" অধ্যায় ৯, ১৯৩২ মে ৭ 


মহাতাধনত ১১৫ 


রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা এঁতিহামিকের সমর্থন কতদূর পাবে তা বলা কঠিন। তৰে 
প্রতিভাধর মনীষীর এই ভান্কল্পনীকে পুরোপুরি অন্বীকারও করা যায় না। প্রকৃত- 
পক্ষে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে মন্তব্য করেছেন, সেইটিই তাঁর চরম কথা । তিনি 
বলেছেন__ 
মহাভারতের অনেক-কিছুই আমার কাছে সত্য; তার সতাতা সম্বদ্ধে ঁতিহাসিক, 
এমন-কি প্রাকৃতিক কোনো প্রমাণ না থাকতে পারে, এবং কোনে প্রমাণ আমি 
“প্ৰ করতেই চাই নে, তাকে সত্য বলে অনুভব করেছি এই যথেষ্ট। 

-“বাংলাভা শ্বা-পরিচয” ১৯৩৮, অধ্যায় € 
এহাঁভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে স্বভাবতঃই পুবের রামায়ণ অধ্যায়ে 
উদ্ধত কবির ভাষা ও ছন্দ কবিতাটি মনে পড়ে । সেখনে নারদ বাল্মীকিকে 
বলেডিলেন- 

“সেই সত্য যা রচিবে তুমি, 
ঘটে যা তা সব সত্য নহে । কবি, তৰ মনোভূমি 
রামের জনমস্থান, অযোধার চেয়ে সত্য জেনো |” 
বলা বাভলা, রামায়ণের প্রকৃত কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ ও ভাবের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন 
এবং তার সত্যতাকে আপন অনুভূতি দিয়ে যাচাই কবে নিয়েছিলেন । তার এই দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতেই মহভারত ও রামায়ণ এক সুত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। 
এই প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের পারম্পরিক সন্বন্ধটি বিচার করে দেখা 
প্রয়োজন । কেননা ভারতবষে যুগল মহাকাবাৰূপে এ ছুটি সর্বদাই একত্রে উল্লিখিত 
হয় এবং ববীন্দ্রনাথও অধিকাংশ সময়েই এই গ্রন্থ ছুটিকে এক পর্ধায়নুক্ত রূপে স্মরণ 
করে:ঙন। প্রথম জীবনে এই কাবা দুটির সন্বন্ধে কবি বলেহিলেন-- 
. 'বামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বণিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও 
এটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে .""রাম।ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের 
5তিহাঁস।.-"ইহার সরল অসুষ্টপ ছন্দে ভারতবর্ষে সহস্্ বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত 
হইয়া আসিয়াছে। 

_-“প্রাচীন সাহিত্য" রামীয়ণ ১৩১* পৌষ 
কধির মতে এই কাব্য ছুটি ভারতের বূপকমূশক ইততিবুন্তের সংকলন। উভয়ের মধ্যেই 
তিনি ভ|রত-ইতিহামের একই সামাজিক সংঘর্ষের ইতিহাস সংগুপ্ধ দেখেছেন। এ 
সন্বন্ধে তার বক্তবা হল, 

ছুই মহাঁকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল (লই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের 


১১৬ রবীন্দ্রস-স্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ভিতরকার পুরাতন ও নৃতনের বিরোধ । 

--'ইতিহান", ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯ 
এই বলে তিনি দেখিয়েছেন যে রামচন্দ্র তাঁর সনাতন কুলগুরু বশিষ্ঠকে ছেড়ে বিশ্বাসিত্র- 
প্রদর্শিত নৃতন পথে চলেছিণেন ১ পাগ্ুবেখীও বৈদিক ধর্ম ও ক্রাঙ্গণ্য সাস্কুতিকে 
ছেড়ে ক্ষত্রিয় কৃষের প্রবর্তনায় নৃতন আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিপেন। এব শবে 
জাভা-যাত্রীর পত্রে' দেখি তিনি মহাকাব্য দুটির মূলে ছুটি বিবাহ দেখেছেশ। দুই 
বিবাহই আর্ধরীতি অনুসারে অসংগত , কাবণ জাভায় প্রচপিত বামাঞণে রামসাভী 
ভাইবোন ; আর পঞ্চপতিকা দ্রৌপদদীব বথা তো! বলাই বাহুল্য । চট বিবহেব পূর্বেই 
অস্ত্রপরীক্ষা, ছুই নায়িক।ই মানবী নশ-_সীতা হলকধণজাতা| এবং দ্রৌপদী যঙ্জসম্তব।। 
আবার দ্বই গ্রন্থের নায়কেণই বাজাচাতি ও স্ত্রীসহ বনগমন | অবশেনে ঢু 
কাহিনীতেই শত্রর হাতে ভ্রীব অবমানণ1 ও তার প্রতিশেপ | এই বলে তিনি মন্তবা 
করেছেন-- 

সেইজন্তে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মণ প্রব।শ করেছি যে, ছুটি বিবাহই দপকমুরক। 

--ভাতা-যাত্রীব পত্র”, পাত্র ৭, ১ রি ৭ আগন্ ১ 
শেষজীবনেও দেখি রামায়ণ-মহা এাণত দট গ্রন্থেই কাধ সমাজপক্ষা ও লম|৬শা তি 
দ্বন্দ লক্ষ করেছেন । 'পারশ্যযাঁভ।, অধ্যায় ৯) ১৯৩২ )| সুতরাং ববীন্দ্রন।থ অ।লীবণ 
প্রা সর্বদাই এই ছুই গগ্রশ্থকে একত্রে বণ কবেছেন। 

তবু এই ছুই গ্রন্থকে ঠিক একপয।য়ন বলা চশে না। পূর্বেই বলা হয়েছে থে, 
মংাভারতে ভাবতবর্ষ মমগ্রত।ণেই খব| দিষেস্ছ এব পাই ভাবতে তাহা শাই ত।বতে?। 
সেইজন্য বামায়ণ কাহি**গ মহ[ভ1০ স্বন পেষেছে। কিন্তু বামায়ণেব গুকাধ ও 
গৌবব ভাতে ক্বপ্র হয় নি। তাবতধ্য কে ম্বতগ্গ কাবা বলেই স্বীকাঁৰ কবে, এব) 
তাকে আদি কাব্য বলে মর্যাদা দিয়েছে । কেননা বামাধণেই প্রথম ক।বোব নুখা লক্ষণ 
সর্গবিভাগ দেখা গেছে । বাম।য়ণেব পৃবব গা শোনো সাহিষো এই সর্গবিভাগ দেখ 
যায় না। মহাভাবতের পর্বগুলির শাম অধ্যায়। আতবাং মহ।ভারত কাব্য নয়। 
আবার ঝামায়ণ মুখাতঃ কবিকরণান কুষ্টি। বামকাহিণীর যে জপশ্রুতি দেশে গরচপি ৩ 
হিল, সেই আকারেই তা ব।মায়ণে ধরা দেয় শি। উত্তবক।গ ছাড়া সমগ্র ঝ।মায়ণই 
একজন কৰি একটি বিশেষ অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ রেখে গেঁথে তুলেছেন। কিন্তু 
মহাভারতে তা হয় নি। পৃবেই দ্বেখনো হযেছে: 

মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্ধজাতির ইতিহাস আর্ধজাতির স্থবতিপটে যেরূপ 
” রেখায় আকা ছিল, তাহার মধে/ কিছু বাম্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা স্থসংগত 
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কিছু বা পরম্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই গ্রতিলিপি একত্র করিয়। রক্ষিত 
হইয়াছে । 

--“ইতিহাস", ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধার! ১৩১৯ 
পণ্ডিতদের মতে মহাভারতের রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেব কাছাকাছি 
সময় থেকে শ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের কাছাক।ছি সময় পর্ষস্ত । সুতরাং মহাভারত কোনো 
বাক্তিবিশেষের বিশেষ অভিপ্রীয়ের স্থ্টি নয়, তা তৎকালীন আর্ধসমাজের যথাযথ 
ইতিবৃত্ত । 

অতএব, রামায়ণ ও মহাভারতে ভারতবর্ষ নিজেকে নিঃশেষে প্রকাশ করেছে 
সন্দেহ নেই, কিন্তু ছুটিতে দ্ুইভাবে কবেছে। মহাভারতে তার কর্মের ইতিহাস আর 
রামায়ণে তাঁর মর্মের ইতিহাস বিধৃত। রামায়ণ প্রকাশ কবেছে তার সাধন! ভার 
আরাধন| তার সংকল্প । তাই “রামায়ণে ভীবতবর্ধ যাহ! চায়, তাঁত পাইয়াছে । আর 
ভ'ন্তবর্ম স্বভাবতঃ যা তাবই নিবাসক্ত নিপিপ্ব প্রতিচ্ছবি প্রক্শ পেয়েছে মহাভারতে । 


৫ 
ম২1ভ।বত থেকে রূপীন্ত্রনাথ ইতিহাপেব উপকবণ সংগ্রহ করলে ৪ কবি তাকে নিছক 
ইতিহাসৰপে গণ্য কবেন নি। হাব সাহিত্য শুণকে তিনি আজীবন যথ।যোগা মধাদা 
দিয়েছেন। তাই ১৩০১ সালে ভিশি পেখেন__ 
আমবা মহাঁভারতকে এতিহ।সিক কাব্য বলিষা গণা কবি। 
_-'আধুনিক সাহিত্য” কুষ্ণচবিত্র 
আর ১৩৪০ সালে তিনি মন্তব্য করেন-_- 
মহাভারতে ন।না ক!লে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিতোর 
দিক থেকে তাঁর উপরে অবান্তর আঘ।তের অস্ত ছিল না, অসীধারণ মজবুত গড়ন 
বলেই টিকে আছে । 
-_-'সাহিত্যেব স্ববপ', সাহিত্যের মাত্র 
তরাং জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত কৰি মহাভারতকে লার্থক সাহিত্যরূপে 
স্বীরুৃতি দিয়েছিলেন। সেইজন্য সাহিতাতত্ব আলোচনা কবতে গিয়ে কবি উদ্াহরণ- 
খ্ববপ মহাভারতের গ্রসক্ষ বারে বারেই ম্মরণ করেন। প্রথম বয়সে সাহিত্যে শ্গীলতার 
প্রসঙ্চে কৰি মহাভারতের উল্লেখ করে বলেছিলেন---্থবুহৎ অন।বরণের মধ্যে অশ্লীলতা 
নই ( "সাহিত্য" মানবপ্রকাশ ১২৯৯ )। আর শেষ বয়সে কবিকে তীর হুষ্ট একটি. 
বিশেষ চরিত্রের কার্ধকলাপের জন্ত দীয়ী,করা হলে তিনি ভার প্রতিবাদে মহাভারতের 
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উল্লেখ করে বলেন, দ্রৌপর্দীর প্রতি ছুঃশাসন বা কীচকের অন্যায় আচরণেব জন্য 
ব্যাসদেব দায়ী নন ( “চিঠিপত্র ৯, পত্র-১৪৩, হেমস্তবালা দেবীকে লেখা, ১৯৩৪ 
জুলাই ৫ )। 
এইভাবে সাহিত্য সন্বন্বীঘ আলোচনায় মহাঁতারতকে কবি নাঁন। উপলক্ষে বাবে- 
বারেই স্মরণ করেন। তবে মহাভাবতের চরিত্রন্থঙিই ভাকে মুগ্ধ কবেছিল সমধিক । 
প্রথম জীবনে তিনি লিখেছিলেন-_ 
মহাভাবতকাঁব এমন একটি মান্তযেব স্থষ্টি করেন নাই যিনি মন্ষ্য-আকাবখধাবী তব্ব- 
কথা বা নীতিস্ত্র মাত্র। মহ[ভাবতকাব কবি যে একটি বীরসমাজ ক্ষ 
কবিয়াছেন তাহাদের মধ্য একটি স্ুুমহৎ সামঞ্ন্ত আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র স্রসংগতি 
নাই। * মহাভারতেব দ্রৌপদী ত্াহাঁব সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে বক্ষে বহন 
কবিষা '-ক্ষুত্র নীতিস্তুপ গুলিব বহু উর্ধে উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহন্ম্যে 
নিতাকাঁল বিবাঁজ কবিতে থাকিবেন। 

-_ আধুনিক “াহিত্য', কৃষচরিত্র ১৩০১ মাঘ ফাল্গতন 
পববর্তী কালে অবশ্য তাঁর এই জাতীষ উচ্ছাস অত্যত্তি আব দেখা যায ন্ি। 'খন 
তিনি উক্ত গ্রন্থ থেকে সার্থক অসার্থক ছুই ধবণেব চ্রিত্রই নির্ব(চনণ করে তাৰ বিগ্েষণ 
কবেছেন। নেই বিচাঁবেব হুত্রে তিনি অনংকে।চে বলেন, প্রকাশের দিক্‌ থেকে স্বচ্ছ, 
রূপেব স্পষ্টতাষ স্থপ্রন্যক্ষ চবিজ্রই সাহিত্যেব দরবারে স্থান পাবার যোগ্য । তাই “চশিত্র- 
নীতি-বিলাসী এঁতিহাপিক” যুধিষ্ঠিবকে বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত কবে আমাদেব চেোখেব 
সামনে তুলে ধরলেও তিনি প্রঁথিব পাতা থেক সজীব হয়ে উঠতে পাঁধেন নি।- 

আর চবিত্রবিলাসী কবি তব ভীমদেনকে নানা অবিবেচন1] ও অসংযমের অপণ্াদে 
লাঞ্ছিত কবেও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। যাব! সত্য কথা বলতে 
ভয় করেল! তাব স্বীকাৰ কববেই যে, সবগুণের ঘুধিষ্ঠিবকে ফেলে দোষ গুণে 
জড়িত ভীমসেনকেই তারা ভালোবাসে । তাব একমাত্র কাঁবণ ভীমসেন স্ুম্পষ্ট। 
--পশ্চিম-যাত্রীব ডাযারী” ১৯২৫ ফেব্রুজাবি ১৫ 
তীর পবিণত বধসেব নাহিত্য-আলোচনাতেও কবিকে এই কথা স্মরণ কবতে দেখা 
গেছে।--পৰগুণাধাব যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব' (সাহিত্যের স্বরূপ” 
সাহিত্োর ন্ববপ ১৩৪৪ বৈশাখ ), তাই স্থষ্টি হিসাবে ভীমই বেশি সার্থক । আবার 
কর্ণকে মহাঁভারতকার ঘে সবলতা দুর্বলতা -মিশ্রিত একটি জীবস্ত চরিত্ররূপে ক্থটি করে 
তাকে চিরকলেখ জন্য সাহিতোর অমব[বতীতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তার প্রতিও 
কবির অকুষ্ঠ অভিনন্দন শোনা যাঁয়। ১৩০১ দাঁলে লেখা! কৃষ্ণচরিক্র প্রবন্ধে ( “আধুনিক 


মহাভারত ১১৯ 


সাহিত্য ) কৰি প্রথম কর্ণকে সার্থকতার স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পরে ধূর্জটিপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে ( “ছন্দ, গদ্য কবিতার রূপ ও বিকাশ ৫, ১৩৩৪ 
দেওয়ালি) কৰি লেখেন--'কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো? । 
'পাহিতোর স্বরূপ? গ্রস্থেও (সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ ) তাকে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন 
করতে দেখি। শেষোক্ত প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্ষোপদেশের প্রতীক ভীম্ম তথা 
বিছুরকে অসার্থক এবং ধৃতবাইট্রকে সার্থক চরিত্ররূপে প্রতিপন্ন করেছেন । পূর্বে 
সাহিত্যের পথে" গ্রন্থের সাহিত্যতত্ব প্রবন্ধে (১৩৪০ ভাদ্র) কবি এই মত প্রকাশ 
করেছিলেন । আর শেষ বয়মে কবি তার অনন্ককরণীয় ভাষায় ধৃতরাষ্ট চরিত্রের যে 
মর্যম্পশী বিশ্লেষণ করেছেন, তা হল-_ 
*"'ধুঁতব।ষ্ট ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতি মুহূর্তে পাডিত অথচ স্ষেহে দুর্বল হয়ে এমন 
অন্ধভাবে নেই বুখিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যে যদ্দিচ জেনেছেন অধর্মের এই 
পরিণাম তার স্েহাম্পদেব পক্ষে দাকণ শোচনীয়, তবু কিছুতে আপনার দোলায়িত 
চিন্তকে দৃঢভাবে সংযঙ করতে পাবেন শি। এই হল স্বয়ং জীবনের কল্লিত ছবি। 
'-"এই ধূতরাষ্ট রাজ্য ভাবাঁলেন, প্রাণাধিক সন্ভানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের 
সিংহাসনে এই দিকত্রান্ত অন্ধ চিবক।পের জন্টে স্থির রইলেন । 

-_-দাহিতোর স্ববপ', সাহিত্য চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ 
সহদয় কবির সহানুভূতিপিঞ্চিত এই বিশ্লেষণে ধৃতরাষ্ট্র সতাই ববীন্্রসাহিতা-পাঁঠকের 
কাছে অনরত্থের অধিকারী হয়েছেন । 

কবি মহাঁভ।রতেখ সার্থক চরিত্রগুণি যেয়ন বিশ্সেষণ করেছেন তেমশি তাব 
অসার্থক চবিজ্রগুপিৰ বার্থ তাৰ কারণও ব্যাখা! করার প্রয়!ম পেয়েছেন । তাই তাব 
মতে--ভীম্মের চবিত্র ধর্মনীতিপ্রবণ--ষখাস্থানে অ।ভ।সে ইঙ্গিতে, যণাঁপবিষী৭ 
আলোচনায়, বিব্ধ চরিত ও অবস্থাণ সঙ্গে ছ্ন্বে' এই পরি5য়টি প্রকাশ পেলে তার 
দ্বারাই ভীম্ম চরিত্র উজ্জপ হয় উঠত । কিন্তু দেখ! যাচ্ছে 

''কোনো-এক কালে আম।দেব দেশে চবিএনীতি সন্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে 

অতিপ্রবল ছিল। এইজন্টে-''কুবক্ষেত্রেব যুদ্ধেব ইতিহাসকে শরশয্য।শায়ী ভীম্ম 

দীর্ঘ এক পর্ব জুড়ে নীতিকথায় প্লাবিত করে দিলেন। তাতে ভীম্মের চরিত্র গেল 

তলিয়ে প্রভূত সছুপদেশের ওলায়। 

--সাহিতোর স্বরূপ', সাহিত্যের মাত্র! ১৩৪* শ্রাবণ 

স্বতরাঁং বোঝা! যায় মহাভারতীয় চরিত্রন্থষ্টি সম্বন্ধে কবির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকলেও এ 
বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির অভাব স্তীর কখনও ঘটে নি। 


১২০ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভাবতীয় রূপ ও উত্স 


ববীন্দ্রনাথ মহাভারতকে বিচাব-বিশ্লেষণ কবে এক দিকে যেষন তাব সাহিত্য- 
মূল্য নির্ধারণ কবেছেন, অন্য দিকে তেমনি তাঁৰ কাহিনীকে আপন সাহিত্যরচনার 
কাজে ব্যবহীর করেছেন। তাই কৰি তার বক্তব্যকে সুষ্ঠভাবে উপস্থাপিত কবার উদ্দেস্তে 
তথা লৌন্দয সঞ্চাব করবাব জন্য, কখনও বা মহাভারতীষ বসে জাঁবিতমনা বাঙালি 
পাঠিকেব মনে সহজে মুদ্রিত করে দেবাব জন্য, কখনও বা আবাব স্সিগ্ধ কৌতুকবস 
উত্রিক্ত করাব উপলক্ষে মহাভাবতীয প্রসঙ্গকে উপমা হি।বে ব্যবহার করেছেন। এই 
জাতীয উপমা-প্রষে।গেগ গুণে সাধাবণ বর্ণনাঁও যে কত সমৃদ্ধ হযে উঠতে পাঁবে নিচেব 
উদ্ধৃতি থেকে ত| বোঝা যাঁবে। স্টপ.ফোঁড ককের বর্ণনা কবে ববীন্দত্রনাথ লিখেছেন_- 
তাহাব দেহেব আযতন বিপুল, ত।হ|র মুখশ্রী হন্দব ১ কেবল তাঁহাঁব পীডিত 
পাঁশেব দিকে তাকাইযা মনে হঈপ, অর্জন যখন ফোণ।চার্ষের সঙ্কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইযাছিলেন তখন প্রণ।মনিবেদনের শ্বৰপ প্রথম তীব তাহার পাঁষেব ৩নাধ 
ফেলিযাঁছিলেন, তেমনি বাধক্য তাহ।ব যু আবন্তেব প্রথম তীবটা ইহাব পাষ্বে 
কাছে শিক্ষেপ কবিযাঁছে। 

-- পাখব মঞ্চ, ইপফোড রক ১৮১৯ কাহিক 
এই একটি নাত্র উপমা যোগে বৃন্দ সপ ফোড বকেব মহিমমধ মারতি ও প্ররুতি তথা 
তীর প্রতি ববীন্দ্রনাথের বিনয় শ্র্থটি এংশ্্য স্থন্দববপে প্রকাশ পেষেছে। 

প্রথম জীবনে কৰি মহাঁভাবতীব প্রসঙ্ষেব সহ।খত।য ব্যক্ষবসেব অবতীবণ! 
কবেছিলেন। তথকধিত দেশোদ্ধ/ববা বী, যাবা ঘড আশ্যে নিক্ষিষ গেটে, শুধু অ হীতিব 
গৌববকাহিনী বোমস্থন করে স্ফীত হবে ওঠে তীদব প্রতি কট।ক্ষ কবে পিখেছিপেন-- 
বক্ৃতাঢ। লেগেন্ছ বেশ, 
বযেছে বেশ কাশে- 
বী যেন কব! উচিত ছিল 
কী কবিকে -াজানে। 
অন্ধকাবে ওই রে শোন 
ভ1বতমাতা৷ কবেন এগ্রান্‌ঠ 
এ হেন কালে ভীম্ম ভ্রোণ 
গেলেন কোন্থা নে । 
--মানসী ; দেশেব উন্নতি ১৮৮৮ জ্যেষ্ঠ 
আবার অভিমন্ট্যব বহভেদের বরুণ কাহিনীটিও দেখি কবির প্রয়োগকৌঁশলে লিগ 
কৌতুকরম বিতরণ কবেছে। ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে কবি লেখেন-_ইন্ফ্ুষেঞ্া 


মহাভারত ১২১ 


অনেকট1 অভিমন্যরই মত, ও প্রবেশ করতেই জানে প্রস্থান করতে নয় ( "চিঠিপত্র? ৫, 
পত্র-৩, ১৩২৫ বৈশাখ ২)। এইভাবেই শবতত্ের মতো নীরূস বিষয়ও কবির হাতে 
উপমাখদ্ধ হয়ে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । বাংল! ভাষার বিরামচিন্ন প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন__ 
'আমি যে নির্ধিচাবে চিহ্ুশুয়যজ্জের জনমেজয়গিবি করতে বসেছি তা মনে করে। না। 
--“শবতত্ব', চিহ্নবিভ্রাট ১৩৩৭ মাঘ 
এ ছাড়া পাগুবদেব অজ্ঞ।তবান পর্, সঞ্চরথীবেষ্টিত অভিমন্য প্রন্তৃতি প্রসঙ্গ কবির 
বিশেষ প্রিয় এবং নানা উপলক্ষে কবি নাশাভ।বে সেগুণি ম্মরণ কবেছেন। 
সশ্ৃত মইভ।বতেব একাধিক শ্রেকগ কবি প্রয়োজনমতে। তার সাহিত্যে প্রয়োগ 
কবেছেন | তান মধো সর্ব।ধিক বাবহৃত হল শান্তিপবেব অন্থর্গ ০ 
স্থখং ব। যদি বা খত প্রি বা যদি বাপ্রিয়ম্‌। 
প্রাঞ্চ, প্রণ্রমুপাসীত হৃদয়েন।পবদিতা 7২৫।২৬ 
পাঁচটি বাঞ্জিগিত পন কবি এটি ব্যবহাব করেন । প্রথমে ১৮৯৫ সালের ২৮ জুন 
তাল্খে ইন্দিবা দেখাকে দেখ! পত্রে (হিন্নপজাবশী”, পত্র-২১৫ )। পত্রী মুণালিনী 
দেবীকে শেখা পন্রেও € চিঠিপত? ১ পত্র ১৬ ১৮৯৮ জুন তার উল্লেখ দেখি । এব 
পরে বন্দু প্রিষন।থ সেনকে তিনি এই আ্োকটি উদ্ধৃত কবে বলেন-_ 
এহ মন্ত্রটি আমি সর্বদাই মনে বাখিতে চেষ্টা কবি--কোনও ফল পাই নাই তাহ! 
বলিতে পাবি নী | 
--"চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১১৫, ১৯০* আগস্ট 
এই ক্লোকটি 'পরান্গধর্ম" গ্রন্থে [ংকলিত অছে। স্থুতবাং গ্লোকটির সঙ্গে কবির আবাল্য 
পবিচয় বলে মনে হয়। ক্সেকটি তাহ তান হৃদয়ে এত গভীবভাবে মুক্রিত হয়ে 
গিঘেছিল এবং তিশি মনেপ্রাণে তার নির্দেশ মেনে চলাব চেষ্টা কবেন। কাদঘিনী 
দেবীকে ও এক পত্রে ( “চিঠিপত্র *”, পত্র-৩, ১৯০৬ মে ৯) কবি ওই শ্লোকের উপদ্দেশ 
ক্মবণ করতে বলেন। আর কন্যা মীবা দেখীকে উক্ত শ্লোকের অনুশাসন অন্ঘর্ণ 
কবে চলাব উপদেশ দেন ( “চিঠিপত্ঞ ৭, স্-৩৪১ ১৯২০ জুন )। 
এই গ্নোক ছাড়া মহাভারতেব আবও দশটি গ্লোক কবি তার রচনায় ব্যবহার 
করেছেন। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তার পরিচয় আছে। 


৬ 
সাহিত্য হিসাবে মহাভারতের প্রতি পর্দিপূর্ শ্রদ্ধা থাকা মতেও এই গ্রন্থের সমাজনীতির 


১২২ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উত্স 


আদর্শকে কবি সর্যত্র সমর্থন করেন নি। প্রয়োজনমতে। তার সমালোচন1 করেছেন। 
অবশ্য তার পূর্বেই কষ্ণচবিত্র গ্রন্থে (১৮৮৬ ) বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতকে মুক্ত বুদ্ধি ও 
এঁতিহাঁসিক যুক্তি দিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করার প্রয্না পেয়েছিলেন । কারণ 
ভার মতে 'যাহ! শান্ত তাহাই বিশ্বীন্ত নহে, যাহা বিশ্বাস্ত তাহাই শান্ত ( “আধুনিক 
সাহিত্য” কষ্ণচরিত্র ১৩০১)। তার মতামত কতদুর গ্রহণযোগ্য সে প্রসঙ্গ এখানে 
অবাস্তর। তবে বিচারপদ্ধতির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বন্ধিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরস্বপী। 
তাঁই মহাভারতীয় যুগে নারীমর্ধাদার সমালোচন। করে কবি নিদ্িধায় লেখেন__ 
অন্শাসনপর্বে অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ে স্ত্রীচবিত্র সম্বন্ধে ভীম্ম ও যুধিষ্তিরে যে-কথোপ- 
কথন হইয়াছে, বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত কবিবার যোগ্য নহে। 
-_-“সমীজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৯ 
এই বলে তিনি আদশচবিত্র ভীম্ম তথা ধর্মরাজ মুধিষ্িরের এ বিষয়ে প্রকাশিত অনত্বিঢ় 
কিছু কিছু মত ও মন্তব্য অন্নবাঁদ করে দেন । কথ। উঠতে পাবে, এই অংশগ্ুলি পণ্ৰ্তী 
কালের প্রক্ষেপ। তই ববীন্দ্রনাথ মুন কাহিনী থেকেই দেখিয়েছেন 
ধর্মব(জ যুধিষ্ঠির ধর্মপত্রী দ্রৌপদীকে দাত ক্রীভায় পণ বপে দান কর্রিয়াঙ্েন ' " 
দ্রৌপদী যদি সত্যই যুধিষ্টিবের মান্তা হইতেন, দেবতা হইতেন, তবে যুধিষ্ঠির 
কখনই তীহাকে দ্যুতের পণ্যপ্বরূপ ধান করিতে পানিতেন না। প্রক্চখা সভায় 
যখন দ্রৌপদী যৎ্পরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিশেন তখন ভীগ্ম-দ্রেএএ ধর ই 
প্রমূখ সভাস্থগণ কে স্ত্রীসম্মন বক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিনেন । ওই ফ্রৌপদীই 
যখন প্রকাশ্ঠভ!বে বিরাটমভায় কীচকের পদাঘ।ত সহা করেন তখন সমস্ত ভ।স্থলে 
কেহই স্ত্রীসম্মান রক্ষা করে নাই । 

_- প্ৰবৎথ 
উক্ত প্রবন্ধেই দেখি কবি মহ।ভাগতবর্ণিত বহুবিবাহকে সমথন করেন নি । অ'বাব 
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকাধী রবীন্দ্রনাথ সে যুগের ভাবাধর্শকে ও সর্বত্র সমর্থন করতে 
পারেন না। তাই স্বলবিশেষে কঠোরভাবে তার সমালোচনা করে লেখেন_ 

একণব্য পরমশিষ্ঠুর দরে! াচার্যকে তার বুড়া! আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ 

নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিবজীবনের তপস্য।ফল হইতে তার সমস্ত আপন-জনকে 

বঞ্চিত করিয়াছে। এই-যে মৃঢ নিষ্ঠার নিরতিশয় নিক্ষলতা বিধাতা ইহাকে 
সমাদর করেন না, কেনন। ইহা তার দানের অবমানন] | 

--“কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র 

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সে কালের এই আদর্শেব সঙ্গে এ কালের চিন্তীধারর মিল হয় নি। 


মহাভারত ১২৩ 


তবু সমগ্রভাবে মহাঁভারতীম় জীবনাদর্শ ববীন্্রনাথের অকুষঠ শ্রদ্ধ। ও সমর্থন লাভ করে- 
ছিল। দারা জীবনের সাহিত্যে কৰি তার অন্রান্ত প্রমাণ রেখে গেছেন। 
মহাভারতবর্ণিত জীবনকে কবি যে কতদুর মহাঁন্‌ বলে মনে করতেন তীর গুথম 
জীবনের “চিঠিপত্র” গ্রন্থে (১২৯২) তার প্রথম নিদর্শন পাই | সেখানে প্রাটীনপন্থী 
যীচরণের বকলমে কৰি লেখেন যে মনুষ্যত্বের চর্চার দ্বারাই ভীগ্ষ-ভ্রে(ণের বীর্যকে 
ফিরিয়ে আঁন। সম্ভব এবং এই মহাঁভারতীয় শৌর্ষের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত বর্তম!ন যুগের 
দুর্গতি থেকে উদ্ধীর পাবার আমাদের অন্য উপায় নেই (অধ্যায় ৫)। এর কিছুকাল 
পরে দেখি জড নিশ্চেতন সমাজকে জাগ্রত কবে তোলার জন্ত তিনি মগীভারতের 
জীবন|বেগের কথা স্মরণ করেছেন।-_ 
সে সমাজে সকল পুরুষ সীধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন 
না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কপ পরশুরাম এ্রাক্ষণ ছিলেন, 
কুস্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্টির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শক্রবক্তুলোলুপা 
তেজস্থিনী দ্রৌপদী র্নণী ছিলেন ।-."সেই বিপ্লবসংক্ষপ্ধ বিচিত্র মানববৃত্তিন সংঘাত 
দ্বারা মব্দ জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদেব প্র।চীন ব্যচোবস্বো শলিপ্রাংস্ 
সভ্যতা উন্নত মন্তকে বিহার করত। 

__ যুবোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা ১২৯৮ 
এখানে কবি প্রাচীন ভারতের ব্িষ্ঠ জীবনধমী সভ্যতাকে আমাছের স।মনে উপস্থ।পত 
করেছেন । কেননা তিনি জানতেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা কপিতে গেলেই 
নৃতন পঞ্জিকার বৃদ্ধব্াক্মণ সংক্রান্তিব মৃতিটি অ।মাদের মনে উদয় হয়” ('সাইতা 
বাংল। জাতীয় সাহিত্য ১৩০১ )। কিন্তসে ধারণা যে সতা নয় কবি ত' দৃক 
ঘথেোষণ1 করেছেন ।-- 

ভারতবর্ষ যখন মহান্‌ ছিল, তখন সে বিচিত্রবূপে বিচিত্রভ।বেই মহাঁন্‌ হিল । তখন 
সে বীর্ষে এশ্বর্ষে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান্‌ ছিল, তখন সে কেবলই মালাজপ করিত 
না। 

__ সমাজ", বাধি ও প্রতিকাৰ ১৩*৮ 
তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, “বৃহৎ বিচিত্র জীবন-বেগে চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবুত্ডির 
তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ” যে ভুল ভ্রান্তি মধ্য দিয়েও মত্যের 
পথে এগিয়ে চলেছিল, “মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পা য়া যায়? 
( পশিক্ষা', হিন্দু বিশ্ববিগ্ঠালয় ১৩১৮)। ১৩২১ সালেও তিনি যৌবনের প্রাণশক্তিকে 
আহ্বান জানিয়ে মহাভারতের প্রাথম্পর্ধী জঙ্গম জীবনের আদর্শকেই পুনরা্ন তুলে 


১২৪ রবীন্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ধরেছেন এবং বলেছেন, সে যুগে 'সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের ঢালাই- 

পেটাই-কর1 ও কারিগরের ছ।প-মার1 সামগ্রী ছিল না” ( “কালাস্তর', বিবেচনা ও 

'্মবিবেচনা )। আর শেষ জীবনে পরিণতমন! কবি তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে পিখলেন-_ 
মহাভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মুক্তির হাওয়া আছে।'"'যাকে আমরা 
সাধাবণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে । যদি আমাদের মন 
প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রয় করে মহাভারতের বাণী 
উপলব্ধি করতে পার যেতে পাবে ।-""বড়ো বড়ো সব বীরপুরুষ আপন মাহাজ্যের 
গৌরবে উন্নতশির, তাদেরও দোষ ক্রটি রয়েছে, কিন্ত সেই-স্মন্ত--.আত্মসাৎ 
করেই তীর] বড়ো'-'মানুষকে যথার্থভ।বে বিচার করবাঁর এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমর! 
এহ[ভারত থেকে পাই। 

__'মহাক্মা গাদ্ধী', মহাত্মা! গান্ধী ১৩৪৪ আশ্বিন 
এখানেও কবি মহাভারতীয় চরিত্রগুপির সেই অসমান্য 'প্রাণশক্তির প্রশস্তি করেছেন 
যার বলে তীরা তাদেগ বৃহৎ ভ্রটিকেও অনায়াসে পরিপাক করে নিয়ে মহান্‌ রূপে 
বিরাজিত থাকতে পেরেছেন । জীবনের বেগে ম্পন্দমম।ন এই ম!নবতার আদর্শকেই 
কবি আমাদের সামনে তুলে ধবে ভাব দ্বারা আমাদের অগ্রপ্রাণিত করবার প্রয়ান 
পেয়েছিলেন । 

তবু মহাভার- সম্বন্ধে এইটিই তার চপম কথা নয়। তিনি দেখেছেন যে 
কুর-পাগুবের ছন্দকুন্ধ উত্থান-পতনমন্ধ জীবনচাঞ্চল্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভীষণ পরিণাঁমের 
সামনে স্তব্ধ হয়ে থেমে যা নি । মহ[ভরতক(ৰ ৬কে গভীরতর জীবনতত্বের মধ্যে 
টেনে নিয়ে গেছেন। ভাবতীয় কবির এইজাতীয় কল্পনার কারণ নির্ণয় করে রবীন্দ্রনাথ 
১২৯২ সালে বালক পত্রিকা য় প্রকাশিত পত্রষকারে শিখিত এক প্রবন্ধে জানিদেছিলেন-- 
যুবোগীয় মহাকবি হইলে প।গবদের যুদ্ধ জয়েই মহাভারত শেষ করিতেন । কিন্ত 
আশখাদের ব্যাস বলিলেন, রাজা গ্রহণ কর।য় শেষ নহে, রাঙ্গা ত্যাগ করায় 
ব্ধে। 

_-'চিঠিপত্র', অধ্যার ৫ 
কেননা ভারতবর্ষ চিরকাপ প্রাণবন্ত জীবনের আদর্শের চেয়ে-_কর্মের চেয়ে, জীবনের 
তন্বকে ও নিরাসক্ত বৈরগ্যকে বড়ো করে দেখেছে । তাই কৃঙ্ণ তথ। পঞ্চপাগুবের 
মহত্ব ও শোর্ধের কথা কুকক্ষেত্র যুদ্ধের জয়গাঁথায় শেষ হয় না) তাকে ছাপিয়ে শোন! 
যায় মহাপ্রস্থানের বৈরাগাস্থর ( প্রাচীন সাহিত্য” কাদশ্বরীচিত্র ১৩০৬ )। স্থাতর।ং 
'পাগুবদের এই রাঙ্যত্যাগ শোকের আঘাতে মুহমান হৃদয়ের পতন নয়, তা শ্বস্থ ও 


মহাভাবত ১২৫ 


বলিষ্ঠ চিত্তের শ্বাভাৰিক ত্যাগ, তাব ব্বাভাবিক পরিণতি । তাঁকে বিশ্লেষণ করে কবি 
লেখেন-- 
মহ।/ভারতে যে একটা বিপুল কর্মেব আন্লেলন দেখা যায় তাহাব মধ্যে একটি 
বৃহৎ বৈবাগ্য স্থিব অনিমেন্বভাবে বহিযাে। মহাঁভ।রতে কর্মেই কর্মেব চর্ম 
সমাপ্টি নহে। তাহাঁব সমস্ত শৌর্যবীর্য বাগদ্ধেব হি*সা-প্রতিতি সা প্রযাস ও ছিদ্ধিণ 
মাঝখানে শ্রশান হইতে মহাপ্রস্থথনেব ভৈববসণ্গীত বাজিষা উঠিতেছে। 
-_'জ্াঁচীনসাঠিত)'" বৃুমারসস্ভব ও শকুন্তলা ৩০৮ পৌখ 
£ই বিপুল বৈবাগ্যেব প্রতি ভাব শীষ কবি ববীন্দ্রণাথেব অন্থবেব আকর্ষণ ছিল। 'তাই 
শেন জীবনেও তাঁকে এই আদর্শ স্মবণ বধ দেখ! গেছে ।-- 
মহাঁভাবতেব আখা।নভাগেবও অধিকা”শ যুদ্ধপর্ণনাব দ্ববা শধিরুত-_কিন্তু যুদ্ধেই 
াধ পবিণ।ম *“ব। নষ্ট এশ্বর্যবে বক্তসমুদ্র থেকে উদ্ধাব কবে পাগুবের ডি 
উন্বাস চধমকূপে এতে বধিত হয নি। এতে দেখ। যাম, জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রেব 
চিঠাভন্মেপ কাছে পখিন্তাগ কবে বিজষী পাগুব "বিপুল বৈবাগোব পথে 
শান্তিপে।কেব অভিমুখে প্রযাণ কবলেন__-এ কাব্যেব এই চবম নির্দেশ । 

__ কাঁলাশব" আরোগ্য ১৩৪৭ মাব 
জীথনের উপান্তে দাঁডিযে কধি সব ন কানেব সকল চাণাণ্ধ ক।ছে এই "বম নির্দেশখট 
পৌছে দিষেছেন। 

এই প্রসঙ্গে বলতে হব ভাবতীষ প্রপ্ৃতিব ৈশিষ্ট্যটি বৰী শ্রন।থ শুধু মহাভাক্তেই 
গ্রঞন্দ, কবে নি, বাঁমাষণ ব।বোব অন্তশিহিত আবও এইগিই। সেখানে কবি 
দেধছেন প্ধে পদ 'পবিপ আফষেদন বা হ্হযা হয) কবাষও সিদ্ি আ্াশিত হই+। 
পদে _সকাশবই পবিণামে পবিত)াগ । অথচ এই 5)।গে দুখ শিক্ষ নতাতেই কর্মেক 
মহ) * পৌরুপেব প্রভাব উজ্জবন হযে উঠেছে । কালিদাসপের কাবোও ব্শন্দন।থ 
এক বৈশিষ্ট্য লক্ষ কবেছি পন ।- 
মহাঁভাবখঙকে যেমন একই ক্গাশে কর্ম এব বৈবাগোব কাবা বলা যাষ, তেমনি 
কালিদ।সকে ও একই ।লে সৌন্দধজাগেধ এবং োগবিবতিব কৰি বলা যাইতে 
পাঁবে। তাহাব কাবা সৌন্দমধবিপাসেই শেষ হইণা খা ন।ই--তাহাঁকে অতিক্রম 
করিয! তবে কবি ক্ষান্ত হইয়।ছেন। 
_প্রাচীন সাহিত্য” কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌ 
সেইজন্য শকুন্তলাব প্রত্যাথ্যানে অভিজ্ঞ/ন শকুস্তল নাটক শেষ হয় নি। তপস্যান্তদ্ধ 
শকুস্তলাব সঙ্গে অনুতপ্ত ছুম্মস্তেগ পুরর্সিলনেই তার অভীন্সিত পবিণতি। তেমনি 


১২৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


'মনমথনের দীঞ্চ দেবরে যাগিচ্ছটায় নতমুখী লজ্জারুণ! গিরিরাজকন্তা'র অকৃতার্থ 
প্রেমের বেদনাতে কুমারলস্তব সমাপ্ত নয় ।-- 
মহাভারতের সমস্ত কর্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে তেমনি কুমারসম্ভবের 
সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনেই পরিসমাপ্ত। 

_প্রাচীন সাহিত্য", কুমারসম্ভব ও শকুস্তলা ১৩০৮ পৌষ 
বলা বাহুলা, ব্যাস-বান্দীকি-কালিদাসের কাবোর অন্তর্নিহিত এই বৈরাগ্যের স্থরটি 
ভাঁবতম্তস্কৃতির সাঁধক রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও অন্ুস্থাত হয়ে আছে। তাঁর সার! 

জীবনেব সাহিত্যসাধনাঁকে একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই এ কথ|র সত্যতা! বোঝা। 
যাবে । কৰি নিজেই এক সময়ে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের মন নিজের অতীত ও 
ভবিষ্যংকে একটি বিশেষ এক্যস্থত্রে গ্রধিত করেছে । সে একা ভারতীয় প্রকৃতির 
অশ্বগু একা । তাব প্রভাব সুত্ম হলেও ত। ব্য।গক 'এবং দীর্ঘস্থায়ী | 
সেইজগ্া মহ।ভারতে বণিত ভারত এবং বতমান শতাবীর ভারত পাঁন1 বড়ো বড়ো 
বিষষে বিভিন্ন হইপেও উভয়েব মধ্যে নাভীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সেই 
যোগই ভাবতবরধষেব পক্ষে সর্বাপেক্ষ। সত্য এব" সেই মোগের ইতিহাসই ভারতবধের 
যথ।এ9 ইতিহাস । 

_ প্রা্ীন সাহিত্য", ধন্মপদং ১৩১২ জোট 
এই ফোগের ঘরেই বখীন্দ্-ঈীবনদর্শনের ন্ষে সহ |ভাপতীয় জীবনাধশের এমন স্ঈগভীব 
সাদৃশ্য । হাই মহাভাবতেখ ভাবধার] রখীজ্জলেষণীতে এমন শিপুণভাবে ব্যাখাত ও 
বিশ্লেষিত হনেছে। সেইসঙ্গে বশীবরপাহিত্যেও তা স্ম্পষ্টবপে প্রতিফণিহ হয়েছে। 
কবি নিচ জাবনে ও মহ ভারতে এই প্রঙাব বিশেষভ।বেই অন্তভব করতেন । তাই 
হেমহবাল। দেশীকে লেখা পত্রে ভিনি জানশিয়েছিলেন_ 

স্থ।্খ ভ।বভবর্ষ মহ।ভাবতবর্ষ। মন্রপংতিতা ও বঘুনপ্মনেব ছ।ট।কাট। হাঁড়- 
নেবকনা শ্রচ্বিধুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয় |'*মামি ভারতবর্ষের মাতিষ--পেউ ভাবওবর্ষ 
বাচার প্রাবলাদ্বাবাই চিবন্তচি,সেই আম।স মহ।ক!বোর চিণন্তন ভারঙবষ, 
-_-“চিঠিপত্র' », পত্র-১২১, ১৯৩৩ সেপ্‌-টম্ব্ন ২৮ 
এই উদ্ঠতিতেষ্ট মহভবভের প্রতি কবিখ আজীবন পে।ষিত শ্রদ্ধাটি নিঃশেষে প্রকাশ 
পেফেছে। নেই মঙ্গে বো গেছে যে বর্তম(ন যুগে থেকেও কবি অন্তরে অন্তরে তার 
ধানের আদধশভূমি মহ(ভারতবধেই বাস করতেন । মহাভারতান সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ 
করবার তার এই সর্বশ্রেষ্ঠ পরির্ণতি। 


ভগবদ্গীত। 


ভারতসংস্কতি ও গীত ২ প্রাচীন যুগ ও আধুনিক মুখ 


মহা-ভারতীয় সংস্কৃতির সংহততম প্রকাশ গীতা, এ কথা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। 

কাবণ বৈদিক সংস্কৃতির সাঁবভূত যে উপনিষদ্‌ তাঁবই সারটুকু সংকলিত হয়েছে শ্ত্রীমদ- 

ভগবদগীতেপনিষদে । আবার বৌদ্ধ -ধর্ম ও -সংস্কৃতিব নির্ধাৰপ যে ধন্মপদ গ্রন্থ 

ত'ব ভাবধারার সঙ্গেও গীতাব আশ্চর্য মিন দেখা যায়।১ বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে 

বৌদ্ধ সাহিত্যেও গীতাঁব ছাবাপাঁত ঘটেছে বলে পণ্তিতেরা অন্রমান কবেন। তাদের 

মতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সদ্ধর্মপুণগ্তরীকেব উপব গী-'ব প্রভীব অতি ম্পষ্ট। এ ছাডা_ 
কৃষাঁণ সম্াটু কণিক্ষের সমকাপীন ( খ্রীঃ ৭৮ -১০১) বৌদ্ধ মহাকবি অশ্বঘোষের 
ধচনাতেও গীতার চিন্তাধার প্রতিক্লিত হয়েছে । মহাঁযান বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক 
নাগার্জুনও (শ্বীষ্তীয প্রথম বা দ্বিনীয় শতক ) গীতার আদর্শে অস্থপ্রাণি ত হযে- 
ছিপণেন বলে মনে কবা হয । 

_ প্রবোধচন্দ্র দেন-লিখিত “বাচদেৰ কৃষ্ণ ও ভগবদ্গীতা', পূর্বাশা ১৩৫৩ বৈশাখ 
পরবী কালে শৈব কবি কালিদাসেখ রঘুবংশ ৬ ১৩ অধায়), বাণভট্রেব কাদন্বরী 
প্রভৃতি কাব্যে গীতার প্রতি অকু শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে ।২ এব পৰে খ্রীস্টান অষ্টম 
শঙুকে অদ্বৈতবাদ। শংকরাচাষ গাতাঁর ভাষাবচনাব স্থৃত্রপ(ত করেন । ওই একই 
খাঁলায় পৰে পরবে দ্বৈতবাদী, বিশিষই্টাইদ্বতবাপী প্র হি বিভিন্ন সম্প্রদা নিজ নিজ মতের 
অন্ঠস্ল কনে গীতাব বাখ্যা করেন । সে ধাবা আজও অবাহত। 

মতএব ধলা যায়, গীতা মুপওঃ বেঞ্জব ত।গবত সম্প্রদাষেল ধর্মগ্রন্থ হলেও তাৰ 
উদ।ব অসাম্প্রদায়িক ৬পদেশে মহাঁমানবতাব খাঁশী ধ্বনিত। মেইজন্ই ভাখত- 
বাধে অগ্তবের স্থমহান্‌ সতা এতে নিত্যকালেব ভাখাষ প্রকাঁশ পেষেছে। তুকী 
মশাষী অল্বেকণি (৯৭৩ ১০৪৮ ) তাব ভারতের হতিহানে গীতার শ্লোকগুলিকে 
যেভ।বে বারংবার ম্মবণ কবেছেন তাঁক দ্বারাও এই সত্যই সমর্থিত হয়।৩ সুতরাং 


১ ইদাহবণন্যঝপ ধন্মপদের যমকবশগ ১০, দগুবগ্গ ১, আত্মবগ্গ ৭. সুখবগ্গ ৫, অপ পমাদবগ্গ ৩ 
প্রভৃতি গ্লোকগুলির সঙ্গে যথাক্রমে গীতার ২1৪, ৬1৩২, ৩।৫, ২৩৮, ৯1৯২ প্রভৃতি শ্লোকগুলিব তুলনা কবা 
চলে। ডর্টব্য £ অধ্যাপক প্রবোধচন্র্র সেন "প্রণীত 'ধন্মপদ পৰিচয়" ১৩৬৯, ধন্মপদ-গ্রচয়। 

» পরষ্টব্যঃ সত্যেন্ননাথ ঠাকুব -কৃত 'প্রামদ্তগবদ্গীতা' ১৩৩*, উপক্রধণিকা পৃ ৮/০-১২ 

৩ দ্রষ্টব্য £ ১1106100115 10015" 19147 05 10৮, 20৪০ 0. 9800098 


১২৮ রবীন্দ্সংক্কতির ভারতীয় কূপ ও উত্স 


গ্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহানে গীতার অবিসংবাদী আধিপত্য লত্বদ্ধে সন্দেহ বব! 
চলে না। সেই সঙ্গে লক্ষ করতে হয, অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্বেও গীতার কোনো 
শ্রেোকের কোনো! গুরুতব পাঠভেদ পাওয়া! যায় নি। গীতার প্রতি ভারতী জণ- 
মানলের একান্ত নিষ্ঠাব এ এক সম্রদ্ধ স্বীকৃতি। 

আধুনিক কালেও গীতা গুরুত্ব কিছুমাত্র হাস পায় নি। ভাবতীয় নবজগবণ 
উপলক্ষে যখন এই আত্মবিস্বত জাতিৰ অতীত এঁতিহ্ব পুনবাবিষফব শুক হয, “খন 
ভারতপংস্কৃতিব প্রতীক হিপাবে প্রথমেই গণা হযেছিক্ষ গীতা । ওয়াবেন হেহ্িংস এব 
উৎসাহে ১৭৫৮ সালে স্তর চাঁলস্‌ উইলকিন্ন গীঠাব অহবাদ কবেন। গুহ 
উংবেজিতে অনুদিত ও প্রকাশিত প্রথম ভাবতাষ গ্রন্থ । পবণেও গীতাব বহু ই*।5 
অনুবাদ দেখা গেছে । তাব মধো এডুইন আরনলড, ও আ্যানি বেসাণ্টেব অ:1৮ 
বিশেষ প্রণিদ্ধ। ইবেজি ছাঁড। অন্য।গ্ঠ নানা ভাম।তে৪ গাতা অনূদ্দি৩ ইণেছে। 

উনবিংশ শতাব্ধীব বাংলাদেশে গাতাব প্রগাব যে কত ব্যাপক ছিপ ম$বি তে ১- 
ন!থেন একটি উত্ভি থেকে তা বোকা খা।। তিনি বলেছেন - 

সেকালে এমন কোনো ছটচ'য ছিলেন না, খিনি ব। পা পদেো গত|ব গ্রচল প ০ 

কবিষাছেন। 

_-ভগবদশীতা বিষয়ে বক্তা, তত্ববে।ধিনী পত্রিকা ১৭৭৮ ৭৭ ৮ 
এমন কি উপশিষধ্ভিত্তিক ত্রাঙ্মধাধব ওবর্তক একেশ্বনন।দী বামমোহন ভগবদ্গ। হা 
পছ্যে অনুবাদ করিষধাছিলেন বলিণা জান। ধায' ( পাখি ত্যসাধক-চবিতমাত) ১৭, 
পামমে।ন রায় ১৩৫০ বান্ধন, গ্র্থাবশী 8 বালা ও স্ব পু ৯১)। ব) 
বামে নেব অনুধধত এই শ্রস্থট প9মা যাধ এ।। শুণু ১০৮৫৮ সাল বাজেন্দ্রশ” মহ 
বিবিধার্থ সঞ্জহে” (১৭৮০ শক আধ 5) ৪ গ্রগ্থেব চালথ কান বাঁতমে।ত 28 
এন্পক্ষ ভবানীচদণ বন্দোপাধাম ৪ পৌবদাণক হিন্দ সস্বৃতিগ পুনকজ্জীবল কপগ 
ইমদ্ভগব্দ্গাতাব পুনমুণ কবেন (৮৩৫) এব বেবে বোঝা যাষ সেই স+7 
দেশেব পাটীনপস্থীব দল চিব।চবি প্রথায গ ঠান্গতিকভ'বে গাব চচা কবে চণে- 
ছিলেল। কিন্থ সে যুগেব পাশ্চান্তা শিশগিত 'ইষ” খেঙ্গন” দল ধেশীষ সংস্কৃতিব সব 
ন্ছুকেই অবঞ্জাঙবে অস্বীকাব করতে উদ্ধত ইষ্ছিপেন । গ্ৃতবাং স্বভ1বন্ই উপ 
গীতাকেও উত্কে। ববেন। ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্রের একটি কবিতাব এদের মনে (ভবে 
যথার্থ প্রতিচ্ছবি ধবা দ্িষেছে। তিশি গিখেছেন__ 

ভাঁবতে ন। হে আব ভাবতেব বাষ। 
পুবাঁণ পুবাণ বণি করে উপহাস ॥ 


বি 


ভগবদ্গীতা ১২৮ 


কে বা চলে শান্পথে সবাই অচল। 
নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল ॥ 

_-ঈঙ্বরচন্ত্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী” ( বস্গমতী ), বিবিধ £ শান্স এবং শিক্াবিভ্রাট 
এই উদধনতি থেকে বোঝা যায় কবি ঈশ্ববগুপ্ত দেশীয় সংস্কৃতি বিশেষতঃ গীতার প্রতি এই 
উপেক্ষায় কতদূর বেদনাবৌধ করেছিলেন। কিন্ত তাঁর প্রতিকার করতে পারেন নি। 

সেই বুগে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত হয়েও যিনি গীত।র প্রতি আগ্রহী হন, তিনি হলেন 
মহবি দেবেন্দ্রনাথ | ব্রঙ্গোপাসক দেবেন্দ্রনাথ বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান্‌ 
হপেও গীতার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তার ব্রাক্গধর্ম* গ্রন্থে তার পরিচয় 
পাওয়া! যায়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রুতিশাস্্ এবং ছিতীয় খণ্ডে স্মন্তিশাস্ত 
সংকণিত অ।ছে। দ্বিতীয় খা্ডর সংকলন-কার্ষের পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন-_ 

এখন দ্বিতীয় খণ্ডের অন্থশামনের জন্য অন্বেষণ পড়িয়া গেন। মহাভারত, গীতা, 

মন্স্থৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাঁগিলাম। --ইাতে অন্য ম্থৃতিরও শ্লোক আছে, 

'তন্থেরও শ্লোক আছে, মহ।ভারতের এবং গীতারণ্ড গ্লোক আছে । 

"আত্মজীবনী" ১৯৬২, ২৩খ পবিচ্ছেদ পৃ ১৩৭ 

এ হু।ডাঁ ১৭৯৭-১৭৯৯ শকের তন্ববে।ধিনী পত্রিকায় মহবি-কৃত 'ভগবদগীত1 বিষয়ে 
বক্তৃতা” ও ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোকসংগ্রহ” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 
হার থেকেও গীতার প্রতি মহধিব সচেতন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রসঙ্গে 
মনে পুড়ে মনীষী বস্কিমচন্ছের প্রয়মেব কথা । তব কুষ্ণচবিত্র (১৮৮৬ ), ধর্মতত্ব 
(১৮৮৮) ও শ্রীমদ্ভগবদগ। ত1 (১৯০২) গ্রস্থত্রয় গীতা প্রতি তার অকুঞ শ্রদ্ধার 
সমাক পরিচয় বহন কবে। তব শেষ বসের উপন্ত।স আননদমঠ (১৮৮৯ ৯ দেবী 
চৌধুখাণী (১৮৮৪) এব” সীতাগম (১৮৮৭) গীতাব নিষ্ষাম কর্ষতন্বের উদাহবণসহ 
ভাস্তুগচনা। বঙ্কিমচন্ত্র ছাঁডা কালীগ্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্্র দন্ত -প্রমুখ মণীষীপাও গীতার 
অন্তবাদ বা তার আলোচনা করেছেন ।১ তার থেকে বেঝা যায়, রবীন্দ্র ।থের জন্মের 
পূর্ব থেকেই দেশে গীতার যে ব্যাপক চচা চলেছিল, কবির বাল্যকালে ৪ সেই চর্চার 
ধারা অব্যাহত ছিল এবং এই যুগপা দশে আবিভূ ত হয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথও 
ত্বভাবতঃই গীত।র প্রতি অণাকষ্ট থাকতে পারেন শি। 

কিন্ত রবীন্্নাথের গীতাহছরাগের বিষয়টি প্রচনিত ধ|বণায় ধর। পড়ে নি, তাঁর 
উপনিষদ্প্রীতি সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার তাঁর গীতাপ্রীতির কথাকে আচ্ছন্ন করে 
বেখেছে। ডক্টর নীহাবরঞন বায়ের &০. 4১:015৮ 2১ [46 নামক মূল্যবান গ্রস্থেও 
চন লাহিতসাবক ভালা" অনজনাখ দধোপাধার। 

রি 


১৩৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীম্ব রূপ ও উতন 


এই প্রচলিত মংস্কারেরই প্রতিফলন দেখ! যায় ।-_ 
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০0009121016 0081) 1১9172-0:0201) 12101210065 00 006 2105. 

77141) &1619৮ 2 110 10017) 1১16 0106 7 11010610008) [45 
গীতা সম্বন্ধে রবীন্তরণাথেব যে মনোভাব এখাঁনে প্রকাশ পেয়েছে তাকে অসম্পূর্ণ সমর্থন 
কর! যায় না। উপনিষদ তার মনকে গতীরভ।বে অধিক।বু করে থাকলেও গীতার 
ভাবধাবাঁর প্রতি তার হৃদয়ের আকর্ষণ কম ছিল নাঁ। তীর সারা জীবনের সাহিত্যে 
তার অন্্রীন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ববীন্দ্রসাতিত্য থেকে জানা যায় যে খাপ্যকালেই 
গীতার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল এখং জীখনের গ্রথম থেকে শেষ পধুন্ত নানা 
প্রসঙ্ষে অসংখ্যবার গীতাকে তিনি স্মরণ কবেছেন। কিন্তু এ খিষয়টি অজ পধন্ত রবীন্ত্র- 
বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রা উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে ।১ তাই ররীন্রনাথেব উপনিষদৃ- 
প্রীতির প্রতি যখনি গুরু আরোপ করী হয়, তাপ অতি অল্লাংশও তার গীতান্গরাগের 
প্রতি আরোপিত হয় নী। অথচ রখীন্দ্ররচনায় গীতার গুকত্বের বিষয় উপেক্ষিত হলে 
তীর মানসলোকের পরিচয়টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 


এখানে গীতা সম্বন্ধে রবী প্রমনোভাবের একটি স-ক্ষিপ্ধ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা 
হ্চ্ছে। 


$ 
রবীজ্জনাথের গীভাচিন্তা ঃ কালক্রমিক উল্লেখ 
গীতার সঙ্গে বশীন্দ্রন।থের পরিচয় দীর্ঘদিনের | এগার বছর প? মাস খয়সে উপনয়নের 
পরে পিতাঁপ নিদেশে গীতাব সঙ্কে কবির যে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিণ* কবি নিজেই 


১ ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য ঠার মহাভারত প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে ( সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা : ববীন্র 
শতবা্ধিকী সংখ্যা; ১৩৬৬, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) প্রসঙগব্রমে গীতার কয়েকটি শ্লোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে 
গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন৷ হ্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রচেতনায় 
গীতার কূপ প্রবন্ধেও (ভারতবর্ষ ১৩৭২ বৈশাখ ) গীতা সম্বন্ধে রবীক্জনাথের মচেতনতার পরিচয় পাওয়া মায়। 

৭ পষটব্যঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -প্রণীত 'রবীন্দ্রলীবনী' ১ম থণ্ড ১৩৬৭, শান্তিনিকেতনে ও 
হ্মালয়ে প্‌ ৩৭ | 


ভগবদ্গীতা ১৩১ 

ভা বিবৃত করে বলেছেন-_ 
ভগবদ্গীভায় পিতাঁর মনের মতে] শ্লোকগুলি চিহ্নিত কর! ছিল । সেইগুলি বাংলা 
অ্গবাদ-সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। 

_-'জীবনস্থৃতি' (১৯১২ ), হিমালযাৰা 
শেষ জীবনে লিখিত “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ গ্রন্থের (১৯৪* ) তৃতীয় অধ্যায়ে কবি 
পুনর্বার এই প্রপক্ষটি স্মরণ করেন। মনে হয় তত্ববৌধিনী পত্রিকায় মহর্বি-নির্বাচিত 
গীত'প যে শ্লোকসংগ্রহ প্রক।শিত হয় ( ১৮৭-৭৭ ) সেইগ্রপিই সম্ভবতঃ মহর্বির এই 
মনের নো? শ্লোক । “ভগবদ্গীত| বিশ্বয়ে বক্ততা'তেও মহধির প্রিয় বিশেষ বিশেষ 
শ্লোকেবই উদ্ধৃতি থাকা সম্ভব। এই গ্লোকগুপির সঙ্গে কবি বালোই অভ্যস্ত হন। 
হয়তো! সেই কাঁবশেই মহর্িব এই প্লোকসংগ্রহ থেকে অন্ততঃ চারটি এবং বক্তৃতা থেকে 
অন্ততঃ আটটি ক্সোক বীন্্রসাহিত্যে উদ্ধৃত হতে দেখা গেছে। 'ব্রা্ষধর্ম' গ্রন্থে ধৃত 

তাব আর দুটি শ্লোকও রবীন্ত্ররচনায় স্থান পেয়েছে । » পববর্তা উপাদান-সংগ্রহ 
বিভ।গে যথাস্থ(নে এগুলি উলিখিত হল । 
বাশোই গীতাব সঙ্গে পরিচয় হওয়া সকেও প্রথম জীবনের মাহিতো কবি গীতার 
বিশে উল্লেখ কবেন নি । শুধু ১২৯৮ সাঁলে লেখা এক প্রবন্ধে কবি দেশকে শক্তিশালী 
ও কর্মকম বখাব উদ্দেশ্যে আমিষ বর্জনের প্রতিবাদ করে প্রসঙ্গক্রমে গতার কর্মযৌগকে 
ম্মবণ কবে লেখেন-- 
গাতায একুষ্ণ কর্মকে মনুষ্তের শ্রে্ঠ পথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন” ।...কর্মেই 
মন্তনোর কতশঞ্ডি বাঁ আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়।""* প্রবৃত্তির সাহাষ্যে কর্মের 
সাখন এবং কমের ছার? প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকষ্ট ।...খোবাক বন্ধ করিস প্রবৃত্তির 
শ্ব!সবোধ করা আধ্য।ত্মিক আলস্যেণ একট] কৌশলমা ত্র । 

-_ সমাজ”, পবিশিষ্ট £ আহার সম্বন্ধে চন্ত্রনাথবাধুর মত ১২৯৮ 
এই একটিমাত্র উল্লেখেই গীতা সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথে গভীব উপলব্ধি ও প্রগীচ শ্রদ্ধা 
প্রকাশ পেয়েছে । এ ছাঁড়া প্রথম জীবনে লিখিত কবির ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে গীতার 
বহু উপদেশ উল্লিখিত হমেছে। ১৮৯৪ 'অন্কটাবর ২৫ তারিখে ইন্দির। দেবীকে লেখা 
এক পন্ধে ( “ছিন্নপত্র(বণী', পত্র-১৬৯ ) কবিকে দেশের হিতশাঁধনের প্রসক্কে গীতার 
নি্ধাম কর্মবাদের আদর্শটি স্মরণ করতে দেখা গেছে। ১৯* লালের ভিলেম্বরে 
পত্ঠীকে লেখা পত্রে “চিঠিপত্র ১, পত্র-২২ ) দেখি তিনি নিখেছেন যে সন্ত/নদের 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে যথাকর্তব্য করতে হবে, কিন্তু সম্পৃহভাবে ফলের দিকে তাকিয়ে 
নয়। ১৮৯৯ অগস্ট ২৮ তারিখে লেখা আর একটি পত্রেও কবি স্বীয় পত্বীকে 


১৩২ ববীন্দ্রসংস্কাতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


সাংসারিক ব্যাপারে স্থ্র্য অবলম্বন করার উপদেশ দিয়ে গীতার দ্যম্মাোদ্বিজতে 
ইত্যাদি ক্লৌোকটি (১২1১৫) স্মরণ করেছেন ( “চিঠিপত্র" ১, পত্জ-১৭)। ম্থতবাং 
প্রথম জীবনে ব্যক্তিগতভাবে অন্ততঃ তিনি যে গীতার প্রতি উদ্দাসীন ছিলেন না, বরং 
তাঁর উপদেশ যে সাগ্রহে মেনে চলতেই চাইতেন, তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই । 
কিন্তু পূর্বোক্ত £প্রবন্ধটি ছড। উনবিংশ শতাঁবীব ববীন্দ্রসাহিত্য গীতা! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
নীবব। তাঁব কারণ কি? 
এই নীরবঙার কাবণ সম্পর্কে নিংসংশযে কিছু বলা ন। গেলেও এ বিষষে কিছু কিছু 

অনুমান করা চলে। উনবিংশ শতাবীব দ্বিতীমর্ধে দেশে যখন ব্যাপক নবজাগরণ 
দেখা দিল, তখন খ্রীস্টান মিশনাবী গ্রচাবি ত খ্রীপ্টধর্ম এবং খমমোহন দেবেন্দ্রনাথ- 
প্রবশ্ডিত ব্রাহ্মধর্ম-_ এই দুইযেব প্রতিক্রিখ!ষ পৌবাঁণিক হিন্দুধর্মের পুনরুথ।ন দেখা 
গেল। এই নব্য হিন্দধর্ম-গ্রচাব্দেব সবচেষে বড়ো সহ্হায হল গীতা । তাদেব 
অনেকেই গীতাঁব যে ব্যাখ্যা কবতে লাগশেন তা অনেক।ংশেই প্রগতিবিবোধী এবং 
শিক্ষিত মনের অনুপযোগী | কোনে! কোনো মু ববজ1ধাবী আবাব গীতাঁব নানা 
প্রকব অপব্যাখ্যা হবতে থাবলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাসেব হাঁদিব গানে? এএ০ ফাগব 
প্ররুত চিত্র পাওয়া যাষ। শিবপেক্ষ ধমমোহমুক্ত দিজেন্দ্রলালেৰ চোখে এ পর্ম- 
গ্রচাবক্ধের মনেভাব ও তাদের কার্ধকশাপের অনণ্গতিটি ধখা পড়েছিল । ঠাঁই 
এদেব পক্ষ্য করেই তব ব্যঙ্গকশা ঝলসে উঠেহে।_- 

বডই পিন্দ! মোদেব সব।ৎ কচ্ডে িসাবাতি, 

বলছে মোবা ভন্ত ভীক মিথ্যাবাদী লতি, 

হতাঁশভাবে 7 জাব উপর পডলাম গিষে শুষে, 

দ্ইটি ধাবে সবল বেখাখ ছডিসে হস্ত ছুষে ) 

ভাবছি এটাব স্থথের মতন জবাব দেব কি তা” 

ঠেকুলো হাত এক বইযেব উপর, তুলে দেখি গতা । 

--গমা। তুলে দেখি গীতা। 
তরাং আব তাদের ছুশ্চিগ্তাগ বাবণ নেই। কেননা-- 

এখর যদি পিন্দা কর, কর্ব তা কি জাঁণি-- 

অম্ণি চ।দের চ'খেব সামনে ধব গাতাখানি , 
তাদের কাছে গীঙাব ৬পযে।গিতা ও অভিনব ।-_ ূ 

কৰি যদি ধ'পপ্াবাজি, মিথ্যে মৌকর্দমা। 

সয়ে যাবে, গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা 


ভগবদগীত। _ ১৩৩ 


মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয় এ হেন, 
মূর্দীর কোর্মীর চেয়ে আমার গীতাই মিষ্টি যেন-- 
আমার গীতাই মিষ্টি যেন। 
হাঁসির গাঁন' ১৯০, গীতা আবিষ্কার 
এ-ই তাদের গীতা-আবিষ্কার ৷ তার ভান্তটি আরও অ-পূর্ব। তীরা-_ 
বোঝাতেন যে হার্বাট ম্পেনলার ওয়েবস্টার কি বিডডিকার আছে সবই গীতাব 
একটি অধ্যায়েরই মধ্য । 

_ “হামির গান? ১৯০০, চতীচরণ 
রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই এই ধরণের ধর্মব্যাখ্যা পছন্দ করতে পারেন নি। তার মানসী: 
কবোব ধর্ম প্রচারক কবিতায় ( ১৮৮৮) এই জাতীয় ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ 
দেখি । আর গীতার প্রতি অন্ধ ভক্তিকে তিনি যে কি চোখে দেখতেন তার পরিচয় 
আছে তীব ঘমুক্তির উপায়' নাটিকাক্স (১৯৪৮)। সেখানে একনিষ্ঠ গুরুভক্ত ফকিরের 
সম্বন্ধে ত।ব স্ত্রী বলেছে 

হৈম। দক্ষিণী পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল 
দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধো ওয়া জলে এ বোঁতিলগুলো৷ ভরা! । তিন সন্ধ্যে সান 
করে তিন চুমুক করে খান। ওর বিশ্বাপ, ওর রক্তে গীতার বন্তা৷ বয়ে যাচ্ছে। 
-মুক্তির উপায়', প্রথম দৃশ্ত 
গীতাব মহিম| নিয়ে দেশে যে সময়ে এই ধরণের মন্ততা চলছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্ন[থ 
তীর রচনায় গীতার উল্লেখে বিবত ছিলেন। কিন্তু তীর পরবর্তী কালের রচনায় গাত। 
সম্বন্ধে তাব বিশেষ আগ্রহের সুম্পঞ্ট পরিচয় পাওয়। যায় । ১৩০৯ সালে ভারতবর্ষের 
ইতিহাস ( "্বদেশ? ) এবং ১৩১৯ সালে ভারতবর্দে ইতিহাসের ধারা ( “ইতিহাস? ) 
প্রবন্ধ ঘটিতে তিনি ভাবতসংস্কৃতির ইতিহানে গীতার স্থান ও তার গুরুত্ব নির্ণয়ে 
আশ্চর্য গভীর ও অন্রাস্ত ইতিহসিদৃষ্ির পরিচয় দেন। আবার ১৩১৫ থেকে ১৩২২ 
সালেব শান্তিনিকেতন বক্তৃতামাঁলায় ধর্মব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি এক [ধিকবার 
গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন বা তাঁণ উল্লেখ করেছেন। তবে সেগুলি প্রাসঙ্গিক 
উল্লেখ মাত্র । তখনও পর্ধস্ত উপনিষদ্ই তর চিত্তকে গভীরতাবে অধিকার করে ছিল। 
ওই সময়েই 'লঞ্চয়' গ্রন্থের অন্তর্গত ধর্মের অর্থ, ধর্মের অধিকার প্রভৃতি প্রবন্ধে (১৩১৮) 
এবং তার কিছু কাল পরে 'পশ্চিম-যাত্রীর ভায়ারি'র বিভিন্ন অধ্যায়ে ( ১৩৩১ ) গীতার 
কিছু কিছু উল্লেখ চোঁখে পড়ে । তবে ১৩৩৪ সালে 'জাতা যাত্রীর পঞ্জে'ই প্রথম গীতার 
বাণী গ্রতি তীর আত্তরিক লমর্থনটি প্রকাশ পেয়েছে । উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম পঞ্জে কৰি 


১৩৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


গীতার নিফাম কর্মবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যেমন গভীর তেমনি অভাবিত। 
যথ! স্থনে এ সত্বন্ধে আলোচন1 করা হবে| যাই হুক, এই পর্বে ববীন্দ্রনাথ গীতাকে 
যে এমনভাবে স্মরণ করেছেন, তার কারণ জাভা প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতে গিয়ে কবি 
সেখানে ভারতসংস্কৃতির নান। “ভাঙাচোরা” রূপ দেখেছিলেন। সেই স্ত্রে ওই 
গ্রস্থেব পত্রে পত্রে কৰি ভারতসংস্কৃতির আলে।চনা1 করেছেন এবং অনিবাভাৰে 
গীতাকে ম্মবণ করেছেন। 

পবব্তী কালে, হিবারট লেকচার (176 7২61/6190) ০£ 797 1931 ) ও কমল! 
বকৃতামালায় ( “মান্ষেব ধর্ম* ১৯৩৩ ) দেখি পবিণতমনা কবি আপন ধর্মমতেব বাখ্যা 
উপলক্ষে স্বীয় অন্ৃভূতিব ক্ষেত্রে বেদ-উপনিষদের বাণীব সঙ্গে গীতাকে অবিরোঁধে 
মিলিয়ে নিয়েছেন। সেখানে বহুবার বিভিন্ন উপলক্ষে গীতার বাণী স্বতঃই তাঁখ মনে 
এসেছে এবং তাকে প্রামাণিক বপে গণা করে কবি তার ছারা সাপন বক্তবোধ সমর্থন 
খুঁজেছেন। 

গীতাঁকে কবি শুধু একটি প্রথম শ্রেণীব দর্শনগ্রন্থদপেই দেখেন নি, তাঁর উপদেশ- 
গুলিব ব্যাবহারিক উপযোগিতা প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছিলেন । পূর্বে উ্জিখিত তাঁব 
পত্রগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। “কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত ১৩২৬ থেকে 
১৩৪৬ সালের মধ্যে লেখা প্রবন্ধগুলিতে এই অর্থেই গীতাব পৌনঃপুনিক উল্লেখ দেখা 
যাঁয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাংল! দেশে স্বদেশী আন্দে।লনের যুগে বিপ্লবী জননেতারা 
তাদের ব্রতের মৃলমন্ত্রূপে যে গ্রন্থটি নির্বাচন করে নিয়েছিলেন সেটি হল গীতা। 
রবীজ্্রসাহিত্োও তার গ্রতিফলন দেখা গেছে । গল্পগুচ্ছে'র 'অন্তর্গত 'নামপগ্তুব গল্প'-এর 
( ১৩৩২ ) জেলখাটা নায়ক তাই গীতোক্ত স্থিতধী হবার সাধনায় “নিজ্বৈগুণ্য' হবার 
উমেদার। আর সংস্কার” গল্পে কবি ম্পষ্ইই লিখেছেন-_- 

তখনকার পুলিশ কারও বাড়িতে গীতা দেখলেই সিভিশনের প্রমাণ পেত । 

--গিষ্কাগুচ্ছ', সশক্কার ১৩৩৫ 

আবার সেই যুগে স্বদেশীয়ানার নামে অনেকেই যে গীতার অপব্যাখ্যা কে তাকে 
ইচ্ছামতো ব্যবহার করতেন রবীন্দ্রনাথের "ঘবে-বাইরে, (১৩২৩ ) এবং ছার অধ্যায়" 
(১৩৪১) উপন্যাস টিতে তার প্রতি কটাক্ষ দেখা গেছে। অবশ্য এই অপগ্রয়ৌগের 
জন্ত গীতারই বাণী যে কতদূর দায়ী যথাস্থানে তার আলোচনা কব] যাবে । 

সাহিত্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথ গীতাকে যে ক্রটিহীন বলে মনে করতেন না, তার প্রথম 
থেকে শেষ জীবনের রচনায় তার পরিচয় আছে। অবশ্ঠ সাহিত্যগত এই ক্রুটির জন্ত 
্লীতার গৌরব যে বিন্দুমাত্রও ত্রাস পায় নি, সেকথাটিও কবি বাঁবংবার শ্বীকার 


ভগবদ্গীতা ১৩৫ 


করেছেন। ১৩০৬ সালে সাহিত্য হিসাবে গীতার অসাফল্য বর্ণনা করে তিনি 
বলেছিলেন__ 
ভগবদ্গাতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকাব করিতে পারিবে না । কিন্ত যখন কুরুক্ষেত্রের 
তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদগীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ কৰিতে পাবে, 
ভাবতবর্ষ ছাঁড়া এমন দেশ জগতে আর নাই। 
-_“গ্াঁচীন সাহিতয)', কাদশ্বরীচিত্র 
১৩৪০ সালেও দেখি গীতা সম্বন্ধে তব এই মনোভাবেব কিছুম।ত্র” পরিবর্তন হয় নি। 
তখনও তিনি লিখেছেন- 
কুক্ক্ষেত্রেন যুদ্ধকে থমকিষে রেখে সমস্ত গীতাকে আবুন্তথি করা সাহিতোর আদর্শ 
অন্রস।রে নশিঃসন্দেহহ অপরাধ । শ্রীক্ষ্চের চবিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত 
কবার সাহিত্যিক প্রণাপী আছে, কিন্তু সংকথ।র প্রলোভনে ত।র ব্যতিক্রম হয়েছে 
বললে গীতাকে খর্ব কণা হয না। 


__'লাহিদতার হ্ববপ', সাহিতে/ব মাত্রা 
এই মস্তবোব কিছু কাল পরে ভাবতসংস্ক্তিব পরিক্রম] কবে তাতে গীতার স্থান নির্ণয়ের 
উপলক্ষে তিনি লেখেন-- 

কুরুক্ষেত্রের কেন্তস্থলে এই-যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে 
কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে , এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল 
মহাভারতে এট! ছিল নী। পবে যিণি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার 
কাব্যপবিধির মধো, ভাবতেব চিন্ভমির মাঝখানে এই তত্বকথাব অবতারণা 
করার প্রয়োজন ছিল । 
্‌ --'মহাক্সা গারী” মহাম্মা গাখী ১০৪৪ আাঙ্বিন 
গীতাকে কবি যেমন সমগ্রৰপে দেখে ভাব মূলা নির্ণয় কবেছেন, তেমনি তাকে পুঙ্থান্থু- 
পুত্থৰপে অধিগত কবেও নিয়েছেন । দিলীপ কুমাব রায়কে লেখা তার এক পত্রে তাৰ 
প্রমাণ পাই । সেখাঁনে তিনি গীতাব চতুর্থ অধ্য।নের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক ছুটির ছন্দের 
তুলনামূলক বিচার কবে লিখেছেন-_ 
গীতার একটি শ্লোকেব আরস্ভ এই অপরং ভবতো জন্ম, ঠিক তার পরবর্তী শ্লোক 
বুনি মে ব্যতীতানি। দ্বিতীয়টিব সমান ওজনে প্রথমটি যদি লিখতে হয় তাহলে 
লেখা উচিত “অপারং ভাবতো! জন্ম” ৷ কিন্তু ধারা এই ছন্দ বানিয়েছিলেন তীরা 
ছান্দসিকের হাটে গিয়ে নিক্তি নিয়ে বসেন নি। 


* --+ ছন্দ”, পত্রধার1 : দ্বিতীয় পর্যায়, গা্-৩, ১৩৩৯ মাঘ ১৩ 


১৩৬ রবীন্্রসংস্কতির ভারতীয় ৰপ ও উৎস 


অনুষ্ুপ ছন্দের দৃষ্টাস্ত আহখণ কবতে গিযে কবিব যে গীতার কথা মনে পড়েছে, তা 
থেকে বোঝা! ঘাঁধ গীতা! তীর চিত্তুকে কতদূর অধিকাব করে ছিল। 

এডক্ষণের আলোচনা থেকে এটুকু আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে ববীন্দ্রপাহিতো 
গীতা উপেক্ষিত তো নযই, ববং তাঁকে তীব আশৈশব লহচব বলা চলে। তার সাহিত্যের 
বিভিন্ন পর্ধাষে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এবার গীতাকে ববীন্দ্নাথ কোন্‌ কোন্‌ 
বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন এবং অন্যদেব তুদ্নায় তার দৃষ্টিব স্বাঁতস্্যই ব! 
কোথায় সেটি বিচাব করে দেখা প্রযোজন। 


গীভাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য 


এ পর্যস্ত যে সব মনীষী গীতার আলোচনা কবেছেন তদের অধিকাঁংশেব চোখেই গীতা 
একটি অভ্রান্ত গ্রস্থবূপে স্বীকৃতি লাভ কবেছে। তব! গাতাব মধো কোনো ম্ববিরৌধ 
বা মত।নৈক্য দেখেন নি , তাকে নিধিচ।বে গ্রহণ কবেছেন এখ আপন আপন বিশেষ 
মতবাদের কোঁঠায ফেলে তার ভাঙা বচদ| কবেছেন। *শংকবাচার্ষেব স্বচ্ছ বৈধ।স্থিক 
বুদ্ধিও তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পাবে নি। তিনি নিঃসংশয়ে গীতাঁব সমস্য প্লোক্তেব বিশ্তদ্ 
অদ্বৈতবার্দী ব্যাখা দিষেছেন । আঁুনিক ধুগে তিলক তেমাঁন তাঁতে শুধুই কর্মযোগ 
প্রত্যক্ষ করেছেন (গীতাবহস্য” )। এ ছাড়া মোটেব উপব বামমোহন থেকে শুরু 
কবে গদ্বী, অববিন্দ, বিনে।বা ভাবে পধন্ত সকলেই এই পথে চলেছেন । 

বোধ কনি বস্বিমচন্দ্রই প্রথম এ বিষষে জাগ্রত বিচারবুদ্ধিব পবিচষ দেন। তিনি 
সনাতন প্রীচ্যস্থলভ সখবিছু-মেপে-নে ওষ।ব মনোভাবকে গ্রহণ ন1 কবে আধুনিক 
পশ্চত্তা বীতিতে সবকিছু যাচাই কবে নিতে চেষেছিলেন। কোনে! অভাঁবতীষ 
পণ্ডিতের পক্ষে ভাবতীয সংস্কৃতিব বে|নো বিষষকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার কবা 
সম্ভব নয--এই বোধ নিষে তিনি এ কাজে অগ্রপব হয়েছিলেন । এই দৃষ্টিতে গাতাঁব 
বিচাব কবে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপশীত হযেছিলেন তা কতদুব সমর্থনযোগা বর্তমানে 
সেটি আমাদেব বিচার্ষ নয। তবে তিনি যে খাঁবাষ গীতা-আলোচন।র স্ত্রপাত করেন, 
সেই ধারা আমদেব দেশে অনেক।ংশেই স্বীকৃত হশেছিল। এ সম্বন্ধে বামেন্দ্হ্থন্দব 
ত্রিবেদী যথা্থ ই বলেছেন__- 

বঙ্কিমচন্দ্র যে স্মযে গীতার বা!খা। কবিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংবাজী-শিক্ষিত 

লোকেব মধ্যে উহ] বিরলপ্রচার ছিল । কিন্তু বন্কিমচন্্র যাহার মূলে বাঙ্গালাদেশে 

সে জিনিষ অচল থাকে না” -াঁহা প্রচলিত হয়। 

--পচগ্সিতকথা' ১৩৬৫, বন্গিমচন্্র 


ভগ্গবদ্গীতা ১৩৭ 


বঙ্কিমচন্দ্র সম্বদ্ধে লেখকের এই উক্তি যে কতদৃব সত্য বষ্থিম-অক্গগামী অসংখ্য টীকা" 
কারেণ ব্যাখ্যায় তা সমর্ধিত হয়। প্ররুত প্রস্ত।বে তিনি পাশ্চান্তযশিক্ষা্গরাগীদের 
মধ গীতা-আলোচনার স্ত্রপাত কবে দেন । বঙ্ধিমেব প্রদশিত পথে ধাবা ধাবা অগ্রসর 
হযেছিলেন তাদের মধ্যে ছ্িজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও ববীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য । 
ভার! বিভিন্ন সময়ে নাঁন। উপলক্ষে গীতাব বিসয় কিছু পা কিছু আলে।চনা করেছেন । 
এবাব গীতার প্রতি তাদেব দৃষ্টিভঞ্গব একটু পবিচষ নে ওঘ] যাক। 

১৩১১ লালে ববীন্দ্রনাথেব মেজদাদ1 সতোন্দ্রন।থ অন্তবাদ ও ব্যাখ্যাসহ পমদ্তগবদ 
-গীতা সম্পাদন কবে প্রকাশ কবেন। উক্ত গ্রন্থে সথচিন্থিত ও মুল্যবাঁন্‌ ভূমিকা থেকে 
বোঝা মায় তিনি ভক্তিব বিশেষ সংস্কাবেব বশবতা হয়ে এ কাজে অগ্রসর হন নি। 
বিচাবেব স্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমেব মতোই যুক্তিবাদী । তাব মতে গীতা জ্ঞাণমার্গাবলম্বী? 
( এ্রমণ্ভগবদ্গীতা ১৩৩০ উপক্রমণিক” পৃ ১০) তবু তিনি বোঝেন-_ 

গাত| কোনো সাম্প্রদায়িকতাব গণ্ডীব মধ্যে আবদ্ধ নহে ॥ জ্ঞানী-অজ্ঞ।ন, পণ্তিত- 

মুথ শ্রেছ কণিষ্ঠ অধিকাবা -সকলে5 স্বস্ববুদ্ধি ও যেগ্যতা অগ্চসাবে তাহাব 

মগাঁধ ভাগার হইতে আবা।আ্মিক অন্ন গ্রহণ কাবশ। থাঁকেন। 
_'জীমদ্ভগবদ্গীতা", উপক্রমণিক! পৃ ১ 
১৩২১ গলে ছ্বিজেন্দুন!থেব 'গীতাপাঠ? গন্থ প্রকাঁশিহ হয। এই গ্রন্থে তিনি গীতার 
দ্শনক দিকটি নিষেই আলোচনা কবেছেন , তাব এ্তিহ।সিকতা বিচাঁব কবেন নি। 
"বৰ সা এই দার্শনিক বিচ'ণ পুর্বগামীদেব গখানসগতিক পথেব থেকে তত্ত্ব । এ 
স্গম্ধে তিণি নিজেই তার স্থতিকথ!শ লেখেন_ 

আমাঁদেব দেশে আমি যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা কবিষাছিলাম, সে রকম 

আমার পুবে মার কেহ করেন নাই । 

_-'সাচিতাসাধক-চরিতমালা' ৬ খণ্ড ঘ্বিজেন্দ্রনাথ গকুব ১৩৬৫ আমাঢ , রচনাবলী পৃ ৩, 

ব গীতাভান্ত সম্বদ্ধেও এ কথা সত্য। আব এইলাতীয দার্শনিক বিচাবেব পর 

গীতা সন্বন্ধে তিনি তার শেষ গিদ্ধান্ত প্রকাশ কবে মমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে 
(১৯১৮ জুলাই ১) লেখেন-__ 

মোটামুটি বলিতে পারি এই যে, চএ%125, 14111 গুভৃতির গ্রস্থাবলীর পরিবর্তে 

গীতা প্রতৃতি গ্রন্থ পাঠ কবিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক পার সাব উপদেশ পাওয়া 

শইতে পারে। 
--পুর্ববৎ, গশ্াবলী পৃ ৪৬ 
রবীন্দ্রনাথের নতুন দাঁদা জ্যোতিরিন্্রনীথও গীতার প্রতি উদ্দানীন ছিলেন না। 


১৩৮ রবীন্্রসংঘদ্কতির ভারতীয় ন্নপ ও উৎস 


তিলকের স্বৃহত গ্রন্থ 'গীতারহস্য'-এর সযত্ব অনুবাদ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহশ্য ১৯২৪ ) 
তার এই অন্ুরাগের পরিচয় বহন কবে । তবে আধ্যাত্মিক ভক্তি বা দার্শনিক তত্র 
আকর্ষণে তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হন নি। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র বা মতোোন্দ্রনাথেব মতো 
তাঁর অন্তশিহিত ইতিহাসেব উদ্ধার বা তাব যুক্তিগ্রাহ্‌ বিশ্লেষণেও তার আগ্রহ দেখা 
যায় নি। সাহিত্য-সমালোৌচকের দৃষ্টি নিষে স্িনি তিলকের গ্রন্থের মূল্য বিচাব 
করেছিলেন এবং যে মনোভাব নিয়ে তিনি সংস্কৃত, ফন্ধশী প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থ অন্তবাদ 
করেন, সেই মনোভাব নিয়েই তিনি এ গ্রন্থেবও ভাষাস্তব করেছিলেন । 

'খ! গেল, ববীন্ত্রনাথেব অগ্রজের। গীতাকে যথেষ্ট সমাদদব করতেন এবং অভ্যাস 
ও সংক্কাবের সমস্ত বাধা অতিক্রম কবে তাবা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গীতাকে গ্রহণ 
করেছিপেন। আবাব পিতা এবং অগ্রজেবা গীতা স্ঘদ্ধে এ বকম আগ্রহী ছিলেন বশে 
রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও গীতাব প্রতি ডদদাসীন থাক! সম্ভব হয় নি। অবশ্য অগ্রজদের 
মতো ন্নি গীতা সম্বন্ধে কোনে। স্বতন্ত্র গ্রন্থ বচনা কবেন নি। তবে নানা স্থানে নান! 
প্রসঙ্গেই গীতা সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন মন্তবা প্রকাণ কবেছেন। তাব সংখ্যা নিতাস্থ 
কম নয়। সেগুলি থেকেই গীতা সম্বন্ধে তব দৃটিবৈশিষ্ট্যেব প্রমাণ পাওষ৯ যায । থে 
যে বিষষকে উপলক্ষ কবে ববীন্দ্রনাথেব দৃষ্টিব বিশিষ্টতা প্রকাশ পেষেছে এখানে ভার 
কতকণগ্ুশিব পরিচষ দেওয। গেল। 


ক. ইতিহাঁল-নির্ণয় 


গীতা মূলতঃ ধর্মগ্রন্থ হলেও ববীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনও শিরালম্ব তত্ব হিসাবে দেখেন নি। 
উপনিষদের মতো গীতাকেও তিনি বিশেষ দেশকালেব পটভূমির উপরে স্বাপন কবেই 
দেখেছিলেন । তাই ভারহীয় সংস্কৃতিব ইতিহাসে গীতার স্বান, তাঁব গুরুত্ব এবং তার 
বচনাকাঁল নিষে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন । এবার ববীন্ধরত মন্তাবযর অন্সবাণে 
এ বিষষে তার দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটি প্রতিপন্ন কবা যাঁক। 

ববীন্দ্রনাথ তাঁব সহজ ইতিহাসবৌধ থেকে বুঝেছিলেন গীতার বর্তমান বপটি 
তার আদি বপ নয়। তাই যে বিশেষ স[মাজিক পরিবেশে গীতার আদি-হম রূপেব 
উদ্ভব ৩|ব পবিচয় দিয়ে তিনি এক স্থাণে লিখেছিলেন-__- 

.১ 00206 ৪5 2 02101090 06 86:08512 72৬7 2278 6106 ০016 01 10160981150) 

527000:50 টড 06 03151310155, 2170 005 [611510 ০0৫ 109০..-[2 006 

890৮ 01786 0151025, 8; 181090058, ৪5 2806 02] ৪৮ 00০ 1268. 0£ 

৮০ 2155858০৪1৮, ৮৪০ 05৪ ০৮1০0 ০৫ 109 01810100096 12 019 


তগবদগীতা ১৩৯ 


(02.0101176, 85 17001020660 171 006 9129555520-012, 00615 215 0011165 
06 060:206101. 2.£811256 ৬০10 21595, ০. 21130 2 [7:00 0086 0515 
০016 85 022100০2005 00০ 1:51)9001525.-- 

7176 10921) 71011) 25 5001660 ০ 05 %:91720054 
00100186755 0: 03০ 01015500000, 15 16115561705 15 052 13179.889- 
জোছ্ে, [6 23 500]া8ঃ 00 052 81800158120 £1191)9, 05 026 
ঢ51820গ2, 010101066 (0510178,70106 00000110601 ০9৫৪, . 0০ 
000001112 0£ 006. 01511665569. 20100217056101) 0 1166. .1020 2 
050101010, 20001001776 060 [015109) 21006 076 1115 0৫ 00০ 851251)15, 
(0102 10117] [01:00106605. 170 585 : 

এবং পরম্পরাপ্রাঞ্মিমং রাঁজর্যয়ে। বিছুঃ | 

স কালেনেহ মহত! যোগে নষ্ট; পরন্থপু ॥ 
“015, 15810050 00 001 006 11196, 0106 10176-58665 1516. 11015 
০৪, ৮5 £:980 ৪য় 01 0009, ৫20820 11) 06 ৬7০0110, 0 


10121762509, 
48 15107 0£ 00418 5 81500751909) ৮ 35 


এই দ্বীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে দেখা! গেল, উপনিষদেব মতো! গীতা প্রধানত: ব্রাঙ্মগণ-ক্ষত্রিয় 
বিরেধের কালেই উদ্ভূত এবং ক্ষত্রিয় রাজধি-কর্তৃক উপদিষ্ট। সেই হিসাবে একেও 
রাঁজবিদ্যা বল। চলে । তবে উপনিষদের মতো! গীতা একটি বৃহৎ গোগীব দার্শনিক তব- 
চিন্তা] নয়। একজন বাক্তিই গীতার ধর্মমতের প্রবর্তক এবং তার উপদেশগুলি জীবনেব 
ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবার উপযোগী । 
গীতার আদি রূপটি যে উপনিষদের সমকালেই উদ্ভূত হয়েছিল সে সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন । পৃঝৌক্ত গ্রন্েই তিনি এ বিষয়ে পিখেছেন-_ 
4১০0০010105 00 0০ 01010500852, 00191151590, 65 0620156] 01008, 
806 1795106 65191160. 00155 01501015 1600151078, 190 108. ০০৮ 
00000 21)817096, 5০ £:0100 0651065 0116 00185501801073 02161000., , 
1] 13100 23502110, 21105515175, 10800155910655, (00000117655 215 
065 8105 ৫01: 016 0 165509, আ11)09 00 1015 668011775 আয10) 0025০ 
0:09 : [1 006 91891 1900 019 51508107 0216 15086 1) 00532 
7766 0001806520৮ 9%6 876 20681746062816 ১ 80৮ 0619৫ 


১৪০ রবীন্দ্রপংস্কৃতির ভাবতীয় রূপ ও উৎস 


14705705185 10 016 1/:6 261 17$১61)06 01 1.816.*.৮ 

6:20 2 10100102106 006 0650151136 71710 ৪506610196৭ 
05 70091708 11200 2, 81686 151121005 100৮2170676 151013 [9152.5176 
16600] 0100 065178. ৪1)0 29501865 ৫০৬০101 €09 0০৫, 2150 
13101 দ191110021550. 0106 10928171175 0৫ 081:210007)165. 

48 51810) 01 [80795 170860157 1962) 0 20 20 
ছান্দোগ্য উপনিবদে তক ঘোর আঙ্গিরস, শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে যে উপদেশ দিষে- 
ছিলেন তা যে প্রচলিত উপদেশগুলিব থেকে স্বতন্ত্র এবং সেই উপদেশেব ভিত্তিতেই যে 
কৃষ্ণ তব নৃতন ধর্ধেব প্রবর্তন করেণ, সেই তথ্যের প্রতি এ স্থলে ববীন্দ্রনাথ আমাদের 
দৃষ্টি াকর্ষণ কবেছেশ। সেই সঙ্গে তিনি আভান দিষেছেন যে ঘোর আঙ্গিবসে 
উপদোশব তাৎপর্য গীতাতে অনেকাংশেই গ্রহীত হযেছে । যেমন ছান্দোগা 
উপনিষদেখ 'অক্ষিতমসি অচাতমনি প্রণসংশিতমপি” (৩১৭1৬ ) ইতণদি তত্ব গীতাব 
বাঁণীব মধ্যে অন্ুত্থাত দেখা যাষ। আবাব তিনি যে ছান্দোগ্য উপনিষদেব “পো 
দ'ণমাজবমহিংসা সত্যবচণমিত৩ (৩1১1৪) ইতাদি বাণীর উল্লেখ কঝেছন»গীতাব-_ 

দন” দমশ্ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যাযস্তপ ম।জবম্‌ ॥ 
অহি"সা সতাম | ১৬।১-২ 
ইত্যাদি শ্লে(কে চাবছ অন্তন্থাও চেধথ পডে। এই মাশাতাব থেকেই কবি পর্বোস্ত 
গ্রন্থে ছাণ্দোগ্য উপাণিষদেণ হাপিশাস' শব্দেব উল্লেখ করে তাব সঙ্গে গীতাব নিষ্ক।মতাঁব 
আদর্শটি ( কর্মপ্যবাধিকাধস্তে মা ফ্লেধু বচন? ২৪৭ )ম্মবণ কবেছেন। আবার 
গান্(ন যে দ্রবাময ঘজ্জের যে জ্ঞানমথ যজ্ঞকে শেষ বগা হযেছে, রবীন্দ্রনাথ ছান্দোগা 
উপনিধদে তাঁব পর্বাভাল লক্ষ লরেছেন এখং সে সন্বদ্ধে মস্তবা করেছেন__ 
৬৬৫11362110 0610 ০0 00০ 0590120106 1010) ৮1823 6510160 7১ 
11157281860 8. £1696 161161059 10001167 10101) 51760217560 
0৯ 10081310601 ০21 20001819৭, 

- এ $ 18150 01 1170118 [1ন1015" 1962) 7১ 29 ৪0 
যাস্থা্ন এ বিষষে বিস্তৃত আলোচনা কব! যাবে। তবে বোঝা গেল, ছান্দোগ্য 
উপনিধদঃ যে গীতাৰ আদি কপেব উৎস সে অধ্থন্ধে কবি যথেষ্ট মচেতন ছিলেন। 

ষান্দোগ্য উপনিষদের ভানধাবাব সঙ্গে গীতার বর্তমান বপের ভাবধারার এই 
জাতীষ কিছু কিছু মিল থাকলেও গীতার প্রচশিত বাণীগুলিই যে কৃষ্জোপনিষ্ট বাণী এমন 
কথ! নলা যায় না। গীতার যে রূপটি আমর! পাই সেটি যে কালক্রমে আদি রূপের 


ভগবদ্গীতা ১৪১ 


থেকে অল্লাধিক পরিমাণে বিবন্তিত পরিবতিত এমন কি কিছু বিকৃতও হয়েছিল, 
এ কথা মনে করার হেতু আছে । গীতার বর্তমান রূপের মধ্যেই তার সংশয়াতীত 
নিদর্শন পাওয়া যায়। এ বিষয়েও যে রবীন্দ্রনাথ কতদৃব অবহিত ছিলেন, তার একখানি 
পত্র (১৩১৫ জোষ্ঠ ১৮) থেকে বি স্ুম্পষ্ট পরিচষয মেলে । ওই পত্রে গীতার 
সর্বশেষ অর্থাৎ প্রচশিত বপটিব সন্াৰা কাঁলেব আভসও পাওয়! যায়। পত্রটি উধৃত 
করলেই গীতাব দ্বৈতকপ সম্বন্ধে কবিখ অভিমত স্পষ্ট হয়ে উঠবে । তাঁব মতে-_ 
গীতার ঠিক ইতিহাপটি পাওষ1 গেলেই ওর হেয়ালিব মীমাংসা পাওয়া যেভ। গীতার 
মধো কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ্ব প্রসৌঁজনের সুর আছে । তাই গব 
নিতা অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিবৌধ বাঁধিয়ে 
দিষেছে । কোনো একজন মহপুকষেব বাকাকে কেনে! একটি পৎকীর্ণ বাবহানে 
লাগাবাব চেষ্টা কবলে যে বকমটি হয়, গীতায় সে কম একটা টানাডানি আছে। 
অর্্রনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাঁব জন্তে আল্ম।ব অবিনশ্ববত্ৃ সম্বন্ধে ঘে উপদেশ মাছে 
তাঁব মধোঞ বিশ্তুদ্ধ সত্যের সধলতা নেই। আমাৰ মনে হম বৌদ্ধ উপদেশে 
ভাবতবর্ষকে যখন নিষ্িষ কবে তুলেছিল, যখন অহিংসধর্মে সাত্বিকতা 
কেবলমাত্র 29£901৮০ লক্গণাঞ্ণ্ড, স্তন।ং পূর্ণ সতা থেকে ভষ্ট হযে পড়েছিল, 
তখন কে।নো একজন মনন্বী পূর্বতন গুকব উপদেশকে কধযোৎসাখকরভাবে 
ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রযোজন অত্যন্ত উতৎ্কটভাবে 
থাকাতে ব্যাখ্যাটিব মধ্যে খুব উচ্চভাবেব সঙ্গেও তকচাতৃবী খানিকটা না! গিশে 
থাকতে পাবে নি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে গীতাব সেই ইতিহাসটি যদি দেখতে পাওয়া 
যেত 'তা হলে বোঝবাব পক্ষে ভাবি স্থবিধা হত। 

-প্রবোধচন্দ্র মেন-লিপিত ধন্মপদ পরিচয়" ১৩৬*, পু ৬-৭ 
এখানে ববীন্দ্রনাথ গীতোক্ত বাণীর উপদেষ্টা একজন পূর্বতন গু” এবং পববতী কলে 
উক্ত বাণীব সংকলয়িতা একজন মনম্বী'র কল্পনা কবেছেন । এব থেকে গীতার ছুই 
ৰূপ সপ্দ্ধে কবির সচেতনতাব পরিচয় পাওয়া যা । আবার গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ যে অনুমান করেছেন, সে বিষয় বলা যায়, গীতাব উদ্দেশ্ত হল যুদ্ধে প্রবর্তন। 
দান এবং প্রাণহননের বিরুদ্ধ মণোভাবকে প্রশমিত করা । তাব কারণ হিসাবে মনে 
হয়, দেশে যখন যুদ্ধ করার প্রয়ে।জন প্রবণ সেই সময়েই যুখবিমুখ অনে।ভাব দেশে 
বাপক হয়ে দেখা দিত্রেছিল। এই সময়কে এঁতিহাঁণিক গুবোধচন্দ্র সেন ভারত 
-ইতিহাপে কলিঙ্গ যুদ্ধের (খ্রীঃ পৃঃ ২৬১ ) পক্ববর্তী কাঁল বলে মনে করেছেন ; কেনন! 
সম্রাট অশোকের যুদ্ধপরিহার নীতিরু প্রভাবেই দেশে যুদ্ধবিমুখ মনোভাব ক্রমশঃ 


১৪২ রবীন্দ্রসংক্কৃতির ভারতীম্ম বপ ও উৎস 


ছড়িয়ে পডছিল। অথচ অশোকের মৃত্যুব অল্প কাঁল পর থেকেই বৈদেশিকদের 
'উপযুপরি ভারত-আক্রমণ শুরু হয়। তখনই হিংপাবিবোধী মনোভাবকে অতিক্রম 
করে যুদ্ধে প্রবর্তন! দেখ।র তথ] ধর্ম ও যুদ্ধকে সমন্বিত করার প্রযোজন দেখা! দিয়ে- 
িল। সুতবাং প্রবোধচন্ত্র সেন মনে কবেন-_ 
অশোকেব মৃত্যুব পৰে শ্রীষ্টপূর্ব ছিতীষ শতকে যখন অশ্বমেধপরাক্রম পুস্তমিত্র- 
প্রমুখ ন্পতিরা বৈদেশিক আক্রমণকাবীদেপ বিরুদ্ধে অস্তরধারণ করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন, তাঁব কাছাকাছি কোনো মমষে গীতা বচিত হযেছিণন। 

৯ _ধিম্মপদ পবিচঘ' গীতাৰ বচনাকাল পৃ ৮ 
এন মন্তব্য থেকেই গীতা ব্চনাক।প সম্বন্ধে ববীন্দ্রন(থেব অন্রমানেপ সত্যতা বঝেঝা 
যাখ। এই এগুসঞ্ষে কধিব অগ্রজ সতেঃকজ্রনাথেব পিদান্তেব লথাও স্মরণ হয। তিনি 
খলেছেল- 

বৈদিক ও পৌবানিক *গেব মধ্যবতী-খগ্(ঝ প্রবনেগ কিছ কান অগ্রপশ্চাৎ 
উহাব জন্ম বাহ সং? ৩। 
_ স্ীমধ্্গব্দস্তা' ১১০ ভপএমাণকা পৃ ১ 
ত “এব গীতাব রচনাকাল বিষয়ে উতযেব সপিদ্বাপ্তেব ।শছিল। ওখ সত্যেন্রনাথ 
শীন!ব কালনির্ণ্য কবেছিগেন বাম প্রণলাব আশ্রা। নিষে। পক্ষ স্তন বখীশ্রনাথ 
গীতার «|ণী বিশ্রেষণ কবে ও তাঁব অশ্তুনিঠিত ভাখ।দর্শসমুভেব পাবস্পবিক সম্পর্ক বিচার 
ককে চু সিদ্ধান্তে উপনীত হন্যস্লেন। এহখানেহ ববীন্দ্রপৃষ্টিব স্বাত্থ্য প্রকাশ 
গেশেছে। 
গাতাষ “নিতা অব্ণর সঙ্গে" ক্ষনিক পপ্রাবাজনেব স্ব জঙিযে য।ওযাব জন্য 
বখীজ্্রনাথ তাব বাণীতে কিছু কিছ বিবে।ধ দেখাত পেতোছিলেন। গাতাব গ্লেকগুলি 
এক প্রণিধান কবে দেখনেই এ কথাব সত্যতা বোঝা যাবে । গীতাষ শাক এক 
সনে হতো! বা প্রাপস্তপি ন্বর্শৎ জিহ| বা োক্ষ্যসে মহীম” (২৩৭) ইত্যাদি বলে 
যুন্ধবিমখ অঙ্গুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে প্রলুব্ধ কবেন। অখচ তান পবেধ শ্লোকেই তিনি 
অণবচশ স্থ্র্য ও নিফামতাব আদশ বর্ণনা কৰে উপদেশ দেন-_- 
স্থখছুৎথে দমে কৃত্বা পাঁওল।তো জর়াজযৌ। 
ততো যুদ্ধায ঘুজ্যন্ব নৈবং পাপধবাপ স্তসি ॥ ২৩ 
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ঘে ৩৭-সংখ্যক শ্লেকেব সামবিক শ্রযোৌজনের তাগিদে প্রাত্ত 
প্রলোভনের সঙ্গে পরবর্তী শ্সেডকের নিত্য আদর্শের কোনে। মিলই নেই। তেগনি ৬ 
অধ্যায়ের ৫ম শ্সোকে দেখি শ্রীকষ্ণ তাব শিল্ষকে আত্মশরণ মহ্ধে দীক্ষা দিয়ে বলছেন- 


ভগবদ্গীতা ১৪৩ 


উদ্ধবেদাত্বনাআনং নাতআ্মানমবসাদয়েখ। 
আত্মৈব হ্যাত্মনে! বন্ধুরাত্যৈৰ রিপুরাজুনঃ ॥ 
কিন্তু সেই কুষ্চই ১২শ অধর ৬-৭ গ্লোঁকে শিষ্কুকে আত্মনির্ভরতা পরিহার করতে 
উৎসাহ দ্দিয়ে বলেছেন-_ 
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্তশ্য মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈৰ যোগেন ম।ং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমৃদ্ধর্ত! মৃতাসংসারসাগবাৎ। 
এখানে তিনি যেন বলতে চান, স্বতন্ন বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে অন্ধভাবে তার শরণ 
নিনেই মোক্ষলাভের আশা স্থুনিশ্চিত। অথচ দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, 
“বুদ্ধ শরণমন্বিচ্ছ” € ২।৪৯ ) কাঁবণ 'বুদ্ধিনাশ।ৎ প্রণশ্ততি' (২৬৩ )। এই জাতীয় 
স্ববিধোধী উক্তি গীতান্ন প্রচুর । তাই “আত্মাব অবিনশ্বরত্ব" সম্বন্ধে গীতার উপদেশে কবি 
“বিশ্বদ্ধ সত্যের সরলত।'র ধদলে “তর্কচাতুরী” লক্ষ করেছিলেন্ন। আধুনিক কালেও 
যে ণীাব এই জ।তীয় তর্কচাতুরীকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে, সেটিও কবির দৃষ্টি 
এড নি। বলা বাহুল্য এই বিষয়টি তাকে চিরকালই বিশেষ পীড়া দিয়েছে এবং সেই 
পেদশ'বোধ তার সাহিত্যে নানা স্থানে প্রতিকশিত হয়েছে । এ স্থলে প্রসক্ষক্রমে 
হর একটু পরিচয় দেওয়া গেল। তার দ্বারা গীতার এই দুর্বল দিকৃটি সম্বন্ধে কবির 
মনোভাব অধিকতর পরিস্ফুট হতে পারবে । তীব “পাঁপস্তযাত্রী, গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 
মাধ !ক।শয।নে বলে নির্মমভাবে পৃথিবীতে শতম্বী ধর্ষন করতে পারে । কারণ-_ 
যে বাস্তবের 'পরে মাষের স্ব(ভাবিক মমতা মে যখন ঝাপসা হয়ে আমে তখন 
নমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে । গীতায় প্রচারিত তত্বোপদেশও এই রকমের 
উড়ো! জাহাঁজ-_অঞ্জুনের গ্পাকাতর মনকে সে এমন দূরলে।কে শিয়ে গেল, 
সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে, মরেই বা কে, কেই-বা আপন, 
কেই-ব। পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্থনিমিত উড়ে। জাহাজ 
মাঁঠষের অন্ত্রশালায় আছে, মানুষের স্মাযমাজানীতিতে, সম[জণীতিতে, ধর্মনীতিতে। 
সেখন থেকে যাদের উপর মার ন:মে তাদের সন্বন্ধে সাত্বনাবাকা এই যে, ন 
হন্যতে হন্তমীনে শরীরে । 

--'পারস্তযাত্রী', অধ্যায় ১, ১৯৩২ এপ্রিল ১৩ 
এই জাতীয্ব তর্কচাতুরী কবিকে যে কতদুর বিচলিত করেছিল, এখাঁনে তা অত্যন্ত 
বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে । এই মন্তব্যের পূর্বেই “ঘরে-বাইরে? (১৯১৬ ) এবং 
পরে চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্তাসে কবি রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ধরণের তত্ব-ব্যাখ্যার 


১৪৪. রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কপ ও উৎস 


প্রয়োগ দেখিয়েছেন । প্ঘরে-বাইরে' উপস্তাসের ঝুটে। দেশসেবী সন্দীপের শিক্ষা 
শিক্ষিত তরুণ অমূল্য তাদের অন্তাষ কাজের সমর্থনে বলে-- 

গীতায় ভগবান শ্রীরু্ বলেছেন, আত্মাকে তো! কেউ মারতে পাবে না। কাউকে 

বধ করা, ও একটা কথ। মাত্র। টাকা তবণ কবাও সেইরকম একট! কথা । 

টাকা কাব? ওকে কেউ স্থটি কবে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যাষ না, ওতো 

কারও আত্মাব অঙ্গ নয়। 

-- ঘবে-বাইরে" বিমলার আত্মকথা 

'আঁব “চাব অধ্য।ঘ*+-এর বিপ্লবী নাঁধক ইন্দ্রনাথ স্বদেশীযানাব নাঁমে যন্তস্তখ্কে বলি- 
দেওয়ার বিকদ্ধ মনৌভাবকে প্রশমিত কবাব উদ্দেশ্যে উপদেশ দেষ-- 

এই যে ধিক্ক(র এটাই কুকন্েত্রেব উপক্রমণিক1 1 অন্ুনেব মনেও ক্ষোভ লেগেছিন 

ওই দ্বুণটাই ঘ্বশা। 

--চাব অধ্যাষ', প্রথম অয 
এহ ধবণেব তকচাতুবা মানুবকে যে শেব পযন্ত বাচাতে পাবে না, উক্ত উপন্য।স ঘটি 
প্বিণামে ত। গ্রকট হযোছে। এই প্রসঙ্গে মনে বাখতে হবে যে প্রযোগের ক্ষেত্র বিউ। 
বরেহ কবি “আত্মা অবিশশ্ববত্ব'-বাখ্যাব প্রতি কটাঙ্গ কবেছেশা * গল 
বাক্তিগতভাবে প্রথম জীবনে অগ্তঙঃ তিনি যে আত্মাকে জাত ও অমৃত বলে ধন 
করতেন, তাব শান্তিনিকেতন? (১হ থু) গ্রস্থেব ্বভাবকে লাভ (-৩১৫ চেত্র ৫) 
আজাব প্রকাশ (১৩১৫ চৈত্র ৮) প্রবন্ধ ছুটিতে তাব পবিচষ প1ওযা যাষ। 

এতক্ষয0োব আশোচণা থেকে বোঝা গেল, ববীন্দ্রনাথ গীতার অগ্তনিহিত সত 
ইতিহ।লটি তার শ্লে(ক শিব থেকেই উদঘাটিত কবাঁব প্রষ।স পেষেছিপেন এব তিনি 
যে সত্যে উপনীত হযেছিলেন তা এতিহাপিক পিদ্ধান্তেব বিবেখা নম । ৩বেগাত এ 
উতিহাস-উদ্ধ(ব স্বদ্ধে কবিব প্রযাঁষ এই ্ষন্তই। খবণ এই দ্রাতীম আপে।চন। 
তাব অশিপ্রেও নয । 


খ. সমন্যয়তত্ব 


গীতাষ ক্থীন্দ্রন।থ খহু পরম্পববিবৌধা ভাবের সংঘাত লক্ষ করেছিণেন। কিন্তু এই 
বিকদ্ধ ভাবওপিকে একএরে বিধত কবে গীতা যে ভারত ইতিহানের মহত্তম অভিপ্রায়কে 
সফল কথে তুণেছে এবং সেইথানেই যে গীতার চরমতম সার্কত! নে কথাও ববীন্দ্রন/থ 
বারংবাব স্পষ্ট ভাঁনাণ জনিষে দিয়েছেন । তাই মহা-ভাবতীয় সংস্কৃতির জগতে গীতাব 
স্বান নির্ণয় করে তিনি বণেছেন-- 


ভগবদগীতা! ১৪৫ 


আতস-কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত হুর্যালোক এবং আর-এক পিঠে যেমন 
তাহারই সংহত দীপ্চিরশ্রি, মহাভারতেও তেমনি এক দিকে ব্যাপক জনশ্রতিরাশি 
আর-এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি--সেই জ্যোতিটিই 
ভগবদ্গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্য়ষে।গ তাহাই সমস্ত ভারত-ইতিহীসের 
চরমতব। '*ভ।রতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্বকে 
দেখিয়াছিল। মান্তষেব ইতিহাসেব জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, 
এমন-কি পরম্পর বিরুদ্ধভাবে আপন।ব পথে চলে; দেই বিরোধের বিপ্রন 
ভারতবর্ষে খুব করিয়।ই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গাঁ তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট 
করিয়া সে দেখিতে পাইযাছে। মাচষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিম! 
অবিরোধে মিলিতে পারে যত'ভাঁরত সকল পথের চৌমাথায় সেই চবম লক্ষ্যেব 
আলোকটি জাপাইয়া! ধবিযাছে। তাহাই গীতা । 

_হিতিহাস', ভীবতবর্ষে ইতিভানেব ধারা ১৩১৯ 
এই বলে তিনি মন্তবা করেছেন, গীতার মধ্যে যে সাঁংখা, বেদীন্ত ও যোঁগকে একত্রে 
স্থান দেওয়া হয়েছে, যুবে।পীয় পণ্ডিতদের মত্তে সেট। একটা অসংগত ও জ্রোডাতাড়া 
পাঁপাব। কিন্তু গীহাকে ঠিক সে দৃষ্টিতে বিচাব করা চলে না। কাঁবণ গীতা সংকলনের 
স্গ 'সমস্ত জাতির চিন্তকে সমগ্র করিয! এক করিয়। দেখ।ই তখনকাব সাধন] ছিল? । 
'৫|ই গীতা মুপশত্ঃ সাংখা ও যোগকে অবলম্বন করে উপদিষ্ট হলেও এতে বেদান্ডের তর 
এস মিলেছে, যাতে এই গ্রন্থ তক্ষেব সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে মানুষের কর্তবা নিদেশ 
করতে পারে । তাই কবির মতে__ 

ম্ীভীরতেব এই গীতার মধো লজিকেব এক্যতন্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পানে কিন্ত 
"তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্চণীয় এক্যতৰ আছে। তাহার 
স্প্টত1 ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতিব মধ্যে গৃভীবতম এই একটি উপলব্ধি 
দেখ! যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সতা । 

__ পূর্বৰ্ৎ 
রবীন্দ্রনাথের এই একটিমাত্র মস্তব্যেই ভাবতসংস্কৃতির ইতিহাসে গীতার মূল) যথার্থভাবে 
নিরূপিত হয়েছে। গীতা সম্বন্ধে তার এই অভিমত আজীবন অপরিবতিত ছিল । প্রথম 
জীবনে তিনি লিখেছিলেন-__ 

ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধো একাস্থাপন কর] । 
'..এই এ্রক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমীজব্যবস্থীয় নহে, ধর্ননীতিতেও 
দেখি। গ্লীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে স্ম্পূর্ণ সামপ্রস্য-স্থাপনের চেষ্টা 
খত 


১৪৬ বুবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


দেখি ভাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের । রি 
_-'স্বদেশ' ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৩*৯ ভার 
পরিণত বয়সেও তিনি ওই কথারই পুনরুক্তি করে খলেছেন-_ 
একসময়, দেশের মনে নানা কালে নান! স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ 
করে, এক কবে দেখাবার চেষ্টা, মহ|ভাঁরতে খুব স্থম্পষ্টভাবে জাগ্রত দেখি।:*. 
মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের মেই লমন্ব়তত্বকে উজ্জল করে। 

- মিহাক্সা গান্ধী", মহাত্মা গান্ধী ১৩৪৪ আশ্বিন 
উপবের উদ্ধৃতি ছুটির থেকে বোঝা গেল গীত।ব সমম্বয়তত্ুটি রবীন্দ্রমনকে কত গভীর- 
ভাবে অধিকার কবে ছিল। 

ভারতের এই মহান্‌ এঁকাচেষ্টাকে এবীন্দ্রন।থ যে গীতার মূল পক্ষ্যরূপে উপস্থ'পিত 
করতে চেয়েছিলেন সেটি নিছক কবিকল্পনা নয়। যে যুগে গীতা মংকণিত হয়েছিল, 
সেই যুগপরিবেশটি অনুধাবন করলেই রবীন্দ্রনাথের উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে। 
গীতা রচনার কালে দেশে ব্রাঙ্মণা ও ক্ষাত্র শক্তির বিবোধ প্রবল আকাব ধারণ 
করেছিল, গীতাব শ্লোকেই তার আভাস পাওয়া যায়। এই বিবোধ অশ্বন্ধে কবিব 
সচেতনতার পরিচয় পূর্বে দে ওয়। হরেছে। তিনি এ বিষে অম্পষ্টভাবেই লিখেছেন-_ 
71796 0015 16115101801 5098, 25125159075 17210191108. 210. 100100102- 
66৫. 17) 006 131989৮9.0-0ত, ৮৮25 1106 112 19810750175 110 ড ০10 
90010015515 01০001 2070559 05 07০ 11925061100 1715 06520101715 00 
1515 015011)16 4১1101)8, 1161) 10০ 92.9 : 
শ্ুতিবিগ্রতিপন্ন। তে যা স্বস্তি নিশ্ল]। 
সম[ধাবচণা বৃদ্ধিন্তদ। যোগমবপস্ত্যসি ॥ 
৬/107) 0) 10110, 06571106160 75 00০ 50101008165, 91581] 50200 
11017005201 11) ০0200200017 001, 01961) 910816 00০০, ৪06৪] 01900 088. 
৮৮64 6৪101) 01 [00195 18001 196, 016 
উক্ত গ্রস্থেই কৰি গীতার যে-স্থলে “ক্রিয়াবিশেষবহুল” জ্ঞাঁদির কর্তা “বেদবাদরতা”-দের 
বিশেষ নিন্দা আছে সেই শ্লোকগুলি ( ২।৪৩-৪৪ ) উদ্ধৃত করে বলেছেন-_ 
[1652 আ01৫3 2০ 6510018615 0৫110, 5710 11) 1085 66201811259 1539 
10 15 00002527705 02 010150002 2701600306, 0০ 061165013 112 
৬2৫10 66:65, 
-+[010 


ভগবদ্গীতা ১৪৭ 


অর্থাৎ সমাজ তখন বৈদিক ও অবৈদিক এই ছুই বিরুদ্ধ শক্তির ছন্দে লি । পূর্বেই 
দেখা! গেছে বৌদ্ধ উপদেশের বিরতি যখন দেশকে জড ও নিক্ষিয় করণে তুল ছিল, 
তখনই গীতা! পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্তরাং সেই ধুগের সমাজ ত্রাঙ্গণা, ক্ষান্ত ও 
বৌদ্ধ এই তিন সম্প্রদাষের অভিথাতে বিশ্রিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন হবাব উপক্রম কবছিল। 
সেই বিবোঁধবিক্ষুন্ধ সমাজকে এক সুত্রে গেঁে তোলাব জন্য সেদিন এমন একটি শাস্ত্রের 
প্রযেজন হুযষেছিল যা আর পমাজেব চির-পুরাঁতন বাণীকেই বহন করবে অথচ যার 
সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরুদ্ধ সম্প্রদ[ষেব কেউই কোনে। তক তুলতে পারবে না। ববং তা 
দকলকেই একত্রে সম্মিনিত, কবে দেবে। গীতা সংকলনের অন্তবালে এই মহৎ উদ্দেশ্য 
ছিল। গীতার বাণীর মধে। তাঁব প্রমাণ দেখা যাৰ । একটি উদ্দাহবণ দিলে বিষয়টি 
স্পষ্ট হবে। ঈশোপনিষদে পাই 
যস্ত লর্ব।ণি ভূচানি আ্মন্েবাভপন্ঠতি। 
সর্বভূতেবু চাত্সনং ততো ন বিজুগ্ুপ সতেো ৬ 
ম'ন্বপ্রেষিক বুদ্ধেব বাণীতেও এই ভাবেব কথা আছে ।-_ 
তা যথা! নিষং পুত্তং আযুল1! একপুত্তমন্ুবকৃথে | 
এবম্পি সব্বভূতেম্থ মনমং ভাঁবযে অপবিমাঁএং | 
--স্বশুনিপাঁত', কবণীষমেত্ত সুত্ধ ৭ 
অ'ব গীতায পাই-_ 
সবভূতস্থমা ম্রাণং সর্বভূঙ।নি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে খোগযুক্তাত্বা সবন্র সমদর্শনঃ ॥ ৬।২৯ 
এখ|নে দেখি উপনিধদেধ বাণী ও বুদ্ধেব উপদেশ গীতাষ এসে কেমন অবিরোঁধে মিললে 
গেছে। সেই সঙ্গে 'সর্বভূতাত্মাণকে আপনাব মধো এবং আপনাকে সবভৃতে ব মধ্যে 
দেখ্‌র যে অগ্নশাসনটি পাওযা যাচ্ছে, তাতে ৪ গীতাব সমন্থয-সাধনার ইঙ্ষিত পাওয। 
যাষ। এ প্রসঙ্গে খণা প্রযোজন যে 'সর্বভূতাস্মা'ৰ কল্পনাটি কবিকে বিশেষভাবে অধি- 
কাব ববে ছিল। “কালান্তব" গ্রস্থেব অগ্তর্গও কর্তাব ইচ্ছায কম (১৩২৪ ভার), স্বাধিকার 
প্রমত্তঃ ( ১৩২৪ মাঘ ) ও বৃহত্তর ভাবত ( *৩৩৪ শ্রাবণ ) প্রবন্ধত্রযে তিনি এই বাণীর 
সামাজিক উপযোগিতার কথা স্মবণ কবেছেন এবং “মানুষের ধর্ম (১৯৩৩ ) গ্রন্থের 
প্রথম অধ্যায়ে উক্ত ঙ্লোকের অস্তণিহিত দার্শনিক ভাবেব তাৎপর্য বিশ্লেষণ কবেছেন। 
গীতার মধ্যে এই সমন্বস্সেব ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে বণেই প্রাচীন যুগের দ্বৈত-অদৈত- 
দ্বৈতাছৈত-বিশিষ্টা্বৈত প্রভৃতি মতবাদী পণ্ডিতের] এক গীতার মধ্যেই আপন আপন 
যুক্তির সমর্থন খুঁজে নিযে নিজেদের মত অস্্যায়ী তার পৃথক্‌ পৃথক ভাস্ক রচন! 


১৪৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভার্তীয় রূপ ও উতৎ্ম 


করেছিলেন। আধুনিক যুগেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। এই প্রাসঙ্ষে গীতা! 
সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহুকর একটি মন্তব্য স্মরণ কর! যেতে পারে ।-_ 
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মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম গুক বাদ্শনিক পণ্ডিতের] গীহঃকে অবপঙ্গন 
করলেও গীতা কিন্ত মূলতঃ সর্বসাধ।রণের উদ্দেশ্টেই উপদ্িষ্ট হয়েছিল। গীহান দু 
শ্পেকে তার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি-_ 

কর্ষণৈব হি স"সিদ্ধিমাস্থিতা জনকাঁদয়ঃ। 

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কতুমিহসি ॥ ২০ 
উপ্ত অধ্যায়েরই আর একটি শ্লোক হল-- 

সক্তাঃ কমণ)বিছ।ংসে। যথা কুৰপ্তি ভাবত । 

কুর্ষাদবিদ।১স্তথাসক্তশ্চিকীধু'শো কসংগ্রহম্‌ ॥ ১৫ 
জনকাদি-প্রদশিত যে নিক্দাম কমেব' আদর্শট এখানে উক্ত হয়েছে, তার লঙ্গা 
“লৌকসংগ্রহ* বা লোকসংহতি অর্থাৎ সমাজলক্ষা। গীত।কারের উপদেশ হল, বিদ্বং- 
মণ্ডলী ষে অনাসক্ত কমের অনষ্ঠ।ন করবেন লে।ককপা।ণের আগ্রহই যেন তব প্রেস্না 
হয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, লৌকসংগ্রহের উদ্দেস্টেই গীতা সংকলিত হয়েছিন। 
তাই ভার বাণীতে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তোপ।র প্রয়াম খা 
যায়। কারণ পূর্বেই দেখা গেছে স্বজনহননে বিমুখ, বিষাদগ্রস্ত অঞ্জুনকে উতসাহদ।নের 
বপকের আড়ালে যে সত্য প্রচ্ছন্ন আছে তা হল, বৌদ্ধধর্মের বিকৃতিতে জডভাব'পন্ন, 
কর্মবিমূঢ় জাতিকে নৃতন উদ্দীপনায় জাগিয়ে তোঁল1। 

ভারতীয় মণীষিবুন্দ, ধাবা যথার্থভ।বে গীতার তাৎপর্য হৃায়ঙ্গম করেছেন, তারা 

গীতার এই লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্ঠাকে উপেক্ষা করেন নি। জাতির সংকটের দিনে 
দেশবামীর সম্মুখে তীরা গীতার আদর্শকেই ব|রংবার তুলে ধরেছেন। তাই আঁধুশিক 
ভারতের 'প্রথম জাগ্রত পুরুষ রামমোহন অতীত এঁতিহোর পুনকুদ্ধারকল্পে মুখ্য তঃ 
উপনিষদ্দের চর্চা করলেও গীতাকে বিস্বৃত হন নি। উচ্চন্তরের বিছৎ্মগ্ডলীর জন্য তাঁর 
উপনিষদ্বের অনুবাদ ও ব্যখ্যা; আর সর্বসাধারণের চেতনাকে জাগ্রত করে তোলবার 


ভগবদগীতা ১৪৯ 


জন্য তাঁর গীতার অন্রবাদ। তাঁর উপনিষদের অন্রবাদ গল্ঠে, কিস্ত ব্যাপকতর 
প্রচ'বেব জন্য তার গীভাব প্যানুবাদ । 

পববর্তী কালে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে এঁক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্টে ও সমাজগঠনেব 
প্রয়োজনে গীতাকে আশ্রয় করেন। তাই এক দিকে তিনি গীতার প্রচলিত অর্থের 
পুনবিচার € তাঁর সংস্কাৰব করে 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' নামক গ্রস্থ রচনার প্রয়াম পান; 
অন্য ধিকে আনন্দমঠ, সীত।বাম বিশেষতঃ দেবী চৌধুরাণীতে গীতার বাণীকে বাস্তবে 
কপ।ণিত করে তাঁকে সর্বলাবাবণেব সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। 

ববান্দ্রনাথও ওই একই উদ্দেশ্টে গীতাৰ সমন্বযের আদর্শকে বারংবাব স্মবণ কবেছেন 
এবং হানার এই আদর্শকে তিনি যত গভীরভাবে অনুভব কবে স্ুম্পষ্টৰপে তাকে 
'প্রণ।এ কপেছেন। আব কেউ তেমন করেছেন কি না সন্দেহ। 


গ. স্বধর্মতত্ব 


প১া গ্ীভাব ভাবধার।ব মধে থে সমন্বয় ততটি অন্রস্থাত হয়ে আছে, তার প্রতি রবীন্ধ- 
নথেব শ্রদ্ধা ম্মেন স্ুগভপ, শাব কয়েকটি বিশেষ বিশেষ তব্রের প্রতিও তার আকধণ 
তেমনি প্রবল । ব্বধর্ণতন্ব তব অন্যতম । কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোকখণ্ডে ববীন্দ্রনীথ 
এই তবে ভাথ্পর্য আবিষ্কার করে তার বচনাব বিভিন্ন প্রসঙ্গে পুনঃপুনঃ সেগুলিকে 
স্বধণ কবেছেন। পবব্্তী উপাদন-সংগ্রহ বিভাগে তাঁর পরিচয় আছে। এবাব এই 
তত্টি ববীন্দ্দৃষ্টিতে কিভাবে গ্রতিভ।৩ হষেছিল তা দখা যাঁক। 
গীতাব একটি বিখাতি শ্লোক পাই 
ত্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো! ভয়াবহ: ॥ ৩৩৫ 

এট কবির বিশেষ প্রিয় একটি শ্লেরকথণ্ড। ন্বধমজ্ঞাপক এই ক্লোকের বাখ্যা-প্রসঙ্গে 
শণ্কব।চার্ন প্রমুখ সব ভাষ্যকারের।ই ন্বধর্ম, শব্দের অথ করেছেন বর্ণাশ্রমশাসিত 
সমাঁজেব ক্গাত্রধ্ম । বঙ্থিমচন্ত্র স্বধর্মকে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন, শুধু উর্দারতর 
দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি 'বর্ণাশ্রমকে আর্ধলম'জ থেকে সমগ্র মানবজাতির পরিধিতে 
বিস্তূত করে দিয়েছেন। জ্ঞানচর্চা, কৃষিশিল্প, সংরক্ষণ ও পরিচর্যা এই চারটি বৃত্তিতে 
মানুষকে ভাগ করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকের পক্ষে ব্ব স্ব বৃত্তিপাঁলনই তার 
স্বধর্ম। এঁতিহাঁসিকেরা গীঁতার মধ্যে বৌদ্ধ-ভাগবত প্রতিত্বম্বিতার আভাস লক্ষ করে 
ন্থধর্ম' অর্থে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ও 'পরধর্ম বলতে বৌত্বধর্ম বুঝেছেন। তাদের মতে 
ভিন্দুধর্ষরে বৌদ্ধগ্রাসের কবল থেকে মুক্ত করার অভিগ্রায়েই এই শ্লোক রচিত হয় ।১ 

১ জষ্টব্য ; অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র সেন-রচিত 'ধর্ম বিজয়ী অপোক' ১৩৫৪, ধর্মনীতির পরিপাম, পৃ ২ 


১৫০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভাঁবরতীয বপ ও উৎস 


উপরের এই ব্যাখ্যাগুলি সবই ব্কিমকখিত “বহিবিষযক কর্ম-সংক্রাস্ত'। রবীন্দ্রনাথ 
কিন্তু 'স্বধর্ম'কে অন্তর্ধিষষক করে নিযেছেন। 'ম্বধর্ম বলতে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত 
স্বভাঁবকে বুঝেছেন। তবে এই স্বধর্ম মান্ষের জৈববৃত্তিকে ছাভিষে গিষে পৌছেছে 
তার মনুষ্যত্বে। তাই কবির মতে একজন মানুষের সমগ্র সত্তা যে সত্যেব সঙ্গে 
অবিরোধে মিলতে পারে সেইটাই তার ম্বধর্ম॥। আর “পবধর্ম হল আপন স্বভাবকে 
অস্বীকার করে পরেব অন্থকবণ । ববীন্দ্রনাথ তীর হু বচনাঁয এইভাবেই শে।কটিব 
ব্যাখ্যা দিষেছেন । কষেকটি দৃষ্টান্ত দিনেই কবিব ভাঁস্যটি সুম্পঞ্ট হযে উঠবে । ১৫০৯ 
সালে লেখা এক প্রবন্ধে কবি প্রথম এই শ্লোকটি ম্মবণ কবেন। সেখানে এশিমার 
প্রতি ষুরৌপের কঠোব বাবহব দেখে বিদেশী অন্তকবাণব বিক্দে দেশকে মণচতন 
কবে তোলার জন্য তিনি ধলেন-_ 

আত্মানং বিদ্ধি, আপপাকে শ।ণো--ইহ।ই টির উপাধ পবধমো ভ রহঃ) 

পরেব অগ্গকবণেই বিনাশ । 

_ ভাবতবর্ধ চীপেম নব চিঠি 
এ প্রবন্ধ বচণাব কিছুকাঁণ পে "চতুরঙ্গ উপল।সে দেখি আশা ধারী তি বন্ধব 
গ্রস/ঙ্গ কবি এই ক্রিটিক নৃত্তন অর্থ কলেছেন । সেখাশে শচীশ বাশছে- 

আর সব জিনিস পবেন হাতি হইতে লওয] য।য, কিন্ত ধর্ম যি নিজেব ** হন শ্ৰ 
তাহ মাকে বীচাঁষ ন। | আমাব ভগবান অন্তেণ হাতে মুষ্টিভিক্ষা নহে « ঘা 
তাঁকে পাই তো আিশ তস্ক পাহব, নহিলে শিধন শ্রেষঃ। 

- চতুবন্ন ৯৩১ আধিল'ন ৯ 
এখানে উক্তিটি যদিও উণন্তামেণ নাবে ব তখু ণহ মনোভাব যেন্ম * গাবাঙ তাত 
সন্দেহ নেই। কাঁবণ পরবতী কালে ভিনি রাজনীতি, পমশশী[* এমন লি সাঁতি শা- 
গুসঙ্কেও উক্ত প্লোকেব এহ জাওান ব্যাখ্যহি দিষেছেন। ১৩৩০ সালে কবি মান্তাণর 
অন্তর্নিহিত কষ্টিধর্মেব বাখ্য। কবে বশেছিলেন-- 

মানুষ নিজের জগতে বিহাৰ কবতে না পরলে, পবান্নভোজী পবাবসথশাধী ১াপ. 
তার আব দুঃখেব অন্ত থাকে না। তাই তো কথা আছে £ স্বধর্মে নিধনং শ্রেষঃ 
পরধর্মো ভয়াবহঃ | আমার যা ধর্ম তাই আঁমাব স্টিব মূলশক্তি, আমিই স্বযং 
আমার আশ্রযস্থল তৈবি কবে তাব মধ্যে বিবাজ করব। 
--“সাহিত্যের পথে", সভাপতির জভিভাবণ 
পর বৎসরই (১৩৩১ ভাদ্র )কবি পাঁধারণ ব্াবহাবিক জগতেব পরিপ্রেক্ষিতে এই 
ক্লোকদির ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করেন-_ 


ভগবদ্গীতা ১৫১ 


স্বধর্মে জগতে খুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েছে, কিন্তু সে নিধন বাইরের, স্বধর্ষ 

ভিতরের দিক থেকে তাকে বাচিয়েছে। আর এও দেখা! গেছে, পরধর্ষে খুব স্ষুত্র 

লোকেও হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার নিধন ভিতরের থেকে । 

__পপশ্চিম-াত্রীর ডায়ারী", ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৪ 

তাঁব শেষ জীবনের উপন্যাস “চার অধ্যায়েও (১৩৪১) নায়ক অতীন্দ্রের মুখে স্বধর্ম 
অর্থে স্বভাব ব! প্ররুতির কথা শোনা গেছে। এইভাবেই কৰি ্বধর্ম'-এর নৃতন 
ভাষ করেছেন। সেইসঙ্গে বর্ণাশ্রম-অনুয!ণী স্বধর্মকে স্বীকার করার পক্ষেও তিনি 
নিশেৰ আপত্তি প্রকাশ « গেছেন । আধান্মিক ধর্মের সঙ্গে জীবিকার কোনো যোগাযোগ 
ভিহি মানতে পারেন নি। মাচ্ষেব বাক্তিগত কটি ও প্রবণতা। অনুযায়ী তার বৃত্তি 
নিয়ন্ত্রিত ইওয়] উচি* পলেই তিনি মনে কবতেন । তাব মতে বিশেষ বিশেষ বৃত্তিকে 
ব্শাহ্ক্রমিক ধাবায় প্রবাহিত করে দিযে তাঁতেই সকলেব জীবিকা নির্দেশ কব! 
মানবধতাবিবোধা কাজ । তাই কি।পান্ব? গ্রন্থের অন্তর্গত শৃত্রধর্ম প্রবন্ধে (১৩৩২ 
অগ্রহাস্ণণ ) তিনি বলেছেন) আজ শাবতবার্য যাবা শঙ্রৰপে দাসত্ব পাকা হয়ে উঠেছে, 
তাঁরা তে! স্বভ।বতঃই দাঁন হয়ে জন্ম(য় শি। মেট| তাদের উপর বিশেষ পরিস্থিতিতে 
আবরে।পিত অভ্য।সেণহ ফল। পেখানে নিতাই তাদের স্বতাখকে হনণ কৰা হচ্ছে। 
এই প্রবন্ধে কবি উক্ত শ্োকাটি তিন বাখ উদ্ধৃত করেছেন । ভাব দ্বারাতি এ বিষয়ে 
কবিব মনোভাবেব তীব্রত। ৪ প্রবণ উত্ভে্জন। প্রকাশ পেখেছে । 

কবি যেমন বিভিন্ন বিপয় উপলগ্গে এই" উদ্ধুতিটি স্বৰণ কবেছেন, তেমনি তিশি 
বাক্তিগ ওভাবে আপন স্বর মঅন্সন্ধান কার জুনাও এই উদ্ধাতটি ব্যবহাব করেছেন। 
পথে ও পথেব প্রান্ছে (পত্র ১৩, ১৩৩৪ বৈশাখ ১) এব “কালান্তর” গ্রন্থে 
( কংগ্রেস ১৩৪৬ আধাঢ) ভাব পব্চিয পাওয়া যা ত।তে ব্বিধর্ম বক্ষাব প্রতি 
কবিব আন্তরিক আস্ত কথাটি বঞ্ত হয়েছে। স্বঙ্বাং বল! যায় যে প্রসক্গের 
পরিবর্তন ঘটলেও বিভিন্ন সময়ে উদ্ধৃত এই শ্রেকের মুপ অর্থটি কবির কাছে 'অপরি- 
বত্িতই থেকে গেছে। 

এই ব্থবধর্ম' বা অ(পন সত্যাধর্ষের উপর কবি সুগভীর আস্থাটি গীতার অন্য একটি 
বাণীকে উপলক্ষ করেও প্রকাশ পেয়েছে। সেই শ্লোকখগুটি হল-_ 

স্বল্পমপ্যস্তয ধর্মস্ আায়তে মহতো ভয়াঁৎ | ২1৪০ 

“এই ধর্মের স্বক্পমাত্র আশ্রয়ও মানুষকে মহৎ ভয় থেকে পরিত্রাণ করে'। এই 
বাণীটি আশাবাদী কবির মনোভাবের বিশেষ অন্থকূল বলে তিনি পুনঃপুনঃ এটিকে 
স্মরণ করেছেন । কখনও ব্যক্তিমানধ্ুষের সুপ্ত আত্মশ্ক্জিকে জাগ্রত করে তোলার জন্য 


১৫২ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় ৰপ ও উৎস 


তিনি এই আশশ্বীবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, মানুষের অন্তলান সত্য বাইরের সব 
বাধার চেয়ে বডে! এবং সেই সত্যের সামান্য আশ্রমও মাঁচ্ষকে মহা! অধর্ম থেকে 
বাঁচাতে পারে ( “সঞ্চয” ধর্মেব অধিকার ১৩১৮ )। কখনও বা সমগ্র সমাজকে তিনি 
সেই কথা ম্মবধণ কবিয়ে দিষে বলেছেন-_ 
কোনো লমাজে সেই ধর্মকে যতক্ষণ সজীব দেখা যাঁষ তক্ষণ স্খানকাব ভূরি- 
পবিমাণ দুর্গতিব অপেক্ষাঁও তাহ।কে বড়ো কখিষ1 জ!নিতে হইবে। 

--পত্ের সঞ্চঘ" যাত্রাব পৃবপত্র ১৩১৯ আবাঢ 
এব পরে “কালান্তণ” গ্রন্থেব বাজনোতিক প্রবন্ধ গুশিতেও কবি অন্ততঃ চাঁববার ( কর্তাব 
ইচ্ছা কর্ম ১৩২৪ ভাঁদ্ু, শঞ্চিপিজ! ১৩২৩ কাঁতিক, সত্যেব আহ্বান ১৩২৮ কাতিক, 
স্ববাজপাধন ১৩৩২ আশ্বিন ) এই বাণী স্মবণ ববেন এবং বলেন- ধির্ঘকে পপিমাণের 
দ্বারা বিচার না কবে তাঁর উতৎকর্ষেব দ্বাবা বিচার কাই শ্রেধ' (শঞ্তিপসা), কাবণ-- 
সতোব জোব ৩।ব আদতে নম, তাৰ আপনাতেই" (স্ববাজসাধন )। গীতাব এই 
বাণীটি মহর্ষিবও বিশেষ প্রিথ। তিনি ত'ব “ভগবদগীতা বিষষে বক্ীতাগত এই 
ক্পোকটি ছুবাৰ উদর ত.কবে সন্তব। কবেছিলেন- 

যে ব্যক্তি অল্প ধম কবিখাছে তাঁহাকে গীতা উত্স।হ প্রদান দ্বাব| খধপথে আব 
অগ্রসর হইতে আহবান কবিতেছেন । 

_ তস্বাবাধিনী পত্রিকা -৭* শক জোষ্ট 
তবে এই গ্লেকটিকে মহর্ষি যেখ|নে শুখুম।এ নৈতিব তা ও আধ্যাত্সিকতাব গপ্ডির মধো 
আবদ্ধ রেখেছিলেন, তীাব পুত্র সেখানে তাকে দেশেব মঙ্গলসাধনেব ক্ষেত্রে নিষে 
গিয়েছেন। ম্মান্ষেব ধর্ম পর্যষে পৌছে ববীন্দ্রনাথ এই বাণীকে উপলক্ষ কবে 
এক বৃহন্তব সত্যেব উপলব্ধিতে উপশীত হন। সেখানে তিনি বলেন, ধম বস্তপুগ্তমাত্র 
ন্য। কাজেই উপকরণবহাী জীবিতম্* এই বাশী জীবধর্মের পক্ষে প্রযেজনীয় হলে 9 
তা মাঁনবধর্মের উপযোগী নয। পক্ষীস্তবে য। 'অপরিমেয, অনির্বচনীয়, বাইরেব 
দৃষ্টিতে ঘা! স্বল্প, অন্তরে যা অসীম" তাঁ ই হল মানবের চিরন্তন ধর্ম। এই ধর্মের আশ্রম 
মান্নষেব পক্ষে যে কতদূর অপরিহার্য গীতার আর একটি বাঁণীব সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ তা 
প্রতিপন্ন কবে বলেছেন্‌-__ 

মান্চষেব যে সংসাব তাব অহংএর ক্ষেত নে দিকে তার অহংক।ব ভূবিতায়, যে 
দিকে তার আত্মা সে দিকে তার সার্থকতা ভূমায়। এক দিকে তার গর্ব 
্বার্থনিদ্ধিতে, আর এক দিকে তা গৌরব পরিপূর্ণতায়। লৌন্দর্ধ, কল্যাণ, বীধ, 
ত্যাগ প্রকাশ করে মা্থষের আত্ম।কে + অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে , উপলব্ধি 


ভগবদ্গীতা ১৫৩ 


করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে | যং লব্ধ] চাঁপরং লাভং মন্ততে নাধিকং 
ততঃ।* 

"মানুষের ধম”, অধ্যায় ১ 
মান্গষের অন্ত্লান যে ধর্ম মে এই ভূমীর-_এই বিশ্বমানবেরই প্রয়ামী। তাঁকে লাভ 
করলে আর কোনো অভাবই থাকে না । তাকে লাভ করবার চেষ্টা করাই মানুষের 
স্বধর্ম বলে কবি মনে করেন। তাই গীতার স্বধর্মতৎ তাঁর চিন্তকে এমনভাবে অধিকার 
করেছিল। - 

'মান্তষের ধর্ম” সম্থন্ধে চিন্তা করার পূর্বেই কিন্ধু কাৰর মনে এই জাতীয় ভাবনা 
ছিল। তার একটি নিদর্শন এখাঁনে উদর্ধত করা গেল । - 

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিস প্রচুর ছিল, সেটাকে আমরা খুব মহা মূল্য বলেই 

জানি, সে হচ্ছে সত্যকে খুব বড়ো কবে ধান কবণ।র এবং উপলদ্ধি কববার মতে 

মনের উদার অবকাশ । ভারতবর্ষ এক দিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অল।ভের 

ট্পরকার সবচেয়ে বড়ো কাকায় দাড়িয়ে সেই সতাকেই সু্পষ্ট কৰে দেখেছিল, 

খং পন্ধ। চাপরং লাভং মন্যাতে শাধিকং তত । 

-- কালাগুর", বাভায়নিকের পণ ১৩২৬ আবাঢ় 
উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা গেল মান্ষের জীবনের এই পরম শত্যকেই কবি মানুষের 
স্ব*ম দলে মনে করেছেন এবং সেইভন্যই _ 

স্বল্পমপান্ত ধন্য আয়তে মহতো ভয় 


ঘ. যত্জতত 


তর যজ্ঞতদ্ধ রবীন্দ্রনাথের আর একটি প্রিয় প্রশঙ্গ। কবি তার রচনার বিভিন্ন 
পর্যায়ে ন|না উপলক্ষে এটিকে ম্মবণ করেছেন । তবে এ সম্বন্ধে আলোচিন। করার আগে 
তত্বঠির বিষয় স্তম্পষ্টভাবে ধরা করে নেওয়া প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথ তাব 4 15201 
0৫ [50195 [ব15091:5 গ্রন্থে (1923 ) বলেছেন-- 
চ001917102 01)0001066015 25156551115 ১০৪00. 2£2156 006 05010101081 
0010 0£ 58011805191 061:200018165, ভ/1)101) 80001011060 13100 01560081065 
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যাশিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবাস্তাবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতিবাদিনঃ ॥ 
৯. জষ্টবাঃ ঈীভা এ২ং 


১৫৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কপ ও উৎস 


কামাত্মানঃ স্বর্গপবা! জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিযাবিশেষবহুলাং ভোগৈশবর্যগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্ব্ধপ্রসক্তানাং তষাপহৃতচেতসাম্‌। 
বাবসাধাত্মিক! বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ 
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«খানে গীতাব এই শ্রোক গুল্যিত (২৪২ ৪৪ ) স্পষ্টতঠহ এক্রিযাবিশেষখ্ধ । খন্ভষ্ধদি 
কর্মেব অন্রষ্ঠাতা “বেদবাদখ৩া'দেব প্রতি গীতাস।”বব কটাক্ষ দেখল পাওয মণ, 
কেননা তব মতে এই জাতী; কম খে(গসাধনাব অন্বায | কিন্ি বিস্মা [3 বিনা হল, 
গীতাবহ তুতীষ অধাষেন নবন শোক আছ-_ 
যন্জার্থাৎ কর্মণোহুন্ত্র লোকে ।হযং কর্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম লৌন্তেন মুক্তসঙ্গঃ সমাচিব ॥ ১৯ 
যজ্ঞার্থ কম্বাতীতত অন্ত কর্মে সোক কমে বন্ধ হয » হে কৌন্কেথ আসও 'শণ্ব 
মুন্ত হষে যজ্জার্থ কর্ঠে অন্ষ্টান কব। 
কষ এখানে স্পষ্ট ভাষায যজ্ঞ করাঁবই বিধি নিদেশ কানছেন এক উক্ত »খোস্বিব 
পববতী ছষটি পেকে (৩১০ ১৫) ষজ্ঞেব ফললাভেব বাাখা। কবেছেন। গীতান এই 
ছুই পবস্পববিবোধী উক্তিণ মধ্যে নামগ্তশ্ত কোথায ? 
এটি গীণ্তাব একটি বহু আলোচিত সমস্যা এবং বিভিন্ন টাক।কাব এ বিষয়ে বিভিন্ন 
মত পোঁষণ কবেছেন। শংকর|চার্য এবং তা্ঠসবী শ্রীধর স্বামী “যজ্ঞ” অর্থে ঈশ্বর” 
বুঝেছেন। যুক্তিবাদী বঙ্ষিমচন্দ্র বন্ধ বিচারের পর শেষ পর্যস্ত এগুলিকে প্রক্ষিত 
বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সতোন্্রনাথ ঠাকুরের মতে সকাম নয় কিন্তু নিষ্কায 
দেবগ্রীতির জন্তই যজ্ঞ করার নির্দেশ দিয়েছেন গীতা । এ ছাভা কেউ কেউ বলেন, 


ভগবদ্গীত। ১৫৫ 


জ্ঞানী যোগীদের পক্ষে যজ্ঞ নিশ্প্রয়োেজন হলেও জনসাধারণের জন্য তা বিহিত এব" 

সেই উদ্দেশ্টেই গীতায় যজ্ঞের বিধি দেওয়া হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এক নূতন বাখ্যা্গ 

এই ছুই বিরুদ্ধ বাঁণঠীকে আশ্চর্যভ।বে মিলিয়ে দিয়েছেন । তিনি বলেছেন-_ 
গীতায় যজ্ঞকেও সাধনক্ষেত্রে স্থান দ্িযাঁছে। কিন্ত গীতায় যজ্জ-ব্যাপ।র এমন 
একটি বড়ে। ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাঁহার সংকীর্ণতা ঘৃচিয়! সে একটি বিশ্বের 
সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যে সক ক্রিয়াকলাপে মানষ আত্মশক্তির ছারা বিশ্ব 
শক্তিকে উদ্বোধিত কবিয়া তোলে তাহাই মানষেব যজ্ঞ। গীতাকব যদি 
এখনকাব কালেব লোক হইতেশ তবে সমস্ত আধুশিক বৈজ্ঞানিক মখাবস|য়ের 
মধ্যে তিনি মান্ুষেব সে যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন | যেমন জ্ঞানে দ্বারা! অনন্ক 
জ্ঞানে সঙ্গে যোগ, কর্মেব ছাব! অনপ্ত মঙ্গলে সঙ্গে যোগ, ভক্তিব দাবা অনন্থ 
ইচ্ছ।ব সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বাৰা অনন্ত “ভব সঙ্গে আমাদেব যেগ। 

_ ইতিহাস, ক্ভাবতবর্ষে উভিহাসব ধার! ১৯১, 
এখানে যজ্ঞক্রিযাম ম।চসের “আত্মশক্তিব ছাব। বিশ্বশক্তিকে উদবোধিত ববে ভোলা 
যে প্রথা বণিত হযেছে, ছান্দোগ উপনিধদেব 'পুকষধজ্ঞে অন্নবপ ভাবেব কণ! 
পাই | সেখানে অ।ছে-- 

অথ য এ৩দেবং খিদ্বানগ্রিহে রং জহোতি, তশ্ত পর্বেষু লোকেষু 
সর্বেধু ভুঁতেষু সর্বেষু চাত্মন্্ হুাং ভবতি। ৫1২৪।২ 
বৈশ্বানর পুকম থা পম ত্রঙ্গেব স্ববপ দেণে যঞ্ডে আন্ৃতি দিলে তা নিক্ষল হম 
ন1-_-তাতে নিখিলের পরিতৃপ্তি। 
এখানে 'সর্বভ -এব পবিস্ৃপ্তিণ যে ভাবটি আছে, কৰি সেটি গীতাবতিত যজ্ঞে 9 পক্ষ 
কবেছেন। তাই এক হলে গাভোভ, এই যঙ্ছের নর্থট স্পষ্টতবকপে ব্যাখা কবে তিনি 
খলেন-- 
মন্ষেখ বিপুণ চাওয়। ক্তুদ্র-নিলের জান্য হলে তাতেই যত অশান্তি স্যরি । 
যেখানে তাঁধ সাধনা সঞ্চলেব জন্যে সেইখানেই মানুষের আকা জ্কা কৃতার্ধ হয়। 
এই সাধণাকেই গীতা মজ্জ বলেছেন ১ এই যজ্ঞেব ঘাবাই লোক বক্ষ । 

-'জাভা যাত্রীর পত্ত', পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রাণ 
কবির এই ব্াখ্যাষ যজ্ঞ-এব অন্তর্রিহিত যে লোকবক্ষাৰ উদ্দেশ্টটি বাক্ত হয়েছে তা 
গীতাব 'লোকসংগ্রহ+-এর ( ৩২০ ও ৩২৫ ) অভিগ্র।য়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ও হ্সংগত- 
ভাবেই মিলে গেছে। পরবর্তী কালেও কবি বহুবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে গীতার “যজ্জ'কে 
স্মরণ করেছেন। হিবার্ট বক্তৃতায়” কবি বিদেশীদের কাছে যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাথা! 


১৫৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম 


করে বলেন” 
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এই খলে তিনি মন্তব্য করেছেন যে গীতার মতে 15176 00 0 5616 15 056 00 
58011709 । এখানে ধর্ম-আলোচনার প্রপঙ্গে কবি ধজ্ঞকে দার্শনিক দিক্‌ থেকে দেখে 
রঙ্গে সঙ্গে তার সন্বদ্ধ নির্ণয় কবেছেন। তবে তাঁতে ও ভার মূল বক্তব্য অপরিবঠিতই 
থেকেছে । - 
এব কিছুদিন পবে দেখি যঙ্কে কবি দার্শনিক ভাবের জাকশ থেকে বাস্তবের 
মাটিতে নামিসে এনে ভাঁকে সমাপকপা!নেব প্রণক্গে গুনবায় আলণ কবেছেন। মেখানে 
তিনি বেদবিহিত যজ্জের তুপনায় গী শা যজ্ঞের বৈশিষ্ট্য শির্ণধি করে বলেছেন” 
জবাময় যজ্ে মান্গৰ শুধু নিজের সিদ্ধি খোজে ; জ্ঞানযন্ঞে মনলেবই আসন পাতা 
হল, সমস্ত মানুষের মুক্তিব মায়ে(জন সেইখানে | 
--*কাঁলাস্তব", নবধুগ ১৩৩৯ পৌম 
গীতাতেহই আছে _-শ্রধান্‌ দ্রবাময়াদ্‌ যজ্ঞ।জ্‌ জ্ঞানযজ্ঞ: পবন্তপ (3,৩৩)। নবধুগের নৃতন 
প্রজন্মকে মানবকল্য।াশের ব্রতে ধীর্সিত কৰব।ব অভিগ্রায়ে কবি এই বাণী স্মরণ করে 
"তর উক্তরূপ ব্যাখ্য। দিয়েছেন | তার কয়েক মাস পরে কমলা বন্তৃতামাশায় (১৯৩৩ ) 
তিনি বৈদ্দিক যজ্ঞের সঙ্গে গীতার ঘজ্জের ধারাবাহিকতা দেখিযে বলেন-_ 
ইতিহাসে দেখা যায়, মাগ্রম্বের আজ্মোপলন্ধি বাহির থেকে অন্তবের দিকে আপনিই 
গিয়েছে, যে অন্থবের দিকে তার বিশ্বজনীনতা ।--'সফলতাল।ভেধ জন্যে সে মন্ত্রতত্ 
ক্র়াকর্ম নিয়ে বান্ব পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল--অবশেষে সার্ঘকতালাভের জন্তে 
একদিন পে বললে, তপন্তা খান্কা নুষ্ঠ।নে নয়, সত্যই তপন্তা, গীতার ভাষাযু ঘোষণ। 
করলে, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞীনজ্ঞই শ্রেয়। ''তখন মানবের কুদ্ধমনে বিশ্বমানব- 
চিত্তের উদ্বোধন হল। 
--মানুষের ধর্ম" অধ্যার ১ 
কবি দেখালেন বৈদিক সংহিতা শু ব্রাক্মষণের যুগে ষে জটিল ক্রিয়াবিধির যজ্ঞ ছিল, 
উপ নিষদের মুগে তা! পপুরুষষজ্জে'র মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে গীতায় জানযজের রূপ 


ভগবদ্গীতা ৃ ১৫৭ 


নিষেছে । এই জ্ঞানযজ্ঞে যখন মানুষ বিশ্বের সকল মানুষের আত্মীয় হযে উঠতে পাবল 
তখনই সে পৌঁছল তার সত্যবোধের চবম উপলব্ধিতে। 

এই উচ্চ ভাবের বাণীটি কবি নিছক তবকথা বূপে দেখেন নি, তিনি তাকে 
জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন । তাই ব্যক্তিগত জীবনে এই বাশীব 
ব্াবহাঁধিক উপযোগিত।র কথ! জানিষে হেমন্তবল! দেবীকে কবি এক পত্রে লেখেন-- 

ভগবদ্গীতায় শ্রীরুষ্ণ ..যজ্ঞকে-- বাহা উপকরণগত না বলে বলেছেন আন্তবিক । 

সত্যই যজ্ঞ, দান যজ্ঞ, জীবে দয়! যজ্ঞ, সব মান্থষে মৈত্রী ষজ্ঞ। 

- “চিঠিপত্র ৯, পত্র-১৮৭, ১৯৩৫ অকটোবর ১৯ 

এইভ।বেই তিনি গীতার ঘ্জ্ঞ'কে বৈদিক কর্মকাণ্ডের থেকে বহু দরে সম্প্রস।বিত করে 
ত।কে স্ুটতর প দিয়েছেন । 


উ. নিষ্কামকর্মেব তত্ব 


লীতার 'যজ্ঞতব” দীঘ দিন ধবে রবীন্্রচিন্তকে যে এমনভাবে 'অধিকাব করেছিল, ভৰ 
কারণ ৩ব মধো কবি গীতাব মর্মবাণীটি অন্বস্থাত দেখেছিলেন । সেটি হন হাব নিষাম 
কর্মবাদের তত্ব । পুবে উদর্ণত “দাভা-যাত্রীব পত্রে তিনি বলেছিণেন-বিহ যজেখ 
পন্থা হচ্ছে শিক্ষা কর্ম (পত্র ১)। এবাব এই শিক্ষাম কমবাদেব প্রসিদ্ধ 
তন্তটি ববীন্দরপ্রতিভার ভয।তিতে কিভাবে উদ্‌ভৃপিত হয়েছিল, ও| দেখা যাক । তাঁর 
ছ।ণা গীতাব প্রতি তব দৃষ্টিবৈশিষ্ট্েব আব ও কিছ পরিচধ পাওখ1 যাবে। 
ভাব এই নিফকাম কর্মবাদেব গুরুত্ব সর্বজনন্ীকুত এবং অধিবাংশের মতে এটিং 
গীত।র মূল বাণী। এই বিখা।ত বাঁণীটিব পূর্ণ বপ হল-_ 
কর্মণ্যেব।ধিকা বস্তে মা ফলেধু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুতূ এশা তে সঙ্গোহত্ত্রকর্মণি ॥ ২৪৭ 
কর্মেই তোমাৰ অধিকাব, কর্মের ফলে কদ্দ।চ নয। কর্মফলের কামনাই যেন 
তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু ন1 হয়, অকর্মেও তোমার আমক্তি না হক। 
অর্থাং কর্ম তোমার অবশ্যই করণীয়, কিস্তথ ফলক।মনার প্রবতনায় নয়। পক্ষান্তৰে 
ফলকামনাত্যাগহেতৃ কমত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। 
ববীজ্ন।থ তাঁর রচনায় কত বার যে এই ক্লোকটি স্মরণ বা উদ্ধৃত করেছেন, 
পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তাৰ পাঁরচয় আছে। তবে তিনি বারংবার শ্লোকটির 
গ্রথমাংশই উদ্ধৃত করেছেন, তার ছ্বিতীয়াংশ উদ্ধৃত করেন নি। কিন্তু তার ব্যাখা 
দ্বিতীয়াংশের তাৎপর্যটিও সর্বদাই অন্ুন্যত থেকে গেছে। তিনি কখনও ভার বক্তব্যকে 


১৫৮ রবীন্ত্রসংস্কৃতির ভারতীয় ৰপ ও উৎস 


“চিবস্তনতার ভিত্তিভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, কখনও বা গীতার মর্মগত এই 
শ্লোকেব সাহাঁযো ভাবতীয় চিত্তসংস্কৃতিকে নৃতন মহিমায় উজ্জীবিত করে তোলার জন্য 
এটিকে স্মবণ কবেন। আর এর দ্বার! তিনি যে সব সময তব বাখ্যাই কবেছেন, তা 
নয় । '্দীবনেব সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি তাকে প্রযোগ করেছেন। খাঁজনীতি সমাজনীতিও 
৩]ব থেকে বাদ যায নি। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে ও বোঝা যাষ এ বাণীটি কবি সমস্ত 
অন্তব দিষেই গ্রহণ কখেছিলেন এখ” তাব প্রেবণাকে অন্তের অস্থবে সঞ্চাব করতেও 
নিরস্তব চেষ্টত ছিলেন ৷ এবার শীতাব এই বাণীব অর্থ বিশ্লেষণ করাব চেষ্টা কবা! যাক। 

এই বাঁণীব এক দিকে এই উপদেশ-_-কর্মেই তোমাব অধিকার অথাঙ কর্ম তোমার 
কখণীযফ এবং অন্য দিকে নিবেধ।জ্ঞা _কর্ষেব ফল কামনা করে] ন1, অকর্মে৪ আসত, 
হয়ো না" । কিন্ু প্রশ্ন হাচ্ছ কর্মে ফশভে।গের কামণাই সাধাবশতঃ মাচষেব কর্ম- 
প্রচেষ্টাব মুন শক্তি সঞ্চাব কবে থাকে । সেই ফশক।মনাকেই যদি বজন কবা হয তা 
হলে মানুষের কথাপ্রবখ।ব উতৎসধাবাই কি শুকিষে যা না? বির্মেই তোমার 
অধিকাখ, তার “লঙোচগ শষ __এই নিরাসক্ত ও নীবস কতব্যবুষ্ধিব মধ্যে প্রেব ক 
বেগ কোথায় গ যান মান্ষষেব প্ররুত্তি মাকুষ্ট হবে অকহেব ধিস্েই। শিচ্ক এদিকে 
1“যেধাচ্ছা উদ্যত হয়ে আছে--ম। ০* সঙ্গোহন্বকমণিত অকমেও যেন তোমাব আসঞ্তি, 
»1 ৬ । স্৩রাণ সাঁধাবণ মানবেন পক্ষে গীতাব এড উপদেশ বিশেষ সমস্যারই হি 
বকে। উক্ত শোকে এহ সমন্তা শিবর্ধনেব কোদন। উপাঁধ লাপশ সখা খ্য শি। 
এইখা7*হ প্লোব টির দুর্বশভা 

বস্ততঃ নিক্ক'ম কমেব অ দর্শ একটি শিস্ষথাআ্ক বা অভাবাত্মব অ।দর্শ। এরবম 
নাদর্শ জীবনে কাজে লাগে পা । তাব জন্য চাহ সদভাবাতআ্মক বা প্রেরণাত্মব আদর্শ। 
পুবে উদধু 5 ছিতো ব। প্র।পস্তপগি স্বগ” হত্য।দি শ্রোকে (২৩৭) যেখানে অজুনকে 
পাপ খা লোকনিন্দা ভযে অন্যখাধ খাজা বা স্বগপ্রাপ্তিব শোতে কর্ষে প্রবৃত্ত হবাঁব 
দেশ দেও] হযেছে পেখাঁনে সে নিদেশ গ্রেরণাগ্রক হলেও শাম হয় নি। তা 
পরুবতা গ্লে।কে (২1৩৮) গ্ুখছুঃখ, পাভাশীভ, জযাঁজয়ক সমভাবে গ্রহণ কবাঁব 
যে নিদেশ পাওয়া যাষ, তা শিষ্কাম হলে? প্রেরণাতআ্মক পম। কি পৃবে উদ্ধৃত আব 
একটি গ্লোকে (৩৩৫ ) এই ০ই ভাবেব সমন্থয দেখা যায । সেখানে বলা হযেছে, 
ক্বিদ্ধানেবা ঘলকামনাৰ বশবণ্র হযে যেভাবে ক।জ করে বিদ্বানেবা ফলভোগের 
কামনা ত্যাগ কবে শুধুমাত্র লোককল্য(ণের আগ্রহে দেভাবেহ কাজ কবেণ। 
“চিকীধুর্পোকসংগ্রহম্*_ লোককল্যাণের আগ্রহ--এই উক্তিটুকুর মধ্যেই নিফাম কর্মের 
প্রেরণাটি নিহিত আছে। এই যে লৌককল্যাণের আগ্রহ, তারই অপর নাঁষ প্রেম। 


ভগব্দ্গীতা ১৫৯ 


শ্তরাৎ আদর্শ কর্ম শুধু নিফাম নয় সপ্রেমও বটে। 

এই প্রসঙ্ষে বলতে হয়, লৌকহিতের আকাঁঙ্ষাও তো ফলাকাজ্ষা | কিন্ত একাস্ত- 
তাবে ফলকামনৃহীন হয়ে কর্ম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; তা মানুষের প্ররুতি- 
বিকদ্ধ। বেগহীন গতি যেমন অসম্ভব, প্রেরণাঁহীন কর্মও তেমনি অসম্ভব । ফলকামনাই 
সেই প্রেবণ1। বস্ততঃ সর্বপ্রকাঁব ফলকাঁমনাত্য।গের নির্দেশ গীতার অভিপ্রেত নয়। 
ৰাক্িগত স্বার্থবুদ্ধিপ্রস্থত ফলকা মনাত্যাগই গীতাঁব লক্ষা, লৌকহিতলাধনেব ফলত্যাগ 
নয। কারণ সমগ্র গীতায় অর্ভনকে যে কর্মপ্রবর্তনা দেওয়া হয়েছে তা জনকল্যাঁণ- 
ম|খনেরই অভিপ্রায়ে। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থপাধণের আকাজ্ষার নামই কাম, আব 
নিংহ্বার্থ পবকশ্যাণসাধনের যে আকাজ্ষা তাই হগ প্রেম। জুতরাং নিষ্কাম কর্ম 
শিঃম্বাথ কর্মেবই নামান্তর । আর প্রেমহীন নিঃম্বার্থ কর্ম যে সম্ভব নয়, তা বলাই 
ৰাগুলা। হ্থতরাঁং সমগ্রভাবে গ্রহণ করলে গীতার মূল অভিপ্রায় যে স্বার্থবুদ্ধিহীন 
জনকল্যাণকর সপ্রেম কর্মের প্রবর্তনাধান, লে বিষয়ে বোখ করি সন্দেহের অবকাশ 
শেঠ । 

গাতাব উক্ত গ্সোকটি ভাবের দিক্‌ থেকে অপূর্ণ হলেও যেসব মনীষী নিষ্কাম কর্ম- 
ব|ল্দব বাখ্যা কবেছেন, তাদের অনেকেই এই বাণীর অন্তন্নিহিত লোককল্যাণের 
ভাবটি অনুভব করেছিলেন । বঙ্ষিমচন্দ্র তাব 'ীমদ্ভগবদগীতা” গ্রন্থে (প্রচার 
১২৯৩-৯৫ ) নিষ্কাম কর্মের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন-_ 

ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে _ প্রথম, কর্ণ করিতে হইবে । দ্বিতীয়, সকল কর্ণ 

নিঙ্ষাম হইয়া করিতে হইবে । 
আব এই কর্মের ম্বপ ব্যাখা। কবে ধলেন- 

যাহাকে সৎকর্ম বলি, আর যাহাঁকে সদনৎ কিছুই বপি না, অথচ কবিতে বাধা 

হই, * এই ছুইকে আমি ধর্ঠতত্বে অনুষ্ঠেয় কম বলিয়াছি। 
তিনি এই অন্ষ্ঠেয় কর্মের উদাহবণস্বরূপ 'পরোপকার' কর্ষের কথ! বলেছেন এবং মন্তব্য 
করেছেন, যাঁরা প্রত্যুপকারে আশায়, পুণ্য বা স্ব্গেব লোভে কিংবা ঈশ্বরের কপা- 
ল(ভেব উদ্দেশ্তে পরোপক।র করে তারা সকাম কমী। কিন্ত 

নিষ্কামকর্মী তাহা চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম 

করিতে চাহে । পরোপকার আমার অনুষ্টেক্র কর্ম-__এই জন্য আমি কৰিব, কোনো 

ফল্ই চাই না। ইহু1 নিফাম চিত্তভাব। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা”, ছিতীয়োহধ্যায়, ১ 
১ জষ্টুব্য £ 'বঙ্ষিম-্রচনাবলী' ২য় খওড ১৩৬৬ £ সাহিত্য সংসদ, পৃণ৩৭ 


১৬৯ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


তবে এই ব্যাখ্যার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র তার “দেবী চৌধুরাপী, উপন্যাসে (১২৯১) নায়িকা 
নিফামকর্মব্রতী প্রফ্ুল্লের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন-- 
প্রচ্ুল্প নিষফাম ধর্ম অভ্যাস করির।ছিল ।:."তার কোন কামনা ছিল না- কেবল 
কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার স্থখ খোজা_কাজ অর্থে পরের স্থখ 
খোঁজ।। 

--'দেবী চৌধুরাণী', তৃতীয় খণ্ড : চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
হতর।ং বঙ্কিমচন্দ্র নিফাম কর্মের অর্থ বুঝেছিলেন জনহিতকর কার্ধ। তবে এই 
লোৌকহিতৈষণার পশ্চাতে তিনি শুধু শুষ্ক নৈতিক কর্তব্যেরই তাগিদ অনুভব 
করেছিলেন। তার মতে 'পরোপকার' নিষ্কাম কমীর অনুষ্ঠেয় কর্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
নিষ্কাম কর্মকে-_-জনহিতকর ব্রতকে কর্তব্যবুদ্ধির নীরসতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন 
প্রেমে । তার মতে লোকসাঁধারণের প্রতি প্রেম থেকেই আসে লোককল্যাণেব 
'আঁগ্রহ। সেই আন্তরিক আগ্রহের প্রেরণায় যে কাঁজ হয় ত নিষ্কাম হয়েও নীরন হম 
না; তার থেকে উচ্ছলিত হয় আনন্দ । এই আশন্দেই কর্মের চবম সার্থকতা । ম!ন্ব 
যখন ফলকাঁমনার পরিবতে, কর্তবাবুদ্ছি পবিবতে প্রেমের প্রেরণায় চাপিত হে কণ 
করে, তখন নেই কর্মের মধ্যে বন্ধনের ছুঃখ থ।কে না, থাকে মুক্তির আনন্দ । "খন 
সে সমস্ত ত্যাগন্বীকাঁর, ভঃখবরণ এমন কি মৃতাবরূণের মধ্যেও পাঁয় চপিভার্থতার পাম 
তৃপ্তি। তাই কবির মতে প্রেম ৪ আনন্দের মধ্যেই নিষ্কাম কর্মের যথার্থ প্রেরণ 'শ 
গিহিত আছে । 

অবশ্ঠট রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর 'প্রথম জীবনেই এই জাতীয় উপলক্ধিতে পৌছতে পেবে- 
ছিলেন তা বলা ষায় না। ১৮৯৪ অক্টোবর ২৫ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক 
পত্রে (“ছিন্নপত্রাবলী”, পত্র-১৬৯ ) প্রথম কবিকে এই বাণী ন্মরণ করতে দেখি , কিদ্ধ 
ভার কোনো ব্যাখা পাই না। ভিনি প্রথম তার যে বাখা। দেন তা হল-- 

ফলের আকাজ্ষা উপড়াইয়া ফেপিলে কর্মের বিষদীত ভাঁঙিয়া! ফেলা হয়। এই 

উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায় । 

--ভারতবর্ধ', নববর্ধ ১৩০৯ বৈশাখ 

দেশহিতের প্রসঙ্গে ও এই বাণী স্মরণ করে কবি বলেন যে কর্মের-_ 

ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য ।*-.দেশের হিতসাধনের জন্য আমর! প্রাণ সমর্পন 

করিব, কেননা! সেইরূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম; কিন্ত কোনো 

ফল--সে ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক-না--সে্ধপ 

কোনো ফললাঁত করিবার জন্ক ধর্মকে বিসর্জন দিব এরপ নাক্তিকতাকে প্রশ্রয় 


ভগবদ্গীতা ১৬১ 
দিলে বক্ষা পাইব না। 

--সমূহ" পরিশিষ্ট : দেশহিত ১৩১৫ আশ্বিন 
উপরের উদ্ধৃতি ছুটিতে দেখা গেল, ফললোভের দাসত্ব থেকে কর্মকে মৃক্ত কবে 
আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রযোজনে অথবা! ধর্মবুদ্ির তাগিদে কর্ম করার কথ বলা হয়েছে, 
যেম্নভাবে বঙ্ষিমচন্দ্র কর্তব্যরোধের অঙ্গন্োধে কর্ম করাব বিধান দিয়েছিলেন । এর 
পরে ববীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে এঈ বাণী উদ্ধত ব| ম্মবণ কৃবলেও তীর ব্যাখ্যা এর 
বেশি অগ্রণব হয নি। ১৯১৩ সপে এ বিষষে তার এক নৃতশ উপলদ্ধি দেখা গেল। 
তখন তিনি বললেন-_ 
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এব পর “জ।ও|-যাত্রীব পত্রে” এই অর্থ টিহ স্ফুটতব রূপে বাখ্য।ত হযেছে, 

ত| বশেছেন, কষ কবে ফল চেয়ো নাঃ । এই চাগয়াব পাহুটাই কহেছ পাত্র 
থেকে তার অম্বহ ঢেলে নবাব গন্য পালাধিভ।." কল-চা এয়া কর্মের নাম চাকরি, 
মেই চাঁকরিব মনিব আমি নিজেই হই বা অন্তেই হোক ।.""কাজ তার নিজের 
ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় পা, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন 
আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে সে স্মপমান করে ।""" 
যে সমাজ লোভে ব! দাপ্ভিকতায় মাষের প্রতি দরদ হারায় নি সে সমাজ ভৃত্য 
আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে করে দেয়। তৃত্য পেখানে 
দাদ] খুড়ো। জে্ঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌছুয়। তখন তাঁগ কাজট! পরের কাজ 
না হয়ে আপনারই কাজ হয়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফলকামনাটা যায় 


যথাসগুব ঘুচে। সে দাম পায় বটে, তবুও আপনার কাজ সে দীন করে, বিক্রি 
১১ 


১৬২ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কূপ ও উৎস 


করে না। গুজবাটে কাঠিয়াবাডে দেখেছি, গোয়ালা গরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি 
ভালোবামে। সেখানে তার দুধের ব্যবসায়ে ফলকামনাকে তুচ্ছ কবে দিষেছে 
তাব ভালোবাসায় , কর্ম করেও কর্ম থেকে তাঁর নিতা মৃক্তি। এ গোয়ালা শুর 
নয়। যে কর্মের অস্তবে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের 
অভাব, সেই কর্মেই শৃদ্রত্ব। 

_-'জাভা-াত্রীর পত্র', পত্র ৫, ১৯২৭ জুলাই ২৮ 
নিষ্কাম কর্মবাদেব এর চেষে সন্দরতর ও মহত্তর ব্যাখ্যা আব কারও বচনায় আছে কি 
নাজানি না। 

গীতাব যে শ্লোকগুলির অন্তনিহিত তত্ব ববীন্দ্রচিন্তাফ বিশেষ ভাবে প্রাধান্ত 
পেষেছিল বর্তমান প্রবন্ধে শুধু সেই শ্লৌোকগুপিই বিশ্লেষিত হযেছে । বাঁহুগ্য ভয়ে অন্ত 
উদ্ধৃতিগুণির আলে[৮৯ন1 কর1 গেল না। তবে পববর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটিতে 
দেখ! যাঝে, গীতার প্রা অধিকাংশ অধ্যাষ থেকেই কবি তার রচনায় উদ্ধৃতি 
বাবহর কবেছেন। তাৰ থেকে বোঁঝা যাষ, পিতাব নির্বাচিত শ্লোকগুলিব মধ্যেই 
তাব গীতাধাযন সীমাবদ্ধ থাঞ্চে নি, সমগ্র গাকাকেই তিনি পুঙ্খ ্বপুঙ্খবপে অধিগত 
কবে নিষেছিলেন। 


উপসংহার 


এতক্ষণে আলোচনাষ দেখা গেপ ববীঙ্রস/হিতো গাতা উপেক্ষিত তো নই, বরং তাঁব 
গুরুত্ব লমধিক। বাক্তিগতভাবেও তিনি ঘে গাতাব প্রতি উদ।সীন ছিলেন ন1 এব, 
ং তাৰ উপদেশ স্মরণ ও অন্যকে তা অনুসবণ কবতে প্রণোদিত করেছেন ভাব 
চিঠিপত্রগুপিই সে পরিচয বহন কবে। তবে তিণি তা অধিকাংশ পূর্বগামার মতো 
গীতাকে অতভ্রান্ত বণে মেনে নেন নি। যে ধাণীগুপিতে কবি তাব অগ্তবেব সায় 
পেখেছেন অথবা যার থেকে তিনি প্রেবণাণ|ত কবেছেন, প্রধানতঃ লেগুলিকে শিবাচন 
ও প্রযৌজনমতো৷ তাব অর্থকে সম্প্রদাবিত করে তিণি তাৰ বচণায বাবহাঁপ করেছেন । 
তাই অন্তান্ত ভাঙ্তকারদেব মতে] গীতাঁব বাণী শিয়ে তিনি দর্শনেব হুক্কাতিবুক্ম তত্বজা শ 
বিস্তাব না৷ করে তাকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন । 
গীতা সম্বন্ধে নিবাচনী মনোভাব থক] সবেও সমগ্র গীতার প্রতি তার শ্রদ্ধার 
অভাব কখনও ঘটে নি। গীতার যে অসাধারণ এঁক্যশক্তি সংকীর্ণ দেশকালেব উর্ধে 
উঠে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদয়ের সমস্ত বিরুদ্ধতাকে আত্মসাৎ করে সমগ্র ভারতবর্ষের হৃদয়কে 
একনুত্রে বিধৃত করে রেখেছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে বারংবার অভিনন্দিত করেছেন। 


ভগবদ্গীতা ১৬৩ 


সেইজন্যই গ্রন্থ হিসাবে গীতাকে নির্ষোহ দৃষ্টিতে দেখে এবং বিচার করেও তিনি তার 
অন্তরালে যুগসঞ্চিত ভক্তিতে পূর্ণ ভারত-হৃদয়কেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁকে 
বলতে হয়েছিল-- 
ভগবদূগীত৷ আজও পুরাতন হয় নি, হয়তো! কো'নোকালেই পুরাতন হবে না। 
-+'সাহিতোর স্বরূপ', সাহিত্যের যা! ১৩৪৭ 
এইটিই গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা। 


ধর্মশাস্ত 


ভারতবধের সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়মিত হয় ষেসব নীতির ছারা, 
তাঁরই শ।ধারণ নাম ধর্ম। ভারতীয় ধর্মশান্ত্রগুলি এই শীতিসমৃূহ্র সংকলন । এই 
ধর্মশ।স্্র গুলি মৃখ্যত ত্রান্মণ্য আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ গৌরবের যুগ অবসিত 
হওয়াপ্র পর সনাতন হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায় এই শ।স্্রমংহিত। গুলির 
বিশেষ প্রসার দেখা যায় । তাই এগুপিতে মানবের চিবন্তন নিত্য ধর্ম অর্থাৎ সর্ব'ংগীণ 
মতস্তত্ব-ধর্মের সঙ্গে বিশেষ দ্েশকালেব প্রয়োজনে রচিত নৈমিত্তিক ধর্ম অথাৎ 'দশ[ 
চারের নিয়মবিধি মিশ্রিত দেখি । সংহিতাগ্ুপির আলোচনা কালে এই এঁতিহাণিক 
সত্যটি আমার্দেব মনে রাখতে হবে | 
ধর্মশান্ত্রবিহিত ও ব্রাঙ্গণ/শ।সি ৩ সম।ন্বাবৃস্তা একধিন ভাঁরতব্ধকে যে এক।$ভাবে 

অধিকাঁব করেছিপ, র।ম।মণের উত্তবকাপগ্ড বা কাশিধ।সেব রঘুবংশ কাবা তব মন্রা্ত 
নিদর্শন । শ্বতিশান্ত্বের এভ অথগ্ড প্রতাপ উনবিংশ শঙাকীব প্রথমার পন্ত প্রা 
অব্যাহত ছিল ; আঁজকেব হিন্দুসমাদও ্[ব থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। উনবিংশ 
শতা্ীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজগ্রত বাংলাদেশও এই শান্ত্রকে সম্পূর্ণ বজন করতে পাঁবে 
নিঃ বরং তার সঙ্গে একট] আপোয-মীম।"সাই কবে নিয়েছিল। তাই ধর্ম বা সমাজের 
সংস্কার করতে গিয়ে মুক্তবুদ্ধি পামমোহন বা বিদ্াসাগরুকণ্ড জনমতের আ্ঞ্ল্য 
লাভের চেষ্টায় শাস্ত্রবিধিব সমর্থন খুঁজতে হয়েছিল । পরবর্তী কালে বিদেশী 1শক্ষাঞ ও 

-স্কৃতিতে মুগ্ধ জাতিকে এতিহৃসচেতন কপার জন্গ ধা! পূর্বতন হিন্দু স্কৃতিকে ফিবিয়ে 
আনার পক্ষপাতী ছিপেন, সেই সব রক্ষণশল ব্যকিরা এই প্রাচান শান্ত্রসহিতা- 
গুলিকেই অবলম্বন কপেছিপেন। এমন কি মহধি দেবেন্দ্রনাথ, বহ্বিমচন্দ্র, ভূদেব প্রভৃতি 
মনীষীরাও এই সংহিতাগুলিকে অবজ্ঞা করতে পারেন নি। তবে তার। তাদের 
সচেতন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে মানবধর্মেব শ্বাশ্বত সত্য বাণীগুলিই গ্রহণ করেছিলেন 
এবং নংকীর্ণ লৌকা চার গুলি বর্জন করেছিলেন । কিন্ত প্রগতিবিমুখ গৌড় হিন্দুরূপে 
শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বহু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সংহিতাঁবিহিত সমস্ত বিধিই 
অল্লাধিক নিধিচারে গ্রহণ কগতে উৎস্থক হয়েছিলেন । মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র অনেকাংশে 
প্রাচীন ব্বীতিনীতির সমর্থক হলেও শশধর তর্কচুড়ামণির মতো সেগুলিকে নিথিচারে 
গ্রহণ করতে পারেন নি। তীহক বলতে হয়েছিল, হিন্দুর আচরণীয় সব হি 
বিশেষ তাৎপর্যবহ নয়। তার অনেকগুলিই-_- 


ধর্মশান্ ১৬৫ 


মুখের আঁচার মাত্র । যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পাবি 
যে, আমরা হিন্দুধর্মের পুন্জীবন চাহি না । 

_ 'দেবতত্ব ও হিন্দৃধর্ম', হিনুু ধর্ম ১৯৯২ শ্রীবগ১ 
এব থেকে বোঝা যাঁয়, যুক্তি ও নুদ্ধিব নিবিখে যাঁচাই করে হিনি শান্ত্রবিধি গুলি অংশ'তঃ 
গ্রহণ কবেছিলেন। ভারতীষ শান্বগুলিব সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথও অনেকটা অ্টৰপ মত 
পোষণ করতেন শর্থাৎ তিনি ও বিচাব-বিবেচনাঁপূর্বক শান্ত্রবিধি গুলিকে গ্রহণ বা বর্জন 
করবার পক্ষপাতী ছিলেন । এ বিষয়ে রবীন্রনাথের মনোভাবের যথার্থ স্ববপ কি এ 
প্বণে আমব প্রমাণ উদ্ধৃতি -সহ ত] দেখাতে চেষ্ট। কব্ব। 

ভ!দ্তবষে মন্তসংঠিত। প্রভৃতি অনেক গুপি ধর্মশান্ত্ প্রমি।ণিক বলে ম্বীকত। তার 
মধো শনুসংহিতা এবং দক্ষ, শঙ্খ, পবাশব, বিষুধ্ বশিষ্ঠ ও আপন্তস্ব এই রা 
সংহিা থেকে ববীন্দ্রপাহিত্ে উদ্ধৃতি পাগলা যাঁয়। অতঃপর একে একে এনশ্লির 
সংশ্ষিপ্ পবিচয় দবেওয। গেল । 


মনুসংহিত 


'ভাব হীঁষ ধর্মশান্ত্রগুলিব মধ্যে মানবধর্মশান্ত বা মন্তসংহিভাব গুক্চত্ব সর্বাধিক | মহষি- 
সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রস্থেব দ্বিতীর খণ্ডে স্বৃতিশান্ত্র থেকে যেসব পক সংকলিত হয়েছে 
তাব মধো মন্গসংহিতাব বহু শ্লোকই স্থান পেষেছে। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থে ধৃত গ্লোক- 
গুলির দ্বাবাই বখীন্্রনাথেব সঙ্গে মন্নংহিতার প্রথম পরিচয় । আঁর শেষ জীবন পর্যন্ত 
তিনি যে এই বাল্যপরিচয়েব স্মৃতি বহন কবেছিলেন, তার সাহিত্যের সবত্ব এই শ্লোক- 
গুলির পৌনঃপুনিক উদ্্রবৃতি ও তাখ প্রপঙ্গ-উন্লেখই তাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ । এ ছাঁড়। 
বিধুশেখর শাঙ্্ীর অশ্ঠরোধে কৰি এই এস্থের অন্তর্গত তিনটি শ্লোকের (৪।১৭২-৭৪ ) 
অভণধদ করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে মন্ুসংহিতার প্রতি ববীন্দ্রনাথেব আগ্রহের 
অভ]ব ইল না। তবে এই শান্ত্গ্রন্থ সন্ধে তাব মনে।ভাঁব অন্যদেব তুলনায় স্বতন্ত্র । 
প্রথ্গ জীবনে কবি এক সময়ে বলেছিলেন, “সাহেবি অন্গকবণ আমাদের পক্ষে 
নিশ্ছণ এবং হি'ছুয়।নিব গেডামি আমাধেব পঙ্গে মৃত্যু' েমাজ+ হিন্দুর এঁক্য ১৩ 1) 
এখানে “হি'ছুয়াশীর গৌঁড়ামি' বপতে কবি 'অন্ধলোকাচরনংকুল” শাগ্বিধিবর প্রতি 
আন্নগত্যকে বুঝেছেন। স্থতরাং শাস্্বাক্যের প্রতি তীর কোনো অন্ধ মোহ ছিল ন1, 
তব অন্রান্ততা সন্বদ্ধে« তিনি নি:সংশয় ছিলেন না। তাই মহুকখিত দ্বেশকাপাতীত 
নিত্য সত্য বাণী গুলিকেই তিমি গ্রহণ করেছিলেন, মন্ুসংহিতাঁকে সর্বাংশে অহ্থমে দন 


ক আত পপ রত অর াাাজ 


১ জষ্টধ্যই 'বস্কিম-রচনাবলী? ২য় খওড১৩৬৬ £ সাহিতাসংসদ, পূ ৭৭৬ 


১৬৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


করেন নি। ভীঁর এই মনোঁভাঁবের সমর্থনে তিনি বলেছেন-_ 
ঘিনি মন্ুসংহিতার দোহাই দেন তাহার প্রতি আমার গুটিকতক বক্বা আছে। 
প্রথমত, মন্ুসংহিতা যে-সমাজের সংহিতা সে-সমাঁজের সহিত আমাদের বর্তমান 
অমাজের মূলগত প্রভেদ । 

--'সমাজ", হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ 
স্থতবাং নিিচাবে মন্থর নীতির অন্থসরণ আজকের দিনে সম্ভব নয়, তাতে মঙ্গলও 
নেই । আবার চন্ত্রন।থ বস্থ বা শশধর তর্কচুডামণি -প্রমূখ হিন্দুত্বেব গোঁড়া সমর্থকেরা 
যে সর্বাংশে মন্্ুর মত মেনে চলতেন তাও নয়। তাই তাদেব প্রতিও কবির কটাক্ষ 
বধিত হয়েছে ।-_ 

আপন স্থবিধামতে! মন্ হইতে দ্ুই-একটা গ্লোক নির্বাচন করিয়] বর্তমান দেশাচার 
প্রচলিত..'প্রথার পক্ষে প্রয়োগ করা সকল সময়ে সংগত বোধ হয না। 

_ পর্ববৎ 
বিধবাবিবাহ ইতাঁ্দি আন্দোলনে সমর্থকদশ এবং বিবোধীদন উভয় পক্ষই যখন 
আপন আপন যুক্তির সমর্থনে শাস্্ববাক্যের নজিব তুলেছিলেন. তখনই ৮ কাছের 
নিরর্থকতা৷ সপ্রমাণ হয়েছিল। রবীন্ত্রনাথও তর সমাজ" গ্রন্েব অন্তর্গত হিন্দুবিবাহ 
(১২৯৪ ), আহার লব্বন্ধে চ্দ্রনাথবাবুবু মত (১২৯৮), কমের উমেদীর ( ১২৯৮), 
আচারের অত্যাচার ( ১২৯৯ ), সমুদ্র যাত্রা (১২৯৯ ), হিন্দুর একা ( ১৩০৫ ) ইত্যাদি 
প্রবন্ধগুলিতে প্রয়োজনমতো! আপ্টবাক্যের বিরোধিতা করেছেন । কবির মতে এই 
শান্ত্রসংহিতাগুলি এক বিশেষ যুগে এক বিশিষ্ট সমাজের স্বার্থরক্ষাব প্রয়োজনে বচিত। 
নৃতন কালে নৃতন প্রযোঞজনে মান্য তাঁকে বদন্গাবে। সেইটিই স্বাভাবিক। তাই 
বিবাহের প্রসঙ্গে তাকে বলতে শুনি যে, মন্ সমাজের কল্যাণ লক্ষ করেই বিবাহের 
নিয়ম নির্দেশ করেছিলেন। সেই সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনমতে। 
বিবাহের নিয়ম পরিবর্তন করা অন্তায় নয়। “ইহাতে মনগুব অবমাননা কবা হয় ণা1+ 
কারণ-_ 

মান্তষ আচারের চেয়ে বড়ে!, মুখোশের চেয়ে মুখ যেমন বড়ো, সংহিতাকারের চেয়ে 
বিধাতা যেমন বডে]। 
-_*চিঠিপত্র ৯, হেমস্তবাঁণা দেবীকে লেখা পত্র ১**, ১৯৩২ অক্টোবর ১৮ 


২ 
দেখ! গেল স্বাধীন চিন্তাশীক্গ মনীষী রবীন্দ্রনাথ নির্ধিচারে শান্ত্বাক্যকে কখনও মেনে 


ধর্মশান্তর ১৬৭ 


নিতে পারেন নি। ১২৯১ সালে আদি ব্রাঙ্মসমাজের সম্পার্দকরূপে তিনি সনাতন 
হিন্দ্ধর্মের সমর্থক বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এবং ১২৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত শশধর তর্কচুভামণির 
সমর্থক চন্দ্রনাথ বন্থব সঙ্গে মসীধুদ্ধে লিঞ্ধ থাকেন। সেই বিতর্কে সংহিতা সম্বন্ধে তার 
নির্মোহ মন ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল, 
সর্বসংস্কার মুক্ত কবির জীবনেও এমন পর্ব এসেছিল যখন তিনি হিন্দুশাগ্রবিহিত আচার 
যথাসম্ভব নিষ্ঠ।মহকাবে পালনের পক্ষপাতী হয়েছিলেন । বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক 
বৎসর তার এই ধবণেব মানমিকতা৷ লক্ষ কবা যায়। 
এই সমযে বচিত কবিব সাহিতাকতিগুলি দেখলে বোঝা! যাবে, তখন তিনি প্রাচীন 
শাবতীয় ভাবধারাম প্রা নিমজ্জিত ছিলেন । ব্রন্ষোপনিষদ (১৯০০ ), ক্রহ্মমন্ত্- 
উপনিষদ ব্রহ্গ-নৈবেছা (১৯১) প্রভৃতি গ্রন্থে দেখি তিনি শ্রপনিবধিক ধর্মের ব্যাখ্যা 
কবে সেই আদর্শে দেশব।সীে উদ্বুদ্ধ কবে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন ভাবতেব 
এই ভাব।দর্শ ঘে তপোবন গুলিকে আশ্রষ কবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল সেই তপোবন- 
ওলি ব্রাদ্ষণামহিম।য সমূঙ্জল ছিল। রশীন্ধণাথ ত1 লক্ষ কবেছিলেন (দ্রঃ 'চৈতালি 
প্রাচীনভারত ১৮৯) এবং বই ফলে ব্রাঙ্মপাসংস্কৃতিকে তথা ভাবতীয় সংহিতাবিহিত 
আঁবাদর্শকে পুনকল্জীবিত কবে তোপার জন্ত তিনি একান্তভাবে উত্স্থক হয়ে উঠে- 
ছিলেন । তই সে যুগে কালিদ।সের কাবা বিচাব করতে বদেও কবিব মনে হয়েছিল-_ 
ভাবতব্্ীয় সংহিতাঁয় ণরনারীব সংযত সম্বন্ধ কঠিন অন্ুশ।সনের আকারে আদিষ্ট, 
কালিদাসের কাবো তাহাই সৌন্দষেৰ উপকবণে গঠিত। 
-_-পপ্রাচীন সাহিত্য", কুমাবসম্ভব ও শকুন্তল1 ১৩,৮ পৌষ 
অবশ্ত রবীন্দ্রনাথের এই বিচার এঁতিহাপিক 7610) এব & 05605 0: 52501 
[/02720005 (1948 ) গ্রন্থেও সমধিত হয়েছে । চ0910)9 কাঁপিদাসেব মধ্যে 
10710615060 ৫6৮০005 €০ 0116 19171001108] 07560 0£ 1019 0006" (9169) 
লক্ষ করেছেন। 
যাই হক, এই তপোবন ও ব্রাঙ্গণা আদর্শকে পবীন্দরনাথ শুধু কবিকল্পন।র বিষয় করে 
রেখেই নিবস্ত থাকেন নি, তিনি . ক কমসাঁধনীব মধ্যে কপদানের প্রয়াস পেয়ে- 
ছিলেন। 'শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (১৯০১ ) তারই পরিণতি। তাঁর এই সময়ের 
মনোভাব আচার্ঘ জগদীশচন্দ্র বস্তুকে লিখিত এক পত্রে সুম্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। 
সেখানে তিনি বলেছেন-_- 
ছেলেবেল] হইতে ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পাৰিব ন1। 
-পচিঠিপ ৬. পউ-১৬, ১৯১ অগনী 


১৬৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, কৰি তখন 'প্ররুত হিন্টু' -রূপে বর্ণাশ্রমন ধর্ম পালনে 
ইচ্ছুক । তখন ওই বি্বালয়ের আভ্যান্তরীণ বিধিব্যবস্থাও ছিল হিন্দুশান্্বিহিত। এই 
ব্যবস্থার প্রতি কবি যে পূর্ণ সমর্থন ছিল তা! বিগ্ালয়ের তত্কালীন অধ্াক্ষ-সমিতির 
সভাপতি মনে রঞ্চন বন্দ্যোপধ্য।য়কে লিখিত এক পত্র (১৩০৯ অগ্রহায়ণ ১৯ ) থেকে 
জানা যায়। দেখানে তিনি লিখেছেন-_ 
প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত ছইয়াছে, তাহ] উড়াইয়। দিবার 
নহে। যাহা হিন্দুমমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চণিবে শা; 
সংহিতায় যেৰপ উপদেশ আছে ছাত্রর! তহুপাবে ব্রাঙ্গণ অধ্যাপকর্দিগকে পা- 
স্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্ান্ত অধ্যাপক্দিগকে নমঞ্চাব কবিবে এই শিয়ম প্রচলিত 


করাই বিধেয় | 
স্মৃতি? ১৩৪৮, পু ১৪-১৫ 


কিন্ধ তবু কবির মন থেকে দিধা যা না। তাই তিনি জানতে চান কোনে। শাস্ত্রের 
কোথ।ও ব্রাহ্মণ-কতিক অব্রাঙ্গণকে প্রণাম কর।ব বিধি অ।ছে কিনা । এব থেকে 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আত্ান্তিক অনুগ[গের মধ্যেও কবিব মানুবতাবোধ 
তথা যুক্তিনিষ্ঠত!র স্বম্পষ্ট আভ|স পাওয়া যায়। 

এবার ব্রাঙ্গণত্ব ও বর্ণাশ্রমের প্রতি তার এই আন্থগত্যের উত্সটি কোথায় তা সপ্ধান 
করা প্রয়োজন । পবীন্ত্রনাথের ছষ্টিতে অতীত ভারত যে মোহ উৎপাদন করত ত15 
প্রধান ভূমিকা ছিল ত্রাঙ্মণের । অবশ্ঠ কবি তাঁর অন্তরে যে মান্জিত ব্রাহ্মণ্য-আদশ.ক 
লালন করতেন বাস্তব জগতের কোথাও কখনও তার অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দে। 
তাব “গোরা” উপন্ত।সের বিনয় ব্রাঙ্মণের যে সংজ্ঞ। নির্দেশ করেছে তাতে রবীন্দ্রন।থেব 
এই সময়কার মনে।ভাবেব প্রতিফলন দেখা গেছে ।-_ 

ত্রা্ষণ, যার ভয় নেই, লোভিকে যে ঘ্বণী কবে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাঁবকে “ঘ 

লক্ষ্য করে না, যে 'পবমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ । যে অটল, যে শান্ত, যে পৃক্ত 

সেই ত্রাঙ্ষণকে ভারতবর্ষ চাঁয়__সেই ব্রাহ্মণকে যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারত 

স্বাধীন হবে। 

- গোরা ১৯১০, অধ্যায় ১৮ 
এতিচাসিকের দৃষ্টি পিয়ে তিশি দেখেছিলেন যে ভারতীয় সভ্যতা সম।জমূলক, বা্- 
মূলক নয় এবং একদা এই বৃহৎ সমাজের আদর্শ ও বিধিবিধান প্রবর্তন ও রক্ষার ভার 
ছিল ব্রাঙ্মণের উপর । তাই তরে মতে বর্তমান ছুর্শশার দিনে দেশকে তাঁর পুর্ব- 
গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে চাই এই ত্যাগচর্ধাপূত নিঃস্বার্থ ত্রাহ্মণসম্প্রধা। তৰে 


ধর্মশান্ ১৬৯ 


এই ব্রাহ্মণত্বকে কবি নিছক জন্মগত অধিকারেব সীমাতেই বেধে বাখেন নি। ভিনি 
আশ! করেছিলেন-_ 
আমাদের সমাজে ত্রাঙ্ষশেব কাজ পুনবাষ আঁবস্ত হইবে । এই পুনর্জাগ্রত আঙ্গণ- 
নমাঙ্গেব কাজে অত্রাঙ্গণ অনেকেও যোগ দিবেন। প্রাচীন ভারতেও ত্রাঙ্মণেতর 
অনেকে এাক্ষণেব ত্রত গ্রহণ কবিষা জ্ঞানচর্চা ও উপদেষ্টব কাজ করিযাছেন, 
বাঙ্ষণও তাহাদেব কাছে শিক্ষ।(লাঁত কবিষ।ছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই 
-- ডাঁরতবর্ষ” ব্রাঙ্গণ ১৩০৯ আব 
এহ উদ্ধৃতি থেকে বোঝ। যার, বর্ণ শ্রমশাসিত হিন্দুসমাজেব তথ|কধিত এ।দা তকে 
কবি স্বীকাব করেন নি। কিন্ধু তখনও পর্ষন্ত একা গাদর্শ সম্বন্ধে কবিখ মন 
সম্পূর্ণ মোহমুত্ত হম শি এনং ভাবসক্কৃতির যথার্থ বাক 9 খাহক বশঙে করি আক্ষণ? 
সংজ্ঞাটিই ব্যবহাঁ২ কবেছেন। এমন কি, অব্রীক্ধ কে আঙ্গবঙহে মধ।॥1 দেবাণ 
প্রশ্নে তিনি প্র/চীন ভাবতে প্রচশিত দেশচ।বেব নক্ছব তুলেছেন । ক্স্তু এই 
স'ক্কাবটুকুও তাকে বেশিদিন আচ্ছন্ন কবে বাখনে পরবে শি। শইগরিণএবসে 
তিনি স্বাধীন ও নির্মোহ বিচাববুদ্িতত বরা্থণক্ষেব বিশেব দ বি অগ্াাহ্‌ কণে দৃঢবাষ্ঠে 
ঘোঁধণ। কবেছেন-_ 
ব্র্ণই শত্রকে বধ বরুক বা শুত্রহ বান্মাকে বধ ককক, হত্যা অপবাধের প$ 
এক, তাৰ শাশন ও এমান-কেনে। মুনিখষিব অন্শাসন ম্যায় অন্যাষেব কেনো 
“বশেশ্ব দৃষ্টি গ্বর্তন কখতে পাবে না । পমাছে উচিত অন্থচিতেব গুজন, শ্রেণীগত 
'্খধিকারের বাঁটুখাপা-যোগে আপন নিঙা আদশেব তাবতম্য ঘট।তে পাববে পা । 
_ 'কালান্তব' কালান্তব ১৩৪০ শ্রাঁষণ 
অবশ্ট মধাজীবনে যখন কবির মনোভাব,ক অপেগ্গাকুত বক্ষ ।শীশ বলা যাগ তখনও, 
নিপ্নধর্ণেব প্রতি উচ্চবর্ণেব অতা]চাঁব-অবিচাঁবেব বিকন্ধে এই ন্য।যন্তিয বেধ কবিব 
অন্তবে সমভাবে জাগ্রত ছিল এব* ব্র/ঙ্ষশেতর সম্প্রদ।য়েব অমযাদা ও হীনাবস্থা দেখে 
তিনি এক ভয়।বহ পবিণ।মেব খাশঙ্কা কবেছিলেন । এ বিশ্বষে তাব বঞ্তব্য হপ-- 
প্রত্যেক লাতিব যেমন একটি ন্[[তিৎ* আছে তেমনি জাতিধর্মের অতী৩ একট 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহ মানবস।ধ'বশেব । আমদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ষে যখন মেই 
চ্চত্ব ধর্মকে আঘাত কিল তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত কবিন্ল। খর্ম এব ইত্তো 
হন্তি ধর্মে! রক্ষতি বক্ষিত। আজিও ভারতে ব্রান্ষণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সকেও 
খুব সংস্কারে, পিক অধিকারীর অজ্ঞানতাষ, বা্ঘণসমাজ পর্যস্ত আচ্ছন্ন, আবিষ্ট। 
-ভারতর্র্য" প্রাচ্য ও পাশ্চান্া সত্যতা ১৩,৮ মোষ 


১৭০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কূপ ও উৎস 


কবির “হে মোর দুর্ভাগা দেশ” কবিতাতেও ( গীতীঞ্জলি+ ১*৮-দংখ্যক গাঁন ১৩১৭ 
আধাঁট ) বর্তমান যুগেব এই আসন্ন পরিণাঁষ়েব চিত্র অস্কিত হযেছে । সুতরাং কোনে 
সময়েই কবির দৃি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যাঁয় নি। তবু এক সময়ে ব্রাহ্মণ আদর্শেব 
প্রতি তাঁব যে আত্যন্তিক প্রীতি দেখ! গিষেছিল তাব কাবণ, স্থদূর কলের ভারতকে 
তিনি এক ভাবের দৃষ্টিতে এক ভাবের আনন্দে পুণ করে দেখেছিলেন এবং সেই ভাবের 
অমতে তব হৃদয় ভবে উঠেছিল। সেই অম্বতেব আশ্বানে তিনি যথার্থই বিশ্বাস 
করেছিলেন যে শাস্তরগ্স্থকারের বিধি-বিধান গুলিন মধ্যেই বুঝি প্রাচীন ভাবতেখ সেই 
মহান্‌ চিন্তভাব নিহিত » সেই বিধানগুলিই বুঝি অতীত ভাবতকে এমন গৌবব দান 
করেছিল। সেই কারণেই তিনি প্রাচীন ভাবতেব স্থিতিশীল আদর্শেব পথে বঙ্মান 
যুগের গতিনীল প্রীণের ধারাকে প্রবাহিত কবে দিতে সটেষ্ট হয়েছিলেন এব আঁশ" 
কবেছিলেন-- 

তখন স্বভাবতই আমাদেব দেশ ব্রদ্ষচর্ষে জাগিষ! উঠিবে, সামসংগীতধ্বনিত জ"গব। 

উঠিবে, ব্রাঙ্ধণে, ক্ষত্রিযে, বৈশ্ঠে জাঁগিযা উঠিবে। যে পাখিবা প্রভ। 5৭ লে 

তপোঁবনে গাহিত তাহাবাই গাহিষ উঠিবে। 

__ ভাবতবর্ষ,,্রাঙ্গণ -১** জাধাঢ 
এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে মনন ব্যবস্থাব সঙ্গে কবির এই ভাবেব দৃষ্টি কে।পো 
মিলই ছিল না। মন তাঁব সংহিতঘ যে ধর্মকে মুখা বশে তুলে ধবেছিলেন গ| ৬ 
সাচার ।-- 

তম্মিন দেশে য আচাব পারম্প্য ক্রমাগত: | 
বর্ণানাং সাশ্তবাল।ন।" স সদাচাব উচ্যতে ॥ ২১৮ 
মন্ুব এই সদ্দাচাবকে ধবীন্দ্রণাথ সমর্থন কবতে পারেন নি । বিশেষতঃ বতমান যুগেও 
পক্ষে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী ৷ তাই শেষ জীবনে তাঁব সমালোচনা কবে লেখেন - 
সভাতাব যে ক্প আমাদেব দেশে প্রচণিত ছিল মন্ তাকে বলেছেন সদচাব। 
অর্থ তা কতক গুপি সামাজিক নিষমেব বন্ধন * সরন্বতী ও দ্শদ্ধ তী পর মধা- 
বা যে দেশ ত্রদ্ধাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে 
এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই 
গ্রতিষ্ঠিত-_হ।র মধো ঘত নিষ্টুরতা, যত অবিচাঁরই থাক । এই কাবণে প্রচলিত 
সংস্কর আমাদের আচারব্যবহাবকেই প্রাধান্ত দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নিধিচারে 
অপহরণ করেছিল। 
--“কালাস্তর', সভ্যতার সংকট ১৩৪৮ বৈশাখ 
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এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝ! যায়, প্রাচীন ভারতীয় নভ্যতা যে কোন্‌ আদর্শকে অন্রসরণ 
করে চলত রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে অস্ততঃ মে বিষম্বে যথেষ্ট অবহিত হয়েছিলেন এবং এ 
সম্বন্ধে মনুবিহিত ক্লোকটিকেও যথাযথভাবে স্মরণে রেখেছিলেন । তবে শুধু শেন 
বয়সেই ষে কবি মন্ছর বিধানের ব্যর্থত| উপলব্ধি করেছিলেন তা নয় । তার 'গোঁবা, 
উপন্যাসে ( ১৯১০) দেখি নায়ক গোর! উগ্র সংস্কারপন্থী ব্রাঙ্ম থেকে দেশপ্রেমের 
প্রবল প্রেরণায় দেশীয় সমস্ত অচারকেই একদিন নির্ধিচারে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু 
শেষ পর্বস্ত সমস্ত আচারের সংকীর্ণতা পেখিয়ে ভারতের চিবন্তন রূপকে প্রত্ক্ষ 
করেছিল। স্থতরাং কবিও ওই সময় থেকেই তাঁর সংস্গ(রেব বন্ধন ছিন্ন কারেছিলেন 
এ কথা বলা যায়। তিনি বুঝেছিলেন, স্বাধীন বুদ্ধিকে গ্রথার অধীন কবে দিলেই 
তার মধ্যে মানবতার অপমান সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে । সেই অপমানই মান্রষকে টেনে নিষে 
যাম পতনের শেষ সীম।য | সেই পতন থেকে মান্তবকে বাচাবাব গন্েই কবি মনৰ 
বিধান ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ভাবতেবই শশ্বত সত্যবাণীকে স্মরণু করে বলেছিলেন__ 
প্র/চীন ভ।রত এক দিন যখন বিধাতা কাছে বর চেয়েছিলেন 'তখন বলেছিলেন, 
স নো বৃদ্ধা শুভয়| সংসুনক্ত, | "বুদ্ধ! শুলয়া, শুভ বুদ্ধিব দ্বাব।ই মিপতে চেয়ে 
ছিলেন , অন্ধ বশ্যতাব লগ্া শিকলের দ্বাবা নয়, বিচাবহীন বিধানের কঠিন 
কান-মল।ব দ্বার! নয় | 
--“কালান্তর", সমস্যা ১৩৩* অগ্রহায়ণ 
স্থতরাং মন্্ুসংহিতার বিধানের চেয়ে মানবতার নীতিই তার কাছে অধিকণ্তৰ 
মধাদ1 পেয়েছিল। 


১০] 
মন্নসংহিতাঁকে রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব নিবপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে তার দৌষগ্ুণ যাচাই করে 
নিয়েছিলেন । ভিনি দেখেছিলেন__ 
এত কাল ধরে আমরা অন্থশাসনের কাছে, প্রথার কাছে, মানবমনেব সর্বোচ্চ 
অধিকার অর্থাৎ বিচাবের অধিক1" “বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অলস হয়ে বসে 
আছি। ' 

--'কালান্তর” সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক 
তাই তিনি বিধির বস্তার ব্দলে বুদ্ধিকে দীড় করিয়ে খোল। চোখে দেখে মন্ুর 
প্রতোকটি বিধান বা উক্তির দোষগুণ বিচার করে দেখতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তার 
সাহিত্যের নানা স্থানেই তার নিদশু্ন ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি দৃষ্াত্ত দিলেই তা 


১৭২ রখীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় ৰপ ও উৎস 


স্থষ্ট হয়ে উঠবে । প্রথমতঃ দেখি তিনি মন্ুর ব্যবস্থাব প্রশংসা করে বলেছেন-_ 
ভাবতবর্ষ কাজ কবিতে বসিয়াও মানবসদ্বদ্ধেব মাধূর্যটুকু ভুলিতে পাবে না । সেই 
নন্থন্ধেব সমস্ত দা সে ত্বীকাৰ কখিষ| বমে। "হিন্দুধর্ম সমাজেব প্রত্যেক বাক্তিকে 
প্রতিধিন পঞ্চষজ্জেব দ্বাবা দেবতা, খাবি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশ্তপক্ষীব সঠিত 
আশার মঙ্গল সন্বন্ধ স্মবণ কবিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে । ইহা যথার্থৰপে পালিত 


__ আত্মশক্তি', স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাদ্র 
কিন্ক সম্ননির্দিষ্ট বাবস্থব ক্রটি গুলিও কবিব পুষ্টি এডাঁষ ন। | তিনি দেখেন, শাত্মী ৩1 
ও জাতিত্ববন্ধনের বাইবে ভাবতায মন স্বস্তি পাঁষ না, সাধ।খণ শিষ্টাচ|বেব সমা তব 
জানা নেউ।-- 
মন্ত্রে পওশ্বা যাব, মা মাসি ম।ম। পিসেল *কঙ্ষে কী বকম বাবহাব কবতে হবে, 
গুধ দশে গ্ররুখ্েব মাত্রা কাব ক ঠদর, এক্ষণ ক্ষ বৈশ্য শছেব মধে) পবম্পবের 
বাব” কী বকম হা, াকিগ্গ অধাবণভাবে মামেব সঙ্গে মানবের পাবহী? কী 
পন্য হওগা উচিত 'তাব বিধ।ণ নেহ। 

--'জ পানবাত্রী , অধ্যায় ৩, ১৩২৩ বৈশাখ ও 
্সকম্থা পরীপ্দলথেব এত মন্তব। প্রসঙ্গে বলা যায, আধুশিক পাশ্চ।ত্ত্য সংজ্ঞা অন্রবাষী 
ঢ1070518 য। বা মানব এব আদর্শ গ্াচীন ভাবতবষে কখন ও দেখা যায় নি। তাই 
মানকসাধ।ব্ণের প্রতি বাধহ।ব সন্ধে কোনো সুম্পষ্ট নদেশ মনুসংতিতাষ প।ওধ1 যাষ 
না। লিন ভাবতীন শান্ছে সিবহৃতের প্রতি আজ্মধখ বাবহাবেব নির্দেশ প'ওযা 
যয। আভস্তিন্াব বিধ।পণে ও ওই জতায শিদেশের বিক্দ্ধতা দেখা যাব ণা। তবে 
আবুনিল মানব লবাদ দেই যুগেব গ্রন্থে প্রতা!শিত নয। 

নন ঠিভাতে স্্রীনিন্মাবাচক গ্রেকগ প্রচুব। সেগুলি যখাবীতি কাব কঠে।ব 
+মী7 চণ। গেলে নিফ। পাষ না ( পিমাজ” হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ )। আবাপ মন্ুই ষে 
+" বে ত্য লাধস্ত পুল) বমন্তে তত্র দেবতা: সেকথাঁও তিনি বিস্বৃত হন ন। 
/ 'সঘং ১, হিন্রুবিবাত )।  াসনে কবি বুঝেছিলেন এক বৃহৎ সম।জেব মঙ্গলের 
প্রতি €* খে সেই যুগের উপঘে।গী কবে মন্নব সংহিঙ।টি রচিত এব" বলা বাহুনা সে 
দুটি স্বতীনত £ ছিলি ক৩কাংশে অন্দাব। তাই মন্তর চোখে নাপী শুধু প্রজীপার্থং 
আহ 51151 কিন্ আধুনিক যুদগব নারীমযদা সম্বন্ধে সচেতন কৰি মন্তব্য কঝেন-- 

'্মা্জ এল এমন যুগ ধখন মেষেরা মানবস্থের পৃ মূল্য দাবি করেছে। জননার্থং 


ধর্মশান্ত ১৭৩ 


মহাভাগা বলে তাদের গণনা করা হবে না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ বলেই ভার! 
হবে গণ্য। 
সমাজ" নারীর মনুষ্ুত্ব ১৩৩৫ নৈশাখ 
মন্থকথিত অর্থহীন আচারগুলিকে আজও ধার! আকড়ে থাকতে চান, সেই শঞ্চল 
'বাহ্‌ প্রথার পরাস্ত জীবের শ্রুতি কবির প্রবল ধিক্কার ধ্বলিত হয়েছে । তীর নে 
“পরতন্বতার কারখানা-ঘবে তৈরি এই 'কলেব পুতুলরা? মানুষ নামের অযোগ্য এব, 
এই সব স্থলে মন্চগ বিধি অলজ্যনীয় নয় ( “কালাস্তর', মত্যের আহ্ব।ন ১৩২৮ 
কাত্তিক)। 
সাধারণভাবে মঙগসংহিতার বনু বিধিকে মেনে নিতে ন! পারলেও তার কতক গুপি 
নির্দেশ তিনি নিঃসংশয়ে সমগ্র হৃদয় নিয়ে গ্রহণ কবেছিলেন । ভাই ষে নৈঠিঞ, 
উপদেশে মনন বলেন__নম্মানকে বিষের মতো ভ|নবে, অপমানই অন্ত? € ২১৬২ ১ 
সেখানে পাই তাঁর পূর্ণ সমর্থন । আপন সনম্মানপ।(ভেব প্রাককালেও তিনি অকুষ্ঠিত- 
ভ।বে এই ক্োকেব গুরুত্ব স্মরণ করেন ।-- 
'অহংটই পৃথিবীর মধো সকশের চেয়ে বড়ে। চোর । সে স্বয়ং ভগবানের লমগ্রী ? 
শিজের খলিয়া দ|বি করতে কুন্তিত শয় না। এইজন্য তো এ ছুবুন্তটাকে দাবাহয়া 
রাখিবার জন্য এত অন্রশাণন ।..'সম্মান যেখ|নেই লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমত 
তাহার সংস্বব পরিহার করা ভালো 
- 'আক্মপপ্লিচয়", অধ্যায় ১. ১৩১৮ ঈশন্তন 
নৈতিকতার যে উচ্চ অর্শ থেকে মন উত্ত উপদেশ দেন সেই আদতশর 
প্রেরণাতেই তিনি বলেন - প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিদ্ত মহাফলা? । ৫1৫৩ )। মন্গ 
জ।নতেন যে জন্মস্থত্রে প্রাপ্ত জীবধর্শকে নিথস্তর চেষ্টায় অতিক্রম করে মা'নধধধকে 
অর্জন করতে হয়, তাতেই দেখা দেয় মানবতার মহিমা | ভাই যুমুধান সৈন্যাদের 
প্রতিও মন্ত্র কৃতাগ্লি, আত্মসমর্পণকাবী, নিরস্্, ভীত, আহত, শোকার্ত ইতাদি 
অসমকক্ষ শক্রকে আক্রমণ করতে নিষেধ জানিখেছেন । মন্থর এই বিধিতে £ ৭1৯১. 
৯৩) মানবধর্ষের যে উত্কর্ষ দেখা গেছে “জুষের ধর্ম গ্রন্থে (অধায় ২) কবি তাঁর 
প্রতি অকুঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । 
মানবতার এই আদর্শ ই মন্থকে এক দিকে অর্থহীন আচারের বন্ধন থেকে মুস্ত' করে 
নিত্য সত্যে পৌঁছে দিয়েছিপ। তিনি বুঝেছিলেন, পৃথ্বীর কোনো বিশেষ জল- 
ধারায় এমন কোনো আধিভৌতিক জাছ্শক্তি নেই, যাতে সান করলে স্বনকারীর 
অস্তরের সকল পাপ ধুয়ে যায়। তাই.ভার বাণী--“অগ্থির্গাাথি শুধ্যস্তি মনঃ সত্যেন 


১৭৪ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উতৎম 


'শুধাতি? (৫1১০৯ )। অর্থাৎ জল দিয়ে কেবল দেহেরই শোধন হয়, মনের শোঁধন 
হয় সত্যে । আচাঁরজ্োহী কবি রবীন্ত্রনাথ এই প্লোকাংশটি তার “মাহষের ধর্ম” গ্রন্থে 
বেদ-উপনিষদের সত্যবাণীর সঙ্গেই স্মরণ করেছেন। এইভাবে নির্বাচনী মনোভঙ্গিতে 
কবি মন্গুসংহিতার কতকগুলি নিতা সত্যবাণীকে গ্রহণ করেছেন এবং পৌকিক 
অর্থহীন আচারগুলিকে বর্জন করেছেন । 

কখনও কখনও মন্থর সংকীর্ণ উপদ্দেশকে কবি সংশে।ধন করে দিয়েছেন । তিনি 
দেখেছেন, মন্ুর উপদেশ ব্রন্মের উদার অভিগ্রীয়কে অনেক সময়েই লঙ্ঘন করে চলে। 
তিনি সেটি মেনে নিতে পারেন নি ।-__ 

কোন্‌ কোন্‌ মন্দ কাজ করবে না তাঁর বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুণিকে ধর্মশান্তর 

ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন ।-""কথাটাকে এইরূপ ক্ষুত্্র ও কৃত্রিম- 

ভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তার 

একটি আদেশ তিনি ঘোষণা কপেছেন-__ সমস্ত বিশ্ব ব্রদ্ধাণ্ডের উপরে 2 

আদেশ "*'তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও । 

_ শান্তিনিকেতন" ১, আদেশ +৩১৭ চৈ 
কখনও বা! কবি প্রচলিত বর্ণাশ্রমধর্মের উপর একটি বুহৎ অভিপ্রায় আরোপ কবে 
দ্রিয়ে বলেন-_ ৰ 

প্রাচীন সংহি তাকারগণ আমাদেব শিক্ষাকে, আমাদের গাহস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে 
সেহু শেষ পরিখামেধ অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। 

_ ধর্ম, ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহাষণ 
কবি যে মনুমংহিত!কে বদ] গুপ্ণগম্ভীব নীতিকথা বা তত্বউপদেশের প্রঙ্গে 
বণ করেছেন, তা নয়। কখনও কখনও ৩।র মধ্যে তিনি লঘু কৌতুকের স্থবও এনে 
দিয়েছেন। তাই 'পঞ্চছুত) গ্রন্থে ভূঙনাথবাবু দীপ্ি-ম্বোতন্বিণীকে বলেন__ 

তোমরা কেবণ কবিতাব মধ্যে দেবী, মন্দিরের মধ্যে আমরা দেখতা। দেবতার 
ভোগ যাহা কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মন্ুসংহিতা হইতে 
দুইখ|নি কি্বা আড়াইখানি মাত্র মন্ত্র আছে। 





-_-পিঞ্চভৃত', নরনাপী ১২৯৯ চৈত্র 
আবার “প্রাসিনী, কাব্যের নারীর কর্তব্য কবিতায় তিনি ছন্ম গাস্ভীর্ষে নারীর 
বুদ্ধিহীন আচাবনিষ্ট(র প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন__ 

পুকষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে, 
মন্থ-পরারদের সাঁধ্য নাই টানে তারে পিছে। 


ধর্মশান্ত ১৭৫ 


বুদ্ধি মেনে চপ! তার রোঁগ, 
থাওয়া-ছেওয়া সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ । 
তেমনি একটি আধুনিকা নববধূকে লক্ষ করে তাঁর স্মিত কৌতুক উচ্ছলিত হয়-_ 
বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে রেখে! গীতাটি, 
মাঝে মাঝে উলটিয়ো মহুসংহিতাটি £ 
নবী স্বামীর ছায়াসম' মনে যেন হোঁশ রয়। 
_“প্রহাসিনী', পরিণয়মঙ্গল ১৯৩৫ ফেব্রুআরি 


৪ 


ববাঁজনীথের বিস্তৃত সাহিত্যের নানা স্থানে মন্ুসংহিতার বহু শ্লোক বিকীর্ণ হয়ে আছে। 
উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটি দেখলে বোঝা যাবে কোন্‌ শ্লোক কতদিন পর্যন্ত কবির 
স্বৃতিতে স্পষ্টভাবে জাগরূক ছিল। কবি এই গ্লোকগুলিকে দীর্ঘদিন ধবে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহ্থার করে প্রয়োজনমতো! তার ব্যঞ্জনাগত তাৎপর্ধের তারতমা 
ঘটিয়েছেন । কখনও বা এমনভাবে তার ব্যাখ্য। করেছেন যা সংহিতাকারের কল্পনাকে 
বগ দুরে অতিক্রম করে গেছে। কয়েকটি উদীহবণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে। 
কৰি প্রথম জীবনে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন-_ 

আমরা বদ্ধ না হলে যুক্ত হতে পাই না ।.-কঠিনতর অধীনতাই স্বাধীনত। | সর্ধং 

পরবশং দুঃখং, সবমাত্মবশং স্থখম্‌। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই মহল, আপনার 

অধাঁন হওয়াই শক্ত। 

_-বিচিত্র প্রবঞ্ধ', নানাকথা ১২৯২ জৈর্ঠ-ভাদ্র 
এখ্|নে গ্লোকটির ব্য।খ্যায় কৰি যতটা নিপূঢ অর্থ গুকাঁশ করেছেন, ততদুৰ গভীর অর্থ 
শ্লেরক-বচ্লিতাৰ অভিপ্রেত ছিপ কি না বলা যায় না। কিছু কাল পবে কবি এই 
স্৯োকচিকেই ভাষান্তরে নৃতন রূপে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন যে প্রবৃত্তির 
তাড়নায় মান্থষ যা! কণতে বাধ্য হয় সেটিই তাঁর উম ধর্ম নয়। প্রয়োজনের সংকীর্ণ- 
তার বাইরে তার আপন আনন্দময় সত্তা স্ত্য পরিচয়। সেই সত্যের উপলব্ধিতেই 
আর পরম স্বখ | 

এইজগ্যই শাস্ত্রে বলে-- সর্বং পরবশং ছুঃখং সর্বমাত্মুবশং স্থখম্‌।-''অর্থাৎ 
মানষের স্থখ তাহার আপনের মধ্যে--আর দুঃখ তাহার আপন হইতে 
রষ্টতায়। | 

সযিকয়া, ধর্মের অর্থ ১৩১৮ 


১৭৬ খীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


এই জাতীয় আর একটি শ্লোককেও কৰি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে 

ব্যাখ্যা কবেছেন। প্রথমতঃ তিনি লিথেছেন-_- 
ভাবতবর্ষে বলে, সম্ভোষং হৃদি সংস্থ।য স্বখার্ধী সংযতো৷ ভবে ।"*"স্থখ যিনি চান 
তিনি সন্তে!ষকে গ্রহণ কখিবেন, সষ্কোষ ধিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস কবিবেন। 
এ কথা বশিবার তাম্পর্য এই যে, সুখেব উপায় বাহিবে নাই, তাহা অন্তরেই 
আছে , তাহা? উপকবশজ।লেব বিপুন ভটিলঙ!ব মধ্যে নাই, তাহা নংযত চিন্তের 
নির্মশ সবলতাব মধো বিবাজমণ । চাঞ্চলা দূৰ হইলেই সম্তোষেব স্তন্ধতাঁব মধো 
জগতে সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুশি শাপনি প্রকাশিত হইবে। 

--ধিম", ধর্মেব সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ 
সাহিতাজগঞ্ছে সৌন্দর্যের পক্মিতিবে ধেব ব্যাখা। করতে গিমেও কবি ই উদরধর্নটির 
শবণ শিষেছেণ ।-- 

আমাদের শাস্ত্রেও লে, জেরা ধমেব জন পষ্, অবখেব জন্য ও সংযত হইবে । সখাধী 
সংযতো ভবেছ। অর্থাৎ হচ্ছ।ব খদ্দি চণিতার্থ ৩1 চাঁ৭ "তবে ইচ্ছাকে শাসনে বাখো, 
যপি পৌন্দযভে।গ কিনে চ।৩ নেবে ভে।গল।পসাঁকে দমন কবিযা শুচি হইণা 
শান্ত হও। 
-নাঁহিত্য সৌন্দববোধ ১৩ ৩ সৌদ 
“মানুষেব বর্ম বোঝাব উদ্দেশ্টেও*দেখি ববি এই উপ্ধাতিটি শ্মণণ কৰেছেশ এব, 
উপনিধদেব বৃ*ৎ অভিপ্রাথেখ সঙ্গে মন্থব এই ্লোকেব ঘন্ব দেখে উভযেক মধ্যে এখটি 
সুষ্ট স.ভস্ত বিধান কবে ধিযোছিণ | ভিশি উপনিষদ্েখ 'ভূমৈব সুখ নাল কুখাস্ত? 
এবং মগ্ন “সন্তেষং পবমাস্থাম স্ুখাবাঁ স্যঠ। ভবেহ। ইভা।ধি বাণীর নাবা প স্দবৃ 
বিকদ্ধতা৷ দেখে মন্তবা ক্বাছণ-_ 
তবেই ত দেখছি, সন্কে(ষে ভথ নেই আপা সপ্তেষেই শুথ এই ছুটে! উলটে *থা 
সামনে এসে দাডালো | তব কাধণ, মান্রষেব শত্তাম ছেধ আছে। তাব যে সক" 
জীবসীমাব মধো, সেখানে যেট্ুু আবশ্টক সেউটুকুতেই তাঁর সুখ । কিন্ অন্তবে 
অন্তবে জীবমানব বিশ্বম।নবে প্রপাবিত ১ সেই দিকে সে হুখ চাষ পা, সে সুখের 
বেন চাষ) সে ভুমাকে চাখ। 

_-'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
এইভাবেই কৰি একই শ্রোকে শধো প্রযে|গবৈচিত্র্যেধ ছাব! বিবিধ ব্ঞনাব সঞ্চাব 
কবেছেন। 

মঙ্গর যে ক্লোরকটি কবি সব্বাধিক্ ব্যবহাব করেছেন, সেটি হল-_ 
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অধর্মেনৈধতে তাবৎ ভতে| ভদ্রাণি পশ্ঠাতি। 
ততঃ লপত্বান্‌ জতি সমূলস্ত বিনস্তাতি | ৪1১৭৪ 
এই টির প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের পবিচয় নিযে এবার এ প্রসঙ্গ শেষ কবা! যাক। 
মহধির 'ত্রাঙ্ষধর্ম (২য় খণ্ড) গ্রন্থে সংকশিত এই শ্লোকটির সঙ্গে কবিব আঁবালা 
পবিচয, এ কথা বলা যায। ১৩০৮ সালে কণি প্রথম এই গ্লোক ব্যবহাব করেন । 
সেখানে তিনি বলেন ঘে র।জনৈতিক স্বার্থে, এমন কি দেশপ্রেমেন্র প্রয়োজনে 
ধি্নকে বিসর্জন দেওয়া! সমীচীন নয়। তিনি জানেন, ব্যক্তি বা জাতি মনতস্ত্বকে 
অশ্র কখনই উর্ধে তুলে ধবতে পারে ন1। তাই তীব দুকঠেব ঘোষণা-_ 
আমবা যদি বাঁধি বেলে ন1৷ ভূলি, যদি প্যাট্রিয়ট'কেই সর্বোচ্চ বলিয়া ন1 মনে 
ক, যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্য!শনালত্বেব অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, 
ওব আমাদের শাবিখাব বিষ বিস্তব আছে।'" কেবলমাত্র প্রাঞ্টনিক নিষমেব 
বাভিগাবেই যে ধ্রুব মৃত্যু তাহা ণঙে, ধমনিয্মের ব্যভিচাবেও ধরব বিশাশ। 
ধ।সন)তক্ক নিয়মের মো থতে যুব।প শ্রদ্ধা হারাইতেছে দেখিযা, আমব।% যেন 
*1 হরইযা বমি । এই খমব।ণী সকল দেশেব সকল কালেন্স চিবন্তন দহ, 
ভাশন।শঞ্খের মুলমন্গ ইভাব নিকট নুদ্র ও ক্ষনণিঞ। 
সমুহ, গবিশিষ্ই , বিবোধমুলক আদ্শ ১৩৭৮ 
ই একই বক্তব্য উপস্থ'পিত কবাঁৰ জন্য বখীন্দ্রনাথ তাব “কালান্তখ” গ্রন্থে ছোটো ও 
ডে (১৩৯৪ অগ্রহাষণ ) এবং বাঁতীয়শিকেব গঞ্জ (১৩২৬ তম) প্রব্ন্ধ ছুটিতে হু 
রা ব্যধগ।ব ববেন। াব'ধ শুধু বানাব লেভে নস, মূলতঃ ধর্ষশীনিব 
্র“জ্গেই তিনি এই ঞ্লে।কটিব অগ্ুণিহিত সত্যকে করব বলে প্রচাব কবেছেন। ধা? 
গ্রন্থব অন্তগত ধমেব সবল আদর্শ (১৩০৯ মাঘ) এবং পর্থপা (১৩১১ আবাটঢ) 
প্রবন্ধ ছুটিতে ঠিনি ভাব৩বষেব সন্মুতধ প্রাচীন ঘুগেব ওহ অ'ধশচিকেই উজ্জণ কবে 
তুলে ধবতে চেষেছিলেন : প্রার্থনা কবেছিপেন ভাবতবাপী যেন ওই সতা থেকে বিচ্যুত 
না হয। তার কিছু দ্বিন পবে "শান্তিনিকেতন? পর্যায়ের একটি ভাষণে তিনি উক্ত 
স্জেকেব অস্করিহিত সতাকে নিঃসংশযরূপে পতিষঠিও করে দিষেছেন । তিনি বলেছেন 
মানুষ ধমকে; তার পরম শ্রেষকে অধর্মের দ্বাবা লঙ্ঘন করতে ঘায়। কিন্তু তাঁৰ এই 
ধর্মবিবোধী স্পর্ধা! সমযিকভাবে জয়যুক্ত হলে ৪ শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার মানতেই হয়। 
তাই-_ 
এই কথাটিকেই খুব জোঁব করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরদ্ধে ভারতবধ চার 


করেছে-- "*'অধনের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই লে ইষ্টল।ভ করে, 
১২ 


€১ 
দ্ধ 


১৭৮ রবীন্দরসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


তার ছারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে, কিন্ত একেবারে মূলের থেকে বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। কেননা, সমস্তের মুলে যিনি আছেন'*'' তাকে সম্পূর্ণ ছাঁড়িয়ে যাবার 
জো! নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাঁড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার 
তাকেই নিবিড় করে পাঁওয়া যায়। 

--শাশ্তিনিকেতন' ২. চিরনবীনতা" 
আবার বিশ্বগ্রাণী লৌভের কবলে পড়ে মনুত্যত্ব যে কিভাবে নিজিত হয়, তা দেখে 
“মানুষের ধর্ম” গ্রন্থে তিনি মন্তবা করেছেন-__ 

একলা নিজেকে বা নিজেদেরকে বডে! করব।ব চেষ্টায় অন্ত সকল প্রাণীরই উন্নতি 

ঘটতে পাবে, তাতে তাদের সতাদ্রোহ ঘটে, না, কিন্তু মানুষের পক্ষে সেইটেই 

অসত্য, অধর্ম--এইজন্যে সকলপ্রকার সমৃদ্ধিব মাঝখ[নেই তার দ্বারাই মানুষ 

সমূলেন বিনশ্যতি | 

- “মানুষের ধর্ম ১৯৩৩, অধাঁষ ২ 

এই সত্য কবিব হুদয়ে যে কত গভীবভ।বে প্রোথি তমূল তাও ধবা দিয়েছে তার শেষ 
জীবনের শেষ রাজইনতিক প্রবন্ধ সভাতার সংকটে । ইংবাজ-প্রমূখ ক্ষমতালোভীর 
সীমাহীন লোভ ও অন্যায়ের প্রতিবাদে বন্রগভবঞ্জে পবনিত হয়েছে তাব অমোঘ 
ভবিষ্কাদ্বাণী।-_ 

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবপ প্রর্তীপশ।পীব ও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মন্রিতা যে 

নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন অ।জ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে ণিশ্চিত এ 

সত্য প্রমাণিত হবে যে-_ 

অধর্ষেণধতে তাব ততো ভদ্রাণি পশ্ততি । 
ততঃ সপত্ন্‌ জয়তি শমূলস্ত বিণশ্াতি ॥ 

__“কালাস্তর" সভ্যতাব সংকট ১৩৪৮ বৈশাখ 
যে সতাবাণীর প্রতি ছিল কবির আবাল্য নিষ্ঠা, জীবনের উপান্তে ঈাঁডিয়ে মান্তষের 
শুভবুদ্ধিকে ভ্গ্রত করে তোলবাঁর জন্য ঠিনি তাকেই আম।দেব সামনে উপস্থাপিত 
করে দিয়ে গেছেন। 


দক্ষ-শঙ্ম-বশিষ্ঠ-বিঝু-পরাশর ও আপস্তত্ব সংহিতা 
রবীন্দ্রসাহিত্যে মন্তসংহিতার তুলনায় অন্থান্য সংহিতার স্থান নিতীন্ত নগণ্য । তবু 
দক্ষসংহিত1! থেকে অন্ততঃ আটটি এবং শঙ্খ-বশিষ্ট-বিষু-পরাঁশর ও আপস্তস্ব সংহিতার 
প্রত্যেকটি থেকে একটি করে শ্লোক কবি ব্যবহার করেছেন। ববীন্দ্রসাহিত্যে এই 
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শ্লোকগুলির প্রযোগস্থল বিবেচনা করে দেখলেই বোঝা যাবে, সংহিতাগুলির সঙ্গে 
কবির মন্»সংহিতার মতো ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না এবং অধিকাংশ ক্লোকই আপন 
বক্তবাকে জোরালো সমর্থনে স্থপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজনে সযত্বে আহত। উপাদান- 
সংগ্রহ বিভাগে দেখা যায় দক্ষসংহিতাঁর ছয়টি এবং শঙ্খ-বশিষ্ঠ-বিষু ও পরাশর সংহিতা 
একটি করে শ্লোক কবি প্রধনিতঃ “সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত হিন্দুবিবাহ ( ১২৯৪) ও 
ভারতবর্ষীয় বিবাহ ( ১৩৩২ ) এই ছুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্াই সংকলন করেন । 
স্থতরা ং ববীন্দ্রমানসের বিচারে এগুলির বিশেষ গুরুত্ব নেই। | 
তবে এই সংহিতাগুলির সব ক্লোকই যে ওইরূপ প্রয়োজনের তাগিদে নির্বাচিত ও 
বল। যায় না। 'প্রথম জীবনে কবি আত্মদীনের অধিক।র বোঝাতে গিয়ে দক্ষলংহিতার 
একট উক্তি (২৩৫ ) স্মরণ করে বলেছিলেন-__ 
আনদের পুরাণে যে বলে, যে বাক্তি ইহজন্মে দান করে নাই সে পরজন্মে দরিদ্র 
২ইয়। জন্মিবে, তাহার অর্থ এইবপ হইতে পারে*যাহার সমস্ত টাকা কেবল 
“নজের জন্য" ত।হাকে দরিদ্র বলা যায় এই কারণে যে, তাহার এত সামান্য আয় 
সে তাহাতে কেবল তাহার নিজের পেটটাই ভরে,.."ত।হার কিছুই বাকী থাকে 
না।..স্থতপাং যখন সে বিদায় হয়, তখন তাহার সেই প্রকাণ্ড শুন্যতা ও হৃদয়ের 
ভুতিক্ষই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। 

--'আলোচনা', আত! : শ্রেষ্ঠ অধিকার ১২৯১ শ্রাবণ 
এখনে দেখি প্রসঙ্গক্রমে স্বভাবতঃই দক্ষদংহিতার এই উক্তির কথা কবির স্মরুণে 
এসেছে এবং ব্বেচ্ছাঞ্মে ভিনি ত।তে এক গভীর তাখ্পধ আরোপ করেছেন। তবে 
উক্তিটির মূল উৎপ সম্বন্ধে কবি যে কতদূর সচেতন ছিলেন, তা বলা ঘায় না। 

দক্ষনংহিতার আর একটি বাণীও স্থগভীর আধ্যাত্মিক অর্থবহৰপে কবির কাছে 
প্রতিভাত হয়েছিল এবং তিনি উপনিষর্র নাণীর সমমর্ধাদায় তাকে সাদরে গ্রহণ 
করেছিলেন । এ সম্বন্ধে তিনি লেখেন-- 
উপনিষদ বলেছেন-"'শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদেব সকলকে এক করে দিন। 
যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার । 
যখৈবাআ্মা পরন্তদ্বদ্‌ দ্রষ্টব্যঃ শুতমিচ্ছতা। আপনার মতো করে পরকে দেখার 
ইচ্ছাকেই বলে শুত-ইচ্ছ1$*"পরেব মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ, 
কেনণন। পরম মানবাত্।র মধ্যেই আত্মা সত্য | 
মানুষের ধম", অধ্যায় ২ 


উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় দক্ষসংহিতার শ্লোকটি ( ৩২০ ) কবির চিত্তকে 


১৮০ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারভীয রূপ ও উৎস 


কতদুর অধিকাৰ কবেছিল। এই বাণীর প্রতি কবির যে আন্তরিক সমর্থন ছিল 
আপস্তস্ব সংহিতার অন্তর্গত এই ভাবের আর একটি শ্বোকের (১০১১) দ্বাবা৪ তা 
সগ্রমণ হয়। গশ্লোকটির ছ্বিতীযাধ হল-_- 
আত্মবৎ সর্বভূতেষু ঘঃ পশ্যতি স পশ্ঠতি। 

১৩১৩ পথকে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত শ্লে(কাংশটি কবির মনকে অধিকাব করেছিল এব ওই 
সময়ের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থে বিবিধ প্রসঙ্গে তিনি এটিকে অন্ততঃ সাতন।র বাবহার 
করেন। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে এটি স্মরণ কবে বলেন-_ 

বিনি অদ্বৈতং ত।হাব উপাপনা কবিব কেমন কবিষা? পবকে অ।পন কর্িযা, 

অহ্যিকাঁকে খর্ব কবিমা, বিবৌধেব বাঁট! উৎপ।টন কবিষা, প্রেমের পথ £€ শল্ত 

কবিষা । 

আহ্মবৎ সর্বভূতেঘু ধঃ পশ্ততি স পশ্ততি। 
সকল প্র।ণীকে আত্মখুৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে। 
শরণ, সে জগতেব সমস্ত পার্কের মব্যে পরম সত্য যে অদ্বৈত তাহাবেই খে । 
-_ ধম , শানু শিবমদ্বৈদুমা ৭.৩ *পাধ 

এব পরে বিশ্বভার ঠী' পর্ব একটি প্রবন্ধে ( অধ্যায় ১০১ ১৩৩০ পৌষ কবি এই 
বাণীব অন্তর্নিহিত বিশ্বজশীন এক্যেব পতাকে ম্ববণ কবেন। 'বুদ্ধদেখ ওুস্তেব 
বুপদেন প্রবন্ধে (১৩৪২ টজ্ন্ঠ ) দেখি এই গ্লোরকেব মহান তাতপর্ষে মুগ্ধ লং এডকে 
ভ্রমক্রমে উপনিষদেখ অন্তত বলে উলেখ কবেছেন ।  পশ্লীপ্রকতি। গ্রুপ হলন্ষণ 
প্রবঙ্গেও (১৩৪৬ ভাদ্র ) ক এক্ষবিদ্ধাব পরিচ।যক বাণীকপে এটিকে উদ্হ৬ কক্নে। 
আব শেষ জীবনে এই বাব প্রতি হদধেব অবুঠ শ্রঞ্ধা নিবেদন করে তঠিণি «লন 

আমাদের যা বিশ্ু্চ খা আমাদের সনাতন আধ্যাজ্িক সম্পদ তাতে মানত" এক 

সর্বলীবেব মূল্য ভূরিপবিষাণ স্বাকাব কবেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেযু ঘ' পগ্ততি » 

পশ্ঠতি-এত বড়ো কথ! বোধ হয় কোনো শান্ত্রেনেই। সকলের মধে' সাতার 

এই সন্বন্ধন্বীক।ব এব* এই সমগ্রেখ দৃিকে আমবা হাঁবিয়েছি। 

--ভাবতপধিক বামমোহন রায়", অধায় ৩, ১৩৪৭ মাঘ 
শুধু সাহিত্যরচনার প্রযে। নে নয়, ব্াক্তিগত জীবনেও কবি এই মহান্‌ আদশটি যে 
বরণ করে নিষেছিলেন তাগ চিঠিপত্রে তর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দিব। দেবীকে 
লেখা এক পত্রে ( "চিঠিপত্র? ৫, পত্র-১২) ১৩৩০ ভাত্র ৩১) তিনি এই বাণন ব্যাখ্য! 
করেন এখং আর একটি পত্রে তিনি স্থম্পষ্টভাঁবে জানিয়ে দেন-- 

যথার্থ পুরাতন তাএত, যে-ভাবত চিরনৃতণ--যে ভারতের বাণী, অত্ুথৎ সর্ব- 


ধর্মশান্ ১৮১ 


ভূরযু যঃ পশ্ঠতি স পশ্ততি--তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। 
চিঠিপত্র" », পত্র-২ * হেমন্তুবাল! দেবীকে লিখিত, ১৩৩৮ আধাঢ ৩ 

তর! দেখা! গেল এই বাণীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অন্যতম মূল মন্ত্রূপে স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন | 

দক্ষ ও আপ্তস্থ সংহিতার যে বাণী দুটি কবিকে সমধিক মুগ্ধ করেছিল, সে ছুটিই 
ব্রাঙ্গদম” এবং “নবরত্বমালা*য় সংকলিত আছে । আবার 'শঙ্খসংহিতা'র যে শ্লোকটি 
কবি বাবহার করেছেন ( সা ভার্ধা যা পততিপ্রাণা."-ইত্যাদি 91১৫) সেটিও 
্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে উৎকলিত হয়েছে । স্থতরাঁং মনে হয় এই অর্ব।চীন সংহিতাঁখুলির সঙ্গে 
কবির ঘনিষ্ঠ তো নয়ই, এমন কি প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ছিল কি না লন্দেহ। 

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় "সমাজ" গ্রস্থের হিন্দুবিবহি প্রবন্ধে কবি একটি সংস্কৃত 
ক্লেকের ভাব।্থ দিয়ে মেটিকে মনুমংহিতার উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন ।-- 

মন্ঠ স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাঁই, উপবাস নাই $ কেবল স্বামীকে 

শুশদ। করিয়া তাহার! স্বর্গে মহিমান্িতা হন। 

_- সমাজ", পরিশিষ্ট : হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন 
মনুসংচিতায় এই মর্মের কোনো ক্লক এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। কিন্তু বিষু- 
নংহিতয় এই ভাবের একটি শ্্েকক পাওয়া যায়।__ 

নান্তি স্রীণাং পৃথগ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্‌। 

পিং শুজয়তে যতু তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ ২৫1১৫ 
বলা বানুন্য, বিষুুসংহিতা থেকে আর কোনো উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি। 
স্তরাং এ কথা বলা বোধ করি অসংগত হবে না যে কবি শুধুমাত্র উদ্ধৃত লোকটির 
লঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, ত1র মূল উৎস সপ্ধদ্ধে চেতন ছিলেন না। 


নীতিসাহিত্য 


প্রাচীন কাল থেকেই নীতিকবিতাব প্রতি ভারতীয মনের একটি বিশেষ প্রবণতা 
লক্ষ কর! যাষ। বৈদিক যুগ থেকে শুক করে উপনিষদ, বৌদ্ধ ধন্মপদ, মহাভারত, 
গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে ভাবতীয মনেব এই স্বাভাবিক প্রবণতাটি ধব! দিয়েছে । তাই 
এইসব গ্রস্থে বিবৃত কোনো কোনেো। উপাখ্য।নেব নির্যাস নীতিকথায বিধৃত 
হযেছে, কখনও বা কতকগুলি পীতিধ।কাই বিভিন্ন উপখ্য।নেব মধ্যে বিস্তৃত উদ্াহবণ- 
সহ ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভাবতীষ ধর্মশাস্ত্গুপিতেও দেখি, নানাপ্রকাব নীতিকথা 
সেখানে বিবিধ অন্শাঁসনেৰ আাকানে আদিষ্ট । পববর্তী কালের চ।ণকাশোক, পঞ্চচন্তর 
হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থগুণি এই নীতিকথাবই সংকলন । এইগুলি ছাড ন*কচি, 
ঘটকর্পর, বেতালভট্ট, কুম্তমদেব প্রভৃতি বনু খ্যাত-অখ্য।ত কবিদের নামে স্ণত্রমে 
নীতিবত্ব, নীতিসার, নীতিপ্রদীপ, দৃঈ[স্থশতক প্রন্থৃতি শীতিকীঁৰা প্রচলিত । 

এই নীতিকাবাগুলিব খচনাব ইতিহ।স সম্বন্ধে বলা যাষ, এগুপি কোখনে। শোনো 
ব্ক্তিবিশেষের নামে গুটলিত হলেও সেই” নামধেষ কোনে। বিশ্ষে বাঞ্জিগ্র তভ। 
সমগ্রভাবে ওইগুলি বচনার দাবী করুতে পারেন না। বিজ্ঞ জণচিত্তের অভিজ্ঞতালন্ধ 
নীতিকথার ধার! এ দেশে দীর্ঘ কাশ ধরে চলে এসেছে এবং যুগে যুগে কোলো পে নে। 
কৰি এগুলিকে একক্রে শ্শখখপভাবে গেঁথে তুলেছেন । কিন্ত ইতিহস-উধশীন 
ভারতবর্ষ তাদের ব্বতন্্ বাক্তিনাম মনে বাখে নি। তবে যখনই কো।নো বৃ»ৎ প্রতিভাধব 
ব্যক্তির আবির্ভাব হযেছে তখন বচযিতা হিসাবে তব নামে এই অজন এরকীর্ণ 
প্লোকগুলি আরোপিত হযেছে । ন্থতরাং “চণকাগ্লেক" যে কোনে! একজন চাণক্য 
পণ্ডিতের রচনা, সে কথা বলাব উপাষ নেই। তেমনই জনৈক বিষ্ণশম। ব। হলাধুধ 
যে সমগ্র পঞ্চতন্ত্র বা ধর্মবিবেক' প্রণধন করেছেন তা নয। ববীন্দ্রনাথেব ভাবায় 
বলতে হয়-- 

পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগব, আবখ্য উপস্ত।স, ইংলগ্ডের আথাব-কাহিশী, স্কাপ্ডি- 

নেভিয়ার স।গ1 সাহিত্য এমনি করিয! জন্মিয়াছে » সেইগুপির মধো লোকমুখের 

বিক্ষিপ্ত কথ! এক দীষগাধ বডো। আকারে দানা বাঁধিবার চেষ্টা করিযাছে। 

-_'সাহিত)', সাহিত)স্ষ্টি ১৩১৪ আধা 

স্তরাং এই নীতিসাহিত্যগ্তনি ভাগতীয় জনচিত্তের হৃঠি- এগুলি জাতিব সম্পদ । 
সেইজন্য এই ক্লোক গুলিতে কোনে বিশেষ ্যক্তিমনের ছাপ নেই এবং একই গ্লোক 


নীতিপাহিত্য ১৮৩ 


ধন্মপর্দে এবং মহাভারতে অবিরোধে গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়! কতকগুলি প্লোক 
আবার পঞ্চতন্ত্, চাঁণক্যক্শোক, হিতে।পদেশ প্রভৃতি সব কটি গ্রন্থেই দেখা যাঁয়। তার 
থেকেও বোঝ] যায়, উক্ত গ্রস্থগুলি পৃথক পুথক্‌ ব্যক্তিব স্বতন্ত্র রচনা নয়। অবশ্থ 
পরবর্তী কালে শাক্ষ ধর, বল্পভদদেব -প্রমৃখ অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পূর্বতন নানা গ্রস্থ 
থেকে এই জাতীয় নীতিকথা চয়ন করে শাঙ্গপরর পদ্ধতি, সুভাধিতাবণী প্রন্থৃতি গ্রন্থ 
সংকলন করেন । 

নীতিকথার প্রতি যে প্রবণতা ভারতীয মনের বেশিষ্টা, ববীন্দ্রমানমে ও তার ৃম্পষ্ট 
প্রন্ক্লন দেখা যায়। তাব “কণিকা কাব্যখাঁনি (১৮৯৯) তাব প্রকট নিদর্শন | 
এই গস্থে পাশ্চান্য এপিগ্র।মেব সামান্য স্পর্শ থাকলেও এটিকে প্রাচীন ভারতীয় নীতি- 
কখ।র পধাঞ্ভুক্ত বলে গণা কব চলে। 

বলাক।ল থেকেই ববীন্দ্রনাথ ভাএতীয় শীতিসাহিত্যগুলিব সঙ্গে বিশেষ পরিচিত 
ছিলেন এবং এই নীতিকথাগ্তপি প্রায়শঃ প্রবচনেব আকারে তার সাহিত্যে স্থান 
পেয়েছে। কখনও কখনও তিনি তাব বক্তব্যকে জে!'ব।লো সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত করার 
উদ্দেশ্টে, কখনও বা তাকে মনোরম ভঙ্গিতে উপস্থাপিত কর।ব ইচ্ছায় এই গ্লে!ক গুলি 
বাবাব কবেন। অবশ" তব প্রথম জীবনের সাহিতো সগ্ভপন্ঠিত এই শ্লোক গুলিব যত 
পৌনঃপুনিক প্রযোগ দেখা য'য়, পববতী কাদের সাহিতো তা আব তত বেশি চোখে 
পড়ে না। তখন হাব গুসঙ্গ বা ভাবন্যি'সট্ুনৃই শান! অ।কাঁরে উল্লিখিত বা আভাদিত 
হয়েছে । 

এই নীতি্সাঠিতাগুশি বধীন্দ্রম[নসকে কিভাবে অধিকার করেছিণ, এবান সংক্ষেপে 
একে একে তার পরিচয় নেবাব চেষ্টা লা যাক। 


চাণক্যপ্লোক 
চাণকাঙ্গোকের সঙ্গে কবির আশৈশব পরিচয় । এ বিষণ স্বয়ং কবির সাক্ষ্য হপ-- 
চাকরদের মহলে যে-সকল বই গচপিত ছিল তাহ! লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার 
হুত্রপাত হয়। তাহার মধো চাণক্যন্শোকেব বাংলা অঙ্বাদ ও কৃত্তিবাস-বামায়ণই 
প্রধান। 
-'জীবনস্থৃতি' ১৯১২, শিক্ষারস্ত 
“ছেলেবেল।” গ্রন্থেও ( ১৯৪* ) প্রথম বই পড়ার প্রসঙ্গে তার মনে পড়েছে “কিছু কিছু 
চাণক্যের শ্লোক'। আবার শুধু বাংল! অন্থবাদই নয়,মূল শ্লোকগুলির সঙ্গেও বাল্যাবধি 
কবি পরিচিত ছিলেন।. কেননা, তাঁদের পরিবারে সংস্কৃত চাণক্যঙক্পোকের বিশেষ 


১৮৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতিব ভারতীয় কপ ও উৎস 


চর্চা ছিলল। এ বিষবে স্বয়ং মহর্ষি লিখেছেন-- 
সংস্কৃত ভাষার উপর আমার বাঁলক-কাঁষ।বধিই অনুরাগ ছিল, চাঁণক্যেব শ্লোক 
যত্বপূর্বক তখন মুখস্ত করিতাম * কোন একটি ভান শ্লোক শুনিলে অমনি তাহা 


শিখিয়া লইতাম। 
--'আত্মজীবনী' ১৯৬২, তৃতীয় গবিচ্ছেদ, পৃ ১, 


আর স্বর্ণকুমাপী দেবী ত।ব “আমাদের গৃহে অন্তঃগুরে শিক্ষা ও তাহাব সংস্কার" প্রবন্ধে 
( প্রদশিপ, ১৩০৬ ভাদ্র“) জানিষেছেন_- 

মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্ষের অবসবে সার।দিনই একখানি বই হাতে লইয়া 

থাঁকিতেন। চাঁণক্যক্পোক ভাহার বিশেষ প্রিষ পাঠ্য ছিল, প্রায়ই বইখনি হাতে 

লইয়! ্পলোকগুলি আপগুড়াইতেন। 
লেখিকার এই উক্তির ভাষা থেকে মনে হয়, তাব মাযে শ্লোকগুলি আগড।ন্নে 
সেগুলি সংস্কত ক্লোকই, বাংল! অন্রবাদ নয়। ববীন্দ্রনাথও ত্বভাবতঃ মাতৃকঠ্ে উচ্চাবিত 
এই গ্নেকগুলির সঙ্গে বালোই পবিচিত হযে ওঠেন । মহবিব পুত্রদেব কাছেও চাঁণকা- 
শ্সোক মমাদূত হত। অত্যেন্্রন।থ -সকপিত শিব্বতবমালী?১ গ্রন্থে (১৯০৭ )শ্চাণক্যের 
বহু শোক স্থান পেয়েছে । এ ছাডা কবিপঠিত হেববিনের 'কাব্যসংগ্রহ”* গ্রন্থে 
( ১৮৪৭) চণক্যশতক সংকগিত আছে। কবিব্যবহৃত গ্রস্থটিতে পেন্ধিলে চিহ্টিত 
এই শ্লোকগুলি উর সচেতন অধ্যযনের নিদর্শন বহন করে। 

ববীন্দ্রসাঠিত্যে বিভিন্ন উপলক্ষে অন্ততঃ বিগাল্িশ বাব চাণক্যেব প্রসঙ্গ বা তব 
শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রক্তুত পক্ষে কালপ্রচপিত এই স্জেকপগ্ুলির কিছু কিছু 
অংশ প্রায় বাংল। প্রবচনেব বপ শিক্গেছে এবং শি।ক্ষত স।ধারণেব মধ্যে তাব বা।পক 
গ্রযোগ দেখা যায । ববীন্দ্রবচনীঘ তাবই অনিবাঁধ প্রতিফলণ দেখা গেছে। তা 
১২৮৬-৮৭ সালেব ভারভীতে প্রকাশিত 'যুবোপ-প্রবাসীব পত্রে তার স্ত্রপত এবং 
১৩৪৭ সালেব ল্যাববেটরি গল্প ( “তিননঙ্গী” ) পর্যস্ত তাব স্বচ্ছন্দ বাধার চোখে পডে। 
তবে স্বভাবতই তার প্রথম যুগেব রচনাষ উদ্ধৃতির প্রয়োগ সর্বাধিক । পরে ধ'বে 
ধীরে উদ্ধুতি বিবল হয়ে এসে তা প্রসঙ্গ উল্লেখে পর্ধবদিত হযেছে । 


২ 

গল্প, উপন্যাস, নাঢক, প্রবন্ধ গুড়তি সাহিত্যের সবঙেত্রে রবীজ্জনাথ চাণক্যের এই 
১ ত্রষ্টব্য ' দ্বিতীয খণ্ড উপাদান- গ্রহন বিভাগ . ভূমিকা 
২ দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় পর, হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ অধ্যাগন 


নীতিসাহিত্য ১৮৫ 


শ্লোক গুলি বাবহার করেছেন এবং বল] বাহুল্য, সর্বদা নীতিউপদেশ বিতরণের কাজেই 
এগুলি প্রযুক্ত হয নি। গভীর আধ্য।জ্িক "তত্ব থেকে শুরু করে রাঙ্গনীতি, নমাঙ্গনীতি 
সহিতাবপ এমন কি হাশ্তরসের প্রয়োজনে কবি অবাধে এগুলিকে গ্রযোগ করেছেন। 
উদ্দাহরণস্থপ একটি সর্বজরনপবিচিত শ্রে/কাঁংশ ধর] যাঁক ।-- 
প্রাপ্ডে তু মোডশে বর্ষে পুত্রৎ মিজবদাচরেছ। 

এটি সবপ্রথ্ ১৮৯২ গ্রীস্টন্দে গোডায় গপদ" প্রহদ্নে ( ১ম অঙ্ক, ওয় দৃষ্ ) কম্যাব 
ক্েহশ।পনের অধীন পিতার সক্ষৌতৃক অনযোগবপে প্রযুক্ত হয়। এর পরে 'বাংলা 
শবতব্ের ভূমিকায় (১৯০৯) মংন্ধতের শ[সন থেকে মুক্ত বাংলা ভাষা সাবালকত্ব 
লভের প্রসঙ্ষে কবি এই গ্নোকটি স্মরণ করেন। এই ছুই স্থলে শ্লোকটির অর্থের 
কোনে] তাবতমা ঘটে নি। কিন্তু ওই একই সমযে প্রদত্ত শান্তিনিকেতন ভ।ষণে দেখি 
কবি এই শ্সোকটিকে এচপিত অর্থ থেকে বহু উধেরবতুলে নিয়ে তাকে নৃতন তাৎপর্ে 
উদ্ভানিত কবে তুলেছেন । সেখানে পিতা হজে গেছেন পর্বমপিতা" আর পুত্র হলেন 
মানবসাধাঁরণ। তাই__ 

বাইরেদ শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুরেব সঙ্গে পিতাব অন্তরেব যোগ কখনোই 

সম্পূর্ণ হতে পাবে শা। যখনই সেই বাইবেব শাসনের প্রয়োজন চলে যায তখনই 

শিতাপুত্রের মাঝখানেব আনন্দসহবন্ধ একেবাবে অব্যাহত হযে ওঠে ।*'-তখনই 

পিতার প্রকাশ পুভ্বের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তখনই ধিনি কদ্রক্ূপে আঘ।ত করেছিলেন 

তিনিই প্রসন্নতা দ্বারা বক্ষা। কণেন। ভর তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে 

পবিণত হয়। 

-শীঙ্তিনিকেতন' ১, নিয়ম ও মুত্তি ১৩১৫ চৈত্র 

স্রপবিচিত চাণক্যক্সোকটিব এই ধরণেব 'অর্থ-সম্গ্াসারণ বিশেষ অভিনব, সন্দেহ নেই। 

'আক্মর্থে পৃথিবীৎ ত্যাজেখ ক্লৌকের অর্থও ববীন্দ্রনাথের হাতে অন্গবূপভাবেই 
সম্প্রপাবিত হযেছে । তব মনে ঘে মানব-আজ্বা কুলের চেয়ে, গ্র!মের চেষে, দেশের 
চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো “সেই মানবের মধ!দাঁব কোথাও লীম] ছিল না, ব্রন্ের 
মধোই তাহার সমাপ্তি ( ধর্ম) ৬তঃকিম্‌ ৩৯৪ অগ্রহায়ণ )। তবে এই অথই উক্ত 
ক্লোকটির অভিপ্রেত অথ বলে মনে হয না। 

আঁাজ্মিক তত্ববাখ্যার সঙ্ষে সঙ্গে চাণকোব নীতি গুলির দাহাযো রবীন্দ্রনাথ এক 
দিকে বাক্কিমাচুষের চঞ্ষিএশক্তিকে উন্নত করাব গ্রয়।স পেয়েছেন, অস্ত দিকে শক্বি- 
মদমন্ত লক্ষ্যত্র্ট সম!জকে স্বস্থ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি মনে করেন 
আধুণিক বস্ততাস্ত্রিক বিশ্বে শক্তি যে স্বাজও একাস্ত হয়ে উঠে আধিপত্য করতে পারে 


১৮৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


না, তার কারণ সুষম! তার পথ আগলে আছে। তাই-_ 
শক্তি যখন অন্ধ অহংকারে (তাকে ) অতিক্রম করতে যায়, তখনি তার আত্মঘ।ত 
ঘটে ।"-সেইজন্যে মানুষ বলেছে : অতিদর্পে হতা লঙ্কা । সেইজন্তে বাবিলনের 
অতুযুন্ধত সৌধচুড়ার পতনবার্ত। এখনো মানুষ স্মরণ করে। 
_-'কালান্তর", বাতায়নিকের পত্র ১৩১৬ আধাঁঢ 
'সমূহ" গ্রস্থের অন্তর্গত বঙ্গবিভাগ প্রবন্ধে ( ১৯০৪ ) দেখি, বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধির 
ব্যাপারে কবি বৃটিশ রাঁজশক্তিকে অবিশ্বাস করে ম্মরণ করেছেন-__ 
বিশ্বাসে! €নব কর্তব্য: স্্রীষু রাঁজকুলেষু চ। 
চাণক্যের নীতি-উপদেশের অন্রকুশতা করেই যে সর্বত্র কৰি সেগুলি উদ্ধত 
করেছেন, তা বলা যায় ন। পুঁখিগত নীতিব চেয়ে জীবননীতির প্রতিই কৰি 
অধিকশর আস্থাশীল। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই শুষ্ক উপদেশ পালনুও 'তদনসারে 
শিশুদের ণিক্ষার্দান তিনি অন্মোদন করতে পারেন নি। ভাব নবাপন্থী নবীনকিশোর 
সেই কারণেই উদ্ম।পহকারে বলে 
সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণকের শোক প্রবেশ করাইয়া মেই মাথ।গ্ুণা ইহকাল 
ও পরক।লের মতো ভক্ষ্য পদাথ করিয়া রাখো । 
_-“চিঠিপত্র' ১৮৮৭, অধায় ৮ 
'যুরোপ-প্রব।সীর পত্রে” ( নবম পত্র, ১২৮৬ পৌষ ) তিনি 'লালনে বহবো দো ধান্তাড়নে 
বহবে৷ গুণ। ক্লোকের প্রবল প্রতিবাদ করেন। ছত্রিশ বৎসর পরেও এই শ্লোক 
সন্বগ্ধে তার মতের কেনো পরিবর্তন দেখ! যায় নি। এই প্রসঙ্গে তার মন্তব্য হল-_ 
একদিন নীতিবিতরা বপিয়াছিল, লালনে বহবে। দৌধাস্তাড়নে বহবো! গুণাঃ। 
বেত বাঁচাইলে ছেলে মাঁটি করা হয়, এ কথা স্ুপ্রসিদ্ধ ছিশ। অথচ আজ দেখি, 
শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দন্তর ক্রমে লাগিতেছে--সেখাঁনে বীশের জায়গা ক্রমেই 


বাশি দখল করিল। 
--"সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩১২ জোট 


তবে স্বভাবতই কবির সবচেয়ে বিবাগ ছিল কাপুরধতার চুভান্ত নিদর্শন-_“আত্মানং 
সতত রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি" ক্লোকটির প্রতি। বিবিধ প্রসঙ্গে? গ্রেণের (১২৮৮ 
ভাত্র) সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে কবি এই গ্লেকাংশটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, যে ব্যক্তি 
উক্ত ক্লকটিকেই সার বলে জেনেছে, মেই স্ত্রণ। পরবর্তী কালে কবিকে আর কখনও 
ক্সোকটির উল্লেখ করতে দেখ যায় নি। তবে বিন্ময়ের বিষয় হল, ওই স্বার্থনংকীর্ণ 
ভীকতার নীতিটি প্রাচীন ভারতবর্ষে বহুল্প-প্রচলিত ছিল। মহ্ুসংহিতা, ধর্মবিবেক, 
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গরুড়পুরাণ, পঞ্চতন্ত, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখি । উপাদাঁন- 
সংগ্রহ বিভাগে মথাস্থানে এগুলি উল্লিখিত হয়েছে। 
যাই হক, এই নীতিগুলিকে কৰি সর্বদা নীরল উপদেশরূপেই ব্যবহার করেন নি। 
কখনও কখনও সেগুলিতে সামান্ পবিবর্তন ঘটিয়ে তিনি তার থেকে যথোঁচিত 
পরিমাণে কৌতুকরস নিষফাশন কবে নিষেছেন। তাই “তাখচ্চ শোভতে মূর্খ! ঘাবদ্‌ 
কিঞ্িন্ন ভাতে? শ্লোক (শি “সে, গ্রন্থে (১৯৩৭, অধায় ২) তাকে কৌতুকরস সষ্টির 
উপকরণ জুগিযেছে। উক্ত গ্রন্থে দা" পে কবি বলেছেন-__ 
চাণক্যপপ্ডিত শ্রেণীবিশেষের আযুবৃদ্ধির জন্য বলেছেন : 
তাবচ্চ ব।চনে, মুর্খো যাবৎ ন বকৃবকাস্তে। 
তার উবে “সে বলে 
নয়া-চাণক্ায জগতেধ ভিতরে জগ্গ যে উপদেশ দিষেছেন সেটাও তোমা জ!ন' 
দবকাব দ'দা, ছন্দ মিলিয়েই পেখ। £ 
তখন হাপ ছাডিয়! বাঁচি যখন প্তিও চুপায়তে। 


ও 


দেখা গেল, আমাদের চিবাভান্ত বাযবহাবজীর্ণ চাণক্যশ্্েকগুলিও প্রয়োগকৌশলের 
গুণে কবিব হাতে কেন নৃতন অর্থে ও অভিশব বারন সমুদ। হয়ে উঠেছে। কিন্তু 
তাই খলে নীতিজ্ঞ ৮াঁশক্যেব কবিপ্রতিভ1 সম্বন্ধে নিনি যে খুব উচ্চ ধাবণ! পোষণ 
কবন্নে, তা বলা যাধ না। তাই দেখি 'পঞ্চভুতে'ব অন্যতম দীর্চি চাশকোব প্রতি বন্ধ 
কটান্ম করে বলে-_ 
পৃথিবীর বড়ো বডে! খা।তিব উপবে মাঁঝে মাঝে * অবহেলাৰ আডাল পড়া 
উচিত ।.."মাঝে মাঝে সবলোকেব নিকট প্রমাণ হওয়া উচিত যে কালিদাম 
অপেক্ষা চাঁণকা বড কবি। 

--পঞ্চভৃত', প্রাঞ্জলতা! ১৩*১ চেত্র 
আবার ওই একই সময়ে আমাদের দে * জাতীয় সাহিত্েব অভাব দেখে কবি মন্তব্য 
কবেছেন+- 

বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন কালে গ্ুণজ্ঞ বাজার আশ্রযে এক-এক জন সাহিত্যকার 
আপন কী স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিযাঁছেন। কালিদাস কেবল কিক্রমা- 
দিতোর, চাদবর্দি কেবল পূর্থীবাঁজের, চাণক্য কেবল চন্্রপ্তপ্চের । তাহার] তৎ- 
কালীন সমস্ত ভারতবর্ষের নেন, এমন-কি তত্প্রদেশেও তাহাদের পূর্ববর্তী ও 


৯৮৮ রখীন্দ্রসংস্বৃত্ির ভব্িতীয কপ ও উৎস 


পল্বতী কোনে যোগ খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। 
--'সাহিত্য” বাংল জাতীর সাহিত্য ১৩১১ চৈত্র 


রবীন্দ্রনাথ এখানে চ।ণক্যাকে কালিদাস প্রভৃতি বাজসভাকবির সমান মর্যাদা দিয়েছেন । 
তবে এ ক্ষেত্রে বলা বেধ করি অসংগত হবে না৷ যে জনশ্রুতি অনুসারে রাজা চন্দ্রপ্তপ্তের 
কূটন*ভিজ্ঞ মন্ত্রী ( কৌটিলীয় অর্থশান্্র-রচয়িতা বলে খাত ) চাণক্য ঠিক ওই পধায়ের 
কৰি ল্ন্‌। কিন্ত“জাতীয় সাহিত্য রচবিতা! হিসাবে চাণক্যকে একান্তভাবে অপাংক্তেয় 
কবে বাখাও যুঞ্সযুক্ত নয় । কাবণ পূর্বেই বল। হয়েছে যে দেশেব পাধারণ লোকের 
মুখে মুখে যা বহুল-গ্রচপিত, চাঁণক্যশ্্রেরকে তাই একত্রে সংকলিত। অধুনা-প্রকীশিত 
08129 8-)৮10-7 7৮012 810)078 (151) 59175218188150 ড 510 1728221 01) 
[0900866, 1969) গ্রন্থে তাই বিভিন্ন স্থলে প্রচলিত লঘু চাশক্য” “বুদ্ধ চাণকা, 
প্রভৃতি বিচিত্র সংকলন স্থান পেষেছে। স্থৃতবা" চাণকাঙ্োককে আমাদের প্রকৃত 
জ।তীয সাহিত্য বল। চলে। 

যাই হক, ১৩০১ সালের চৈ মাসে প্রক।শিত দুটি প্রবন্ধে চাণকা সন্ধদ্ধে কবির ছুটি 
গাঁ পবম্পরবিবে|ধী উক্তি পাওয়া গেলেও মেছটব উপব চাঁশকাকে তিনি নীতিজ্ঞ 
প্িতেব বেশি মর্যাদা দেন নি। "সাব শেষ বসেও যে চাঁণক্য সম্থদ্ধে তাঁব এই 
জীঁতীশ হনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় নি তার াব অধ্যায" উপন্যসে ( ১৯৩৪, 
প্রথম অপণায়) তার প্রমাণ পাওবা যাঁধ। সেখানে গুপ্ত বিপ্লবী কানাই গুপ্ত বাজে হুজুগ 
স্বস্ট কবে লোক-ঠকানে।ব অভিঞ্রায়ে চাশকা-জরন্তী” করব পবিকল্পপ1 করেছে। 

তবু যে শ্লোকগুলিব ছাবা শিশু কবিক সাহিত্যাপাঠেব কচনা এবং শেষ জীবন 
পর্যন্ত যেগুলি তার স্থতিতে অব্নকপে বিব।জিত, সেই চাণকাঙ্োকেব গুরুহ রবীন্তর- 
পাঠিত উপেক্ষণীয ল্য বলেই মনে হয। 


পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ 


পর্চ০হ ও হিতোপদেশ সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথেব বিশেষ কোনো! তন্ত্র মন্তবা দেখা যায় না। 
কিন্ত এই গ্রন্থ দুটির সম্বন্ধে কবি যে আদৌ উদাসীন ছিলেন না, তার আ।ঠিত্যে উদ্ধত 
শ্লেরকণুপি তার প্রমাণ বহন ককে। অবশ্য কবি-কর্ক উদ্ধৃত এই শ্লোকগুলিব 
অধিক''শই চাণক্যঙ্তোক বা অন্ত কোনো সংকণন গ্রন্থে পাগযা যাঁয়। স্থতর|ং 
ক্লোকগণি কবি মূলতঃ পঞ্চতন্ন বা হিতোপদেশ থেকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা বলা 
কঠিন। তবে কবিবাবহ্ৃত কতক্গুণি ঠক শুধুষাত্র এই গ্রন্থ ছুটিতেই পাগয়া যায়। 
রবীন্ত্রধাধিত্যে মেইখানেই গ্রন্থ ছুটির স্বাতস্্য ৷ 
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পঞ্চতস্ত্রের অন্তত “বহুধৈব কুটুম্বকং শ্লোকাংশটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। 
“ুবে।প-প্রবাসীর পত্রে? সেম পত্র ১২৮৬ ফাল্তন) স্ত্রী স্বাধীনত। বিষয়ক তর্কেব প্রসঙ্গে 
কবি বেশ মুন্পীয়ান।র সঙ্গেই এটি ব্যবহার করেছিলেন ।-_ 
গরিব 'পরপুকুষ" কথাটি কী অপরাধ করেছে, যে, সে বেচারির ওপরে এত নিগ্রহ ! 
প্ বলেই কি তার এত দো? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে মহাত্মা লোকদের 
'বহুধৈব কুটুম্বকং”। | 
এখানে কবি এই উক্তিটিকে পঞ্চতস্ত্রের অন্তর্গত বলে নিরদেশ না করে সাধারণ শান্ববাক্য 
বলে উল্লেখ করেছেন। যাই হক, “বিবিধ প্রসঙ্গ" গ্রন্থের বেশি দেখা ও কম দেখ] 
( ১২৮৮ মাঘ) এবং ধরা কথা (১২৮৮ আশ্বিন ) প্রবন্ধ ছুটিতে কবি ভালোবাসার স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করতে গিয়েও এই উক্তি ন্মরণ করেন। আগ '্ুরোপ-যাজ্রীর ডায়।রী'তে এই 
শ্লোক।ংশটিকে অর্থা্তরে টেনে নিয়ে গিয়ে সকৌতুকে মস্তব্য করেন-_ 
শ্বত্যন্ত পরুষভাষী কক্ষম্ঘভ।ব ব্যক্তিও নিজ আচবণের প্রশংসাচ্ছলে বলতে পাবেন, 
'আমাব হৃদশস নিবতিশয় উদ্বাব, কাবণ নিতান্ত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিকেও আমি 
সহচ্জ্ই শ্য(লক সম্তষণ করে থাকি এলং সে হিসাবে গণনা কবে দেখতে গেলে 
প্রান আমাব “স্ব কুটুত্বকং? | 
--ববোপ-যাত্রীব ডায়ারী' ভূমিকা ১৮৯১ 
কবির পধিণত কালের স।হিত্যে আর এই উদ্ধুতিটি দেখ যায় নি। 
পঞ্চতন্ের “ঘাদূশি ভাবলা যস্ত পি্িভবতি তাদৃখ? উদধৃতিটিও রবীন্দ্রনাথের নিশ্ুণ 
গ্রয়োগকোশশেব পবিচন্ন বহন কবে। শখের পোক্হিতকর কাধের প্রতি কটাক্ষ 
করে কি এই গ্লোকাংশের লহায়তায় মন্তব্য কবেছেন-_- 
“এই লোকপাধাখণের জন্য কিছু কর! উচিত” হঠ1২ এই ভাখনা আম!দেব মাথায় 
চাপিয়াছে। যাদূৃশী তাবনা যস্য সিদ্ধিতবতি তাদৃশী। এই কাগণে ভাখনার জন্যই 
ভাঁবনা হয়। 
--কালানুর" লোকহিত ১৩২১ ভাদ্র 
মহৎ কর্মে প্রেরণারূপেও কবি পুনরায় ওই উক্তিটি স্মরণ করেন।__ 
স্কত ক্লেকে বলে £ যাদৃশী ভাবন] যস্ত সিদ্ধিতবতি তাদৃশী। অর্থ, ভাবনাই 
হচ্ছে সাধনার সু্টিশক্তির মূলে । নিজের সঞ্থন্ধে নিজের দেশ সম্বন্ধে বড়ো করে 
ভাবন1 করবার দর আছে, নইপে কর্মে জোর পৌছর না। 
»-কালান্তর", বৃহত্তর ভারত ১৩৩3 শ্রাবণ 
পঞ্চতন্ত্বের শ্লোকগুলির তী্পধ স্বত্ব কবি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং গভীর- 


১৯০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ভাবেই তার নিহিতার্থ অনুধাবন করার প্রয়াস পান। তাই ঈইঈগ্থাসাগরের ব্যক্তিত্ব 
নির্ণয়ের প্রসঙ্কে তিনি পঞ্চতস্ত্রের একটি উদ্ভির বাখ্যা করেন ।-- 

আমাদেব দেশের কবি তাই বলিয়াছেন, 'গতান্ছগতিকো লোকো ন লোকঃ 

পাবমার্ধিকঠ অর্থাৎ লোকে গতান্থগতিক হইয়া থাকে, পারমার্থিক লোক দেখা 

যায় না। গতান্সগতিক লোক যে পাবমাধিক নহে এবং পারমার্থিক লৌক গতাঙ্ছ- 

গতিক হইয়া থাফিতে পারেন না, কৰি এই নিগৃঢড কথাটি অন্ুভব কবিষাছেন। 

--চাবিপ্রপুজা" বিগ্াসাগব চরিত-২, ১৩৭৫ 

এই মন্ব্যেব ছার! কবিচিন্তে পঞ্চতস্ত্রের শ্লোকেব গুকত্ব গ্রতিপন্ন হযেছে। 

বাংলাদেশে যে “হিতোপদেশ” (আন্ত. ১০০০-১৩০০ ) প্রচলিত, সেটি মুখাতঃ 
পঞ্চতন্ব থেকেই নেওয়া ।১ তাই এ গ্রস্থেণ বহু শ্লোকের সঙ্গে পঞ্চতন্ধেব শ্লেকের মিল 
দেখি । চাণক্যঙ্জোকেবও বহু শোক এ গ্রন্থে স্থান পেষেছে। এ ছাঁভা ববীন্দ্র- 
উল্লিখি5 “আন্ত ভূষণৎ পৃংসঃ ক্ষমা লঙ্কেব যোখিতঃ" ইত্যাদি শ্বোকটি যে এই গ্রন্থে 
পাই, প্টি মাঘেব শিশুপালবধ ক।বোও (২19৪ ) দেখা যাষ। 

এই গ্রন্থের কতগুণি শ্বোক কবি বাবাঁব কবেছেন গ”ধলী ডগ[দ।ন-সং০হ বিভাঁটি 
দেখপদেই ভা বোঝা যাবে। হিতোসপদেশেব শ্রোকতলিছক কবি » ধরবি/ভাঁবে 
প্রচলিত অর্থেই প্রযোগ করেছেন ১ তাতে কোনো গভীন ত'্পর্ধ অ।বোপ কলেন নি। 
তবে এই প্রসঙ্গে একট ক্সেবে ব উল্লেখ কৰা প্রযোজন | সেটি হল 

দরঝিদ্ন্‌ ভব কৌন্তে« মা গুযচ্ছে্ববে ধনম্‌। 
ব্যাধিতন্তৌষধং পথ্য, নীকজন্ত কিমৌষধৈঃ ॥ 

এই শ্রোকের পরিদ্রান ভর কৌন্তেয' অনশ্টুক কবি "হন? গ্রান্থেব ছন্দেৰ হসন্ত হলস্ত £ 
তৃতীম পর্যায় প্রবন্ধে ( ১৩৩৯ কাঁতিক ) এবং ক্লোকেব প্রণ্ম গংক্জিটি হেমস্তবালা 
দেখীকে লেখা এক পত্রে € “ঁচঠিপত্র” ৯, পত্র-১০৬, ১৩৩৯ অগ্রহাযণ ৭) উদ্ধৃত 
কবেছেন। এই ছুই স্থলেহ তিনি এটিকে শ্রকষ্ণেব উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন । 
হেমস্তব।লাকে পিখিত পত্র থেকে আবও জানা যায় যেতিনি এটিকে ভাব অন্তর্গত 
বলে মনে করতেন । কিন্ ভগবদ্গীতাস এই গ্লেেকটি পাওষা যান না। 


নররুচি-ঘটকর্পর-বেতালভট্ু 


বিক্রগাদিত্োর (এতিহাসিকদের মতে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্র ) বাজমভ।য় যে নবরত্ 
সমাবেশের কাহিনী পাওয়া! যাধ, ববরুচি-ঘট কর্পর-বেতালভষ্ট ভার তিন রত্ব। কিন্তু 
১ দ্রষ্টব্য 2 “৯ 07056053596 ১1)806 08165810252 1948, 9৩ ৬, 3১ 2০0৮8 


নীতিসাহিত্য ১৯১ 


গরটি একটি জনশ্রুতি মাত্্র। এ কাহিনী ঘে সত্য নয, সে বিষষে এঁতিহাসিক মহলে 
কোনো সন্দেহেত্র অবকাশ নেই । উক্ত তিন কবি সম্বদ্ধে খতিহাসিক 1910 তার 
গ্রন্থে লিখেছেন-__ 
06021 101101 ০০01120610135 ০0100020105 3020585 816 2660100৫060. 00 
৬৪:৪1:00] 10100 01 00611702175 15 1621) 19 0010 21010107158) 00 
01181515109815. 2170 10 ৬০ন্লে]0 31868, 80060 005 5805165 ০0£ 
1885106710১ 16415010210. 1%/81710081)0 ) 0০5 001202118 501026 23021. 


12170 50217285, 0৮ 0611 8506 19 00106 01091 2911 
৮6417086015 01 5158১110111 56 1919, 1080 205 97107000706 0221 


নীবত্ব, নীতিসার ও নীতিপ্রদদীপ--এই ন্নিটি গ্রন্থই হেবরপিনের “কা ব্যসংগ্রহথ”১ 
গ্রন্থে অ(ছে এবং উক্ত গ্রন্থ থেকেই সম্ভবতঃ এই নীতিশ্েকগুলিব সঙ্গে কৰিব প্রথম 
পবিচয। পরবণ্রী কালে তিনি ওয়োজনমতো এগুলির থেকে কযেকটি শোক উদ্বত 
কবেছেন। তবে এই গ্লোকগুনি কবি যে কেবশমাত্র হেবরশিনের গ্রন্থ থেকেই 
ব্যবহ্তাব কবেছেন, তা বলা যাঁখ ন।। কাব্ণ বশীক্ত্ধত পাঠ অনেকস্থলেই হেবখলিনেব 
পাঠেৰ সঙ্গে মেলে না। এমন কি, নববএমাশ" বা স্তভাষিত বত্বভাগ্ডাগার প্রভৃতি 
গ্রন্গে বু শ্লেকেব সঙ্গেও তাব পাঠতেদ দেখি । বস্তু ববীন্ত্রধূত পাঠেব উৎস নির্ণয 
করা সবত্র সম্ভব হয় নি। উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে এ সন্বন্ধে যথাসম্তব নির্দেশ দেও্য। 
গেল। 
ববীন্দ্রসাহিতো ঘটকর্পরে" নীতিন।ন গ্রদ্থব অন্ততঃ পীচটি শ্লেকের উদধৃতি 
দেখা যায। কিন্তু তার কে।নোটিই কব্বি কাছে বিশেষ গুরুত্ব পা নি। এস্থলে 
সেগ্চলিব আলোচন। নিশ্রযোজন | পক্ষা বে ববীন্দত্রবচনীয উদধূও ববরুচিব নীতিবত্ব 
্রস্থেব ছুটি-শ্লোকেব একটি তব কাছে কিছু পব্মাণ গুকত্ব পেষেছে। সেটি এই-_ 
তবতাপশতানি যথেচ্ছযা 

বিতব তানি সহে চতুবান্ণ। 

অবসিকেষু বসা নিবেন" 

শিব্সি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥ ২ 
স/হিত্য ও রসের প্রসঙ্গে কবি ১৯০২ ( “বিচিত্র প্রবন্ধ” বাজে কথ! ) থেকে ১৯৩৯ মাল 
(“সাহিত্যের স্ববপ", গগ্যকাব্য ) পধন্ত অন্ততঃ আটবার বিভিন্ন প্রসঙ্ষে এই গ্লোকের 
প্রযোগ কবেছেন। তার থেকে বোঝ] যায়, এই গ্লোকটি কবির মনকে বিশেষ 
১ ভষ্টব্যঃ দ্বিতীয় পব, হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ অধ্যায় 


১৯২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ভাবেই অধিকার করেছিল এবং তার বক্তবোর প্রতিও ছিল তীর পূর্ণ সমর্থন । ঠিক 
এই অর্থেই তিনি বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্গত বাজে কথ প্রবন্ধে ( ১৩*৯ আশ্বিন ) 
বেতাঁলভ্রের একটি শ্লোক শ্মরণ করেছেন। সেটি হল-_- 

সিংহক্ুগ্নকবীন্দ্রকুম্তগলিতং রক্ত ক্রমুক্তীফলং 

কাস্তারে বদরীধিয়া ভ্রুতমগাঁদ্‌ ভিন্পস্য পত্তী মু । 

পাঁণীত্যাবগুহ্‌ শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষা দুরে জহা- 

বস্থানে পততামতীৰ মহতামেতাদৃর্শীহ্যাদ্গতিঃ ॥ ৮ 
শুধুমাত্র এই স্লোকটি ছাড়া বেতাঁলভট্টের নীতিগ্রদদীপ গ্রন্থ থেকে কবি আর কেন 
শ্লোক ম্মরণ করেন নি। 


হলায়ুধ রি 

অন্িমানিক ৯০০-১০০ শ্রীম্টান্দের মধ্যে আবিভূতি কৰি হলাধুধেব নামে ধির্মবিবেক? 
নামক একটি গ্রন্থ গ্রচণিত আছে । হেবরলিনের কাবাসংগ্রহ গ্রন্থে উক্ত কবাটি 
সংকলিত আছে। কিক এভিহাসক 12510) তীর 4৯ 171500915০৫ 9219 0 
[105:70076 গ্রন্থে এই কাব্যে উর্লেখ করেন নি। স্ব *রাঁং মনে হয় হেববশিন্র 
গ্রন্থ থেকেই উক্ত কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রন!থের পরিচয় । 

এই কাব্যের শ্নোকগুপি দেখণেহরবোঝা যায়। এগুপি নানা নীতিল্থ'ৰ 
সকলণ মাত্র । এতে কোনো উন্চ খাধ্যাজিক তত্ব বা দাশনিক ব্যাখ্যা নেই । তা 
ছাড় এই কাবোৰ কি স্ে।ক মহাভারত, চাপক্যঞ্জোক বা পঞ্চতন্ব থেকে নেয়া । 
ধর্মবিবেক থেকে কবি একটি উদপ্রতি তাৰ “বো হাঝুরাণীব হাট? গ্রন্থে (১৮৮৩) সপ 
পরিচ্ছেদ ) ব্যবহার করেছেন যেটিব ভাবাদর্শ অন্ান্ত নীতিশ্লোকের থেকে পৃথকু। 
দেটি হল-__ 

অমারে খলু সংসারে স।রং শ্বশুবমন্বিগং | 

এতে যে রহস্থপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে তাকে ঠিক শীতিপর্যায়হুক্ত বলা যায় না। 


কুল্গুমন্দেব 
কবি কুনুমদেধের নামে দৃষ্টস্তশতক' ন।মক নীতিত্রস্থটি প্রচপিত। কিন্তু কবির 
পরিচয় সব্দ্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। 1:10 উক্ত কবি এবং তাঁর কাব্য সঙ্থম্ধীয় 
তথ্যের উত্ম হিনাবে হেবরপিনের “কাব্যসংগ্রহ" গ্রস্থের উল্লেখ করেছেন। মনে হয় 
রবীন্দ্রনাথ ও হেবরলিনেব গ্রন্থ থেকেই দৃষ্টান্তশতকের ক্লৌকগুলির সঙ্ষে পরিচিত হন। 


নীতিসাহিত্য ১৯৩ 


তার সাহিত্যে এই শ্লোকগুলির কোনে! উদ্ধৃতি চোখে পড়ে নি। শুধু একটি পঞ্ধে 
একটিমাত্র গ্লোকের ভাবার্থটুকু উল্লিখিত হয়েছে । সেখানে তিনি বলেছেন-- 

মনে আছে সংস্কৃত ভাষাব একটি শ্লে।কে পডেছিলুম-_-চোখে যে কাজল ভূষণ, মেই 

ক।জলষ্ দৃষণ মুখেব উপরে । 

_“চিঠিপত্র" ৯, কিশোবকান্তকে লেখা ( মগ্তব্য ), ১৯৩৮ অক্টোবৰ ১* 
উক্ত শ্সোকেব মূল সংস্কৃত পণক্চিটি এই | 
অঞ্চনৎ দূষণং বন্তে, ভূষণং কিল লোচনে || ৮২ 

ববীন্দ্-বাবহ্বত হেবরলিনের গ্রন্থে দুষ্টান্তশতকেব ৮২ সাক শ্রোকের এই পশক্তিব 
নীচে পেনসিলে একটি পাদরেখা টানা আছে। তাঁব থেকে অন্ম'ন কব! চলে যে 
কবি হেববপিনেব গ্রন্থ থেকে উক্ত শ্লাকেব সঙ্গে পবিচিত হশেছিলেন। 


অষ্ট্রত্বং 
হেববলিনেব 'কাবাশংগ্রহে? ধৃত অগ্টবনহ্ধ নামক গ্রেকাষ্টকডিন সঙ্গে কবি বিশ্ষেভাবে 
পরিচিত হিলেন এব তার শষ্টম শ্রোকটি তিনি ভাব লেখ ব্যবহাব কবেছেন। 
পবক্ত| “হেব্ধলিনেব কাবাস, গ্রহ” অধা।যে এ সন্বদ্ধে আলোচনা কবা হথেছে। 


পরিশেষ £ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 


“যে(গবাশিষ্ঠ ব।মাষণ' গ্রন্থটি ঠিক নীতিসাহিতা পর্যাখের নয় । বত্বতঃ এটিকে দার্শনিক 
/গ্রন্থেব পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য কবা চলে। কিন্তু ববীন্্রনাথ এই গ্রসন্থেব ঘে একটিমাত্র 
গ্পেক ম্মবণ কবেছেন, সেটি নীতিকথাব সমগো।ত্রীযফ বলে নীতিসাহিতোব প্রসক্ষে 
মে্টিব আলে ।চন1 কব] হচ্ছে । 
এই গ্রন্থের সঙ্গে কবিব কতদুৰ পবিচয ছিল, তা জানা যায না। এ গ্রন্থ স্থন্ধে 
তাঁর কোনো মন্তব্যও চোঁখে পড়ে নি। এমন কি যে গ্লে।কটি (১৪১১ ) তিনি উদ্ধৃত 
করেছেন সেটিও অন্যের দ্বার! উল্লিখিত । যাই হক, এই গ্রন্থের কবি-ব্যবন্বত শ্লোকের 
সম্পূর্ণ প্রসঙ্গটিই এখনে উদ্ধৃত হল।-_ 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিষ্ভাসাঁগরের জীবনী লন্বদ্ধে যে প্রবন্ধ প্রকশি করিয়াছেন 
তাহার আরম্তে যোগবা শিষ্ঠ হইতে নিম্নশিখিত শ্লৌকটি উদ্ধৃত করিয়া! দিয়াছেন-_ 
তরবোহুপি হি জীবন্তি জীবস্তি মগপ্ষিণঃ | 
স জীবতি মনো যস্ত মননেন হি জীবতি ॥ 
তকুলত।ও জীবনধারণ করে, পশ্তপক্ষীও জীবনধারণ কবে ; কিন্ত মে-ই প্রকৃতরূপে 


০ 


৯৩ 


১৯৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় ব্ূপ ও উত্স 


জীবিত যে মননেব হাব! জীবিত থাকে । 
মনের জীবন, মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুস্তত্ব। সাধারণ বাঙালির সহিত 
বিষ্ঠাসাগরের যে একটি জাতিগত স্থমহান্‌ গ্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রতেদ 
শান্্রীমহাশয় যোগবাশিষ্ঠের একটি মাত্র শ্লোকের দ্বারা পবিস্ফুট করিষাছেন। 
__ চারিত্রপুজা” বিগ্ভাসাগর-চরিত ২, ১৩৭৫ 
বিষ্ভাসাগবেব প্রতি রবীন্ত্রনাথেব এই অকুঞ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি থেকে বোঝা যায় যে, উদ্ধৃত 
শ্লোকটিব অর্থ ও তাৎপর্য কবি হৃদযের পূর্ণ সযর্থন পেযেছিল। 


পুরাণ প্রসঙ্গ 
বৈদ্ধিক ও বৌদ্ধ যুগের পরবতী কালের ভারতবর্ষ যখন 'অলস কল্পনার বিস্তারে 
নিকুদ্যম' হয়ে বসেছিল, সেই সময়কার স্থাটরি পুবাণ। এতে বৈদিক বা বৌদ্ধ ভারতের 
বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি অথবা! মহাকাব্যে ৰণিত কর্যোগ্ভম কোনোটাই পি নাঁ। কিন্ত 
পুবাণের কাহিনীগুলি ভাব ও কল্পনার বিস্তারে এবং এই্বর্ষে বিচিত্র হয়ে যুগে যুগে 
ভারতীয় সংস্কৃতিকে নৰ নব কপে বিকশিণ্ত করে তুলেছে | 
এই কারণে বৈজ্ঞ(নিকযুগে মান্চষের পৌরাণিক কানা আর-কোনো কাজে লাগে 
না, কেবল কলিব ব্যবহারের পক্ষে তাহা পুবাতন হইল না মাহ্নষের নবীন 
বিশ্বাস্ঠভূতি এ কাহিনী পথ দিয়া আনাগোনা! করিয়া এখানে আপন চিহ্ন 
বাখিয1 গিয়াছে । অন্ভূতিব সেই নবীনতা ঘাহাব চিশ্তকে উদ্‌্বোধিত করে সে 
এ পুব।তন পথটাঁকে স্বভ।বতই ব্যবহাব কবিতে প্রবৃন্ত হয়। 

-_পিথেব সঞ্চব', কবি রনেটুদ্‌ ১৩১৯ ভাত্র 
এখনে পুবাঁণকাহিনী সম্বন্ধে অনুত্তিব যে নবীনতার কথা ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, দেশীয় 
সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাব।ন্‌ কবিমাত্রের মধোই তা অল্লাধিক পরিমাঁণে দেখ] ঘায়। 
প্রাচীন ভারতীয় কবিদের মধো এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য হলেন মহাকবি কালিদাস। তার 
কুমারসপ্তব কাবাখানি পৌগ্াণিক কল্পনার আশ্চর্য সুন্দর রূপায়ণ। তবে এ কাব্যের 
কাহিনী মূলতঃ পুর(ণের হবপার্ধতীর উপাখ্যানকে অবলখন করলেও তাঁকে বহু দুরে 
অতিক্রম করে গেছে। আধুনিক কাঁল মনীষী বছ্ছিমচন্ত্র পৌরাণিক কাহিনীর 
পুরাতন পথে” আপন কল্পনাকে চালিত করে তার থেকে নৃতন তাৎপর্য নিফাশন করে 
নিয়েছেন, কখনও ব! তাকে নৃতন রূপে স্থষ্টি করে তুলেছেন। যথাস্থানে তার পরিচ্ 
দেওয়া যাবে। 

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই উত্তরাধিকার ব্যাপকতর হয়ে দেখ! গেছে। পুরাণের 
বিশেষ বিশেষ ঘটন] বা চিত্র বা কোনে! কোনো চরিত্র তার কল্পনাকে অধিকার করে 
সার লাহিত্যে নানা উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে , কখনও বা তাঁকে নৃতন সৃষ্টির 
প্রেরণা দিয়েছে। আবার পুরাণের কল্পনা ও ভাবাদর্শ যুগে যুগে যে কিভাবে বিবর্তিত 
হয়ে এসেছে তার প্রাতিও ইতিহাসসচেতন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আক্কষ্ট হয়েছিল। সেই 
সঙ্গেই দেখি তাঁর সজীব কৌতুহল পুরাণসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহীসটি 
অন্ধসন্ধান করে ফিরেছে। তাই তার দিতে ধরা পড়েছে-- 


১৯৬ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


পৌরাণিক ধর্ম এরতিহাসিক হিন্দুধর্ম । কালক্রমে হিন্দুর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। 
বৈদিক আর্ধগণ যে সমার্, যে বীতি, ঘষে বিশ্বাস, যে মানসিক প্রকৃতি লয়! 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অনার্ধদের সংঘধে, মিশ্রণে, বিচিজ অবস্থাস্তরে, 
স্বভাবের নিয়মে ক্রমশই তাহ রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে । সেই-সকল নব নব 
অভিবাক্তি নব নব পুরাণে আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়াছে। 

--“আধুনিক সাহিষ্কা', সাকাব ও নিরাকার ১৩০৫ আখিন 
পুরাণের এই নব নব অভিব্যক্তিকে আশ্রষ কবে তীর কল্পনা চলেছে নূন হষ্টির 
পথে। 

ভারতীয় পুরাণ তাঁব চিন্তকে আকৃষ্ট করেছিল দুই ভাবে--এক দিকে পুরাণের 
দ্েবদেবীকল্পন1, অন্য দিকে প্ুবাণবদিত নরন।বীর কাহিনীকল্পন] | এই দুই জাতীয 
কল্পনাই নানা উপলক্ষে ববীন্দ্রসাহিত্যে স্বান পেয়েছে । কেননা পৌরাণিক কল্পনাব 
অন্তরালে কবি “বিশ্বান্ুভূতি,র বিচিত্র বপ দেখেছিলেন । অবশ্ত সেই 'বিশবান্ভৃতি'ৰ 
মধ্যে গুট আধ্যাঝ্িক তব্বেব চেঘে তার অবাধ কল্পনার পীলাই তাঁব কবিম|নস ৮ 
উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল । 
রবীন্দ্রমানসে তথা! তার সাঠিতো পুধাণেব প্রকৃত স্থান নির্ণঘ কবে তাৰ পূর্ণাঙ্গ 
পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃ গ্রন্থ বচনার প্রয়োজন হয়ে পডে। কাবণ বিষষটি 
ত্যন্থ ব্াপক এবং তাব আলোচনার জন্য প্র।জ্ঞনোচিত থক দুর্রি ও স্থগভীপ মনন- 
শক্তির প্রয়োজন । পুবাঁণের এগ জাজিষ সপিস্তাব আলোচনা বতমান নিবন্ধের 
অতিপ্রায়-বহিভূর্ত। অথচ ভাঁগতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে গুবাণের একটি বড়ো স্থান 
আছে। তাই রবীন্দ্রমানসে ভ!বতীঘ সংস্কৃতিব স্বৰপ উপলব্ধি করতে হলে পুরাণে 
উপেক্ষা করা যায় ন!। সেইন্ন্ত এখানে রবীন্দ্রনাথের পুরাণপ্রবণতার বিশেষ কতক- 
গুলি দিক্‌ নিয়ে সংক্ষেপে আ।লোচন1 করা গেল । আশা করা যায় তার থেকেই পুধান 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রমনে।ভ।বের গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে মাতাসিত হতে পারবে। 


চে 
পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে স্পষ্টই দেখা গেছে যে বৈদিক, বৌদ্ধ বা সংস্কৃত কাঁবানাহিতোর 
সঙ্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় যথেষ্ট ছিল । ওই গ্রস্থগুলির বছু গ্নোক 
তিনি তার সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। সেই শ্লোকগুপির সঙ্গে কবি মুল গ্রন্থ বা 
কোনোরকম সংকলন গ্রন্থের সাহায্যে পরিচিত হয়েছিলেন, এ কথা বলা খায়। কিন্ছ 
পুরাণ সন্থন্ধে সে কথ! বলা চলে ন। | অষ্টাদশ মহাপুরাণ বা অবচীন উপপুরাণ, এন 


পুরাপ-প্রসঙ্গ ১৪৭ 


কোনোটির সঙ্গেই কবি পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। পুরাঁণের ছুটি মান্্র 
আংশিক উদগ্বৃতি তাঁর সাহিত্যে স্বান পেয়েছে । একটি ত্রদ্ধাণ্ড পুরাণের 'র্ধ্বপৃর্ণমধঃ 
পূর্ণ) ( ১২৫২৬ ), অন্যটি দেবী পুরাণের ( অধ্য।য় ৪৬ )-- 

প্রাবধাহে! নিবহশ্চৈব উদ্বহ: সংবহস্তথ।। 

বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তঘৈব চ। 

অন্তরীক্ষ্যে চ বহে তে পৃথঙ মার্গবিচারিণঃ ॥ 
কিন্তু এই উদ্ধৃতি ছুটিও মূল গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত বলে বোধ হয় না। প্রথমটি কেশবচন্্র 
সেন-সম্পাদিত 'ত্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক ক্সোকসংগ্রহ* নামক সংকলন গ্রন্থে ( ১৯৭৪) 
উদ্ধৃত অছে। এ গ্রন্থটি রবীন্দ্রন।থের দৃষ্টিতে পড়া বিচিত্র নয় এবং উক্ত গ্রন্থ থেকেই 
কবি শ্লোকাংশটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, এমন কথা মনে করা যায়। আর 
বিশেষ পবিভীঁষা-হষ্টিব্ প্রযো'ছনে কবি দেবী পুরাণেব শ্লেকটি খুজে নিয়েছিলেন ! 
অতএব এই গ্রস্থও কবির পবিচিত ও অভ্যস্ত ছিল না এব শ্লোকটিও স্বতুই তার 
লেখনীতে এসে য।ধ নি। তবে এ সম্পর্কে নিঃস*শয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। 

এই গ্লে।ক দুটি ছাড়া কবি-ব্যবন্ৃত আবও কিছু শ্লোক গকড় পুগাণে দেখা গেছে। 
কিন্ত এই শ্লেককগুণি পঞ্চতম্্, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে ও দেখা যাঁয়, এবং এই নীতি- 
গ্রন্থ গুনির সঙ্গে কবির প্রত্তাক্ষ পরিচয় ছিশ। তাই মনে হয় এ উদ্ধৃতিগুলির আকর- 
গ্রন্থ ভিমাবে কবি গরুড পুব।ণকে ব্যবহ|ব কবেশ নি, গরুড় প্রাণের সঙ্গে কাবির 
কৌঁনে; পরিচয় হিল বলেও জানা যায় না। যাই হক, পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ 
বিভ'গে এই ক্সোকগুণি যথ। নে উল্লিখিত হয়েছে । 
বণীন্ত্রনাথের পুন্নাণভ।বনাব পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোক গুলির গ্ররুত্ব নিতান্ত নগণ্য । 

প্রধানতঃ পুরাখের দেবদেবী কল্পনাই তীর চিন্তকে অধিকার কবে ছিল। তার সাহিত্যে 
ন(না উপলক্ষে তাদেব দেখা গেছে। তাদের সংখ্যাও কম নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে 
শিব বা ক্র, বরক্ধা, বিষুট বা নারাষণ, জগন্নাথ, ইন্দ্র, গণেশ, কাতিক, কুবের, কন্দপ, 
বকণ, বিশ্বকর্মা, বলর।ম, রাঁছু, কলি, শি, পারদ, অঞণ-প্রমুখ দেবত৷ ও দেবকল্প ব্যক্তি 
এবং দুর্গা ব। অন্নপূর্ণা, বা পার্বতী, চামু' লাশী, লক্ষী, সরস্বতী ব্গী, উর্বশী প্রত্ৃতি 
দেবী ও অপসরীর উল্লেখ ও আলোচনা পাওয়া যায়। এদের অনেককেই কবি 
অতিপরিচয়ের ধুলিলিপ্ ওদাশীন্ থেকে মুক্ত করে অপরিচিতের নৃতন বেশে সাজিয়ে 
দিয়েছেন। কখনও তার অধুনাবিস্ৃত প্রাকৃতন পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করেছেন, 
কখনও বা তাঁর উপর আপন চিত্তভাৰ আরোপ করে তাকে অনেকাংশে নৃতন 
রূপে উপস্থাপিত করেছেন। পৌরাণিক দেবদেবী ও পুরাণের কাহিনীকল্পন৷ 


১৯৮ রূবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


রবীন্্রসাহিত্যে কিভাবে রূপ লাভ করেছে এখানে সংক্ষেপে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা 
কর যাক। 


দ্েবকল্পন৷ £ শিব 


পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে তথা ববীন্দ্রবচনায় শিবেব স্থান সর্বাগ্রে । কৰিব সাহিত্যে 
শিবকল্পনা যেমন বিচিত্র তেমনি ব্যাপক । তবে এ সন্বন্ধে আলোচনা! করার আগে 
শিবদেবতার উদ্ভবেব ইতিহাসটি অন্থধাবন কর! প্রয়ো্জিন | অনার্য জনসমীজেই শিবের 
প্রথম উদ্ভব । কালক্রমে আর্ধ-অনার্ধ সংঘর্ষের মধ্য দিযে তিনি বৈদিক সমাজে 
গৃহীত হন এবং বৈদিক দেবতা রুজ্রেব সঙ্গে ধীরে ধীবে মিশে যান। এঁতিহাসিক 
রমেশচন্দ্র দত্ত এই বৈদিক কদরের পবিচয দিযে বলেছেন-_ 
খগবেদে রুদ্র মকত্গণেব অর্থাৎ ঝডের পিতা, অথচ কত্র অগ্রিব বপবিশেষ তাহাও 
বেদে দেখিতে পাঁওয়। যায । আব কুদ্‌ ধাতৃ অর্থে ক্রন্দন কব। বা শব করা, ক্র 
ঝডের পিতা শব্দকাবী অগ্নিবপী দেব। এখন আমব| কদ্রের বৈদিক অর্থ বুঝিলাম 
রুদ্রের আদি অর্থ বস্ত্র । 

--ধগ্বেদের দেবগপ, বষ্ঠপ্রস্তাক১ 
এই টৈদিক রুদ্র ক্রমশঃ প্রবল প্রতাপান্থিত শিবের অঙ্গীভূত হযে তাঁব বন্ধ বিচিত্র 
রূপের অন্যতম বপ বলে স্বীকৃত হলেন। রুদ্র ছাডাও শ্বেব বিচিত্র বিভূতি এক 
একটি বৈশিষ্ট্যব্চক নামের ছারা প্রকাশ পেয়েছে এবং এই পৌখাণিক বপগুণিব 
অধিকাংশই রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বান পেয়েছে । তা ছাডা রবীন্দরকল্পনা শিবকে এমন 
কতকগুলি নূতন রূপে দেখেছে যা পুরাণে প1ওয়া যায় ন। শিবের এই বিচিত্র বপ- 
গুলির পরিচয় দেব(ব আগে দেখা যাঁক আর্ধসমাঁজে শিবদেবতার প্রতিষ্ঠাকে রবীন্দ্রনাথ 
কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন । 


শিবের এতিহাসিক পটভূমি 
আর্ধসমাঁজে অনার্ধ শিবেব প্রতিষ্ঠ। এবং যুগে যুগে তাব ক্রমবিবতনেব ধারা অন্থধাবন 
করে রবীন্দ্রনাথ তার প্রক্কত ইতিহাসটি উদ্ঘাটন কবাব প্রয়াস পেষেছিলেন । কৰি 
লক্ষ কবেছিলেন-_ 
ভারতবর্ষে কটাহে আর্ধ অনার্য নান1 জাতির সশ্মিশ্রণ হইয়াছিল। এক-এক 
সময়ে এক-এক জাতি ফুটিযা উঠিয়। আপন আপন দেবতাঁকে জয়ী করিয়াছিল। 
৯ জরষ্টব্য : নিখিল সেন-সম্পাদিত “প্রবন্ধ নংকলন' ১৯৫৯ | 


পূরাণ-প্রস্ ১০৯ 


***অনবরত বিপ্লবের সময় হিন্দুর প্রতিভা! সমস্ত বিবোধবিপ্রবের মধো আপনার 
এঁকান্ুত্র বিস্তার করিয়! নানা বৈপরীত্য ও বৈচিআ্রোর মধ্যে আর্ধ-অনার্ধের সমস্বয় 
স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল। 

--সাহিত্য" বঙ্গভাষা ও সাহিতা ১৩০৯ শ্রাবণ 
তার অনিবার্ধ ফলস্বরূপ শিব ধীরে ধীরে আর্যপমাজভুক্ত হয়ে পড়েন এবং যদিও 
বৈদিক কালে দেবতন্ত্রে তীর তেমন আধিপত্য ছিল ন! তবু ক্রমশঃ তিনি “এক সময়ে 
অধিকাংশ ভারত অধিকার করিয়া! লইলেন' | “মহার্দেব, “মহেশ্বব" “বিশ্বেশ্বর' প্রভৃতি 
নামগুলির ছ।রা শিবের এই একাধিপত্যই স্থচিত হয়। পূর্বোদ্ধৃত বঙ্গতাষা ও সাহিত্য 
প্রবাদ্ধ দেখি, অন্যান্য দেবতাব তুলনাষ শিবেব প্রীধান্যটি কবি কথাসরিসাগরের 
কাহিনী থেকে প্রমাণ করেছেন। কুমাবসন্তব, কাদদ্বরী প্রস্ৃতি কাব্বেও রবীন্দ্রনাথ 
শিবেব এই সার্বভৌমত্বের ভাবটি দেখেছিলেন । আঁব বৈদিক দেবসমীজজে প্রতিষিত 
হবার জন্য শিবকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, দক্ষযজ্ঞ কাহিনীব মধ্যে কবি সে 
ইতিহাসও সংগুপ্ত দেখেছিলেন । পুর্ষোক্ত বঙ্গভামা ও সাহিত্য প্রবন্ধে কবি প্রমাণসহ 
এগুলির বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন। এব দীর্ঘ কাল পবে পাবন্যভ্রমণের পথে প্র।চীন 
সভাতার ধ্বংসাবশেষ দেখে আর্ধ-অনার্ধ বিবোধেব স্বৃতিটি তার মনে পড়েছে এবং 
তিনি মন্তব্য করেছেন-_ , 

সেদ্িনকার ছন্দের একট] ইতিহাস আছে পুবাঁণকথায়, দক্ষঘজ্ঞে। একদা বৈদিক 
হোমের আগুন নিবিয়েছিল শিবেব উপাসক । 

-_'পাবশ্তযাত্রী' অধ্যায় ৫, ১৯৩১ এপ্রিল 
কিন্ যিনি এবং ধার অন্চচরবুন্দ যজ্ঞ নষ্ট করে বেডায় তিনিই পববর্তী কালে “হজ্ঞেশ্বর" 
নাযে পরিচিত হয়েছিলেন । 

ক্রমশঃ শিবের এই একাধিপত্ হ্রাস পেতে থকে এবং শিবের স্বান অধিকাব করে 
নিতে থাকেন শক্তি । বাংল! মঙ্গলকাব্য গুলি তাৰ অন্যতম নিদর্শন । কিন্তু বঙ্গতাষা ও 
সাহিত্য প্রবন্ধে কবি এও দেখিয়েছেন যে শক্তির চণ্তীমৃত্তি ত্রমশ মাত! অব্রপূর্ণার 
রূপে, ভিথারির গৃহলক্্মী বপে, বিচ্ছেদ'বধন পিতামাতার কন্তারূপে পরিণত হয়ে 
প্রেমভভ্তির আধার হয়ে ওঠেন। দেবতা তখন নেমে আসেন মত্যের মাটিতে | 
ভারত্চন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাই সেই চিত্র ।-_ 

অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প ; কিন্তু অশ্নদামঙ্গল কুমারসম্তবের 

ছাচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌৰী। 


-'লোকসাহিত্য" গ্রাম্যসাহিত্য ১৩০৭ আখ্বিন 


২৪৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতিব ভারতীয় রূপ ও উৎস 


মেই কাবশেই কবিকন্কণচণ্তীব মধ্যেও হরপার্বতীর কোন্দল, কোচ-নাবীদেক্স প্রতি 
শিবের আলক্তি প্রভৃতি কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং এ সম্বন্ধেও ববীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রবন্ধেই 
মন্তব্য করেছেন__'শরতি ইহার মূল নহে, লোকেব কল্পনাই ইহার মুল, দেবতাকে নিজ 
পরিমাণে শির্শীণ-চেষ্টাই ইহাব প্রধান কাঁরণ+। 
এই পুপাণ-কথা উচ্চশ্রেণীব সাহিত্যে মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, গ্রাম্য কবির 
ছডাতেও তার স্থান ছিল। এই ছড়াগুলির মধো পৌবাঁণিক হুবগৌরীর স্থান যে 
কোথায ছিল তা বিবৃত কবে ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-- 
হবগৌবীসন্বন্ধীয় গ্রাম্যছভাগুলি বাস্তব ভাবের । ' সেই-সকল কাব্যে জামাতাব 
নিন্দা, স্ত্রীপুকুষেব কলহ ও গৃহস্থাপির বর্ণন! যাহা আছে তাহাতে রাঁজভাব ও 
দেবভাব কিছুই নাই, তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিবেব প্রাত্যহিক দৈন্য ও 
্ুদ্রতা সমস্তই গ্রতিবিদ্বিত। ভাহাতে কৈপাপ ও হিমালয আম।দেব পাঁনাঁপুকুবেব 
ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইফ।ছে, এবং তাহাদেব শিখবরাঁজি আাঁদেব আয- 
বাগানের মাথা ছ।ডাইযা ঠিতে পাবে নাই । 

-_'লোকসাহিত্যু" গাম/সাহিত্য ১৩৫ আঙ্িন 
তবে বাংলাদেশের এই ভাবদৈগোব দিণে যে শিব পানপুকুরের ঘাটে" নেমে এসে- 
ছিলেন, জাতীষ চিন্তেব জডঙামু্তর ঙ্গে সঙ্ষে তিনি তাব পুব প্রতিষ্টা ফিবে পেতে 
থাকেন। আধুনিক যুগেব প্রথম খার্তীবহ ঈশ্থৰ গুপ্তের কবিতার মধোই তার আভাস 
দেখা দিতে শুক কবে। তিনি লিখেছেন-_ 

জগু৬ব অধীখর মহেশ্বর হন। 
জগতের অন্থুবা গ্লা নিলে নাবায়ণ ॥ 
ভযে অভেদ তাবা শাস্ত্রে শুনি তাই। 
বাক্বিক আমাতে সে দেবজ্ঞান নাই ॥ 
তথাপিও শশিখণ্ড ভূষণ ধাহাব। 
সদাই অচল! ভক্তি তাতেই আ[ম়াব ॥ 
মহাযোগী জো।তির্ময যোগে অল্লবত। 
কান্গেই তাহার গ্রেষে মন হয ₹৩॥ 

--দিশ্বরচত্্ গুপ্ডের খ্রস্থাধলী' ( বহুমতী ), মনের গুতি উপদেশ, পৃ ৪১ 
এখানে দেখি কবি ঈশ্বর গপ্ত 'মহেগ্বব'কে 'জগতের অধীশ্বর বূপেই দেখেছেন এবং 
তাকে 'দেবজ্ঞানে' তক্তি করতে না পারলেও 'মহাযোগী” শশিভূষণ শিবের কল্পনামম্ন্ধ 
মৃত প্রতি তার “অচলা ভক্তি” নিবেদন করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে রবীন 


পুরাণ-প্রসঙ্গ ২৩১ 


মনোভাবের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল দেখি। দেবতা শিব তার পূজা পান নি, কিন্তু 
শিবের বিচিত্র লীলাবপেব প্রতি গুপ কবি তাঁর হৃদয়ের অর্থ উজজীভ করে দিশেছেন | 
তবে শিবেব বিচিত্র বূপ রবীজ্ুন।থেব হাতে বিচিত্রতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । শিবের 
এই বিভিন্ন কপ ববীন্দ্রক্্পনায় কিভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, এবার একে একে ভাব 
পবিচয নেওয়া যাক। 


শিব 


গ্রম্থ চৌধুবীকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ এক সমযে জাঁনিয়েছিলেন__ 
দবাব ভযে চাদ সদ্বাগর শিবকে ছেডে হাব মেনেহিল, আমি কিন্ধ শিবকে 
ছ।ডব ন1!। আমব শিব সকল জগতের । 
-- চিঠিপত্র" ৫, পত্র-৮৭১ ১*২৮ কাঠিক ১৮ 
“শব অর্থে মঙ্গল এব" এই মঙ্গলবপী শিবেব সাধনাই কবিব আজীবনের সাধনা । এই 
দিক থেকে কবি নিছেবে শৈব ববি কাপিদাসেব 'পথেব পথিক" ( "কালেব যাত্রী; 
১৩৩৯) কবিব দীক্ষা ) খপে ঘোষণ] কবেছেন। তাহ বধীন্ছপাহিত্যেব শিব বর্তো- 
ভাবে পৌরাণিক শ্বি নন, তিনি অনেকা'শে কাঁলিদাসেব কল)াখভাবণাব দ্বারা 
ভ।বিত। তাহ ক্মাবসভ্তত্বব প্রেসাদশ যে মঙ্ষণাভাবনা মন্ুস্থাহ আছে, যাকে বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে এক।ধিকবাব কবি ব্যাখা। কবেছেন ও ভাব প্রতি সম্রদ্ধ সমর্থন জা।শিষেছেন, 
ব্তি গতভাবেও তিনি তাবই অন্রসণ করেছেন । পেশ্চিম-যাতীব ডাষারী'তে দেখি 
নবনাবীব প্রেমসন্বন্ধ বিচ।ব "পতে বসে 9 ক ব বুমাবসম্তবেখ €ব-পাঁবতীব শুভমিশ্নেব 
কথ! ভুলতে পারেন নি।-- 
পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্ায , নাবীব প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই 
গুবে সুর মেলানো । নাবীর প্রেধে আঁর-এক স্বও বাঁজতে পারে, মদনধনর 
জ্যায়ের টংকাঁর--সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সংগীত । তাতে তপস্তা ভাঙে 
শিবেব কোধানল উদ্দীপ হয | নাবীর প্রেম যেখানে এই বিরোধের সমন্বধ করে 
দেষ, পুরুষেব শৃক্তিকে যখন মে - * কবে না, তাঁকে স্বন্দর কৰে তৌলে-- ' 
ভোগবতীর জলে ভূবিষে দেয় পা, স্থুবধুশীর জলে স্গান কবাধ__তখন বৈরাগোব 
সঙ্গে অন্ুবাগের, হবের সঙ্গে পার্বতীর, শ্ুভপরিণষ সার্থক হয়। 
-_-পশ্চিষ-মীত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৩ 
তাই পরিণত বয়লে "স্থল? (১৩৩৬) প্রেমকাব্যে কবি ষে প্রেষের আবাহন করে- 
ছিলেন, ডাও কালিদাসের কল্যাণভাবনার দ্বারা পরিক্রত।--. 


২৪২ রবীন্জসংস্কৃতির ভারতীয় ব্ূপ ৪ উৎস 


ভল্ম-অপমানশয্যা ছাভে। পুষ্পধনু, 
কুত্্রবহ্নি হতে লে! জলদি তন্থু। 
মহুয়া, উদ্জীবন 
কবির কল্পনা অন্থধায়ী শিব রুদ্রর্ূপে অকলাযাণকে ধ্বংস করে প্রেমকে উজ্জীবিত 
করেছিলেন, যে প্রেম ভোগাতিশায়ী। তাই যোগীশ্বর শিবেব অন্তরালে কৰি এক 
প্রেমিকের কলাণময় মৃতিকে প্রত্যক্ষ কবেছিলেন এবং বলেছিলেন-_ 
হে শুষ্ক বন্ধলধাবী বৈব।গী, ছলন] জানি সব, 
সুন্দরের হাতে চাও আণন্দে একান্ত পরাভব 
ছদ্মবণবেশে । 
বাবে বাবে পঞ্চশবে 
'্গ্িঃ নে দগ্ধ কবে 
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি খাঁরে বাবে বাচাইবে শেষে। 


ভগ্ন 'তপস্তার গব মিলনেব বিচিত্র সে ছবি 
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈবৰী, 
আমি সেই কবি। 
_'পুরবী' তপোভঙ্গ ১৩৩* কাতিক। 
এই মিলনেব ছৰি কৰি বিশ্বপ্রকৃতিতেও প্রতিফলিত দেখেছিলেন__ 
পূর্ণ-চটাদ হাসে আকাশ-কোলে। 
আলোক-ছ।যা শিব-শিবানী নাগবজলে দোলে। 

-_মহ্যা", সাগরিকা ১৯২৭ অকটোবর 
এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যাষ রবীন্দ্রন।থের শিবকল্পনা দেবতাকে আশ্রয় কবে 
দুরে সরে থাকে নি। তা মানবপ্রক্তি তথ বিশ্বপ্রকৃতিধ সঙ্গে একই মঙ্গলমিলনের 
হৃত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল । এইখানেই রবীন্দ্রনাথেব শিবকল্পনার বৈশিষ্ট্য । 


অর্ধনারীশ্বর 


হরগৌরীব মিলনের বহু বিচি ছবি ববীন্দ্রপাহিত্যের নানা স্থানেই বিকীগর্ণ হয়ে 
আছে। তার মধ্যে অতেদাঙ্গ অর্ধন।শীশ্বর মু্তির কল্পন1! কবিকে মুগ্ধ করেছিল 
সমধিক । নরনীর বিশুদ্ধ প্রেমাদর্শের উপরে এই অর্ধনারীশ্বর ভাবনার প্রতিষ্ঠা । তার 
ধর্ম-উপদেশের মধ্যে প্রথম এই ভাবনা ম্পষ্ট রূপ প্রতিগ্রহ করে। তিমি বলেছিলেন-_- 


পুরাণ-প্রসঙ্গ - ২৩ 


প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন 
_বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জন, ঘষে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দজ্রান্গ ও 
কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়তসামগ্রস্তের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
সত্য ও স্বন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাহারা প্রথম হইতেই শেষ পর্যস্ত সকল 
দিকে সেই বৃহৎ সাঞগ্স্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও 
শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল এবং শিব ও শক্তির 
বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাহার] বুঝিয়াছিলেন । 
ধম ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রঙায়ণ 
এ স্থলে কৰি সমাঁজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ঘষে অর্ধনাঁরীশ্বর ভাবনার প্রতিষ্ঠা কবেছেন, 
পরবর্তী কালে তিনি তাঁকে দেশের বহর পরিধিতে টেনে নিয়ে গেছেন । 'প্রবৃন্নিকে 
উৎসার্দিত-করা বৈরাগাকে কবি কোনোদিনই সমর্থন করতে পারেন নি। তাই আনু 
চার অধ্যায় উপন্তাসে ইন্দ্রনাথের উক্তিরূপে কবি লেখেন_ 
দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনাবীশ্বর-_মেয়ে- পুরুষের মিলনে তারি 
উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ করো ণ1। 
চার অধ্যায়" ১৩৪১, প্রথম অধ্যায় 
£চিত্রা কাব্যের সুচনাতে দ্বেখি কবি এই ভাবনাকে মনোঁজীবনের নিগুঢ রহস্যের 
গভীরে নিয়ে গেছেন এবং আপন অন্তরতম জীবনদেবতার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন-__ 
আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্মনক্ষত্রের মতো, সে 
আমারই বাক্তিত্বের অতি ।-.*তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে,'' এই 
সংকল্পসাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে ।*-'পদে পদে 
তার সঙ্গে রফা করে তবেই ছুয়ে যোগে স্পষ্ট । এ যেন অর্ধনারীশ্ববের মতে! 
ভাবখান]1। 
চিত্র” শুচলা ১৩৪৯ 
এখানে অধনারীশ্বৰ ভাবনার এই প্রয়ে।গটি যেন অভিনব তেমনি সার্থক । 
এই পৌরাণিক কল্পনাটিকে কৰি মে ন৭ সময়েই গুরুতর সামাজিক ব1 রাজনৈতিক 
সমস্যা কিংবা উচ্চভাবের দার্শনিক তত্থের প্রসঙ্গেই স্মরণ করেন, তা! নয়। এই 
অর্ধনাবীশ্বর ভাবনাটি কখনও বা কবির স্মিত কৌতুকের স্পর্শে সরস ও উজ্জ্গ হয়ে 
ওঠে। তাই একই লেফাফায় প্রেরিত প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা! দেবীর পত্র পেকে 
তিনি প্রসন্ন কৌতুকের স্থরে লেখেন-_ 
অভে্য দাম্পত্যে ছুইকে এক করে দিয়ে চিঠিতে তুই যে অর্ধনাবীশ্বরের অক্ষরমুণ্ি 


২০৪ রবীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উতধ 


প্রকাশ করেচিন আমি তাঁর তাবিফ করচি নে, কিন্তু ভাঁকটিকিটের হিসাবের 
থাতায়, তুই যে চারকে ছুই করে সেরেচিন এই ছুর্দিনে সুগৃহিণীমাত্রেরই পক্ষে 
সেট! দৃষ্টাত্তস্থল। 

--“চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৫, ইন্দির। দেবীকে লেখা, ১৩২৬ অগ্রহায়ণ ২১ 
কখনও বা! সাধারণতাঁবে ছুটি বিষয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বোঝাবার উদ্দেশ্টে তিনি 'অর্ধ- 
নারীশ্বর' এর উপযাঁটি ব্যবহার করেন। তাই কীর্তন সম্বন্ধে মন্তব্য করে তিনি 
বলেছেন-_ 

কীনে, বাঙালীর গানে, সংগাত ও কাব্যের যে অর্ধন।রীশ্বর মূত্তি, বাঁঙীলীব অন্ত 
স।ধারণ গানেও'*'সেই ধুগলমিলনের ধারা। 

--“দংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা১ . রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপ কুমার-৩ 
তবে “অর্ধনারীশ্বর' কল্পন।টি যে বিশেষ তাৎপধে উদ্ভ।গিত হয়ে কবির কাছে ধরা 
দিয়েছিল, তা হল তাব সৌন্দর্যমণ্ডিত এধর্ষের মু্ঠি | "হাই তার মতে 

অ।মাদের পুরণে শিবের মধ ঈশ্বরে দবিদবেশ আর অনপূর্ণ|য় তার এন, 
বিশে এই ছইয়ের মিলনেই সন্দা। শিপ ভক্ত কৰি কালিদ[সেব দোহ।ই পেডে 
সেই যুগলকেই আমাদের অকল অগ্।নের শন্দীতে আখ।হন করব ধারা 
বাগর্থাবিব জম্প কৌ” ধীদের মধো অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যপীপা। 
+ --'গহথ ও পথের প্রান্তে", অধ্যায় ৪৭, ১৯৩* ফেরুআরি 
বলা বছুল্য 'বাগর্থীবিব সম্পৃক্ত? হরপার্বতীকল্পনার মধ্যে অর্ধনাবীপ্বব তবনার মূল 
নপটি নিঃসন্দেহে প্রতিপিত হত্েছে। 


নীলকগ্ 


খিবেব এইবমৃতিকে কবি আবাংন বরে নিলেও তার যে রূপেব প্রচ্চি তিনি তার 
অগ্ঠবের অথ নিবেদন করেছেন তার পরিচয় দিয়ে কবি বলেছেন_- 
য'কে বিশ্বাস করেছি আদর করেছি সে বিন! কারণে ফণ। ধরে উঠেছে তাই বলে 
নসর পুজো! দিতে ছুটব না। আমি যে শিবের পুজারি তার জটার পাঁকে পাকে 
সাঁপ থাকে বাঁধা, কণ্ঠে মিলিয়ে যায় বিষ । 
--“চিঠিপত্র' ৯», পত্র-২৪৭ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা, ১৯৩৮ ডিসেম্বর ১৬ 
এখনে কৰি যে শিবের পূজারী তিনিই পুরাণবণিত 'নীলকণ্ঠ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
করন! পুরাঁণের এই বর্ণনাতেই থেমে থাকে নি। তিনি এই নীলকণ্ঠ রূপের মধ্যে 


১ শান্তিনিকেতন : ১৯২৬ ডিমেঙ্বর ৩১। প্রবাসী ১৩৩৪ কাঠিক 


পুরাণ-প্রসঙ্ক ২৪৫ 


জগতের একটি বৃহৎ সত্য নিহিত দেখেছিলেন। তিনি বলেছিশেন-_ 
মত্যের একটি সুষমা আছে। কিন্তু এই ন্যম(টা বৈষমাকে বাদ দিষে নদ-_ 
বৈধমাকে গ্রহণ কবে এবং অতিক্রম করে-_-শিব যেমন সমুদ্রমস্থনের সমস্থ বিষকে 
পান কবে তবে শিব। 

-- আত্মপবিচয়* অধায় ৩, ১৩২৪ আশঙ্িন-কাঠিক 
নীলক্ঠকে কবি যে একটি বৃহৎ ভাঁবাদর্শেৰ পবিমগ্ডলে দেবতা ঝানিণ মানবের 
শ।গালের খাইবে নির্বামিত ধরে বেখেছিলেন, তা নশ। সকল মাভষেব অন্যবাত্মার 
মধ্যে তিনি বিষকে নিঃশেষে পবিপ।|ক কণা এই নীপলকণেণ অস্তিত্ব গ্রতা * কবে- 
ছিলেন । তাই বিশেষ প্রত্যযেব সঙ্গে ঘোব 1 কতোছিশেন-- 

মাচষ আপনার চেষে আপনি বড়ো, পেইলন্যে মানষ মৃত্যুকে ঘঃখকে ক্ষতিকে 
অগ্রাহ্‌ কবে পাবে। মান্বেব মেই খডোব সঙ্গে মাচ্ষের ছেোটোব নিয় 
সংঘাঁতে যে ছুঃখ জন্নাচ্ছে সেই ভঃখ পান করছেন কে?" সেই বডো, শে” শিব। 
_ শুই খুষ্টব্ম ৯২৪ টি সনবন ২০ 
পুরাণের শীলকণ্ঠ দুঃখ বেদনার উধ্বে নিবিকাবকপে বির।জমাণ | কিন্তু ট নিষদেব 
আনন্দমন্ধে দীক্ষিত কবিন দৃষ্টিতে ইনি আনন্দমন্ | 
সর্পেব ফণ।, হশাহলেব শীলদ্বাতি বাহিব হইতে দেখিযা আমবা শিবকে দুণ্থী মনে 
কবিতেছি, কিন্তু তাহার জট।জাপেব মধ্যে প্রচ্ছন্ন চিবশে।ও অমৃতনিশ্তান্দিশী পুণা 
ভাগীবখীর আনন্দ কলে কি শুন1 যাইতেছে না? 
তাই-_ 
যাহ।র প্রাণেব মধ্যে অমৃত ও অ ,ন্দেব অনন্ত প্রবণ, এ৩ হলাহল এত অধ্ঙ্গল 
তি'নই যদি ধারণ বখিতে ন। পাখিবেন তবে আব কে পাঁণিবে। 

-- আলোচনা”, ধর্ম একটি রাগক ১২৯ চৈত্র 
প্রথম জীবনে কবি শিবের এই যে ৰপ দেখেছিলেন তাব মেই দৃষ্টি আজীবন অপরি- 
বতিত ছিল। তীাব সাহিত্যেব নানা স্থান সে পারিচষ বিকীর্ণ হযে আছে। তাই 
শেষ জীবনে আনন্দের স্ববপ বোঝাবার জ্ত তিনি এই ভাবাদর্শটি ম্মরণ করে বলেন--_ 

যথার্থ আনন্দই সমস্ত ছুঃখকে শিবেব বিষপানের মতে অনাযাসে আত্মলাৎ করিতে 
পাবে। 
--'সাহিত্যেৰ পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জৈ/ 


২০৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


মৃত্যুঞ্জয় 
দুঃখের বিষকে যিনি অনায়াসে আত্মসাৎ করেন তিনি মৃত্যুকেও জয় করতে 
পাবেন। তিনিই পুরাণের মৃত্যুঞ্জয় । রবীন্দ্রনাথ শিবের এই মৃত্যুজযী রূপ দেখে 
বলেছিলেন_- 
মরণের রঙ্গভূমি শ্শানের মধ্যে তাহার বাস, তবু নৃত্য । মৃত্যুত্বূপিনী 
কালী তাহার বক্ষের উপর সর্বদা বিচরণ কবিতেছেন, তবু তাহার আনন্দের 


বিরাম নাই। 
--'আলোচনা", ধম . একটি রূপক ১২৯০ চৈত্র 


“কালান্তর গ্রন্থেব অন্তর্গত ছোটো ও বডো প্রবন্ধেও (১৩২৪ অগ্রহায়ণ ) কৰি 
দেশের বাজনৈতিক ও সামাজিক পবিস্থিতি দেখে এই মৃত্যুঙ্গয়ী দেবতাঁব শরণাপন্ন হয়ে 
বলেছেন, 'ছুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদেব সহায় করিতে 
হইবে, 'তবে মৃত্বাঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন? | 


ক্র 


শিবেব এই মুত্াজরী আননাময় বপের পশ্চাতে কিন্ধ আছে তাব ভদ্ংকব রুদ্র রূপ । 
তিনি ঠাঁব ললাটের নেত্রবহ্িতে সগ্রস্ত পাঁপ, সমস্ত অকল্যাণকে নিঃশেষে দগ্ধ 
করেন। তাই শৈৰব কবি ববীন্দ্রনথ তাঁব সাহিত্যে কদ্রেব আঁবাহন করেছেন 
এবং বৈশাখের কুদ্র রূপেব প্রতি আপন পক্ষপাঁতিত্বেব পবিচষ দিয়ে হেমন্তবাল। 
দেবীকে এক পত্রে জীনিয়েছেন__ 
আমার কাব্যে কদ্রদেবের এত বেশি অবতারণ! দেখতে পাও তার কারণ রৌত্রেই 
আমার চিত্তের অভিষেক--কদ্রের তাপতপ্ত লল।টের তৃতীয় নেত্রেরই দীপ্তি 
বিগলিত করেছে 'আমার কাব্যধারাকে । 

- “চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১৩৭, ১৯৩৪ এপ্রিল ২ 
ভাই পাপ ও অন্যায়ের বিনাশকর্তারূপে কবি বারে বারেই তার লাহিত্যে কদ্রকে 
আ'হবান জাঁনিয়েছেন। বর্তমানের বিকারগ্রন্ত জড় সমাজকে লক্ষ করে তিনি 
বলেছেন-__ 

কদ্রদেব বজ হাতে আমাদের অনেক কালের পাপের হিসাব লইতে আপিয়াছেন, 
''মিধ্যা লিখিতে পারি'''চোখে ধুলা দিতে পারি, এমন কি নিজেকে ফাকি 
দেওয়াও সহজ, কিন্তু তাহাকে তো ভুল বুঝাইতে পারিলাম না। 

»দাহিতা' সাহিত্যপরিধৎ ১৩১৩ চেঙ্ত 


পুরাণ-প্রসঙ্ ২০৭ 


কালাস্তরের অন্তর্গত ছোটো! ও বড়ো প্রবন্ধে ওই একই প্রয়োজনে তিনি কুজের প্রলয়- 
রূপকে স্মবণ করেছেন। তবে কুত্রতাই কদ্রদেবের চরম প্রকাঁশ নয়। অনলস কর্মের 
দ্বারা সমস্ত বাঁধাকে অতিক্রম করতে পারলে কদ্রেরও প্রসাদ পাওয়া! সম্ভব । তাই 
কবির বিশ্বাস যে কর্মের দ্বারাই আমাদের “অপরাধমে চন হইবে, বাঁধা জীর্ণ হইবে, 
দেশের ভবিতব্যতার রুত্রমুখচ্ছবি প্রতিদিন প্রসন্ন হইয়! আদিবে। “কালান্তর" গ্রন্থের 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবন্ধেও তিনি অন্বপভাবেই আশ্বাস দিয়েছেন যে অন্ুতগ্ত প্রায় শ্চিন্তের 
দ্বারাই রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ করা যাবে। কুদ্রের এই প্রসন্নমূতি কল্পনার প্রসক্ষে 
উপনিষদের 'কদ্র যন্ত্রে দক্ষিণৎ মুখং*"*উত্যাদি বাণীর ( শ্বেতা- ৪২১ ) কথা অনিবার্ষ 
ভাবেই মনে পড়ে । তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কুত্রের সঙ্গে পৌরাণিক 
রুদ্রেব গ্রভেদ ঘুচিয়ে ভয়কে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছেন। 

কবি বহিবিশ্বের কর্মক্ষেত্রে রুদ্রকে আহ্বান জানালেও মান্থষের মানসলেকে ই 
তাব প্রকৃত অধিষ্ঠানভূমি বলে মনে করেছেন। তার চোখে তাই মানষের গড় 
চেতনার মধ্যে নৃতন বৌধের আঁবি3ভাব হয় রুদ্রৰপে ।-+ 

অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্ঠিময় মাধুর্ন-আননটা পাতা ছিল, সেটাকে 

হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? 

'এখন থেকে দ্বন্দের ছুঃখ, বিপ্লবের আলোডন। 

--'আত্মপরিচয়', অধায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কাঠিক 
বে এই কুদ্রদূপের অন্তরালে নিতারূপে শিব যে বিবাজিত সে আশ্বাম কবি কখনও 
ভোলেন নি। তীর দৃঢ় বিশ্বাস--এ সমস্তকে অতিক্রম করে যিনি শিবং তিনি আছেন, 
( 'ভারতপথিক রামমোহন রায়” অধ্যায় "১ ১৩৩৫ ভাদ্র )। 


মহাকাল 


এই ক্ুদ্রেরই এক নাম তৈর্ৰ বা কালভৈরব। কখনও বা1 তিনি মহাকাল। 
পুরাণের মহাকাপ রুদ্রূপে দেখা দিলেও তার আর একটি তাৎপর্য ও আছে। বৃহৎ 
কালপ্রবাহ, যার আদি অস্ত নেই, তিণিং মহাঁকাল। তাঁকেই রবীন্তরনীথ কখনও 
বণেন কালের অধীশ্বর' কখনও বা “কালের রাখাল” ( পূরবী” তপোভক্ক ১৩৩০ 
কাতিক ১। আবার তার দৃষ্টিতে এই মহাকাল হলেন নিরপেক্ষ বিচারক; তার 
হাতেই বিচারের অমোঘ ন্তায়দণ্ড। প্রান্তিক” কাব্যের একটি কবিতায় কবির এই 
দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। “একালের ম্মাত্ধাতী মুঢ় উন্নত্ততা? ও 
“বিকৃতির কতূর্য বিদ্রপ+ দেখে তিনি প্রানী জানান-” 


২০৮ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস্‌ 


মহাকালপিংহাঁনে- 
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাঁও, শক্তি দীও মোরে, 


কে মটর আনে]1 বজবাণী। 
- প্রান্থিক', ১৭-সংখ্যক কবিতা, ১৯৩৭ ডিসম্বব 


এই মহাাকাঁলেরই বৃহৎ অচঞ্চপ ক্বপটি আবাব কবি এক বাদল দিনের বর্ণনাষ ধরে 
দিযেছেন।_- 
বাদলাৰ দিন মেঘদতের দিন নষ, এ যে অচলতাব দিন-- চঞ্চল কালেব গ্রবগ 
বপ দেখছি নে বটে কিন্তু অচ্চশ দেশের বৃহৎ বপ দেখা যাচ্ছে শ্য।মকে 


দেখলুম না কিন্থ শিবের দর্শন যিশল | 
--গথে ও পধেব প্রান্ত অধ]াষ ৩৮ ১৩৩৬ আবিন 


স্প্ভঃই চঞ্চল কাল' বশতে তিনি এখানে কালী অর্থ|ৎ শ্তামাকে বুঝিখেছেন এন" 
সমস্ত পবিবঙ্নের অতীত যে মহ|বাল তণকেই এখান অচঞ্চল দেশ? কাপ বর্ণনা 
করেছেন। ভাব এই ভাবটিই মগ্ত পপ্ণপ্রক্ষিতে স্দ্টতৰ হয়ে উঠেছে এপটি 
কবিতাষ ।-- 

কালীরে বহে বঙ্গে ধবি শুভ সহকাণ, 

বাধে গা ভাবে কালো বুলুষ জান। 

_ণ বিশেষে মোহানা ১৩5 কাতিক «| কাঁনীপুজ 
মে'হানা কবিন্টাটি মে তাবিখে বচিত হয সেটি ছ্শি কাশীপুজান দিন | কবি স্বযং 
সে কথ! উদ্লেখ করেছেন | এব থোক বোঝা যাঘ উপবেব পংক্তি' ছুটি বচনাব সময 
কাপীপুজ[ব তাত্পর্যটুক তার মনে বী এক অপুর ভ।ব।পর্শেব সঞ্চার বল্বছিল। আব ব 
উপরে উদ্ধূত পথে ও পথের গ্রান্তে? গ্রন্থের পঙ্!শটি এবং এই মে|হাঁশা কবিতা] 
ব্চনাব ক!ণগণ ব্যবধান বেশি নয । আমারদেখ পক্ষে লক্ষিতব্য এই যে এ দুটিব মধ্যে 
ভাবগত বাবধানও খুবই কম। প্রথমটিতে কাণের চঞ্চল বপটিকেই বড়ো কবে 
দেখানো হয়েছে । সে-বপের কষ্চত্বও যে কবির মনে জাগ্রত ছিল তা বেবা যাক 
'।ম। শকের প্রযোগেব ছারা । পক্ষান্তরে মহাকালের ( দেশবপে বণিত ) 
অচঞ্চলতাই এখানে বর্পাব বিষয়। আর মোহান। কবিতায় দেখানো হযেছে খণ্ড 
কালের কালো কলুষ ৰূপ এখং মহাকালের নিষলুষ শুভ রপ। অর্থাৎ, কবিব দৃষ্টিতে 
কালী বা শ্যাম] হচ্ছেন চঞ্চল ও কলুধিত খগুকালের প্রতীক ১ আর শিব হচ্ছেন অচল 
শুভ্র অখণ্ড মহকালের প্রতীক । 


পুরাপণল্প্রসঙ্গ ২৯৯ 


ভোলানাথ 

শিবের আর এক পরিচয় তিনি ভেলানাথ। তবে তার এই রূপ পুরাণে দেখা যায় 
নি। এটি বিশেষভাবে বাঙালী কল্পনার ক্টি। ববীন্দ্রসাহিত্যে কিন্ত ভোলানাথের 
একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ স্থান আছে। কবি তাঁব পরিচয় দিয়ে বলেছেন-- 

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্য এমন 

খাপছাড়া।''ভোল।নাথ, আমি জানি, তুমি অন্তত! জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত 

বপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়! দাড়াইয়াছ। একেবাবে হিসাঁবকিতাব 

নান্ত।নাবুদ করিয়৷ দিষাছ। 

বিচিত্র প্রবন্ধ', পাগল ১৩১১ শ্রাবণ 
কবি নিজে এই 'ভোলনাঁথেব চেল” হতে চান , আব এই ভোলা-মন্ত্রেট দেশে তরুণ 
সম্প্রদায়কে দীক্ষিত করার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন-_ 
ভোলান।থেব ঝেলাঝুলি ঝেভে 
ভুলপগ্রলো সব আন্‌ বে বাছ।-বাঁছ 
আষ প্রমন্ত, আয বে আমাব কাচা। 

-_ 'বলাকা” ১-সৎখাক কবিতা ১৩২১ বৈশাখ 
ভোলানাথের নামটি আমাদের স্রপবিচিত হলেও কৰি তীর যে পৰিষিষ দিষেছেন তা 
আমদের কাছে সম্পূর্ণ নৃতন। তবে ভাব শিশু ভোলানাথ” কবো (১৯২২) এই 
বপকল্পনাব শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে । তিনি লিখেছেন-_ 

ওবে শেপ শিশু ভোল।নথ, 
তুলি ছুই হাত 
যেখানে কবিস পদপাত 
বিষম তাগুবে তোর পণ্ডভভওড হয়ে যায় সব; 
আপন বিভব 
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে . 
প্রলয়ের ঘূর্ণ-১.৮শারে 
চুণ খেলেনার ধুলি উড়ে দিকে দিকে; 
আপন স্ষ্টিকে 
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস অনগল, 
খেলাবে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা -শৃঙ্খল। 
--"শিশু ভোলানাথ” শিশু ভোলানাথ 


চে 


২১৩ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভার্তীম্ব রূপ ও উৎস 


এখানে মানবশিশুব সঙ্গে দেব-ভে।লানাথ অবিরোধে মিলে গেছেন। কবির এই 
দেহরসার্ধ দেববন্দনা তুলনারহিত। 
এই ভোলানাথকেই তিনি অবার “পাঁগল' আখা। দিযে বলেছেন--“পাগল শব্দট! 
আমাদের কাছে দ্বণাব শব নহে। খেপা নিমাইকে আমর খেপা বলিয়। ভক্তি করি, 
আমাদের খেপা-দেবত। যহেশ্বর | কৰি তার এই খেপা দেবত।কে হৃগ্টির আদ্দিতে 
টেনে নিয়ে গেছেন এবং পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই মন্তবা করেছেন-_- 
এই স্থৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাই-কিছু অভাবশীয় তাহা খামখা 
তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন।-তিনি কেবল নিখিলকে নিয়মেব বাহিরের 
দিকে টানিতেছেন।-* আমাদের এই খেপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে 
তাহা নহে, স্থট্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহ্বহ পাগিষাই আছে, আমরা ক্ষণে 
ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরংই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, 
ভালোকে মন্দ উজ্জল কবিতেছে, তুচ্ছকে অভ।বনীয় মূলাবান কবিতেছে । যখন 
পরিচয় পাই তখনই রূপেব মধ্য অপবপ, বন্ধনেব মধো মুঞ্ডিব প্রকাশ আমাদের 
কাছে জাগিয়া উঠে । র্‌ 
_'বিচিত্র গুধন্ধ", পাগল ১৩১১ বণ 
সষ্টিতত্বের এই খ্-পূর্ব ব্যাখ্যা কেবণমা ত্র রবীন্রন'থের কাছেই প্রত্যাশিত । 
নটরাজ 
ভোলানাথেরৰ এই খামখেবাপি লীপাই বৃহত্তব পটভূমিতে হম ও স্থন্দবতব হয়ে 
রূপলাভ করেছে নটরাজ্জ কল্পনীষঘ। পৌরাণিক নটবাক্গ শুলেন নৃত্যপর শিব। 
তার পদপাতে একদিকে স্থষ্টি এবং অন্তদ্দিকে প্রলয়ের ক্রিয়া চলে। জীবজগতের 
তিনিই অধিপতি । রবীন্দ্রন।থের কল্পনায় তিনি খিশ্বব্রদ্ধাত্ডের অধীশ্বর । প্পরভাত 
সুগীত” কাব্যের মহাস্বপ্র কবিতায় কবি লিখেছিলেন-- 
পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন, 
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহনি স্বপন । 
বিশাল জগৎ এই প্রকাণ্ড স্বপন সেই, 
হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিদ্বের মতন । 
ওই কাব্যেরই স্ৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কবিতায় তিনি তাকে হি ও প্রলয়ের দেবতারপে 
কল্পনা করেন । এর কিছুকাল পরে পরিণততর কল্পনায় তিনি লেখেন--- 
হায় শল্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে, সংসারে মহাপুণ্য ও 
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মহাপাপ উৎক্ষিপ্ধ হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের, জড় হস্তক্ষেপে ষে 
একট] সামান্ততার একটানা আবর্ণ পড়িয়া যায়, ভালো মন্দ চয়েরই প্রবল 
আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে 
অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত অরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও 
স্থট্টির নব নব মূতি প্রকাশ কবিয়া তোল। 

-_-বিচিত্র প্রবন্ধ", পাগল ১৩১১ আবণ 


এখানে তিনি নটরাঁজকে এই জগতের শ্রষ্টাৰপে, তার প্রাণচাঞ্চল্যের উৎসরূপে 
দেখেছেন । "তবে তার 'নটবজ" নাটাকাবাখানিতেই বোধ হয় তর এই বন্ধন! 
পরম পবিণতি লাভ করেছে । সেখানে তিনি নটরাঞ্জকে বিশ্বরদ্ধাণ্ডের িয়ামকবপে 
দেখেছেন এবং ভেবেছেন এই বৃহৎ বিশ্ব তীব নৃত্যের ছন্দেই বাঁধা । তাই তাঁর নটরাঁজ- 
বন্দনায় দেখি তিনি বলেছেন-__ 

নৃত্যে তোমার মুক্তিব বপ, নুত্যে তোমার মার।। 

বিশ্বাততে অণুতে অণতে কাপে নুত্েব ছায়া । 

ভামীব বিশ্ব-নাচের দোলা 
বাধন পর।য় বাধন খোলাষ +*- 


নৃত্যের বশে স্ুণ্দর হল বিব্রোহী পরম।ধু; 
পদযুগ ঘিরে জ্গোতি-মঞ্তীরে বাজিল চন্দ্রভান্থ। 
৩ব নুতোোব প্রাণবেদনায় 
বিবশ বিশ্ব জাগে চ্তনায়, "" 
সুখে দ্বখে হয় তরঙ্গময় 
তোমার পরমা নন্দ | 
_-'নটবাজ' ১৩৩৪, নৃত্য 
অগু-পরমীথুর মধ্যে ধার প্রকাশ, চন্দ্রভাগর মধো- বৃতস্তর জ্যোতিষ্কমঞ্লীর মধ্যেও 
তাই নৃত্যের লীলা । তবে কবির চোখে তা বহিবিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে মানবের 
অন্তজগতেও সমান ক্রিয়াশীপ। এই কথাটিই বিশ্লেষিত হয়েছে এ নাট্যকাব্যের 
ভূমিকায় 
নটরাজের তাগুবে তার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিব।কাঁশে বপপোক আবতিত 
হয়ে প্রকাশ পায়, তার অন্য পদক্ষেপের আঘ।তে অন্তরাকাশে রদলোক উন্মধিত 
হতে থাকে । অন্তরে বাহিরে মহাকৰলের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে 


২১২ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হঁ়। 
ডাই কবির ঘোষণা 
আমি নটরাঁজের চেলা 
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা, 
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন 
মহাকালের বিপুল নাঁচে। 

_-“নটরাক্ত” যুক্তিতত্ব 
সুতরাং দেখা গেল একই শিব মহাদেব, নীলকঠ, কুদ্র, মহাকাল ও নটরাঁজেব বেশে 
বিচিত্র রূপে রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা স্থানেই আবিভূ্ত হয়েছেন। তবে সবত্র্ট এই 
বিভিন্ন নামগুলি যে বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়েছে, তা বলা যায় না । অনেক ক্ষেত্রেই 
তা শিবের সাধারণ প্রতিশব্ধ বপেই বাবহৃত। এবার শিব সম্থদ্ধে কবির একটি সাধাবণ 
ধারণার পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ কবা যাক। জাঁভাব সংস্কৃতিব পবিচয় দিয়ে 
কৰি বলেছেন-_ 

শিবমন্দিরই এখানে প্রধান ।""শিবকে এ দেশে গুরু, মহাগুরু, বলে অভিহিত 
করেছে । আমর বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন, ম'ন্ুষকে 
তিনি মৃক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাণ, অর্থাৎ 
সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্নমত্যুর ষে ওঠাপড়া, সে তারই নাচের ছন্দে । তিশি 
ভৈরব, কেনন]| তার লীলার অঙ্গই হচ্ছে মৃত্যু। আমাদের দেশে এক সময়ে 
শিবকে ছুই ভাগ কবে দেখেছিল । এক দিকে তিনি অনস্ত, তিনি সম্পূর্ণ, স্থ-রাং 
তিনি নিক্ষিয়, তিনি প্রশস্ত, আর-এক দিকে তাঁরই মধ্যে কলের ধার! তাঁর 
পরিবর্তনপরম্পর] নিয়ে চলেছে, কিছুই চিবদদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের 
তাগ্ুবলীলা কালীর মধ্যে ৰপ নিয়েছে। 
__'জীভা-্যাত্রীব গত্র', পত্র ১৬, ১৯২৭ সেপটেম্বব ১৯ 
এই একটিমাত্র উদ্ধতিতেই রবীন্দ্রনাথের শিবকল্পনার বৈচিত্র্য সংহত আকারে ধরা 
দিয়েছে এবং তার প্রতি কবির দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। 


বিধুঃ 
ভারতীয় পুবাণে স্ট্ি-স্থিতি ও প্রলয়ের দেবতারূপে যথাক্রমে ব্রদ্ধা বিষণ ও মহেশ্বরের 
রূপ পরিকল্পিত হয়েছে। মখ্শ্বরের পরিচয় পাঁওয়৷ গেছে । এবার স্থিতির দেবতা 
বিষ্কুর কথা। পৌরাণিক এঁতিহেও গুরুত্বের বিচারে মহেম্বরের পরেই তাঁর স্থল। 
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বিষণ পুরোপুরি পৌরাণিক দেবতা নন। খগবেদে বিষ্ুর নাম পাওয়া ঘায়। 
তবে রবীন্দ্রসাহিত্যে যে বিষ্তাকে দেখা গেছে তিনি শঙ্খ-চক্র-গদ্া-পন্মধারী পৌরাণিক 
বিঞ্ু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার এই রূপের যে তাৎপর্য কল্পনা করেছেন, তা পুরাঁণের 
কল্পনাকে বহুদূরে অতিক্রম করে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তার লাহিত্যে বিভিন্ন প্রলঙ্গে 
বিষ্কে স্মরণ করেছেন এবং বিভিন্ন স্থলে তার বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন । প্রথম জীবনে 
মানবজাতির ক্রমোন্নতির পন্থা! নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে বিক্রমের পথে নয়, 
সৌন্দধচেতনার ক্রমবিকাশের পথেই মান্চষের উন্নতি। তাই তীর মতে_. 

সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে, তখন বর্ববেরা! কেবলমাত্র শারীরিক "৪ 

মানসিক ক্ষমতামাত্রের পূজা কবিবে না। তখন এই স্সেহপূর্ণ ধৈর্য, এই আত্ম- 

বিসর্জন, এই মধুর সৌন্দর্য, বিনা উপন্বে মন্স্হদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা 

করিয়া লইবে। তখন বিষ্দেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে। 

_-আলোচন', বৈষবকবির গাঁন :*সৌন্দর্যের ধৈর্য ১২৯১ কাঠিক 

এখানে বিুব গদ| ও পদ্মকে কবি যথাক্রমে প্রতাপ ও সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে কল্পনা 
করেছেন। পরবর্তী কালে এই সৌন্দর্যকে কবি মঙ্গলের সঙ্গে অন্বিত করে দেখেন । 
তখন লোকপালক বিষ্ণু হন মঙ্গলেব প্রতিষূত্তি আব সৌন্দর্য তার থেকে পৃথক্‌ হয়ে 
লক্মীব দূপ ধারণ করে। তাই সাহিত্যে মঙ্গল ও সৌন্দর্যের সম্মিলন বোঝাবার জন্ত 
তিনি উপমা দিযে বলেন-__ 

মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্ধের, বিষণর সঙ্ষেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ। সকল সভ্যতার 

মধ্ো এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন অছে। 

-_ সাহিত্য", সৌন্দ্যবোধ ১৩১৩ পৌষ 
মঙ্গল ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে কৰি বিষ্ণুকে প্রেমেরও অধিদেবতা বলে মনে করেছেন, 
কেননা! তেনি যে লোকপালক। তাই 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী'তে তিনি মস্তব্য 
কখেন--বিষ্ণর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো 
লক্ষ্মী, বিষ্ুুর প্রেয়সী” (১৯২৪ সেপটেমবর ২৮)। বঙ্গ বাহুল্য, কবির এ কল্পনা 
পুরাণের বিরোধী নয়। প্রেমসৌন্দর্যের দেবতা হলেও গদাধর বিষণ শক্তিহীন নন। 
তাই কবির দৃষ্টিতে বিষণ হুদর্শন চক্র সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করতে সদা উদ্ত। তাঁর 
কাছে এই চক্র সচলতারও প্রতীক । সেইজন্য গাক্ধীপ্রবন্তিত ব্যাপক চরকা- 
আন্দোলনের বিপক্ষে দাড়িয়ে তিনি বিষুচক্রেরই সন্ধান করেছেন ।__ 

বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পল্ম তেমনি আর-একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর 
সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে অমনি মে অচলতা৷ থেকে মুক্ত হল।".'এমন 


২১৪ ববীন্পংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


উপদ্দেশ যদি মেনে বলি যে, স্থতে৷ কাটার পক্ষে আদিম কাঁলের চরকাই শেষ তা 
হলে বিষ পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, স্তরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান 
মত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাডাচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তা হলে 
পৃথিবীতে অন্য যে-সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের 
মরতে হবে। 

_-কালাসূর” চরকা ১৩৩২ ভাত্র 
স্থতরাং বিষ্ুর চক্রকে কবি আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞানের প্রতীকর্নপেই দেখেছেন এবং 
মানুষের জড়ত্ব মোচন করে তাকে সচল কবে তোলার জন্যই তিনি সেই চক্রকে 
আমাদের জীবনে আবাহন করতে চেযেছেন। এর র কিছু দিন পরে কবি এই ভাবটিই 
পুনর্বার প্রকাশ করে লেখেন__ 

নিজের যন্ত্রধারী স্ববপকে মানুষ কতখানি সম্মান কবেছে-বিষ্কে বলেছে 
চক্রধারী, কেনন। এই চক্র হচ্ছে বস্তর্জগতে মান্ষেব বিজণরথেব বাহন । 

--'পথে ও পথের প্রাণ্ডে' অধ্যাথ ৪০, ১৩৩৬ শ্রাবণ 
প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে হলধর বলবামকেও কবি অন্নবপভাঁবে যন্থসভাত।র প্রথক্ণ প্রতিনিধি 
বলে কল্পনা করেছিলেন। এই পৌবাঁণিক বলরামকে কবি যে কিভাবে আধুনিক 
ভাবধারার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে নিষেছিলেন পৃর্বোদ্ধূত পত্রেরই একাংশে তার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন 

দেহের সীমা থেকে ঘে বিজ্ঞান আমাদেএ যুক্তি দিচ্ছে -.একে নাম দেওয়া যাক 

বলরামদেবের সত্যতা । তুমি জান বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভাস 

আছে, এই সভ্যতাঁতেও শক্তিমন্তরতী নেই তা৷ বলতে পাবি নে। 
কাঁজেই যন্ত্রসভ্যতার প্রশংস| কবলেও কবি যে ভাতে অবিমিশ্র মঙ্গলই দেখেন নি, 
সে কথাটি এখানে তিনি স্থকৌশলে জানিয়ে দিয়েছেন । 

যাই হক, এতক্ষণের আলোচনায় বোঝ] গেল বিঞুকে কবি খী দৃষ্টিতে দেখেছেশ। 
শিবের মতো বিষ্ুরও পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামের বিশেষ বিশেষ তাৎপযের প্রতি তিনি 
আমাদের দৃষ্টি আকধণ করেছেন। তাই বিষণ তার চোখে কখনও গদাধর কখনও 
নারায়ণ । গদ্দাধর নামের ব্যাখ্য।য় কবি কোনে! মৌলিকত্ব দেখান নি, কিন্তু নারায়ণ 
তীর হাতে নূতন পে সৃষ্ট হয়ে উঠেছেন । 

পৌরাণিক বি আর নারায়ণ প্রায় সমার্থক । তবে পুরাঁণে বিষু সামরিক 
দেবতা । অর্থাৎ তিনি স্থিতিকর্তা, লৌোকপালক, লোকের রক্ষক। আর নারায়ণ 
তারই অধূর্ত ভাবন্ধপ। তাই নারায়ণের স্থান শুধু দর্শনশান্রের ভাবনায় । তবে 


পুরাণ-প্রসঙ্গ ২১৫ 


ববীন্দ্রনীথের নারায়ণ পৌর!ণিক নাবায়ণের থেকে বিশেষ তাবেই পৃথক । নাবায়ণকে 
কৰি 'নবে'র সঙ্গে অদ্বিত করে দেখেছেন । তাঁর চোখে মানবেব দেবত্বটুকুর নিষর্ষই 
হলেন নাবায়ণ। তার ন।রাষণ তাই 'নবর্দেবতা"র সঙ্গে এক হয়ে যান। 1: 
চ২6115101 ০ 227 (1931) গ্রন্থে এ কথাটি স্থম্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে । ববীন্দ্র- 
সাহিত্যের অন্ত্রও এ ভাবটি বহুবাব প্রকাশ পেয়েছে । অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র নেন 
উর ববীন্দ্রভাবনায় নারাষণ প্রবন্ধে ( বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭২ শ্রাবণ-আশ্বিন.) এ 
বিষয়ে বিস্তৃত অলোচন1 কবেছেন বলে এ সন্বদ্ধে অধিক আলোচন1! থেকে বিরত 
থাক1 গেল। 


ব্রে্গ। 

এব পরে আমে ব্রঙ্গার কথা । ব্রন্ধা বৈদিক দেবতা। 'ব্রহ্ধ' শবেব অর্থ, যা বলা হয । 
তাউ বেদ রক্ষণ । ব্রহ্মার চতুমু্থ থেকে চতুর্বেদের উদ্ভব তাঁই বেদ-উচ্চাবণকারীর 
নাম ব্রদ্দা। বেদ ও পুরাণ ুটিতেই আদি দেখতা হিসাবে ব্রহ্ধা উল্লিখিত হয়েছেন । 
বিষ এবং শিব পববর্তী কাপের । নব শেষ পর্যপ্ত শিবই “মহা-দেব' “দেবাদিদেব" 
ইত্যাদি নামে অভিহিত হনে শরেচত্বেৰ ম্যাদা পান । পুবাঁণে বারে বাবেই দেখি অস্থর- 
পীভিত দেবগণ ব্রন্ধাৰ কাছে সাহাগা ভি] কবলে তিনি আপন অক্ষমতা জানিষে 
তাদেব পাঠিয়ে দেন মহাদেবের কাছে। এম* কি'লে।বপ'লক বিষুও ন্বর্গব।জা রক্ষা 
করতে সক্ষম হন না। এইট ভাবেই *মশঃ হিবেব গ্রতিপন্ছিব কাছে ক্রহ্গাপ্রমুখ বনু 
পৌরাণিক দেবতা পবাজয স্বীকার কবেন। ব্রন্ধব আধিপ হাঠাসেব ইতিই।স সম্বন্ধে 
বধীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন । এ অন্বন্ধে তিনি বলেছেন- 

দৈবসংগ্রামে ব্রহ্মা সবপ্রথমেই পরশ গুহ হইতে দৰে আশ্রয লইলেন, বিষণ নান। 

পরিবর্তনের মধ্যে নানা আকাবে নিজেব দাবি বন্মা কবিতে লাগিলেন এবং 

মহেশ্বব এক সমষে অধিকা শ ভাব" অধিকীক করিষ' লহ লেন। 

-_ সাহিত্য, বঙ্গজাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ 
ব্রহ্মাব আধিপত্যন্াসের ইতিহাসটি $1ৰ উক্ত প্রবন্ধেই কথাসপ্িৎসাগরেব দুটি 
উপাখ্যানের সাহায্যে বিবৃত করেছেন। তিনি দেখিষেছেন প্রথমতঃ ব্রহ্ম! শিবের 
তপস্তা করে তকে নিজ পুত্রবূপে প্রার্থনা করেন এবং এই অন্রুচিত আঁকাজ্াব জন্ত 
ভিনি নিন্দিত ও লোকেব নিকট অপৃজ্য' হন। ছ্িতীযতঃ মহাদেবই প্রজাপতি ব্রহ্ধা 
ও প্রকৃতিকে সজন করেন। সেই প্রকৃতিপুকষ থেকেই অখিল প্রজার স্থষ্টি। কিন্ত 
এতে চরাচরের ত্ৃষ্টিকর্তা বলে ব্রঙ্ষ| দর্গিত হন। তখন কুপিত শিব তাব মুশুচ্ছেদ 


২১৬ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভাবতীয় বপ ও উৎস 


করেন। এর থেকেই ত্রহ্ম।র প্রাধান্তচ্ছেদের বিবরণ পাওয়৷ যায়। 
শুধু পুরাণকাহিনীতে নয়, ববীন্দ্রসাহিত্যেও শিবের তুলনায় ব্রহ্মার স্থান নিতান্থ 
নগণ্য । এমন কি তাৰ দৃষ্টিতে বিষুর তুলনাতেও ব্রক্ষার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলে 
প্রতিভ।ত হয়েছে। ভাই কবি বলেন-- 
্রন্ষাব হ্ুপ্িক্ষেত্র হতে পারে শুন্যে, কিন্ত বিষ্ণুর শক্তি খাটে লেকজগতে। 
_-'পশ্চিম-যাদ্ধীর ডায়ারী' ১৯২৪ সেপটেম্বর ৩ 
এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মনোঙগতে বিষুর স্থান আছে, কিন্ত 
্রদ্াকে কবি নিবালঘ্ব শৃন্যতাব মধ্যেই পরিত্যাগ করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্ে ব্রা 
তাই ছুএকটি প্রাসঙ্ষিক উল্লেখমাত্রেই পর্যবসিত হয়েছেন । তবে শেষ জীবনে কবি 
্রহ্মাব চতুমূখের ষে কৌতুককব ব্যাখ্যা দিষেছেন, শুধু তারই জন্যে তিনি ববীন্- 
সাহিত্যে শ্মরণীষ হয়ে থাকবেন। কবি তব 'খাপছাডা” কাব্য ভমিকীঘ ( ১৩৪৩ 
ভাদ্র ৩) লিখেছেন__ 
শুধাঁব, বিধিব মুখ চাঁবিটা কী কাবণে। 
একটাতে দশন 
করে বাণী বর্ষণ, 
একটা ধ্বনিত হয বেদ-উচ্চাবণে । 
একটা তে কবিতা 
রসে হয় দ্রবিতা, 
কাজে লাগে মনটাবে উচাটনে মাবণে । 
নিশ্চিত জেনো তবে, 
একটাতে হে! হো! ববে 
প(গলাম়ি বেডা ভেঙে উঠে উচ্ছাসিযা । 
বলা আবশ্কক ঘে চতুরাণনের প্রতি বররুচির সেই বিখ্যাত_-অবনিকেধু পসন্ত 
নিবেদনং খ্রিসি মা লিখ মা লিখ মা পিখ' ইত্যাদি কাতর প্রার্থনাটি পণোক্ষে 
চতুরাননের রসগ্রাহিতাঁৰ কথাই ব্যক্ত করে এবং উক্ত শ্সোকেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-পরিচিত 
কৰি সম্ভবতঃ তাব প্রেরণাতেই ব্রঙ্জার এই বসিক মুখের ব্যাখা! দিযেছেন। যাই হক, 
স্থট্িকতা ব্রন্ম!র ৫বদিক গান্তীর্যকে কবি এখানে হাসির খ্যাঁপামিতে লঘু কবে দিয়েছেন 
আর সেই সহসা উচ্ভাসেই আদি পিতামহ ব্বীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকেব মনে আপনার 
স্থান করে নিয়েছেন । 
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বিশ্বকর্মা 
স্টি-স্থিতি-লয়কাৰী ব্রদ্ধা-বিষ্ণ-মহেশ্বরের পবে এবার বিশ্বকর্ধীব কথা ম্মরণ কর! 
যাক । পুরাণে বিশ্বকর্মীর ভূমিক। সামান্ত । তিনি দেবতাদের কারিগরমাত্র । খগ্বেদে 
দেবতাদের অস্ত্রার্দির নির্ম।তা যে 'তষ্টা” তিনিই পুরাণের বিশ্বকর্মা 1১ কিন্ত রবীন্দ্র- 
সাহিত্যে বিশ্বকর্মীর স্থান বিশেষ গুঁরুতপূর্ণ | 
প্রথম জীবনে রবীন্দ্রন1থ বিশ্বকর্মীকে বিশ্বের নির্মাতারূপেই দ্েখেছিলেন। তার 
বিদ্যাসাগর-চরিত ( “চারিত্রপৃজা? ), মাতৈ: ও পনের আন] (বিচিত্র প্রবন্ধ ), সাহিতা- 
পরিষৎ ( “সাহিত্য” ) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে এই অর্থেই বিশ্বকম1! অভিধাটি ব্যবহৃত 
হযেছিল। অবশ্য 'পঞ্চভৃত গ্রন্থের গন্য ও পদ্য প্রবন্ধে দেখি তিনি প্রত্যেক মাছযের 
অন্থরে এক একজন হৃজনশীল বিশ্বকর্মার অস্তিত্ব কল্পন1 করেছিলেন ।-- 
'অ।মাদের মধ্যে যে বিশ্বকর্ম]ী আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত হজনকক্ষে 
বসিয়া নানা গঠন, নান] বিন্যাস, নান! প্রয়।স, নানা প্রফাশ-চেষ্টায় সর্বদা! নিযুক্ত 
মাছেন, পচ্যে তহারই নিপুণ হস্তের কাঁরুকাধ অধিক। 
--পিঞ্ভূত' গন্য ও পদ্য ১৯৯৯ ফাল্গন 
এখানে ৪ বিশ্বকর্ষী কারুশিল্পীর অধিক মর্ষীদা পাঁন নি। 
শাস্তিনিকেতনের উপদেশমালায় কিন্ত দেখা গেল, রবীন্দ্রমনে পৌরাণিক বিশ্বকর্মা 
শুপনিষধিক বিশ্বকর্মীয় রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। এই বিশ্বকর্মা বিশ্ববিধাঁতা। “এব 
দেবো বিশ্বকর্মী মহাত্মা সদ] জনানাং হৃদযে সন্গিবিষ্টঃ ( শ্বেতা ৪1১৭ )। তাঁর কর্ম- 
নৈপুণ্য বহির্বিশ্বের মতো মানুষের অস্তর্লোকেও সমান সক্রিয় । 'তাই কৰি বলেন-_ 
বিশ্বকমী যে তোমার চৈতন্য।কাশকে এই মুহূর্তে একেবারে অরণরাগে প্লাবিত 
করে দ্িলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ স্থয সোনার পদ্মের কুঁড়ির 
মতো মাথা তুলে উঠছে, একটু একটু করে জ্যে।তির পাপড়ি চারি দিকে ছড়িয়ে 
দেবর উপক্রম করছে- তোমারই অন্তরে । এই তো বিশ্বকর্মীর আনন্দ । 
_ম্ান্তানিকেতন' ১, বিমুখতা! ১৩১৫ ফাম্তন ১৮ 
সপ্্রিকর্তার এই আনন্দের লীলায় যোগ 1? ৬ পারলেই মান্গষের জীবনের সার্থকতা । 
বিশ্বকর্মর এই ব্যাপক অর্থ উক্ত গ্রস্থেরই ছুটির পর নামক প্রবন্ধেও প্রযুক্ত হতে দেখা 
গেছে। এর পরে হেমস্তবাল! দেবীকে লেখা এক পত্রে ( “চিচিপত্র” ৯, পত্র-২০, 
১৩৩৮ আধাঢ় ৩) কবি উপনিষদের পূর্বোদ্ধূত্‌ উক্তিটি ব্যবহার কৰেই বিশ্বকর্মীর 
'ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, এই দেবতার অধিষ্ঠান সকল মানুষের হৃদয়ে, বিশ্বের কল 


১ রমেশচন্্র দত্তের ধগ বেদের দেবগণ প্রবন্ধ শষব্য ' “প্রবন্ধ সংকলন". নিখিল ফেন-মম্পাদিত 


২১৮ ববীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


মাহুষের কর্মেই তিনি বিশ্বকর্মী। এখানে এই বিশ্বকর্মা কবির মহাঁমানব-কল্পনার সঙ্গে 
এক হয়ে গেছে। 

উপরে উদ্ধৃত প্রসঙ্গ গুলি ছাড়া “শিক্ষা” ( ছাত্রশাসনতন্ত্র ), 'ভাচসমিংহেব পত্রাবলী” 
€ পত্র ২১ ), থুস্ট' ( থুষ্টে।খসব ), “জাভা-যাত্রীর পত্র” ( পত্র ৫ ), "আত্মপরিচয়? 
( অধ্যায় ৪) ও সাহিত্যের স্ববপ' (সাহিত্যে এতিহ।সিকতা! ) গ্রন্থের উপ্রিথিত 
প্রবন্ধগুপিতেও দেখি বিশ্বকর্মা! সেখানে ফরমাশের কাষ্িগর না থেকে বিশ্ব্ষ্টা বিধাতা 
হয়ে উঠেছেন। 

তবে বৈচিত্র্যবিলাঁধী কবিব মন একই কল্পনায় বাঁধা থাকে নি। তাই শ্টামযাত্র!ব 
পথে সমুদ্রে কতক গুলি দ্বীপ দেখে তিনি কিগ্ধ কৌতুকেব স্থবে বলেন__ 

এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মীর মাটিব বাগ ছি'দে অনেকগুলো! ছোটে ছোটো দ্বীপ 

সমুপ্রের মধো ছিটকে পড়েছে। 

- 'জ্ঞান্তী-যাত্রীৰ পএ', পত্র ২৭, ১৯২৭ অকটোবৰ . 

কখনও বা বিজ্ঞানের অগ্রগতিব প্রস্গ দেব কাবিগব বিশ্বকমীকে স্মরণ কবেন-_ 

মান্রষের অমখাঁবতী নির্মীশেব লিশ্বৰ মী এই বিজ্ঞান । 

_-জাভা"যাত্রীব পত্র', পন্য ১, ১৩৩৪ শ্রাবণ ১ 
আর ১৯৩০ সালে দেখি তিনি সচেতনুভাবে “বি্বকর্মাকে উদধুতি চিহ্ন দিষে তকে 
বিশেষ অর্থে ব্যবহাব কবেছেন। বাশ্যি'ব উদ্যমী ছাত্রসমাজকে লক্ষ কবে হিনি 
বলেছেশ- 

এর] “বিশ্বকর্মা” £ অতএব এদের বিশ্হলা হওয়া চাই। অতএব এদেব জন্যেই 
যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয় । 

-_-“বাশিযাঁখ চিঠি', পত্র ৭, ১৯৩৭ অকটোবব ৩ 
এখানে বিশ্বকর্মী শব্দটি তাধ বুাৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃতহয়ে একটি নৃতন বাঞ্চনাব সঞ্চাব 
কবেছে। এইভাবেই পৌবাণিক বিশ্ববশ্মা ববীন্দ্রনাথের হাতে নৃতন পে নৃতণ ভাবে 
'অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছেন । 


ইক 
ববীন্দ্রসাভিত্যে বিশ্বকর্মাব পরেই দেবব।জ ইন্দ্রের স্থান । বিভিন্ন প্রপঙ্ষে বাবে বাবেই 
কৰি ইন্দ্রকে স্মরণ করেন। তবে স্বগপ্রার্থী তপস্বীর তপোঁভক্ষকারী ইন্দ্রই বিশেষভাবে 
কবির স্থতিতে জাগ্রাত ছিলেন। তার প্রথম পরিচয় পাই কবির 'মুরোপ-যাত্রীর 
ভায়ারী'তে বর্ণিত স্টাব চুরোটপ্রিয় বন্ধুর প্রসঙ্গে । তিনি লিখেছেন-- 
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পুরাণে পড়া যায় ইন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে-_ ."*যিনি তপস্তা করেন 
অপসরী পাঠিয়ে তীর তপস্তা ভঙ্গ করা। আমার বোধ হয় সেই পরশ্রীকাতর 
ইন্দ্র আমার বন্ধুর বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বদাই বিক্ষিপ্ত করে রাখবার অভিপ্রায়ে তার 
কোনো এক হুচতুর! কিন্নরীকে তামাকের থলিরূপে আমার বন্ধুর পকেটের মধ্যে 
প্রেরণ করেছেন । 

__ুরোঁপ-যাত্রীর ডায়ারী” ১৮৯০ অগস্ট ২৬ 
এই প্রসঙ্ষে বলতে হয়, যদিও কবি “দেবতার ঈর্ধাযকে বিশ্বাস করতে চাঁন নি, তবু 
প্রয়োজনের তাগিদে দেবরাজের উপর সেই ঈর্ধাই আরোপ করে রহস্ত করবার 
স্থযোগটি তিনি ছাড়েন না । তাই তার অভিমত -- 

পৃথিবী যে অমরাবতী নয় সেই কথা স্মরণ কণিয়ে দেবার জন্য দেবরাজ ইন্জ 
এখানকার সমস্ত আস্বাঁবেই ছারপোকার বসতি স্বপন করিয়েছেন। 

_-চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৪২, সীরাদেবীকে লেখ। ১৩২৮ চৈহ্ব ১৯ 
সমূহ" গ্রন্থের একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধে ( পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী ১৩১৩ ) কবি 
দেশেব হিন্দুমুসলমানের বিরোধকে ইন্দ্রপ্রেরিত তপৌভঙ্গকাবীব সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
ওই একই সময়ে সাহিত্যনক্বদ্ধীয় আলে।চন[তেও ( 'সাহিতা', সৌন্দর্য ও সাহিত্য 
১৩১৪ ) কৰি এই প্রসঙ্গটি স্মরণ করেন। তবে পরবর্তী কালে লাহিতাস্থট্টির রহস্ত ও 
তার সৌন্দর্য বোঝাতে গিয়ে কৰি এই্ট প্রসঙ্গটি যে আলোকে ব্যাখ্যা! করেন তা ঘেমনি 
অভাঁবিত তেমনি সার্থক ।-_ 

ধর্মশাস্ত্ে বলে ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্যেই মধুরকে পাঠিয়ে 
দেন। আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চন! বিশ্বাস করি নে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ 
অখণ্ড মুর্তিটি যে কি রকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন। 
মেনকা উর্বশী এরা হল * পরিপূর্ণতাব অখণ্ড প্রতিমা । সন্না'পীকে মনে করিয়ে 
দেয় সিদ্ধিব ফল জিনিসটা কী রকমের । স্বর্শকাঁমী, তুষি স্বর্গ চাঁও?-কিস্ত স্বর্গ 
তো পরিশ্রম করে মিষ্তি দিয়ে তৈরি হয় নি। স্বর্গ যে কটি । উর্বশীর ওগ্ঠপ্রান্ছে 
যে হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ হুরটুকুর স্বাদ 
পাবে ।--.মেনকার কবরীতে যে পারিজাত ফুপটি রয়েছে তার দিকে চেয়ে দেখো, 
মুজিব পূর্ণরূপের মৃত্তিটি দেখতে পাবে। 
--“সীহিতোর পথে" সৃষ্টি ১৩৩১ কাতিক 
তপোভঙ্গের এই অভিনব তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারে! কাছেই প্রত্যাশা করা 
যায় না। কবি এই নৃতন অর্থকে থে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ তিনি 


২২০ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


স্বয়ং নিদ্ধিধায় ঘোষণা করেছিলেন-_ 
তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী 


হর্গের চক্রান্ত আমি । 
--'পূববী', তপোভক্গ ১৩৩* কাতিক 


রুদ্র বৈরাগীকে স্বন্দরের কাছে সানন্দে পরাভব স্বীকার করাবার জন্থই মহেন্দ্র তাকে 
প্রেরণ করেছেন-_এইটিই কবির বক্তব্য | 

তপোতঙ্ককারী ইন্দ্র ছাডা বর্ণের দেবতা ইন্ত্রকেও কবি কয়েকবার স্মরণ 
করেছেন। এমন কি ইন্দ্রেব বাহন এঁবাবত-উচৈঃশ্রবাও কবির লক্ষ এড়ায় নি। 
কখনও কখনও ভাবপ্রক।শের জন্য কিংবা অলংকরণের কাজে তিনি ইন্দ্রের পুরাণবর্ণিত 
কোনে। কোনো! প্রসঙ্গ বাবহার করেন । তাই দেশেব শিক্ষাসমস্তার আলোচনায় তার 
উষৎ শ্লেষায্মক মন্তবা শুনি ।-_ 

"আমাদের দেশে যার! বজ্ঞ হাতে ইন্দ্রপর্দে বসিয়া অছেন তী্দেব সহস্রচক্ষু, কিন্তু 

বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার ৯৯*ট]1 চক্ষু নিদ্রা দেয়। 

- "শিক্ষা, শিক্ষাৰ বাহন ৯৩১১ পৌষ 

আবার বালিকা রাণুব কাছে তিনি স্েহমিক্ত স্থরে মেঘল1 আকাঁশের বর্ণনা দেন__ 

ইন্দ্রের এরাবতের বাচ্চাগুলোব মতে মেটা মোটা কাঁলো মেঘ আকাঁশময় ঘুরে 


ঘরে বেভাচ্চে। 
--ভান্ুসিংহের পত্রাবলী", পত্র ১* 


কখনও বা প্রমথ চৌধুবীকে কবি রহস্ত করে পেখেন-_ 
মাঝে-মাঝে যখন-তখন তোঁমাব এক্লার লেখাঙ্ষিত উডো কাগজ এক এক পসলা 
বর্ষণ করে দিতে দোষ কি ?.""ইন্দ্র্দেব এ কাঁজ কবে থাকেন। 

--চিঠিপত্র' ৫, পথ ৯৩, ১৩৩২ জ্যেষ্ঠ ৩১ 
এইভাবেই ইন্দ্রদেব রবীন্দ্ররচনায় স্থানে স্থানে দেখা দিয়েছেন । তবে কবির কাছে 
দেখকাজেন গুরুত্ব যে অপেক্ষাকৃত লঘু হয়ে গেছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় 
নে । 


গণেশ 


পুরাণে দেবভ! হিসাবে গণেশের মহিমা বিশেষ স্বীকৃত হয় নি। তবে প্রথম পুজাধি- 
কারীরূপে তিনি গুরুত্বের দাবী রাখেন! ববীন্দ্সাহিত্যেও উল্লেখের পরিমাণবিচাতে 
গণেশ নগণ্য । কিন্ত ভাবের গুরুত্ববিচারে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। নৃতন নৃতন 


পুরাণ-প্রসক ২২৯ 


অর্থে ও তাৎ্পর্ষে গণেশ রবীন্জ্রচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। 
প্রথম জীবনে কবি গণেশকে পৌরাণিক দেবতা! হিসাবেই দেখেছিলেন এবং তার 
অসংগত মৃত্তি কল্পনার সমর্থনে বলেছিলেন যে ভারতীয় মন “অন্তর্জগৎ্বিহীরী'। তাই 
তাদের মনের স্থির সঙ্গে তারা বাস্তব হষ্টিব সামঞ্জস্য রক্ষা করাটা! অত্যাবশ্বাক বলে 
মনে কবেন না। সেইজন্যই-_ 
মৃষিকবাহন চতুভূ্জ একদন্ত লম্বোদর গজাঁনন মূততি আমাদের নিকট হাঁস্জনক 
নহে, কারণ আমর] সেই মৃত্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি-- বাহিরের 
জগতের সহিত, চাবি দিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কাবণ, 
বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, "আমরা যে কোঁনে। একট! 
উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজের মনেব ভাবটাকে জাগ্রত কৰিয়া রাখিতে পাবি। 
_-পিঞ্চভৃত", সৌন্দর্ন সম্বদ্ধে সন্তোষ ১৩০১ 
এব পরে কৰি গণেশকে তাব বুাৎ্পত্তিগত অর্থে ব্যবহারু করেছেন। গণেশ তখন 
জনগণেশ বা জনসাধারণ হয়ে দীড়িয়েছেন। সে স্বদ্ধে কবির বক্তব্য হল-_- 
কাব্য-সবস্বতীর সেবক হয়ে গোৌলেমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে 
বসেছি , তার ফলে কাবা-সরন্বতী আমাকে প্রীয় জবাব দিয়েছেন, আর গণপতির 
বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ কবছেন। 

-পশ্চিম-াত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৪ 
এখনে কবি ভার জনমনোরঞ্জনের সমস্যাটিকে মুষিকবাহন গণেশের প্রসঙ্গে টেনে এনে 
একটি অপ্রত্যাশিত রসের সঞ্চার করেছেন । সংগীতপ্রসঙ্গেও কবি গণেশ ও তীর পত্বী 
কলাবধুকে বিশেষ মুন্শীয়ানার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন । আমাদের দেশে উচ্চাঙ্ষ 
সংগীত যে আজ ধনী বা জনসাধারণ «্|রোরই পৃষ্ঈপোষণা পাচ্ছে না, তার প্রতি লক্ষ 
রেখে কবি মন্তব্য করেছেন-_ 

আমাদের দেশে কলাবধুকে লক্ষ্মী তাাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও 


তাহার স্থান হয় নাই। 
--পিখেব সঞ্চয়, সংগীত ১৩১৯ অগ্রহায়ণ 


কবির এই উক্তিটি গণেশ ও কলাবধুব প্রয়োগকৌশলে কত সহজে স্থন্দররূপে অলংকৃত 
হয়ে উঠেছে। এর পরবে 'জাভা-যাত্রীর পত্রে" দেখি কবি মৃষিকবাহন গজাননকে এক 
অভূতপূর্ব ভাৎপধে মণ্ডিত করেছেন। আধুনিক মাহুত্ব যে বিজ্ঞানবুদ্ধি তথা কীত্তি- 
বুদ্ধির ছার] সত্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চলেছে তাবই প্রতীকরূপে তিনি 
গণেশকে গ্রহণ করে বলেছেন 


২২২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


গণেশের হাতির যুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মৃত্তি। এই সিদ্ধির ছুই দিকে ছুই জন্তর 
চেহারা, এক দিকে বহস্যসন্ধানকারী হুক্প্ৰাণ তীক্ষদৃষ্টি খরদস্ত চঞ্চল কৌতুহল, 
সেটা ইছুর, সেইটেই বাহন ; আর-এক দিকে বন্ধনে বনীভূত বন্যশক্তি, ঘ। ছুর্গমের 
উপর দিয়ে বাঁধা ডিডিয়ে চলে, সেই হল যান--শিদ্ধির যানবাহন যোগে মানুষ 
কেবলই এগিয়ে চলছে'। তার ল্যাবরেটরিতে ছিল ইছুর, আর তাঁর য়েবোপ্লেনের 


মোটরে আছে হাতি । 
_-'জাভা-যাতীব পত্র", পত্র ৩। ১৩৩৪ শ্রাবণ ৩ 


শোৌবাধিক গণেশ এইরূপে নানাভাবেই ববীন্দ্রকল্পনাকে উদ্বিক্ত করেছে এবং তারই 
সহায়তায় কবির রচনা কখনও ভাঁবখদ্ধিতে কখনও বা উপমায় অলঙ্কত হয়ে 
উঠেছে। 


কান্তিক 


পুধাণে গণেশের পরেই তার সহোদর কাকের স্থান । রবীন্দ্রসাহিতো কা।তিকেব 

বিশেষ উল্লেখ চোখে পড়ে নি। তবে এর মম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ উপানীন ছিন্ধেন না। 

ধরজটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একাট পত্র থেকে কতিকেধ প্রতি কবির মণোভাৰ 

ম্পষ্ট য়ে উঠেছে । গঞ্কবিতার স্ববপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-_ 
দেবসেনাঁপতি কাত্তিকেয় যদি কেবল স্বগীয় পালোয়ানের আদশ হতেন তাহলে 
শুগ্তনিস্তুস্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পাবতেন নাঃ কিন্ধ তার পৌরুধ যখন কমনীয়- 
তার সঙ্গে মিশিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গছ্যকাব্যের পিংহাঁসনের উপযুক 
হন। দ্ৌহাই তোমার, বাংলাদেশের মধুরে-চা কাতিকটিকে সম্পূর্ণ ভোঙ্বার 
চেষ্টা করো । 

- ছন্দ" গগছন্দ, পত্রধাবা : তৃতীয় পর্ধায়-১, ১৯৩৫ মে ১৭ 
এই একটিমাত্র উপমার যোগেই রবীন্দ্রভাখনায় কাঠিকের ম্ববপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 
'তবে এ বিষয়ে কৰি আর অধিকদুর অগ্রসর হন শি। 

উপরোক্ত দেববুন্দ ছাড়! জগন্নাথ, কম্পর্প, বরুণ, রাহ, কপি, শনি প্রভৃতি দেবতা 
এবং ন।গদ, অরুণ, জহুমুনি, ত্রিশস্কু প্রভৃতি দেবকন্পন ব্যক্তি নানা প্রয়োজনে বিবিধ 
প্রসঙ্গে রবীন্্রপাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছেন । তবে ভাব বা! অর্থের দিক থেকে রবীন্দ্র- 
রচনায় তাদের গুরুত্ব বেশি নয়। তাই তাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা থেকে 
বিরত থাক] গেল। 


পুরাণ-প্রনঙ্গ ২২৩ 


দেবীবল্পন। 2 ছুর্গ' 
পৌরাণিক দেবতাদের মতো পুরাণবর্ণিত দেবীগণ ববীন্দ্রাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী । এই দেবীদের সম্বন্ধে আলে।৮না করতে গেলে প্রথমেই ম্মরণ করতে হয় 
শিবের পত্বী শক্তির কথা। শিবেব এতিহাঁসিক পটভূমিকাঁর পণিচয় দিতে গিয়ে এই 
শন্তির উত্থান ও আধিপত্যেব কিছু আভাস পূর্বেই দেওয়] হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তার 
“নাহিতা” গ্রস্থেব অন্তর্গত বঙ্গতাষা ও সাহিতভা প্রবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচন। করেছেন। 
উঞ্ড প্রবন্ধে তিনি কথাসন্রিৎস।গরের কাহিনী বিকৃত করে বলেছেন যে একদা বিষ্ণুর 
তপপ্যায় তুষ্ট হযে মহাদেৰ তীর প্রার্থনা অন্যাঁর়ী বিষুরকে নিজের অর্ধাঙ্ক করে নেন। 
সেই অর্ধাঙ্ঈই শিবের শক্তিরূপিণী পার্বতী” । সেই সঙ্গেই তিনি দেখিয়েছেন ঘে 
সুগ্ুমালী প্রেতেশ্বর যখন ক।লক্রমে পবম শান্ত যোগী হয়ে বসলেন, তখন তার ভীবণত্ব- 
টু সঞ্চারিত হল এহ শক্তির মধ্যে। এই শক্তিই চণ্ডী বাকালী। উক্ত প্রবন্ধেই 
কি ঝুমাবসম্ভব কাব্য থেকে প্রমাণ কনেছেন যে কালিদাসেব কালেও “কপালাভরণা 
ক। শী” মহেশ্বরে পশ্চাতে অনুচরীবৃত্তি কবতেন » কিন্তু ক্রমশঃ তিনি করাপমৃত্ি ধারণ 
কবে শিবকে অতিক্রম করে যান। শক্তি ৩খন শক্গীশ্ববের প্রতিদ্বন্দিনী। বাংলা 
মঙ্গলকাব্যগুলি এই প্রতিদ্বন্বিতাব পর্চিন বহন কবে। পরে বৈষ্ণব প্রভাবে এই 
5ণ্ভীষ প্রসন্ন মাতৃমুক্তিতে কপান্তবিত হয়ে কখনও দরবিছ শিবেব গুহলদ্্রীরূপে, কখনও 
বা হিমালয়ের পিতৃগৃহে প্রত্যাগত৷ কন্তা পার্বতীৰপে দেখা দিয়েছেন । 
রহ্বীন্দ্রপাহিতোে দেবীর এই সবগুলি কপেব স।ক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং শিবেব 
মতে'ই এক একটি নামেব অন্ত লে তার এক একটি বপের প্রকাশ দেখ! যায় । এবাৰ 
একে একে তাদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। 


পাবতী 

পবতদুহিতা পার্বতীর পিতৃগৃহে অ।গমনের কল্পনাটি ববীন্দ্রমনকে বিশেষভাবেই অধিকার 
করে ছিল। একাধিক স্বলেই কবি এটিকে ব্যবহ।বৰ কবেছেন। বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় 
এই কল্পনাটি আরোপ করে তান কৎ"*৭ তাতে সন্গেহ প্রসন্নতার কখনও বা! 
অশ্রসজল কাকুণ্যের স্পর্শ এনে দিয়েছেন । তাই ইছামত্তী নদীকে দেখে তার মনে 
হয়__- 

আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের যেয়ে পার্বতী যেমন কৈলামশিখর ছেড়ে একবার 

তার বাপের বাড়ি দেখেশুনে যায়, ইছামতী তেমনি লম্ষংসর অদর্শন থেকে 

বর্ষার কয়েকমাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আতম্মীক্ম লোকালয়গুপির 


২২৪ রবীক্জসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


তত্ব নিতে আসে। 
-ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-২২*, ১৮৯৫ ভ্রলাই » 


শারদ! 
বাংলাদেশের শরত্ধতু আবার তাঁব চোখে গৌরী শারদাব সঙ্গে এক হয়ে মিলে যাষ 
তাই কবির লেখনীতে তাব বর্ণনা পৌরাণিক কল্পনার প্রতিভাঁসে অপরূপ হয়ে ধর' 
দেয়।_- 
মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দিতৃঙ্গী শিওা 
বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরা-জননীর কোপে 
রাঁখিষ! গেছে। কিন্তু বিজয়।র গ।ন বাজিতে আর ০51 দেরি নাই, শ্বশানবাসী 
পাঁগলটা এল বলিয়া, তকে তো ফিরাইয়৷ দিবার জো! নাই-_হাপির চন্দ্রকল! 1৭ 
ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তাঁর জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী । 
-- “বিচিত্র প্রবন্ধ, শবৎ ১৩২৭ ভাদ্ব-আখিন 
পরবর্তী কালে বালিক। বাণুকে লেখা আশ্বিনেব এক পত্রে দেখি তিনি গ্রিখেছেন-_ 
আমরা তো এই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ত্বর্ণকিবণচ্ছটাষ শাবদা আমাদের ঘব উজ্জল 
করে দীভিয়েছেন। গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে, 


কিন্তু তাদের নন্দী-তৃঙ্গীর মতো ক।লো চেহারা নষ। 
--ভান্ুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ১৯, ১৩২৫ আশ্বিশ ৩ 


এইভাবেই কবি এক দ্বিকে শরত্প্রকৃতিকে অন্য দিকে পতিগৃহবাসিনী কন্যাব জন্য 
ন্সেহকাঁতির ম।নবপ্রক্কৃতিকে দেবী পাবতীব পৌর।ণিক কাহিনীকল্পনাব সঙ্গে অবিরোধে 
মিলিয়ে দেন। 
এই শারদীয়া দেবীমৃতি কখনও কখনও কবির কাছে স্বদেশম।তৃকায় পরিণত 
হয়ে যান। ১৩১২ সালের ৩০ আশ্বিন তাবিখে লর্ড কাজনের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র কবে 
যে ব্যাপক আন্দোলনের স্বত্রপাত হয়, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বহু ব্বধেশী-সংগীত বচনা 
কবেন। অধ্যাপক গ্রবোধচন্দ্র সেন তার 'রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃৰপ' প্রবন্ধে 
( “নন্মদনী” ১৩৭৪ আশ্বিন ) দেখিয়েছেন যে বঙ্গভঙ্গের সময়টা ছিল আশ্বিন মাল 
মাতবন্দনার মাস। সেই জন্য স্বাভাবিকভাবেই কবির দেশজননী সেদিন শারদীয়! 
মাতৃমৃতিতে ৰপ লাভ করেছিল । শিয্নপিখিত গানটিতে দে-ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-_ 
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি 
তুমি এই অপবপ পে বাহির হলে জননী |." 


পুরাণ-গ্রসক্ হ২৫ 


ডান হাতে তোর খথগা জলে, বা হাত করে শঙ্কাহরণ, 
দুই নয়নে স্মেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরন । 

--গীতবিতান”, স্বদেশ ২১ 
কবিবর্ধিত স্বদেশের এই যাত্মু্তি অনিবার্ধভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত “বন্দে মাতবম্‌, 
গানের “ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধবিণী”..*ইত্যার্দি ভাবের কথা স্মরণ কুবিয়ে দেয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র তার কমল।কান্তের দপ্তর' গ্রস্থের আমার দুর্গোৎ্লব প্রবঙ্ধে (১২৮১ কান্তিক ) 
যে কিভাবে দ্বেশজননীকে দেবীমুত্তির সঙ্গে এক করে ফেলেছিলেন তা৷ কারো অঙ্গান। 
নেই। উক্ত প্রবন্ধের আট বৎসর পরে 'আনন্দমঠ (১৯২০৯ ) উপন্ামে এই দেকীরই 
বন্ধন! শুনি । তবে বঙ্কিমের উত্তরস্থরী রবীন্দ্রনাথ বস্কিমকল্পিত মৃ্তিটির বস্তভাবু বাদ 
দিয়ে তাঁর ভাবসত্তাটুকুই গ্রহণ করেছিলেন । 


অন্নপূর্ণী ূ 

দেবী চুর্গা কখনও কখনও কবির কাছে অন্নপূর্ণা মৃত্তিতে প্রতিভাত হয়েছেন। অন্নপূর্ণা 
দেবীর এশ্বর্ষের মুঙি। তাই পরিপূর্ণতার প্রতীকরূপে কবি অন্নপূর্ণাকে ন্দরণ করেন। 
তবে মুখাতঃ অন্রপূর্ণাকে তাঁব নিঙ্গের একটি তব-বিশ্লেবণের সহায়করূপেই কবি 
ব্যবহার করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সে তত্ব পৌরাশিক নয় ; তা অনেক।ংশেই কবির 
নিজের ভাবনাপ্রস্থত। তাই পশ্চিমী সভাতীর ভোগবহুণতা দেখে কবি যে বৈবাগোখ 

কথা স্মরণ করেছেন তার বর্ণনা করে ঠিনি বলেছেন__ 
আমি বৈরাগ্যের নাম করে শুন্য ঝুলির সমর্থন করি নে ।*-'বাহিবের বৈর!গ্য 
অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষা দেঘ।...আম্থবে প্রেম বলে সত্যটি ঘি থাকে তবে তার 
সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, **এই সাপনার নতীত্ থাক! চাই। এই 
সতীত্তের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্ররুত বৈরাগা। অন্নপূর্ণার সঙ্গে 

বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন । 

_-'শিক্ষা” শিক্ষার মিলন ১৩২* আগ্থিন 
“সতীত্‌" শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা কবি যে স্থুক্ে "এল পাঠকের মনে শিবের পত্বী সতী"র 
ব্যঞ্রনাটি সঞ্চার করে দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে সেটিও লক্ষণীমন। এর কিছুকাল পরে 
আর একটি প্রসঙ্গে তিনি তার এই তত্বকেই শ্ষুটতর রূপ দিয়ে প্রকাশ করে বলেছেন, 
ংসারে প্রয়োজনের অস্ত নেই ঠিকই, তবু সেই প্রয়োজনের তাঁগিদটিই একাস্ত নতা 
নয়) তার আড়ালে থাকে অগ্রয়োজনের আনন্দ । স্তরাং তার বক্তব্য ছল, এই ছুটির 


সাগঞন্ছেই প্রকাশ পায় সত্য | তাই--. 
১৫ 


২২৬ রবীন্্রমংস্কৃতির ভারতীয় কূপ ও উৎস 


আমাদের পুরাঁণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিন্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তার খরশ্বর্ষ, বিশ্বে 


এই দুইয়ের মিলনেই সত্য । 
--পথে ও পথের প্রান্তে, অধ্যায ৪৭, ১৯৩০ ফেরুআরি 


এইভাবেই কৰি পুরণকল্পনার মধো নূতন নূতন তাৎপর্য আবোপ করে তার দ্বাবা 
আপন বক্তব্যকে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছেন। 


কালী 


দেবীর অন্নপূর্ণা যৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার কালী মৃত্তিটিও কবির দৃষ্টি বিশেষভাবেই 
আকুষ্ট করেছিল। শান্তিনিকেতন ব্তৃতামালায় ঈশ্বরেব এশ্বর্ষেব স্বকপ বাখা! করে 
কবি এই কল্পনার শরণ নিয়ে বলেছিলেন-_ 
শক্তির ক্ষেত্রে আমর! ঈশ্বরেব ঢুই মৃত্তি দেখতে পাই, এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা মৃত্তি-_ 
এই মৃত্তি এশ্বধেব দ্বারা আমাদের শক্তিকে পবিপুষ্ট কবে ০োলে। আব-এক 
হচ্ছে কবাপী কালী মৃি__এই মূত্তি আমাদেব সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহবণ কবে 
নেষ , আমারদদেব কে।নো দিক দিয়ে শক্তিব চরমতাশ যেতে দেব না, নু! টাকায়, 
না খ্যাতিতে, না অন্য-কোনে। বানাব বিষয়ে । 

--শান্তিশিকেতন' ১, প্রকৃতি ১৩১৫ পৌষ ২৪ 
এখানে কবি অন্নপৃণ1 বা কাপীব পৌধাণিক ভাবকল্পনা গ্রহণ কবেন নি। কিন্তু এই 
নাঁম দুটিকে কবি তাব আধ্যান্সিক ধর্নব'খ্যায সার্থকভাবেই প্রযোগ কবেছেন। এব 
কিছু ক।ল পরে আধুনিক বাঁলেব বাণিজ্য লোভকপক্কিত হযে যে কিভাবে বক্তক্ষয়ী 
হানাহানিতে পর্যবসিত হয়েছে তাকে পক্ষ করে কবি পুবাণেব এই কল্পণাটি স্মরণ 
করেন। তিনি বলেন বাণিজ্য এককালে শ্রীপম্পদের বাহক ছিল। কুশ্রী লোভেব 
তাডনাক্ আজ তা পক্কিল হয়ে উঠেছে । তাই-_ 

অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী , তাঁব অন্নপরিবেষণের হাতা আজ হয়েছে রক্ত- 
পাঁন কববার খর্পর। তার ন্মিতহাস্ত আজ অট্হান্তে ভীষণ হল। 

--জীপানযাত্রী” অধ্যায ৪, ১৩২৩ বৈশাখ ২৭ 
কবির বক্তব্য, এই বাণিজ্য মানুষের মন্ুয্যত্বকে আজ আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। যাই হুক, 
কবির এই উপমা-প্রয়োগ ও বক্তব্য-উপস্থাপনের ভঙ্গিটি স্বভাবত:ই বঙ্ছিমচন্দ্রের কথা 
ক্মরণ কবিয়ে দেয়। অতীতের উজ্জল শারঘদারূপিণী দ্েশমাতাকে ছুর্ঘশার দিনে 
কালীতে পরিণত হতে দেখে বঙ্কিম তার আনন্দমমঠ উপন্তাসে (১ম খণ্ড ১১শ 
পরিচ্ছেদ ) সক্ষৌভে বলেছিলেন 'মা যা হইয়াছেন | রবীন্দ্রনাথকেও এক প্রবস্ধে 


পুরাণ-প্রসঙ্গ হ২৭ 


দেশের প্রসঙ্গে কালীরপিণী শক্তিকে ম্মরণ করতে দেঁখা যায়। তবে কবিতার 
কল্পনাকে স্বদেশের নংকীর্ণতা থেকে বিশ্বের পটভূমিতে এনে দেন। নেখাঁনে দেখি 
তিনি বিশ্বের সবত্র ষে শক্তিপূজা৷ প্রতাক্ষ করেন, তা পুরাণবরদিত দেবীর পৃজ] নয় ; তা 
ব্যক্তিমান্গষের অহস্কৃত শক্তিরই পুজা । তা কেবলই অন্যের অধিকারকে গ্রাস কৰে 
আপনার শক্তিকে বাড়াতে চীয়। তাই তার খেদোক্তি__ 
এইজন্েই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অস্কোর প্রাণ, অন্যের অধি- 
কাবকে বলি দেয়। শক্তিপৃজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী 
ভেসে যাচ্ছে। 

--"কালাণুর", বাতায়নিকের পত্র-১, ১৩২৬ আধাঁচ 
কবিকল্পিত শক্তিপূজা নিঃসন্দেহেই এখানে পুরাণের থেকে দূরে সরে এসেছে। তবে 
শক্তিপূজার মূল নির্যাসটুকু রক্ষা করেই আধুনিক কৰি আধুনিক যুগের উপযোগী করে 
তাৰ ভাষ্য রচনা করেছেন। তাই নিদ্ধিধায় বলা যায় ত্য আধুনিক বেশে সঙ্সিত 
হলেও দেবীশক্তির মৌপ ভাবসত্তাটুকু অপরিবক্তিতই থেকে গেছে । 

কাপী” শব্দের ভীবগত তাত্পর্যও যে কবিকে কতদূর অধিকার করেছিল এবং তিনি 
যে কিতাবে তাঁর অর্থ করেছেন, পূর্ববর্তী “মহাকাঁপে'র আলোচনাতেই তাঁর পরিচয় 
দেওয়া ইয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ কালীকে যে সর্বত্রই প্রচণ্ডা ও উগ্রকপেই দেখেন নি 
তারই একটু আভাস দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাবে। পূর্বে উল্লিখিত ববীন্দ্রভাবনায় 
বিশ্বশক্তিব মাতৃরূপ প্রবন্ধে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেণ রবীন্দ্রনাথের একটি গান থেকে এই 
মন্তব্যের সার্থকতা! প্রতিপাদন করেন । তিনি নিয়শিখিত গানটি উদ্ধৃত কবেছেন-__ 
সন্ধ্যা হল গো-_ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো । 
অতল কালে মেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় শ্লিগ্ধ করো ॥ 
ফিবিয়ে নে ম।, ফিরিয়ে নে গোসব যে কোথায় হারিয়েছে গো-- 
ছড়ানে। এই জীবন, তোমার আধার-মাঝে হোক-না জড়ো ॥ 
আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন লা! যায় দেখা । 
তোমার রাতে মিলাক আমার জীবনরীজের রশ্মিরেখা |" 
--"দীতবিতান*, পুজা ১৬, 
এবং মন্তবা করেছেন-_ 
এখানে “কালো স্সেহ*, “তোমার আঁধার” “তাম।র বাত” এই কথাগুলির মধ্যে 
স্েহময়ী মাতৃরূপা কালীর কল্পনা! অনতিগ্রচ্ছন্নরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। এই 
কাঁলী শুধু মাতৃরূপ। নয়, মৃত্যুক্ূপাঁও বটে। কিন্তু এই মৃত্যুর প্রক্কতি করালী নয়, 
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শাস্তিময়ী! তার আশ্রয়ে জীবনের সব জাল! জুড়িয়ে দিক হথ্ব। 
»রবীন্দ্রতাবনাগ্ বিশ্বশক্তিয় যাতৃরূপ, সন্মেমনী ১৩৭৪ আহিন 
এই ঝিগ্ধ কলীরূপার স্সেহচ্ছায়াতেই রবীন্দ্রনাথ তার শেষ আশ্রয় নিতে চেয়েছেন । 


ল্ক্মমী 


শিবের ভার্ধা ছুর্গা তার বপবৈচিত্র্যের জন্য ব্বীন্দ্রসাহিত্বে অনেকখানি স্থান অধিকার 
করে থাকলেও ভাবের গতীরতার দিক্‌ থেকে লক্ষ্মীই কবির চিন্তকে আকৃষ্ট করেছিল 
বেশি। কবির সার। জীবনের রচনাতে নাঁনাভাবেই তার পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে আছে। 
পুবাণের লক্ষ্মী শ্রী ৪ সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী। তাই তার হাতে থাকে ধান্নাণীর্ষ। 
রবীন্দ্রনাথও লক্ষমীকে শ্রসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী বপেই দেখেছেন এবং বিশেষভাবে নির্দেশ 
করে দিয়েছেন যে লক্ষ্মীর সম্পদ কুবেরের মতো! শুধু সঞ্চিত এশ্বর্ষের স্তূপ নয়, তাতে 
আছে কল্যাণের ম্পর্শ। তাতেই লম্মীর সম্পদ্‌ শ্রীল(ভ করেছে ( “শিক্ষা” শিক্ষার 
মিলন )। প্রথম জীবনে কবি এই লক্ষ্মীর আবাহন করেন ।-- 
লক্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য, আইস, তুমি আম|দের হৃদয়-কমলাসঙ্গে অধিষ্ঠান 
কব। তুমি যাহাব হৃদয়ে বিরাঙ্জ কর, তাহার আর দারিদ্াভয় নাই, জগতের 
সর্বত্রই তাহার এশ্বর্খ । যাহাবা লক্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে ছুততিক্ষ পোষণ 
করিয়া টাক।র থলি ও স্ুল উদব বহন করিয়া বেড়ার । 

-_'আলোচনা", সৌন্দয ও প্রেম £ লক্্ী ১২৯১ আধা 
রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈকুষ্ঠবাপিনী পক্ষমীকে নিখিল মানবের 'হদক্সশতদলব।সিনী” রূপেই 
দেখেছেন। 

কবি এক দিকে যেমন বৈকুষ্ঠের দেবীকে মত্্যহৃদয়ে আহ্বান করেছেন, অন্য দ্দিকে 
তেমনি মত্যের মানবীর মধ্যে সেই দেবীর প্রতিভাম লক্ষ করেছেন। 'প্রসন্নমৃতি 
প্রফুলমুখী ধেধময়ী? ঘে নারী মানবসংলারের রোগশোক ক্ষুধাশ্রাস্তিকে আপনার সেবা- 
কুশল কল্যাণহন্তে অপসারিত করে ন্মেহ ও শাস্তি বিধান করেন তারই মধ্যে কবি 
লক্্বীমূতির আদর্শ কল্পনা কবে নেন। 'পঞ্চতৃত; গ্রস্থের অন্তর্গত নরনারী প্রবন্ধে 
(১২৯৯ চৈত্র )তার এই মনোভাবের প্রথম প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী 

কালেও দেখি তিনি এই ক্লা।ণীর উদ্দেশ্ঠেই অকুগভাবে বলেন-- 

সবশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান 
আছে তোমার তবে। 

--ক্ষিকা” কল্যান ১৩৭ ত্যো্ট 


পুরাণ-প্রস্ত ২২৯ 


'ন্ততও কবি তায় এই ভাবনাকে স্পষ্ট রূপ দিয়ে বলেন-_ ৃ 
লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমৰা প্রত্যক্ষ দেখি 
নারীর, আদর্শে । লক্্মীতে সৌন্দর্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ ।--.সামঞরন্ত যখন 
সম্পূর্ণ হয় তখনই স্বন্দরের আবিভাব। 
| -_পশ্চিম-যাত্ীর ডায়ারী”, ১৯২৪ সেপটেঙ্ঘর ২৮ 
এখানে যে সামগ্রস্যের কথ! বল! হয়েছে, তা হল মাধুর্ষের সঙ্গে মগগলের সামঞ্ধস্ত ৷ নারী- 
প্রকৃতিতে যে মৌর্য দেখা যায় তা এই মঙ্গল ও মাধুর্যের সম্মিলন । আঁর সেইখাঁনেই 
রবি-লম্্মীর আবির্ভাব কল্পনা করেছেন । নিচের উদূর্তিতে তার এই কল্পনাটি ধর! 
দিয়েছে। তিনি বলেছেন-_ 
রমণীর মধ্যে যেখানে আমব। লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা এক 
দিকে দেখি সাজসজ্জা লীলামাধুর্, আর-এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্ষপরতা! ও 
সেবানৈপুণ্য । এই উভয়ের বিচ্ছেদই কু্রী। 
--পিথের সধ্য়” €খলা ও কাঁজ ১৩১৯ ভাদ্র 
নারীব এই দুই কপের কথা কবির একটি কবিতায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।-- 
কোন্‌ ক্ষণে 
কজনের সমুদ্রমস্থনে 
উঠেছিল ছুই নারী 
অতলের শয্যাতল ছাড়ি । 
একজন! উর্বশী, সুন্দরী, 
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী, 
স্বগের অপ্ষন্দী | 
অন্যজন লক্ষ্মী সে কল্যাণী, 
বিশ্বের জননী তাবে জানি; 
স্বর ঈশ্বরী | 
--“বলাঁকা” ছুই নারী ১৩২১ মা 
নারীর লীলারূপের সঙ্গে তাঁর কল্য।ণী রূপের স্থনমঞ্চম দংগতিতেই--উর্বশীর লক্ষে লক্ষ্মীর 
মিলনেই আদশ নারীত্বের প্রতিষ্ঠা । এই ছুই ৰপের সমন্বয় না হয়ে তার লীলাধিলসিত 
মোহিনী রূপটিই যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন তার মধ্যে কবি উর্বসীকে প্রত্যক্ষ 
করেন। লক্ষ্মীর তুলনায় কবি উর্বশীব স্বরূপ ব্যাখ্য| করেছেন এইভাৰ ।-- 
মনে বাখতে হবে উর্বমী কে। সেইন্জের ইন্দ্রারী নয়, বৈকৃষ্কের লক্ষী নর; সে 


২৩০ ববীন্্রসংস্কতির ভাবতীয় কপ ও উৎস 


স্বগেস নর্তকী, ষ্বেবলোকের অমৃতপানসভাব সথী ।""*মে যেন চিরযৌবনের পাত্রে 
বপের অম্বত--তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিশিশ্র মাধুর্য ।.'.অস্তত 
পৌরাণিক কল্পনায় সেই উর্বশী একদিন সত্য ছিল।.'.কি্ত কোথায় গেল সেদিন- 
কার সেই উর্বশী! আঙঞ্গ তার ভাঁঙাচোর] পরিচয় ছড়িষে আছে অনেক মোহিনীর 
যধ্যে'*উর্বশীকে মনে করে যে সৌন্দর্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষমীকে 
অবলম্বন কবলে সে আদর্শ অন্তরকম হত, হয়ো তাতে শ্রেয়স্তত্বের উচু সর 
লগত । 

-_ চিত্রা” ১৩৪৯, প্রন্থপরিচয় £ 
কবির চোখে নারীর উর্বশী বপেব মধ্যে কল্যাণেব ভূমিকা নেই , তাৰ প্রেমে শ্রেযো- 
বোধের সম্পূর্ণ অভাব। তাঁতে শুধু অধিমিশ্র মাধুর্য । কিন্তু তার লক্ষমীৰপেব মধ্যে 
মঙ্গলের ব্যঞ্রনা আছে। তাই কবির চোখে এই দুয়ের সমন্বয়েই লক্মীন্বৰপ। নারী- 
আঁদর্শের সার্থকতা । এই কথাটিব বিস্তৃত ব্যাখা! করে পূর্বেই তিনি বলেছিলেন” 

প্রেমেব ছুই বিরুদ্ধ পাব আছে । এক পাবে চোরাবালি আব-এক পাবে ফমলেব 
খেত। নারীর প্রেম যেখানে এই বিবৌধের সমন্য কবে দেষ,*" পুক্ষের মুণ্ডিকে 
যখন সে লুপ্ত কবে না, তাকে সুন্দৰ করে ততোঁলে_- * ভোগবতীব জলে ডুবিদে 
দেয় না, স্থরধুনীর জলে স্নান কৰুয়--তখন বৈবাগ্যের সঙ্গে অনুরাগেব, হরেক 
সঙ্গে পার্বতীর, শুভপরিণয লার্ঘক হয়। 

_-'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়াবী” ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৩ 
গ্রসঙ্গত; বলতে হুয পুরাণের লক্ষ্মী এবং উর্বশী একই উৎস থেকে জাত, উভযেবহ 
উদ্ভব সমুদ্রমস্থণে । ববীন্দ্রনাথও তাব স্বর্গের অপসবী” ও ব্বিগেঁব ঈশ্বরী'কে একই 
সমুদ্রতল থেকে উঠতে দেখেছেন । কাবণ নারীব মোহিনী এবং কল্যাণী রূপ পণম্পরু- 
-সম্পৃক্ত এবং নারীর প্রেমে এই ছুইয়েরই স্থান আছে। দেইজন্যই কবিকল্পিত ন'খাঁর 
লক্ষ্মী মৃত্তিতে এই দ্ই বিরুদ্ধ ভাবেব সুষ্ঠ সমন্বয দেখা যাঁয। 

দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ তীর কল্পিত একটি তত্বকথাকে পুবাঁণেব সহাযতায বপ্দান 
করেছেন। কখনও কখনও তিনি পুরাণবণিত ভ|বকে নৃতন অর্থে সজ্জিত করেন । 
একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। পুরাণে পাই লক্ষ্মী চঞ্চলা। কবি তিনটি প্রসঙ্গে 
তাঁর তিন রকম ভাষ্য করেছেন। প্রথমতঃ কবি মন্তব্য করেন-_ 

জগতে লক্ষ্মী যতক্ষণ চঞ্চল! ততক্ষণ তিনি কলাণদায়িনী ৷ লক্গমীকে এক জায়গা 

চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলঙ্্ী হইয়] উঠেন। কারণ, চঞ্চলতার দ্বারাই 

১ শ্ষ্্বা £ “চিতা ১৩৪৯, গ্রস্থপরিচয় . চারচন্ত্র ধন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা গত্র ২* ২" ১৯৩৩ 
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লক্ষ্মী বৈষমোর মধো সাষাকে আনেন। 

_ “সঞ্চয়, বপ ও অরূপ ১৩১৮ পৌব 
এখানে কবির লক্ষ্মী সাম্যবিধানকাবিণী। পর বৎসবই কিন্তু কবি লক্ষ্মীর এই সামাজিক 
বপকে না ম্মেনে তাকে “টনে এনেছেন মাহ্ষেব কর্মশক্তির মধ্যে | তিনি দেখিয়েছেন-- 

বিশ্বের কাছে যে মাথা কেট করিয়াছে, ভয়েব কাছে যে পাঁশ কাটাইয়! চলিয়াছে, 
লক্্মীকে সে পাইল না। এইজন্য আমাদের পুরাঁণকথায় আছে, চঞ্চল! লক্ষী চঞ্চল 
সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদেব স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই । 
বীরকে তিনি আশ্রঘ কবিবেন, লক্ষমীব এই পণ। 

- পিখেব সঞ্চয়”, জলম্থল ১৩১৯ শাবণ 
বখীন্দ্রন।থ এখানে মান্তষেব উদ্যমকে কর্মশক্তিকে জাগ্রত কবে তোলার জন্য লক্ষ্মীব-_- 
সম্পদেব প্রলোভন দেখিহ্ছেন। কিন্ত এব পবেই এই শ্রীসম্পদ৭ অবিচল অবস্থা 
যে একট] ভাবন্ববপ হযে পড়ে তা দেখিষে মন্তবা করেছেন্‌_ 

বেঃঝ1 অচশ হ্যা থাকিতে চাষ বলিষাই ম্রান্তষেব প্রণশক্তি তাহাকে ঘচন 
কব্যি! তোলে । এইজন্যই লক্ষ্মী চঞ্চলা1। লক্ষ্মী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ 
নাচিত না। 

_'কালান্তব', লডাইযের মূল ১৩২১ পৌষ 
পক্ষকে উপলক্ষ কবে এ* 'তব্কথান অবতাবণা করণে তীব যে বপটি বধীন্দ্র- 
মনকে বিশেষ ভাবে দগ্ধ কবেছিল তা হশ, সমুদ্রমস্থনজাত লক্মীব সছ্য-উখিত ববতন্ব 
জিগ্ধ সৌন্দর্য । এই ল,চিত্রটি তাই বাঁধ বাব তার সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। “মালিনী' 
নাটকে বহুজন্সমারৃত মাপিনীণ কপাণী বশেক যে চিত্র পাই, তা হল 

সমুদ্রমন্থনে যবে 
লক্ষ্মী উঠিপেন তারে ঘেরি কণববে 
মাতিল উন্ম।ধহৃতো] উত্মিগুলি সবে, 
সেই মতো উচ্ছ্ৃমিত জনপাবাখাব, 
মাঝে তুমি 'সাকলক্ষ্দী মাতা। 

-_-“মালিনী" ১৯১২, তৃতীয় দৃশ্ত 
মীরা দেবীকে লেখা একটি পত্র ( “চিঠিপত্র” ৪, পত্র-৩৮, ১৯২৭ ) থেকেও এই কল্পনাব 
গ্রতি কবির আকর্ষণটি ধরা দেষ। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছিলেন__ 

এ বছরের লক্্মীপূর্ণিম! সমূদ্রেব উপরেই দেখা গিষেছিল। লক্ষ্মী ঘে সমুত্রমন্থনে 
প্রকাশ পেয়েছিলেন । 


২৩২ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


তাঁর 'শেষের কবিতা” উপন্তাসেও দুর্ঘটনার পটভূমিতে জামরা প্রথম নায়িকার যে 
চিত্রটি পাই তা হল,_ 
সপ্ত মৃত্যু-আশঙ্কার কালে! পটখান তার! পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে 
উঠল একটি বিছ্যুৎরেখার আকা হুম্পষ্ট ছবি--চারি দিকের সমস্ত হতে হ্বতত্ত্। 
মন্দর-পর্বতের নাড়া-খাঁওযা ফেনিয়ে-ওঠা পমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন 
লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে-_মহাপাগরের ঘূক 'তখনে| ফুলে ফুলে কেঁপে 
উঠছে। 

--শেষের কবিতা” ১৯২৯, অধ্যায় ২: সংঘাত 
আবাব লীগাঁচাঞ্চলোর অবলানে অস্ভৃতির গাঢতায় কৰি যে ভাবগভীব প্রেমের 
উদ্ভব কল্পনা কৰেছিলের, তাঁর বর্ণন।তেও এই চিত্রটি এসেছিল।-_ 

আপন প্রাণের চরম কথা 
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা 
তখন হবে চুপ। 
খন ভঃখ-স।গরতীরে 
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীবে 
কপেব কোলে পরম অপবপ । 
_পপুববী', গুকাশ ১৯২৪ অক্টোবর 


সরত্বতী 


পৌরাণিক লক্ষী মহোদরা সবস্বতী কিন্ বৈদিক দেবী। বৈদিক সরস্বতীর পবিচয় 
দিয়ে বমেশচন্দ্র দত্ত বলেন _ 
প্রাচীনা দেবীদিগের মধ্যে কেবলমাত্র সরস্বতীর পৃজাই অগ্যাঁবধি প্রচলিত আছে। 
.খগ বেদের সরস্বতী দেবী নদীও বটেন, বাগ্দেবী ৪ বটেন। সবঃ শব্ধ অর্থে জল, 
সবম্বতী অর্থে জলবতী , ভারতবর্ষে ঘে সরস্বতী নামক নদী আছে তাহাই প্রথমে 
পবিত্র নদী বলিয়া উপাসিত হইত । বোধ হয, সেই নর্দীতীবে খধিগণ যজ্ঞ 
সম্পাদন করিতেন, বোধ হয, সেই নদীতীরে খগ বেদের পবিত্র মন্ত্র ও স্তুতি 
উচ্চাবণ হইত স্কুতবাং সরম্বতী নদী অচিরে সেই মন্ত্র ও স্বতির দেবী অর্থাৎ 
পাগ দেবী হইয়া গেলেন । 
--ফগ্বেদের দেবগণ, পঞ্চম প্রধাব £ সরস্বতী প্রস্ঠৃতি দেবীগণ ১ 
১ দ্রষ্টব্য £ নিখিল সেন -সম্পার্দিত 'প্রবন্ধ-সংকলন' 


পুরাগ-গ্রসঙ ২৩৩ 


খগবেদের ১ম মণ্ডলের ওয় সুক্তের ১২শ মন্ত্রে তাই দেখি-_ 
সরম্বতী প্রবাহিতা হইয়! প্রভূত জল স্ক্গন করিয়াছেন এবং জ্ঞান উদ্দীপন 
করিয়াছেন। | 
বৈদিক সংস্কৃতির উৎসম্ববপ সরম্বতী নদী রবীন্দ্রক্পনাকে যে কতদূর অধিকার 
করেছিল পূর্ববর্তী বৈদিক সাহিত্য" অধ্যায়ে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 
পৌরাণিক বাগদেবীর কল্পনাও যে রবীন্দ্রম/নসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, 
এবার সেই পরিচয় নেওয়া যাক । 
লক্দ্মীকে কবি একাধারে সৌন্দর্য ও কল্যাণেব প্রতিমূত্তি বলে মনে কবেছিলেন। 
আর সরম্বতী সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হল-- 
আমাদের শুভ্রবসন! কমলালয়। দেবী সরম্বতী একাধাবে 5৮৮ এবং 8৩৪ 
মৃতিমতী। 

_-খ্সীহিতা', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পেন 
কবি সাহিত্যের মধ্যেই সত্যের অনুভূতি ও লৌন্দধের চেতনাকে এক করে মিলিয়ে 
নিশেছেন। সাহিত্যের মধ সৌন্দযেব গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে কৰি অধিকাংশ 
শেত্রে সর্বতীর লক্ষে লক্ষ্দীকে স্মবণ কবেছেন। পুরাণেও দেখি তীর] সহোদরা এবং 
লোকপাঁলক বিষ্ণুর গৃহে তাদেব উভয়ের অধিষ্ঠন। শ্রীসম্পদ্‌ ও কল্যাণের সঙ্গে বিদ্যার 
কোনে! বিরোধ নেই। কারণ ধনের দ্বারাই আনে স্থিতি, আসে শান্তি। আর নেই 
অবকাশেই জ্ঞানচর্চার প্রসার । তাই রবীন্দ্রদষ্টিতেও “সৌন্দর্যরপণ লক্ষমী' এবং 'তাবরূপা 
সবস্বতী”্র ( 'পঞ্চভৃত” কাব্যের তাৎপর্য ) একত্রে মিলেছেন। কি সাহিত্যে কি সংগীতে 
সবহই ধনের সঙ্গে গুণ, লক্ষ্মীর সঙ্গে সব্বতীব মিলনই যে সার্থকতা বয়ে আনে কৰি 
সে কথা জানতেন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গেই তার এ মত ব্যক্ত করেছেন ( পথেব সঞ্চয়, 
সংগীত )। 

তবে লৌককথায় লক্মী-সরম্বতীর মধ্যে যে সপত্রী-বিবোধের অবতাবণ! কর] হয় 
সে সম্বন্ধে কটাক্ষ করতেও কবি ছাড়েন নি। তাই কখনও কখনও তাকে ঈষৎ তির্যক 
ভঙ্গিতে বলতে শোন! যায় 

জনসমাজে লক্ষ্মীরই চাঞ্চলা-অপবার্দ প্রচার হইয়াছে, কিন্তু তাহার সপত্বীর যে 

নিতান্ত অটল স্বভাব এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় লা। 

রর "সমাজ" পরিশিষ্ট . আদিম আর্ধ-নিবাস ১২৯৯ 

তবে লক্ষ্মী ও সরশ্বতীর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই কবির পক্ষপাতিত্ব ছিল সবস্বতীর 
প্রাতি। তাই যিও তাঁকে স্বীকার করতে হয়-- 


২৩৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


স্থরের খান্ডে জানো তো ষাবাণী 

নরের মেটে লা ক্ষুধা। 
--“মোনাৰ তরী” পুরক্ষার ১৩০* শ্রাবণ 

'তবু তিনি বলতে ছাডেন নাঁ_ 
কবি হন বা কলাবিৎ হন অন্দরে তীরা মানেন সবন্বতীকে, সদবে তীদেব যেনে 
চলতে হয লক্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন অমৃতঞ্জাগারে, লক্ষ্মী ভাক দেপ অন্নেব 
ভাঁগুবে। শ্বেতপদ্মের অমবাবতী আব পোনা পদ্মেব অলকাপুবী ঠিক পাশপাশি 
নেই । 

-- পশ্চিম-যাত্রীব ডায়ারী', ১৯২৪ সেপটেম্বব ২* 
বল বাহুণ্য, 'অন্্র হল নিত্যকব প্রয়োজনের সামগ্রী আব অমৃত এই প্রযোজনক 
পার হয়ে চিরন্তন আনন্দেব প্রেবণা জোগা। পনিণঙ ব্যসে কবি আবও স্পস্ট কবে 
লক্ষ্মীর তুননাঁয় সবস্বতীর মধধাদাঁকে স্বীকাৰ কবে খলেছেন - 

লক্মী কপণ , কাবণ লক্ষ্মীব সঞ্চঘ সংখা ।গণিন্বে সীম।য আবদ্ধ, ব্যষেব দ্বাখ। শাব 
ক্ষয হতে থাকে । সবস্বতী অরুপণ , কেনন", স্খা'ব পরিমাপে ত্বীব এশ্বাধব 
পরিম।প নয, দ[নেব ছাবা তাঁব বৃদ্ধিই ঘটে । 

_-শিক্ষা', ছাত্রসম্ভ1বণ ১৩৪৩ ফাস্তুন 
বাণীব খরপুত্র যে লক্ষ্মীব তুলনাঁঘ বীণাপাণিকেই শেঠত্ের আসন দেবেন, তাতে 
বিল্ময়ের অবকাশ নেই। 

র্বীন্দ্রনাথ তীব খচনায অসংখ্যবার বছ প্রসঙ্ষেই সখস্বতীকে ম্মরণ কবেছেন। 
তবে দেবীব বীণাপ|ণি মৃত্তির প্রতি কবির বিশেষ অর্থ নিবেদিত হযেছে। তাই শরছ 
আকাশেব সৌন্দর্যে তিনি সারদীব প্রতিভাঁস কল্পনা কবেন।-__ 

বৃষ্টিতে ধোওঘ| পোদ্দপটি যেন সবস্বতীর বীণার তাব গুলো থেকে বেজে-ওঠ। 

গাণের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে। 

--'ভানুসিণহের পত্রাবলী", পত্র ৮১ ১৩২৫ শ্রাবণ ১৮ 
রবীন্দ্রম।পসেব আকাশও সবস্বতীণ বন্পণাষ এই গানের স্থুরেই ভরা ছিল"! তব 
লাহিতো তাঁবই প্রকাশ দেখা গেছে। 

দেখ। গেল পুরাণের দেব ও দেবীকল্পনা রবীন্দ্রচিত্তকে গভীরভাবেই অধিকার 
করেছিল। এই দেবদেখী সম্পর্কে যে লোককথাগুলি প্রচলিত আছে মেগুলিও 
যে কবির কাছে উপেক্ষিত হয় নি, বরং প্রয়োজনমতো সেগুলি কবিকে 
যে ঙার বক্তব্য পরিশ্ষুট করে তোলায় সহায়তা করেছিল এবার তারই একটি 


পুরাণ-প্রসঙ্গ ২৩৪ 


দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রেমের যথার্থ স্বরূপটি বোঝাতে গিয়ে কবি 
লিখেছেন__ 
অভাঁবকে অসম্পূর্ণতীকে প্রেম কাঁমন1 করে, নইলে তার নিজের সম্পূর্ণত। সফল 
হবে কিসে? 
দেবতার মনের ভাব ঠিকমতো জানি বলে অভিমান রাখি নে, কিন্ত আমার দৃঢ় 
বিশ্বা__কাত্তিকের চেয়ে গণেশের *পরে দুর্গার জেহ বেশি। এমন-কি, লঙ্বো- 
দরের অতি অযে।গা ক্ষুদ্র বাহনটার 'পরে কাতিকের খোশপোশাকি ময়ূর 
লোভদৃষ্টি দেয় বলে তার পেখমের অপরূপ সৌন্দর্য সত্বেও তার উপরে তিনি বিবুক্ত; 
ওই দীনাত্ম! ইছুবটা যখন তার ভাগারে ঢুকে তীর ভাড়গুলোর গায়ে সিধ কাঁটতে 
থাকে তখন হেসে তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন। শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলে, 
'মা তুমি ওকে শাসন কর না, ও বে। প্রশ্রয় পচ্ছে'। দেবী জিগ্ধকে বলেন, 
“আহা, চুরি করে খাঁওয়াই যে ওর স্বধর্ম, তা ওর দোষক্ষী! ও যেচোরের দাত 
নিয়েই জন্মেছে, সে কি বুথ! হবে ?' 
_-'পশ্চিম-যাতীব ভায়ারী”, ১৯২৪ সেপ টেষ্বর ৩, 
এখানে এই বূপকের যোগে কবির তত্টি যেমন পরিন্ফুট হয়ে উঠেছে, দেবীর গাহস্থ্ 
জীবনের চিত্রটি তেমনি একটি স্গিপ্ধ সৌন্দযের সঞ্চার করেছে। 


কাহিনীকল্পন। 


পুর।ণের দেবদেবীর মতো পুরাণের কাহিনীকল্পনাও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল সমধিক। 
বিভিন্ন স্থলে উপমা ইত্য।দ্বির প্রয়োজনে কৰি এই কাহিনীগুলি ম্মরণ করেন এবং তার 
থেকে নৃতন তাৎপর্য নিষ্কাশন করেন বা তাতে নৃওন ব্যগুনা আরোপ করেন। এই 
কাহিনীগুলিকে ববীন্দ্রনাথ তার রচনায় কিভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন, ছুএকটি 
দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা] যাবে । 


ঈক্ষযজ্ঞ 
দক্ষষজ্ঞ পুর/ণসাহিত্যের একটি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কাহিনী । কৰি এব ব্যাখ্য। 
দিয়েছেন এইভাবে ।-_ | 
আমাদের পুরাণে একটি যজ্জভঙ্ষের ইতিহাস আছে । দক্ষ যখন তীহার যজ্ঞে 
সতী অর্থাৎ মত্যকে অস্বীকার করিয়া মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনই 
প্রচণ্ড উপদ্রব উপস্থিত হইয়া ভীহার ঘঞ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল নিজের 


২৩৬ _. ব্ববীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


দক্ষতার প্রতি অন্ধ অভিযানবশত জগতে যে যুগে এবং ষে ক্ষেত্বেই মতাকে এবং 
শিবকে স্বীকার কর! অনাবশ্তক বলিয়! মনে করিয়াছে সেই কালে এবং ষেইখানেই 


'-"মহান্‌ অনর্থ ঘটিয়াছে। 
-_ সমুহ", পরিশিষ্ট : যজ্ঞভঙ্গ ১৩১৪ 
দক্ষযন্জ কাহিনীব এই তাঁৎ্পর্ষ-বাখা! একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছেই প্রত্যাশিত । 


গঙ্গার মত্যাবতরণ 


ভগীবথের গঙ্গা-আ নয়নের পৌরাণিক কাহিনীটি ৪ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আঁকর্ষণ করেছিল। 

এই প্রসঙ্গে রবীন্ত্রনাথেব মন্তব্য অন্নুধাবন করার আগে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এই ক“হিনীর 

যে 'অপৃব তাত্পর্য নির্ণয় করেছিলেন, সেটি স্মবণ কবতে হয়। তিমি লেখেন-- 
'ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন , এক দান্তিক মত্ত হম্তী তাহার বেগ সংবরণ কবিতে 
গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহাব অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহম্ববপ ১ ইহা 
জগদীশ্বর-পাদপন্মনিঃস্থত, ইহা জগতে পবিত্র, থে ইহাঁতে অবগাহন কবে সেই 
পুণ্যময় হয । ইনি মৃত্াঞ্জর-জ্টা-বিহারিণী, যে মৃতকে জয কবিতে”পাবে, সেও 
গ্রয়কে মন্তকে ধাঁবণ করে। "'দীভিক হস্ঠী দত্তেব অবতাবস্বরূপ। সে গ্রণয়- 
বেগে ভাসিমা যায। প্রণধ প্রঞ্মে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়1 উপযুক্ত সময়ে 
*তমুখী হয়, প্রণয় স্বভাবসিছ। হইলে শত পাত্রে ন্যস্ত হয়--পরিশেষে ম|গর- 
সংগমে পয়প্রাপ হখ-_সংসাবস্থ সবতীবে বিলীন হ্য। 

_-'মুণাঁলিনী” ১৮৬৯ , তৃতীর খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছদ 
বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত কাহিনীব যে গুটার্থ বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর তুলনা বিরল। ববীন্ত্রনাথও 
এট কাহিনীটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন ১ "তবে তার তাৎপর্য নির্ণয় করেন নি। 
কেবপ পাবনা প্রার্দেশিক সন্মিলনীতে দেশের যুবশক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি 
গোখেন-- 

০চোমর। ভগীরথের ন্ত।য় তপস্তা৷ করিয়া বদ্রদেবের জট! হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা 
আপিষাছ, ইহার প্রবল পুণান্োতকে ইন্দ্রের এরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, 
এবং ইহার ম্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভন্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। 
--'সমূহ' সভাপতির অভিভাষণ ১৩১৪ 
তিনিও গঙ্গীর ধর।কে প্রেমের প্রবাহ বলেই মনে করেছেন তবে তার অর্থ বিশ্লেষণে 
'অধিক অগ্রসর হন নি। 


পুরাণ-প্রুসক ২৩৭ 


সমুদ্রমস্থন 

পুরাণের যে কল্পনাটি রবীন্দ্রমানসকে সবচেয়ে বেশি অধিকার করেছিল, সেটি 
সমৃদ্রমস্থনের কল্পনা । প্রথম থেকে শেষ জীবন পর্যস্ত তিনি যে কতবার এই প্রসঙ্গটি 
স্মরণ কঝেছিলেন পরবতী উপাঁদান-সংগ্রহ বিভাগে তার পরিচয় আছে। আব তিশি 
যে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে তার গ্রযোগ করেছেন তার কিছু নির্শন দিয়ে এ প্রসঙ্গ 
শেষ করব। প্রথম বয়সে তিনি লিখেছিলেন . 

প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয় মস্থন করিয়া যে অম্বতট্রকু উঠে তাহাই । ইহ। 

দেবতারদদিগের ভোগ্য। অস্থুর আসিয়া খায়, কিন্ত তাহাকে দেবতীর ছদ্মবেশে 

খাইতে হয়। যাহাকে তুমি দেবতা বলিয়া জান তাহ|কেই তুমি অধৃত দা )"". 

কিন্তু এমন মহাদেব সংনারে আছেন, যিনি দেবতা বটেন কিন্ত ধাহার ভাগ্যে 

অমৃত জুটে নাই, সংসারের সমস্ত বিষ তাহাকে পান করিতে হুইয়াছে-_ আবাঁ 

এমন বাছও আছে যে অমৃত খাইয়া থাকে । 

-_-'বিবিধ প্রসঙ্গ" মূনের বাগান বাড়ি ১২৮৮ আাবণ 
এখানে প্রেমতন্বের স্ববপ নির্ণয় করতে গিয়ে কৰি সমূডমস্থনের বপকটি আশ্রষ কথে 
তার দ্বারা তার বক্তব্যকে এষ্টুরূপে পরিস্ফুট কর।র প্রয়াস পেয়েছেন । এব কিছু দিন 
পরে মুরোঁপযাত্রী কৰি জাহাজে সমুদ্রগীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তার যে সবস কারুণটি 
আবিষ্কার করেছেন তা হল, 

দেবাস্থুরগণ সমু মন্থন করে সমুদ্রের মধ্যে যা-কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিেন । 
সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অন্থরেবও কিছু করতে পারলেন না, 
হতভাগ্য দুর্বল মানুষেব উপব "তার প্রতিশোধ তুলছেন। * সনাতন মন্থনের 
ঘর্ণাবেগ যে এখনে! সমূজ্রের মধ্য রয়ে গেছে তা নবজঠরধারীমাত্রেই অনুভব 
করেন। ধারা করেন না তীবা বোধ করি দেবতা অথব। অস্থর-বংশীয় | 

_-যুবোপবযাত্রীব ডায়াবী', ১৮৯০ আগ «৭1৯৮ 
পরবতী জীবনে তিনি এই রূপকটিকে কখনও কঠিশ সামীজিক সমস্তার প্রসঙ্গে কখনও 
বা আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত কবার প্রয়মে(জণে বাবহাব করেন। তাই বলেন__- 

আমাদের বাসনাঁকে তাহা সহজ শীমার চেয়ে জে।র করিয়। টানিয়া বড়াইতে 
গেলেই বিপদ ঘটিবে।.."ছুঃসাহসে ভর করিয়া-."আম|দের আরও ইচ্ছ।ব মস্থন- 
দণ্ডকে এ্দিকেই গ।ক্ দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাঁপের বিষ মধিত হইয়া 
উঠে। 

-গৃধ্রে সঞচয়' ছুই ইচ্ছা ১৩১৯ প্রাণ 


২৩৮ রবীন্দরসংস্কতির ভারতীয় দ্ধপ ও উৎস 


কখনও বা মন্তব্য করেন-- 
দেবদানধকে সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল তবে অমৃত জেগেছিল, যে অস্ত সমস্তের 
মধ্যে ছড়ানো ছিল। কর্মের মন্থনদণ্ডের নিয়ততীড়নায় তবেই আমাদের সকলের 
মধো যে শক্কি ছড়িয়ে আছে, তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব। 

--“'পলীপ্রকৃতি', কর্মযজ্ঞ ১৩২১ ফাল্গুন 
আর শেষ জীবনে আধুনিক সভ্যতার “দুঃসাধ্য সমস্য! ও “বিচ্ছেদ-বিরোধে*র নানা 
কদর্য মৃত প্রত্যক্ষ করে তিনি তাঁবীক।লের যে “নিরবচ্ছিন্ন ছুর্গতি'র আশঙ্কা করেছেন 
উক্ত রূপকের সাহায্েই তা বাক্ত হয়েছে । তিনি কল্পন| করেছেন-_ 

যেন সমস্ত সভ্য জগৎকে এক কল্প থেকে আর-এক কল্পের তটে উৎক্ষি করবার 
জন্যে দেবদৈতো মিলে মন্থন শুরু হয়েছে। এবারকারও মন্থনরজ্জ্ব বিষধর সর্প, বহু 
ফণীধারী লোভের সর্প । সে বিষ উদ্গার করছে। আপনার মধ্য সমস্ত বিষটাকে 
জীর্ণ করে নেবেন এমন মৃ্যুগ্স্ন শিব পাশ্গাত্ত্য সভ্যতার মর্মস্বানে আসীন আছেন 
কি ন! এখনো! তার প্রমাণ পাই ণি। 

_ শিক্ষা" ছাত্রনস্ভাষণ ৪৩৪৩ ফাঞ্জুন 
উক্ত উপমার নিপুণ প্রয়েগে কবি আধুনিক সভ্যতার সমস্ত ও সে সম্বন্ধে আপন 
উদ্বেগকে যথাযথভাবেই প্রকাশ করেছেন। 

এইভাবেই কবি প্রবাণের বিভিন্ন কাহিনীকে অ।পনার প্রয়োজনে, ব্যবহার 
কবেছেন। পূর্বেই বলা হচেছে। এ সন্ধে বিভূত আলে।চন। করবার ক্ষেত্র এটি নয়। 
তবে পুবণপ্রসঙ্গ বৃখীন্দ্রমনকে যে কিভাবে অধিকার করেছিল এবং তা যে কিভাবে 
তীর সাহিত্যে প্রতিফনিত হয়েছে উপরের আলোচনা! থেকেই তার একটি সংক্ষিপ্ত 
বেখাচিন্তর বোধ করি আভাপিত হয়ে উঠেছে। 


দ্বিতীয় পর্ব 
অস্থঘোষ, শূত্রক ও বিশাখদত্ত 

ববীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের যুগের পরেই স্থান পেয়েছে 'কালিদাসের কাল? । 
এই ছুই যুগের মধ্যবর্তী কালের সাহিত্য হিসাবে ধর্মশান্ত্র এবং কিছু গ্রকীর্ণ শীতিষ্লোক 
তাঁব সাহিত্যে দেখা গেলেও কালিদীসের পূর্ববর্তী অন্ত কে।নে! সংস্কৃত কবির উল্লেখ 
তিনি করেন নি। তাই এক সময়ে সংস্কৃত কাহিনীকাব্যের ধার! অনুসরণ করতে 
গিবে তিনি প্রথমেই ম্মরণ কবেছিলেন বামায়ণ-মইহ।ভাঁরতকে এবং 

তাহার পর মাঝখানে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ পার হইয়া কাব্যসাহিত্যে একেবারে 

কালিদ।(সে আমিয়! ঠেকিতে হয। ইতিপূর্বে ভার-বর্ধ চিন্তরঞ্জনের জন্য কী উপায় 

অবলগ্বন করিষাঁছিলেন তাহা নিশ্চয কবিযা বলিতে পারি না। উৎসবে যে মাঁটির 

গদীপের সন্দর দীপমাঁলা খচণা হয় পবদিন তাহা কেহ তুপিযা রাখে না, 

ভাঁবতবর্ষেব আনন্দ-উৎসবে নিশ্চয়ই এমন অনেক মাটির প্রদ্দীপ, অনেক ক্ষরণিক 

সাহিত্য, শিশীথে আপন কর্ণ সমাপন কবিধা প্রতাষে বিস্বতিলোক লাভ করিধাছে। 

কিন্তু প্রথম তৈজন গ্রদীপ দেখিলাম কাশিদাহসর | 

প্রাচীন সাহিত্য", কাদন্বরীচিত্র ১৩৭৬ 

কৰি যখন এই প্রবন্ধ পিখেছিপেন তখন সংস্থত কাবাপাহিতশে প্রাচীন মহাঁকাবা ছুটির 
পববত্ী এবং কাপিদাসেব পূর্বব ৩ কোনো প্র4তভাশালী কবির কথা পণ্ডিতসমাজে 
বিশেষ জানা ছিল না। তীর! মনে করতেন সংস্কৃত সাহিত্যের যে ধারাঁটি মহাকাব্যের 
যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, পরবর্তী কালে ত।ব গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়ে ক্রমশঃ তা 
অবলুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। গ্প্তযুগে এই ধারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে । কিন্তু পরে 
জান। গেল যে প্রাচীন কাল থেকে সমভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেই সংস্কৃত সাহিতোোর 
ধাধা গপ্তযুগে গিয়ে পৌছেছিল এবং ওই তথাকখিত অনূর্বর যুগেই আবিভূ তি হয়ে- 
ছিলেন বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ, যহাঁকবি ভাস প্রভৃতি বু খাতনামা এবং বুতর 
অখ্যাতনামা কবি। তাদের মধ্যে মৃচ্ছকটিক-রচক্কিতা বলে খ্যাত রাজা শূদ্রকের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগা । 

ববীন্্নাথও যথাপময়ে এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং তার্দের কাবোর সঙ্গেও 
কিছু পরিমাণে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী কালের সাহিত্যে তার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


২৪০ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উত্ম 


ভনথঘোষ 

প্রথমেই বলা যাস বৌদ্ধ কবি অশ্বধোষের কথা । শ্রীন্টীয় ১ম শতাব্দীতে সম্রাট কণিফের 
রাজত্বকালে তিনি আবিভতি হন। “বুদ্ধচরিত' তার একটি কালজয়ী গ্রস্থ। গ্রশ্থটি 
অভিনিবেশ সহক।রে পাঠ করলেই বোঝা যাবে একদিকে বামাঁয়ণ এবং অন্যদিকে 
কালিদীসের কাব্য--এই উভয়ের মধাবতী 'ন্থদীর্ঘ বিচ্ছেদের মধ্যে যোগস্জ 
বচন1 করেছে 'বুদ্ধচবিত” ৷ রামায়ণ, বুদ্ধচরিত বা বুদ্ধায়ন এবং রঘুবংশ প্রা একই 
পর্যাযের রচনা । তা ছাড! রামাধণের বছ শ্লোকে৭ সঙ্গে বুদ্ধচরিতের ঙ্জোকেব 
সাদৃশ্য আছে এবং কাণিদাসের কাব্যেব কিছু বিছু অংশেও বৃদ্ধচরিতের ছাযাপাত 
ঘটেছে। এই প্রসঙ্ষের বিস্তৃত আলোচনা বর্তমানে আমাদের অভিপ্রায়বহিভূতি। 
বে এ কথ! বল! যায় যে, প্রতিভ।াব দিক্‌ দিযে অশ্বঘেষ “আঁদিকখি”র উত্তবাঁধিকাঁধী 
এবং কাঁলিদাসেব যোগ্য পুর্ব্বী । কিন্তু প্রথম শ্রেণীব কাধ্য হওয়া সত্বেও বৌদ্ধ 
কাব্য বলেই হয়তে! বুদ্ধচৰিত প্রাচীন ভাবতের হিন্দু পণ্ডিতপমাঙ্জে তাব যোগ্য শমাদব 
পাশ নি। 

ববীন্দ্রশাথ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। পুত্র রখীন্দ্রনাথকে,তিণি এই 
গ্রন্থখানি অধাযন কবাবাৰ নিদেশ দেন এবং তাবই গ্রবতনাষ বখীজ্্রণাথ এই গন্গের 
একটি অনুবাদ কবেন। এ সম্থন্ধে বণীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন-_ 

আমার পিতৃদেবেব আদেশে ১৯০% সালে বুদ্ধচরিত বাংলা! ভাঁষায তর্জম। করিতে 

প্রবুন্ধ হই। তখন কেবলমাত্র কাঁগযেল সাহেবের সংস্কবণ প্রকাশিত হইযাঁছে। 

সগ্চ আবিষ্বীত এই কাব্যখানি পড়িষা ভিনি প্রচুর আনন্দ পান ও আমার সহপ'ঠী 

সষ্ভোষচন্দ্র মনতুমদাৰ ও আমাকে তর্জমা ববিবার জন্য সেই বইখানি দেন। 

পিতৃদদেবকে নিকৎসাঁহিত করিতে ইচ্ছা! কধিল না_তর্জমা কবিতে লাগি" 

গেলম | প্রথম তিন সর্গ তিনি নিজে সংশোধন করিখ1 দিয়াছিলেন। 

--বুদ্ধষচরিত ১ম খণ্ড ১৩৫১ নিবেদন পৃ৮ 

তে এই গ্রন্থ সম্বদ্ধে কবিব কোনো শ্বতন্ত্র মন্তব্য চোখে পডে নি। 

অশ্বঘোষের "শ্রদ্ধেখপাদশান্্র' বা 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত গ্রস্থ১ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ 
অবহিত ছিলেন । উক্ত গ্রন্থ সন্বদ্ধে জনৈক ভাক্ত।ব রিচার্ডেব মতামত আলোচন! 
কবে কবি লেখেন-- _ 

ভাক্তাব বিচাড্‌ যে বইটিব কথা বণিযাঁছেন তাহার মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত, অশ্ঘঘোষের 

বচণ1। এই সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয।ছে , কেবল চীন ভাষায় ইহার অঙ্গবাদ এখন 

১ দ্রষ্টব্য . 'বুদ্ধদেব* বৌন্ধধর্মে ভক্তিবাঁদ ১৩১৮, পৃ ২৫ পাদটীকা! 


অশ্বঘোষ, শুদ্রক ও বিশাখদত্ত ২৪১ 


বর্তমান আছে। 
-বুঙ্ধাদেব' বোদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ ১৩১৮ 
এই গ্রস্থের অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে তাকে শ্রদ্ধাবান্‌ দেখি ।__ 
ডাক্তার রিচার্ড অশ্বঘে|ষের গ্রস্কটিব মধ্যে এমন-কিছু দেখিয়াছিলেন যাহা! নীতি- 
উপদ্দেশের অপেক্ষা গভীর'তব, পূর্ণ তর ১ যাহা দার্শনিক তত্ব নহে, যাহ] আচার- 
অনুষ্ঠ।নের পদ্ধতিমাত্র নহে । 

--পূর্ববৎ 
তবে মনে হয় যে ববীন্দ্রনাথ ডাক্তার বিচা্ডেব সমালোচনাটিই শুধু দেখেছিলেন, মূল 
গ্রন্থের সঙ্গে পবিচিত ছিলেন না। এই গ্রন্থ দুটি ছাভ1 অশ্বঘে।ষের “সৌন্নরাঁনন্দ* নামে 
একটি সম্পর্ণ কাবা এবং “সাবিপুত্রপ্রকবণ? নামে একটি খণ্ডিত নাটক পাওয়া! গেছে। 
কিন্ছ ববীন্দ্রমাহিত্যে ওই গুলির কোনে। উল্লেখ বা মন্তবা চোখে পড়ে নি। 


ভাজ 
অশ্থঘোষেব পবেই মনে আমে মহাকবি ভাসেব ( অনি শ্রী: ৩০০-৩৫০ ) কথা । 
কালিদাস-প্রমুখ কবিবা তাদের কাখো এই পৃবস্থবীব নাম বিশেষ অদ্ধাব সঙ্গে স্মরণ 
কবেছিলেন | বিভিন্ন অলংক।বধশান্েও এই মহাকবিন বচন।ব কিছু কিছু অংশ 
উদ্ধতিবূপে স্কাঁন পেষেডিন। এইভাবেই ভাস ভাবতীয় জনমাননেব স্থতিতে জাগৰক 
ছিলেন | কিন্ত দীর্ঘ দিন তাঁর বচনাব কোনে! সন্ধান পাওয। যাঁপ নি। 

১৯১১ খ্রীষ্ট(বে আকস্মিক ভাবে দক্ষিণ ভারত থেকে ভাসের কিছু পুঁথি আবিষ্কৃত হয় 
এবং তাই নিয়ে পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আলোডনেব হৃষ্টি হয়। পু'খিতে স্বপ্রবাসবাত্তা, 
প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধবায়ণ প্রর্ততি মোট ৩১টি নাটকের সন্ধান পাওয়া! গিয়েছিল। এগুলি 
থেকে কবি ভাসেব ব্যক্তিপরিচয় কিছুই জান। যাঁয় না, তবে এঁতিহাসিকেব| তাঁকে 
আষ্টমানিক খ্রীস্টীয় তৃতীয় খশতকেব কবি বলে মনে করেছেন। 

রবীন্্রসহিত্যের কোথাঁও প্রায় কবি ভাসের উল্লেখ চোঁখে পডে নি। তার কারণ 
হিসাবে বল! যাঁয় যে ভাসেব বচন] যখন এশবিষ্কৃত হল, রবীন্দ্রনাথ তখন আর প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে তেমন চর্চা কবছিলেন না। এ বিষয়ে তাব উৎস্্কা তখন হাস 
পেয়েছিল। তাই মহাঁকবি ভাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নীরব । 


স্বচ্ছকটিক 
ভাসের রচনাবলী যতদিন অনাবিষ্কত ছিল, ততদিন জনৈক রাজা শুদ্রক-রচিত 


১৩৬ 


২৪২ বধীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


মৃচ্ছকটিকের খ্যাতি ছিল অপর্রিপীম। উনবিংশ শতাবীর রমেশচন্ত্র দত্ত, তৃদেব 
মুখোপাধ্যায় -প্রমূখ মনীধিগণ “মৃচ্ছকটিক' নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা! করেন । ববীন্দ্রনাথ 
ভাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকলেও মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে একাধিক স্থলে মৃল্যবান্‌ মন্তব্য 
'করেছেন। কিন্ত ভাসেব “চারুদ্ত্ড” নামক খণ্ডিত নাটকটি (চার অস্ক) আবিষ্কৃত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের গৌবব হ্রাস পেল, কাবণ মৃচ্ছকটিকের কাহিনী অনেকাংশেই 
ভাসের নাটক থেকে নেওয়া । ইযতে| সেইঞ্ন্যই কবি কাঁলি্দান তার নাটকে ভাসেব 
উল্লেখ করলেও শৃদ্রক বা মৃচ্ছকটিকের উল্লেখ নিশ্রযোজন মনে করেছিলেন । 
এতিহাসিক 17616 এব মতে এই ন।টকেব বচধ্তা €0501515. 13 :68]15 
0192115 105001081 (7006 92091016 10157081 1924, 05, ৬ 0130) তিনি 
মনে কবেন, ভাসেব পববর্তী কোনে অজ্ঞাত অখা!ত লেখক এটি বচন। করেছিলেন । 
এই ন।টকেব ধচন।কল নিদেশ কণতেও তিনি আপনাঁব অক্ষমতা জানিষেছেন। কিন্তু 
তীব গ্রন্থে যুচ্ছকটিককে ক'লিদাসের পূরেই স্থান দেওষা হযেছে । স্রতশাং আন্রমানিক 
শ্ীষ্টীয চতুথথ শহাবীকে এই গ্রপ্থেৰ বচনাঁকাণ বলে মনে কণা বে!ধ হয অসংগত নষ। 
এই গ্রন্থেব সঙ্গে ববীশঞ্রণাথ কখন প্রথম পবিচিত হয়েছিলেন, তা নবাব উপাধ 
নেই। তবে ১৯০১ খ্রীস্ট।কে যখন ঞ্যো*বিজ্ুনাথ গুই নাটকেব অন্ব'ণ কবেন তখন 
নিশ্যয কবি সেটি দেখে ০কবেন। তাব সমূহ” গ্রন্থেব অন্তর্গত “থাজবুষটুম্ব” প্রবন্ধে 
(১৩১০ ) প্রথম মৃচ্ছকটিকেব উল্লেখ দেখা যায়। বুটিশশ।সিত ভাবতখাসীব প্রতি 
শাসকসম্প্রদ|যভুক্ত ইণপা্গ্মাত্রেবই অত্যাচার কথবার অব্যাহত অধিকারের বিকদ্ধে 
তিনি উক্ত প্রবন্ধে ৮ত্বৎ গ্লেবান্মক ভঙ্গিতে লিখেছিলেন 
বাঁজা এব বাজকুটুম্ব ঠিক এক শশে, কিন্তু তবু রান্সম্পর্কের গন্ধ থ।বিলেও 
কুটুম্ধদেগ উৎপাত সহা কবিতেই হয়। মৃচ্ছকটিকের খ।্স্তালকেব কথা পাঠঞ্গণ 
স্মবণ করিবেন ।"* মুচ্ছকটিকৰ সেই বাজশ্।পব টি যতই উপদ্রব কঞ্ক-না কেন, 
প্রজবর্গের কাছে ভাঙার সম্মান ছিপ না-সকলেং তাহাকে উৎপাত বশিয়াও 
জনিত, অথচ তাকে মনে-মুখে পবিহাস-বিদ্রপ কবিতে ছাভিত না। এখনকার 
রাজশ্তালকগণের নিকট হইতে ঠিক সে পরিমাণ হাশ্তবস আদায় করা কঠিন । 

_-" সমুহ', রাজবুটুম্ব ১৩১, 
এই মন্তব্য থেকে বোঝা যা, কবি ন।টকটির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই পবিচিত ছিলেন। 
রাজশ্যালক 'শকাব" মুচ্ছকটিকের একটি বিশেষ উপভোগ্য চবিত্র, যা সর্বকলীন। সেই 
কাবণে আণ পকলের মতো এটি খবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি বিশেষভাবেই আবর্ষণ করতে 
পেবেছিল। 


অশ্ঘোষ, শূত্রক ও বিশাখনত ২৪৩ 


তাঁর আর কোনে। গ্রন্থে এই নাটকের কোনো উল্লেখ চোখে পড়ে নি। তবে দীর্ঘ 
দিন পরে (১৯২৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে) দিলীপকুম।র রায়ের কাছে 'শ্রীপুক্ষের 
মনোমিলনে'র রহস্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যে পরিপ্রেক্ষিতে মুচ্ছকটিকের প্রধঙ্গ 
স্মরণ করেন, তাতে ওই গ্রন্থের উপর তাঁর সবিশেষ অধিকার এবং তাঁর অস্তদূ্টির 
আশ্চর্য গভীবতা প্রকাশ পেয়েছে । তার এই আলোচনার গুরুত্ব মমধিক। সেখানে 
তিনি বলেছেন, পুরুষের বৃহৎ ও বিচিত্র কর্মোছ্যমের পশ্চাতে থাকে নারীর প্রেরণ] । 
তাই নারীর শুধু সেবাময়ী গৃহধর্মচারিণী হলে চলে না, তার মধ্যে থাকা চাই প্রাণ- 
সঞ্চারিণী শক্তি যার দ্বারা সে পুকষেব চিত্রকে জাগ্রত করে তার মধ্যে উদ্যম সঞ্চার 
কববে। পুরুষচিত্তের সর্বাংগীণ সফলতা ও সার্থকতা জন্ই পাপীপ্রক্কতি থেকে প্রত্বাহিত 
এই জীবনীধারার প্রয়োজন । অথচ প্রাচীন গ্রীন রোম এমনকি ভারতবর্ষও এক সময়ে 
নারীকে গৃহের আবেষ্টশীতে বদ্ধ করে পুরুষের করক্ষেত্র থেকে দুরে সবিয়ে বেখেছিল। 
সেই দিকে দৃষ্টি রেখে কবি মন্তব্য করেছেন__ 
এই কপ দেশে সমাঙ্গে ব্যাপকভাবে স্ত্রীপ্রক্কতি আপন প্রশস্ত স্বান পায় নি বলেই 
পুরুধ অ।পন স্বভাবেব অন্তর্নিহিত প্রয়োছনেই এমন একদল মেয়ের জন্যে একটি 
বিশেষ স্থান প্রপ্তত করেছিল, যারা নহে ম।তা, নহে কন্তা, নহে বধু ।'"এখনকার 
কণের পণ্যস্্ীদের আদশে তখনকার কালের মোহিনীদের বিচাব করা ভুল। 
তাবা-যে দেহতষ।ানবারণের জন্যই তা! নয়, তারা চিন্ততৃষ্ণ! নিবারণের জন্তে । 
' কাপুরুব নিজেব হীন প্রযোঁজনেই স্ত্রীলোককে হীন করে ফেলে । যেখানে সেই 
প্রয়োজনের দাবিই একান্ত নর, সেখানে পুরুষে শৌরুষই নারীমর্ধাদা অক্ষুপ্র রাখে। 
মুচ্ছকটিকের বসন্তসেনার কথা চিন: কবে দেখলেই এ কথা স্পষ্ট হবে। চারুদত্তের 
মতো শ্রদ্ধাব যোগা গৃহস্থ প্ুঞ্ষের পক্ষে বসগ্ুসেনাব সঙ্গ যে হেয়, এমনতর 
বিচ।পেখ আভাঁসমত্র এহ নাটকে কোথাও নেই। শুধু তাই পয়, বসন্তসেনার 
যে-চরিত্র বণিত হয়েছে তাপ মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু রমণীর 
দায়িত্ব আছে। তাকে অশ্রদ্ধা কবন্'ব জো নেই। স্প্টই বোঝ! যায় তখন এই 
রকম নাঁপীর। সতর্কভাবে আপন সম্রম রক্ষা করবার চেষ্ট৷ করত, নইলে তাঁদের 
যেটি আসল ক।জ সেটাই বার্থ হত। 

_-তীর্ঘংকর” ১৩৫১, রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২৬-২৭ 
মুচ্ছকটিককে'অবলম্বন করে মানবপ্রককৃতির অন্তনণাহত যে গুঢ় রহস্ত এখানে ব্যাখ্যাত 
হয়েছে এবং প্রাচীন ভারতীয় সম।ব্যবস্থার চিন্্র যেভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে তা যে- 
কোনো অস্তরদূ্টিসম্পন্ন মনীষীর পক্ষেই শ্লীঘার বিষয় হত সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের 


২৪৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উতৎ্ম 


পূর্বে বছ চিস্তাণীল সমালে।চক এ গ্রন্থের আলোচনা কবেছেন। কিন্তু এই দৃষ্টি, এই 
বিচাব আর কোথাও আছে বলে মনে হয় ন1। 
উপরোক্ত ছুটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছাঁড1 ১৯৪০ সাঁলেব ২৪শে মে তাঁরিখে অমিষ- 
কুমাব চত্রবর্তকে লেখা একটি পত্রে মুচ্ছকটিক সম্বন্ধে তার স্ম্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত 
হয়েছে। তিনি লিখেছেন-_ 
তোমাব প্রেবিত মুচ্ছকটিকম্‌ এই মাত্র পেলুম। এই নাটকে বাস্তবিকতা আছে 
কিন্তু বিশ্বাপজনক নাট্যিক অভিব্যক্তি এবং বাঁধন নেই। লেখনী চাষ করছে না, 
আচিড কাটছে। যাহে।ক ভালে! করে পড়ে দেখব। এই নাটক অনেক দিন 
আগে পডে দেঁখেছিলুম, ভ(লে! লেগেছিণ কিন্তু মনে হযেছিল তখনকা ব পাঠকদ্দেব 
দাবী কববার স্বভাব পাকা নষ, বিষষবগ্তকে যেমন তেমন ক'বে আলগ। কবে 
গডে তুললেও লোকের অবকাশণণ্রন হত। 

--প্রবাসী ১৩৪৭ আধাঁট, পূ ৩৫২ 
এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাষ, খুচ্ছকটিক নাটককে তিনি একটি নকৃশ(ব মতো! মনে 
করতেন । তাব বিশেষ বিশেষ ম"শ, কে।নো কো।নো। চিওু, চরিব্র ব1 প্ৰটনা তাধ 
মনোরঞ্জন করেছিল । কিন্ধ তাব মতে সমগ্র নাটকরূপে মুচ্ছকটিক একটি সার্থক সৃষ্টি 
হযে প্ঠে নি। তার পবকৃঠ প্রাসঙ্গিক মন্তবা দ্বটিব থেকেও এই সিদ্ধান্ত সমধহিত হয। 
সেইজন্য তিনি স্বতঃগ্রবৃত্ত হযে সমগ্র মুচ্ছবটিক নাটকটিব সম।পে।5পাঁষ অগ্রসব হন নি। 


বিশাখদত্ত 


মুচ্ছকটিকের পরে শ্মগণ কবে হয বিশাখদন্ত প্রণীত “মুত্র বাক্ষন-এব কথা। খচনাকালেব 
বিচারেও মৃচ্ছকটিকেব পবেই এ নাঁটকেব স্থান। এই নাটক সম্বন্ধে এতিহানিক ৬. 
4৯, ১1010 বলেন- 
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এই নাটক সম্বন্ধে ববীন্দ্রন।থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হযে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। তবে এ 
নাটকের জ্যে(তিবিন্দ্-কৃত অনুধাদ প্রসঙ্গে তিনি যে মত প্রকাশ করেন তার থেকে এই 
সম্বন্ধে কবির মনৌভাবটি ধব1 পডেছে। জ্যোতিরিক্্নীথকে এক পত্রে তিনি লেখেন_ 


অশ্বঘোষ, শৃ্রক ও বিশাখদত্ত ১৪৫ 


ুদ্রারাক্ষসের শ্লৌকগুলি ঠিক কবিত্বরসপূর্ণ নয়।. সংস্কৃত মূলট! আনিয়ে নিয়ে 
অন্ুবাঁংদর সাহায্যে সেট! পডব বলে অপেক্ষা করে আছি। পূর্বে একবার পভবার 
চেষ্টা করে খটমটে বলে ছেডে দিয়েছিলুম । 

"-“চিঠিগত্ত' ৫, পঞ্১ 
এই পত্রের তারিখ জানা যাঁয় নি। তবে জ্যোঁতিরি্ত্রনাথের উক্ত অন্ুবাদটি প্রকাশিত 
হয় ১৩০৭ সাঁলে। পত্রটি ওই সময়েব হ ধা সম্ভব । যাই হক, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ 
মূল মুদ্রারাক্ষম পডবাব স্থযোগ পেষেছিলেন কি ন1 জানা! যায় না। কারণ এই গ্রন্থ 
সন্ধে কবিব আব কোনো মন্তব্য এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। 


কালিদাস 


রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে লিখেছিলেন-_- 

মনে আছে, বহুকাল হল, রোগশয্যাগ কালিদাসের কাব্য আগোগোডা সমস্ত 

পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। 

সেই কাবো আমার মন অ।পন বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি করবার বাধা পেল না। বেশ 

বুঝলুম, এ-সব কাব্য আমি যেবকম কবে পডলুম দ্বিতীষ আর-কেউ তেমন কবে 

পড়ে নি। 

_'পশ্চিম-যাত্রীব ডায়াবী', ১৯২৪ সেপটেম্বর ৩ 

আহ্মানিক শ্রীপ্টীয় পঞ্চম শতাবীব প্রথমাঁধ থেকে আজ পধণ্ত কবি কালিদ্বাসেব 
কাঁব্পাঠকের অভাব কখন 9 হয নি। স্টাব কাঁবোব অসবখ্য টীকা-ভাস্তও তা প্রমাণ 
কনে । তবু কবি রবীন্দ্রনাথ দাঁবী কখপেন যে এক বিশ্যে দৃষ্টি তঙ্ষিব বিচাঁবে ভিপি 
কালিদাসেব ক।বোর অছ্বিতী পাঠক | শব কাবণ কি? 

ব্যক্তি কালিদাস বা তাণ আবিভাবকাল মন্বন্ধে ইতিহাস সম্পূণ শীবব। তব নামে 
প্রচশিত সাতথানি গ্রস্থেই তাব যা-কিছু পবিচম। কবি ববীন্দ্রনাথ তাঁব থেকেই 
কালিদাসের ব্যক্তিম্ববপকে, তাব ঘুগকে ও সেই যুগেব ভাবতবর্ষকে খুজে নিষেছিলেন। 
আবার কালিদাসের কাব্য বা স্টাব ব্যক্তিত্বকে অবলগন কবে ববীন্দ্রনাথ কষেকটি 
অনবগ্ভ কবিতাও বচনা কবেন। ববীন্দ্রণাথেব পূর্বে আব কোনো সাহ্ত্যিক 
কালিদাসের ভাবধাবাকে আন্মস1ৎ কবে এমনভ'বে তাঁকে কাজে লাগাতে পাবেন নি। 

কালিদাসের কাব্য ববীন্দ্রমানসকে ৮ কতদুব অধিকাৰ ববেছিল ত।৭ সর্বা্গীণ 
আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ম গ্রন্থ বচনাব প্রমে!জন | বিগ্ক বর্তম।ন গিবন্ধে এই 
[তীয় বিশদ আলোচনার অবকাঁশ নেই । তা ছাড1 এ সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক একে 
আলোচনাও যথেষ্ট হযেছে। তাই এই অধ্যায়ে অন্যদের বিশেষতঃ বঙ্ষিমচন্ছেব তুলনায় 
কাপিদাসেব প্রতি ববীন্্নাথেব দৃষ্টি কোন কোন্‌ দিক্‌ থেকে বিশিষ্ট তারই একটি 
সণক্ষিপ্ত পরিচষ দেবা।ব চেষ্টা কর] ষক। 


. 


কবি বলেছেন, 'এক সময়ে উনি কাালিদাসের সমস্ত কাব্যগুলি আগাগোড়। পে 
ছিলেন। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে পড়েছিলেন তা নিঃসংশয়ে বল। যায় না| তৰে 


কালিদান ১৪৭ 


বালক-বয়সেই যে কালিদাসের সাহিতোর সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছিল, "জীবন- 
স্বতি' গ্রন্থ থেকে তা জানা যায়। গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ও রামসর্বন্ষ পণ্ডিত 
তীকে যথাক্রমে কুমারসম্ভব ও শকুস্তল1 পড়িযেছিলেন | “ছেলেবেলা? গ্রন্থে তিনি নিজে 
বলেছেন, কুমারসম্ভব তাঁকে আগাগোভা মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীর 
(১২৮৪ মাঘ ) পৃষ্ঠায় কুমারসম্তব ৩য় সর্গের অন্ুবাদও দেখ! যায়১। তাব অন্ততম 
প্রথম পারুলিপি “মালতী পুথি'তে উক্ত অন্বাদটুকু এবং শকুস্তল! নাটকের প্রথম 
অঙ্কের শেষ শ্লৌোকেব ১1৩৬) অন্তবাদ পাওয়। গেছে ( জরষ্টবা 'ববীন্ত্র-জিজ্ঞামা” ১৯৬৫ 
বিশ্ব ভ।বতী » মাঁশতী পুঁথি : পাওুপিপি-পবিচয় প্রবন্ধ )। 

ত।দেব পবিবাবেও ক।লিদান-চর্চাব অন্কূল পবিবেশ ছিল। কবির জন্মেব পূর্বেই 
উ।ব বড্দাদা দ্বিজেক্রনাথ মেঘদতের পছ্/িবাদ (১৮৬০) প্রক।শ করেন । ১৮৬৯ 
সালে গণেক্দ্রণাথেব বিজ্রমোব্শী শাটবেব অনুবাদ গ্রক।শিত হয়। ১৮৯১ সালে 
মেজদাদা সতে-ন্রনাগ মেঘদুতেব পগ্যান্ুবাদ প্রক।শ কবেন। নতুনদাদ1 জ্যে।তিবিস্্রনাথ 
তে প্রায় যাবও।য প্রখ্যাত সশ্বত ন'ইবের অনতবদ শেষ কবে দেলেছিলেন। এই 
আবহাঁওয]তেই কবি মন পুষ্ট ও পবিণ- খধেছিন। সেই সঙ্কে বাল্যেব অধ্যয়ন 
কাপিদ।সেব প্রতি তাব মনে এক স্্রগভীব শ্রন্ধ।মিশ্রি5 অন্ুবাগেব সঞ্চাব কবেছিল। 
তাঁব সাহিত্যস্ট্টিব সর্বত্র সেই অনুব[গেব পরিচ" পান্য়া যায়। 

ববীন্দ্রসাহিত্যে নানা স্তানে কাশিদামেব কাৰোব যে উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হশেছে 
পরবর্তী উপ।দাঁন-»গহ বিভ।গে ভাব একটি তাঁপিকা সকলিত হয়েছে । আবার 
প্রাচীন অহিত্য? গ্রন্থে অন্ত কুমাবসন্গব ও শকুন্তলা (১৩০৮) এবং শবুম্তলা 
(১৩০৯) প্রবন্ধ ছুটিতে ক'শিদ(সেব ন্মজশ্র হ্বোক ৪ স*লাপেব ম্যত অঙবাদ দেখা 
যায । শেষ জীবনে ছু"? সঞ্থন্ধে আল্পে।চনা করতে শিষেও পান পত্র ( প্যারীমোহন 
সেনকে লেখা ১৯৩১ মার্ট ১৩) ও প্রবনে (ছন্দে মাত্রা . ১১ ১৩৩৯, ছনেব মাত্রা : 
২, ১৩৪১) কৰি নশ। প্রসঙ্গে কুমরদন্তবেব পথম এবং মেঘদুতেব পথম ছুটি লোকের 
এক।ধিক অনুবাদ কবেন। যথাস্থানে এগুপ্সিও উন্নখিত হণ্ছে কিন্ত বিপুল রবীন্্র- 
সাহিত্যে কাশিদ|সভাবনাব এই প্রত্যক্ষ ন্দির্শনগুলি নগণ্য । আসলে ক।লিদাসের 
ভাবধাবাঁকে তিনি আত্মস্থ কবে নিয়েছিলেন » তার বচনাষ নানা ভাবে ননা! ভাষায় 


চা 


১ প্রভাভকুমার মুখোপাধ্যায় তার রবীন্দত্রজীবনী ১ম খণ্ডে (১৩৬৭) উত্ত অনুবাদটি রবীন্র-কৃত কি না 
সে বিষধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রবোধচন্ত্র সেন এটিকে রবীক্জ-রচিত বলে 
তার নিঃনন্দিগ্ধ প্রমাণ দিয়েছেন তার ভোরের পাখি প্রবন্ধে (দ্রঃ "শতবার্ধিক জয়ন্তী উৎসর্গ' ১৩৬৮ 
বৈশাখ )। 


১৪৮ রবীজ্মংস্কৃতির ভারতীয় কূপ ও উৎস 


তার ছাতি স্বভাবতঃই বিকীর্ণ হয়ে আছে। কিন্ত অধিকাংশ সময়েই তা প্রত্যক্ষ 
গোচর নয়--তা শুধু সদয় সাহিত্যরসিকের অহভবগম্য মাত্র । এসব ক্ষেত্রে 
কালিদ।সের ভাবধারা স্পষ্ট ভাষাষ দানা বেঁধে ওঠে নি বলে এগুগিকে কালিদাসেব 
অনুসরণ বলে নিঃসংশযে চেনা যাঁধ নি। যেসব ক্ষেত্রে কালিদাসের কাবোব 
প্রত্যক্ষ উপকরণগুলি নিঃসন্দেহে কালিদ[সের বলে বোঝা! যায়, শুধু সেইগুলি থেকে 
ধর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কালিধাসভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয দেবায় চেষ্টা 
করা হচ্ছে। 


৩ 

রবীন্দ্ররচনায় কালিদাসের কাব্যের প্রতি মুগ্ধতা প্রথম ধরা পড়েছে “বনক্ষুল? কাব্যে 
(১৮৮০)। এই কাব্যে আখ্য।পঞ্রে শকুন্তলার “অনা ত্রাতং পুষ্পংৎ কিশলযমলুনং 
কররুহৈঃ গ্লোকাংশটি (২১১) মুদ্রিত দেখা যাঁষ। কাব্যেব নাষিকা কমলাঁও শকুস্তলার 
আদর্শেই গডা। 'ুবোপ প্রবাপীব পঙ্রে'ও (১৮৮১ ) দেখি নানা প্রসঙ্গে কৰি 
বাবেবারেই কালিদাসকে ম্মবণ কবেছেন। সুদূর ইংলগ্ডে টকা নগবীর ফুল্প্রাচর্য তাকে 
মদনের ফুলশরের কথা ম্মবণ করিষে দিষেছে, ঢনব্রি্জ ওযেল্‌্শের বন্য সৌন্দর্ষে মুগ্ধ কবি 
শকুস্তলার স্থৃতি মনে এনে মন্তব্য করেছেন, মখানকাব আশ্রমবাঁসিনী প্ররুতিকে 
সাজিযে-গুজিযে শ্তদ্ধান্তযৌগ]া করে তোনা হয নি” (১১৭), আব "টার্কিশ বাঁথ' 
দিতে-আস। ভূত্যের পেশ*প সবল শবীব দেখে তাব মনে পড়ে গেছে “ব্যুটোবস্বো! বুষ 
্বদ্ধঃ বঘুরাঁজ দিপীপের বর্ণনা ।৯ এইভাবেই কবিব প্রথম শীবনেব লেখা আপোঁচন' 
(১৮৮৫ )১ সমালোচন। ( ১৮৮৮), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭ ) প্রভৃতি গ্রঙ্থে কালিদ।সেব 
কাঁবাস্তিব স্পষ্ট উপকবণ চে।খে পড়ে । ছিনপত্র।বপীতে ও (১৮৮৫ ৯৫ সাঁলেব মধ্যে 
লেখা ) চোদ্দটি বিভিন্ন শুসঞ্গে তকে কালিদ।সকে ম্মবণ কবিতে দেখা গেছে । যথা- 
গ্বানে তার আলোচনা কণ। যাবে। 

এই যুগেব কাবা মানসী (১০৯০), সৌন।বতবা ( ১৮৯৪ ) চৈতাপিতে (১৮৯৬) 
দেখি কলিদাসেব কাব্য তাকে উপমাব উপকখণ জুগিষেছে, নৃতন স্গ্টিতেও উদ্বুদ্ধ 
কবেছে। মানসী কাব্যেব মেঘদূত এবং চৈতালিব খতুনংহার, কাশ্দাসেব প্রতি, 
কুমীরসম্তব গন, মনসলোক, কাব্য প্রভৃতি কবিতায় পাই কালিদাস কাবোব নৃতন 
ভান্ত ওতাব ব্যক্তিত্বেব নব পবিচষ | এই হুল রবীন্দ্রসাহিত্যে কাঁলিদাসভাঁবনার 
এক দিকৃ। এ ছ।ড। আও একটি দিকআছে। কালিদাসকে তাব যুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ 

১ জষ্টব্য . দ্বিতীয় পর্ব , ভাষা, ছন্দ ও অলংকার অধ্যায 


কালিদাস ১৪৯ 


প্রতিনিধি বল! যায়। তাই তার কাব্যে সে-যুগের ভারত তাঁর ভাবাদর্শ ও তাব মহিম। 
নিয়ে যেভাবে আত্মপ্রকশ করেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে তারও প্রতিফলন দেখা গেছে। 
চৈতালি কাব্যের সভ্যতার প্রতি, বন, তপে।বন, প্রাচীন ভারত গ্রভৃতি সনেটগুলি তাঁব 
নিদর্শন । নৈবেঘ কাব্যে (১৯০১) দেখি প্রাচীন ভাবতবোধের প্রতি কবির আগ্রহ 
গভীরতব ও ব্যাপকতব হয়েছে (ভ্রষ্টবা ৫৭, ৬০ ও ৬২-সংখ্যক সনেট )। 
কালিদাসের কাবোব ভাব-ভাষা-চিত্রেব সৌন্দর্য বা তাব ভারতবোধ যে কবিকে 
মুগ্ধ কবেছিল তা নয়। লমগ্রভাবেই কাপিদাদেব কাব্যলোক তাঁর মনে এক মোহনীয় 
সৌন্দর্যের সঞ্চার করেছিল। কল্পনা-ক্ষণিকাঁব (১৯০০) স্বপ্ন, সেকাল প্রান্ঁতি একাধিক 
কবিতায় তার পরিচয় পাওমা গেছে । তাই ১৮৯১ স।লেব মেঘদূত প্রবন্ধে কৰি 
মন্দাত্রান্ত! ছন্দে প্রবাহিত জীবনশ্নোত থেকে নিখাসনের জন্য বেদনাবোধ করে ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছিলেন__ 
মনে হয়, ওই রেবা সিপ্রা নিধিদ্ধা। নদীর তীবে, অবস্তী বিদিশার মধ্যে, প্রবেশ 
কবিবার কোনে। পথ যদ্দি থাকিত, তবে এখনকার চ।বি দিকের ইতর কলকাকলি 
হইতে পরিত্রাণ পণ্ডেয়া যাইত। 

_“প্রাচীন সাহিতা', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ 
সেই পবিত্র/ণেব আকাজ্ষাতেই তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত আকুল আগ্রহে দেখেছেন-_. 
যত-কিছু ঝাপস।-হযে-য গুয। কপ, 

ফিকে-হয়ে-য। ওয। গন্ধ, 
কথা-হারিয়ে-য।ওয়। গান, 
তাপহাবা স্ব *বিশ্বাতির ধুপছাধা-_ 
সব নিয়ে একটি মুখ-ফ্িবিয়ে-চলা! স্বপ্নছবি । 

_-শ্রিমলী', বিদায়-বরণ ১৯৩৬ জুম 
প্রথম জীবনে “কল্পনা” কবি এক মালবিকাব 'ম্বপ্র' (১৩০৪ ) দেখেছিলেন । তাৰ 
সে স্বপ্র দেদ্িন ভেঙে গিয়েছিল । জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও দেখি তিনি সেই হ্বপ্ন- 
ভাঁঙাব বেদনাটুকু বহন কবে চলেছে" । তাঁব আকুল আহ্বানে অর্ধাবগুন্ঠিতা সেই 
মাগবিকা ইঙ্গিতের আড়াল থেকে আজ 9 ক্ষণকালের জন্য তার হ্ৃদয়প্রাঙ্গণে এসে 
ঈীডাষ। কিন্তু সে ম্বপ্রও বিলমিত কবে উপভোগ করার অবকাশ কবির নেই। তার 
মনে পড়ে যায় 

স্বপ্নের বাশিটি আজ ফেলে তব কোলে 
আন বার যেতে হবে চলে 


১৫০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায় 
দিন চলে যায়। 

--“সানাই', অননুয়া! ১৯৪* মাচ 
তবু বোমার্টিক কৰি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, বিস্ত হতে সেই মাধ! তো সত্যতর' 
( হ্যা” মাযা )। তাই বাস্তবেব কঠোরতা তার মন বীধ। পড়ে না। অন্তিম 
বোগশয্য/তেও তিনি ধুপেব বিলীখমান বোঁয়াব মাধায যৌবনেব কবিশ্বপ্রকেই ফ্বে 
পান ।-- 

স্তর্ধ মোর ধ্যানে 

ধীবপদে এল কোন্‌ মা'লবিকা 
লযে দীপশিখা 

মহাক। নমশ্দিবেন দ্বাবে 
যুগান্থেব কেন পাবে। 

_ বোগশযায” ৬৩ -সণ্থ্ক কবিতা ১৯৪* ডিদমব্ক 
ববীন্রন।গেব পর্বে আব কেন্ট বাণিদাপেল এ |বাকে এমনভাবে আত্মসাখকবে শিত 
পােন শি। “সেকাণে' ফিবতে শী প*পব বেদনা আখ ক।উকে এমনভাবে ৩*লা 
কবে তোলে নি। 


৪ 
রবীন্দ্রণাথ প্রযৌজন্মতো কলিদ।সব কাব্য থেকে উদপ্বতি নিখাচন কবে বাবহাব 
কবেছেন এবং তাঁর ছ্বাবা আপন বচনীকে অনংক্রুত কবেল্ছন » কখন 9 বা কাণিদ্দাসেব 
কাবোব ভাবাহ্ষষঙ্গে কবি তাকে ক্লাসিক মর্ধাদাম ভূষিত কবাব প্রযাঁম পেষেছেন বৰ 
এই জ।ভীয উদ্ধৃতি-প্রযোগেব ক্ষেত্রে তিনিই যে পধিরূৎ এ কথা বলা যাঁষ ন।। তাঁব 
পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এ কাড করেছিলেন । ই্রপগ্ঠ।সিক স্কটের অনুসরণে বঙ্কিম তান “কপাঁল- 
কুগুলা” উপন্যাসের ( ১৮৬৬ ) অধ্যাযশীধষে বিভিন্ন মনীধীব সাহিত্য থেকে তাব ব্বার 
ভাবব্যগ্ক উদ্ধৃতি নির্বাচন করে ব্যবহার কবেন। তার মধ্যে কালিদাসেব কাব্যের 
উদ্ধূতিই সবচেঘে বেশি । সম্ভবতঃ তীবই দৃষ্টান্তে ববীন্্রনাথ তার বনফুল? কাব্যের 
আখাপত্রে শকুস্তল! থেকে ক্লোক।ংশটি (২১১) মুন্রিত কবেছিলেন। 

এবাব কপালকুগুল! উপন্তাসেব অধ্যাযশীর্ষে বঙ্থিমব্যবধত কালিদাসের উদধতি- 
গুলির পরিচয় নেওষ1 যাক ' এই গ্রস্থের বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এই এই 
গ্্ে(কগুলি পাওয়া! যায় ।-- 


কালিফণাস ২৫১ 


প্রথম খণ্ড: প্রথম পরিচ্ছেদ--দুরাদয়স্চক্র '' *** *** *' কলগ্করেখা” ॥ রঘুং ১৩।১৫ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ--+-যোগপ্রভাবো-"" "*'হৈমমিবে।পবাগম্‌” ॥ রঘু. ১৬।৭ 
নবম পরিচ্ছেদ-_ “কন্ব। অলং রুদিতেন'.'পশ্থানমালোকয়+ । শকু. ৪র্থ অঙ্ক 

ছিতীয় খণ্ড : পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_-'শবাখোয়ং যাঁপি..ংম্পর্শলোভ।ৎ” ॥ মেঘ, উ. মে. ৪২ 
বষ্ঠ পরিচ্ছেদ্-_ “কিমিত্যপাস্ত।ভবণানি ''কল্পতে? ॥ কুমাব ৫188 

চতুর্থ খণ্ড . ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ-_- “তদ্গচ্ছ সিদ্ধৈ কুক দেবকার্যাম্‌? ॥ কুমীর, ৩১৮ 
নবম পবিচ্ছেদ-_-“বপুষা করণে।জঝিতেন মেদিনীম্‌? ॥ বঘু. ৮৩৮ 

কপালকুগ্ডলা ছাঁড। বস্কিমচন্দ্রের আব কেনো উপন্য|সেব অধা শীর্ষে উদ্ধৃতিব গ্রযোগ 

দেখা যায় না। তবে তার একাধিক উপন্যাসেব বহু স্থলে কাঁবিদাসেব কাব্যে শ্রোকাংশ 
উদ্ধৃত হযেছে । এই উদ্ধৃতিগুণি দেখলে বোবা যায়, ববীন্দ্রনাথেব মতো বস্কিমচন্ত্রও 
কালিদীসেব কাবোব সঙ্গে ঘনিঈভ।বে পরিচিত ছিলেন, এবং তাব বণ অনেক সময 
স্বভাবতঃই কালিদাসেব প্রসঙ্গ এসে গেছে। দৃষ্টান্তস্ববূপ “দীতাবাম” উপন্যাসে কথা 
স্মরণ কব] যাক । সেখানে বমাব রূপমুগ্ধ গঙ্গাবামেব মানসিক অবস্থা বিবৃত কবার 
জন্য তিনি কুমাবসন্বে বগিত মদ্ণদেবেব িত্রটিব (৩ ৭০ | অখতাবণা কবেছেন ।-- 

* দন্সিণপাঙ্গ নিকিষ্টমুট্টিং নত।*সমা কুঝি তসব্যপ|ধম্‌। 

€ * * চরীকৃতচ।কচাপণ প্রহতু মিভতাগ্তমাজ্সিযোনিম্‌ ॥ 

-_“সীতাবাম", দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম প্জিচ্ছোদ 
বলা বাহুল্য, এই উদ্বুতিটিব প্রযৌগে গঙ্গাপামেব প্রঞ্কত মনে।ভ।বটি ্্পষ্টরূপে অভি- 
ব্যক্ত হযে উদেছে। বোজ এংহ উপন্য।সেও দেখি ( অষ্টম খণ্ড £ পঞ্চদশ পরি্জদ ) 
মবারকের মৃত্যুতে ধুল্সাবলুষ্ঠিতা শাহ |দশী ৮ বউন্গিসাব শোবেব ভীবত গুতিপাদল 
করার উদ্দেশ্তে বঙ্কিমচন্দ্র মদনভন্মেব পূ" বভিবিপাপেব চিত্রতি (কুমাব ৪1৪ ) তুলে 
ধবেছেন।-- 

বন্থধ।লিঙ্গনধূলগক্তপী 
বিললাপ বিকীণমু।দা। 

এই উদ্ধৃতিটুকব দ্বারাই দপ্সিতা বাদ* নশিশীব মহনীয শে(কের চিত্রটি ক্লাদিক 

গৌবব অজন কখেছে। 

কখনও কখনও বহ্িমচন্ত্র ক।লিদাসের কোনে! কোনো শ্লোক আপধ্তবাকারূপেও 
ব্যবহার করেছেন। যেঙ্ন সীতাবাম উপন্যাসে সন্াসিনী জয়ন্তী শ্রীকে যখন উপদেশ 
দিয়ে বলেন, "যার যে ভার সয় না, তাঁকে সেভার দিই না (তৃতীয় খণ্ড: বিংশ 
পরিচ্ছেদ ) তখন তিনি কুমারসম্ভবের সেই স্বখ্যাত স্লোকাংশটি স্মরণ করেন-_ 


২৫২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


পর্দং লহেত শ্রমবস্ত পেলবং 
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৫19 
এইভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তার রচনা কালিদাসেব কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গ্রযোগ কবেছেন। 
তবে এই উদ্ধৃতিগুপিতে কালিদাসের অভিপ্রাষ শ্বভাবতঃই যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে, 
সেইটুকুকেই বঙঞ্চিমচগ্জ্র কাজে লাগিষেছেন। তাব বেশি আর অগ্রসব হন নি। 
পক্ষান্তবে ববীন্দ্রনাথ কাশিদাসেব যে উদ্ধৃতিগুলি বাবর করেছেন, মেগুলি পরিমাণে 
যেমন বেশি, প্রয়োগবৈচিত্র্যেও তেমনি অভিনব । কতকগুলি উদাহরণ দিলে বিষষটি 
নষ্ট হবে। 
প্রথম জীবনে ব্বীন্দ্রনাথ বহ্কিমের মতেই উদ্ধৃতি গুলিকে সাধারণ ও যথ।যথ অর্থে 
ব্যবহাব কবেছিলেন। তাব “চিঠিপত্র” পুস্তকে (১৮৮৭, অধ্যাম ৯) প্রবীণ যগীচরণ 
নবযুগকে স্বাগত জাণিয়ে নবীনকিক্শাবকে বলে-াতোকতোহস্তশিখরং পতি- 
বোঁষধীনমাবিষ্কতারণপুবঃসব এবতোহরক2, (শক ৪1২)। ভেমনি এক সাহিত্য- 
সম্মিলন 'টপলক্ষেও দেশের যুগসন্ধি কথা বাখ্যা কবে বলেন-_ 
আজ আমি বাংলাদেশের ছুই বিভিন্ন কালেব উাযাস্তসন্ধিস্থাল দীড়াইযা, হে 
ছাত্র/ণ, কবির বাণী ন্মবণ কবিতেছি__ 
যাত্যক্তে।হস্তশ্খবং পঠিবোবধীনাম্‌। 
আবিষ্কৃতারণপুরঃসব এনতোশহুর্কঃ ॥ 
এখন আমাদের কাপের লিতবশ্মি চক্্রমা অস্তমিত হইতেছে, তে।মাদের কালের 
০েজ উদভদিত স্তধোদয আসন । 

-_“দাঁহিত্য', পৰিশিষ্ট সহিত)সন্মিলন ১৩১৩ ফাল্গুন 
উপবের উদ্ধৃতি ছুটিতে দেখ! গেশ একই শ্লোক1ংশকে একই অর্থে কৰি প্রযোজনমতো 
ছুটি বিশ্চিন্ প্রসঙ্গে বাবহ!ব কবেছুন। এ ছা প্রথম জীবনে কদাচিৎ বহ্গিমের 
মতো তাকেও কাপিদাসকখিত কোনে! নীতিকথ[কে আধ্বাক্য হিসাবে স্মরণ করতে 
দেখা গেছে । তাই শবুস্তলা নাটকের শাঙ্গ পবেব উক্তিব (“ভবস্তি নম্রান্তববঃ ফলে।দ্‌- 
গমৈরনবান্বতিদুরবিলম্বিনো ঘন: ৫1১৩ ) অন্রলবণে তিনি বলেন-_ 

যে বান্তি' স্বভাবত খডঘাশ্য সেই ব্যক্তি যে বিনধী হইঘ1 থাকে এ কথা পুরানো 

হউম। গিষ(ছে। কালিদ।স বলিযাছেন, অনেক জল থাকিলে মেঘ নামিয়! আনে, 
অনেক ফল ফলিলে গাঁছ হুইয। পড়ে । 

-_ বিবিধ প্রসঙ্গ" কিন্ত-ওয়াল! ১২৮৮ আবণ 

'অপেক্ষাকত পরিণত বয়সে কিন্তু আর তাকে এইভাবে উদ্ধৃতির প্রয়োগ করতে 
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দেখা যায় নি। তখন তিনি সেগুলিকে আত্মস্থ করে নিয়ে কখনও তাঁর শব্দের কখনও 
বা তার অর্থের ঈষৎ রূপান্তর ঘটিয়ে, কখনও বা অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ 
করে তার ছারা নূতন বসের সঞ্চার করেছেন। তাই (প্রজাপতির নির্বন্ধে' ( ১৯০৮) 
পুরষবেশধারিণী শৈলব।লাকে দেখে কালিদানরসজ্ঞ বৃদ্ধ রসিক যখন বলেন-_ 
ইয়মধিকমণোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী । 
কিমিৰ হি মধুরাঁণাং মগুনং নারুতীন।ম্‌। 

তখন দেখি 'বন্ধলেনাপি” ( শকু. ১২*) স্থলে “চাপকানেন।পি' দেওয়াতেই লমগ্র 
শ্লোকটি ন্সিগ্ধ কৌতুকবসে আভাসিত হয়ে উঠেছে। 

আবার একটি বিশেষ উদ্ধূতিকে বহুবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করে কবি অনেক 
সময় তার থেকে নৃতন নৃতন তাৎ্পর্ষ নিষ্ষীশন কবে নিষেছেন, কখনও বা তাতে নৃভণ 
তাৎপর্য আরোপ কবে দিয়েছেণ। দৃষ্টান্স্ববপ বল! যাষ, শকুস্তলার ভাগ্যনিযন্তা 
দুর্বাার সেই বিখ্যাত আত্মঘোষণা “অয়মহং ভোঃ? ববীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ | 
তাব প্রবন্ধগুপিব মধধো অন্ততঃ অ।টটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি এই উক্তি ম্মরণ কবেছে্নে। 
তবে সর্বত্র এক অর্ে ব' এক জাতীয় প্রসঙ্গে নয়। পিল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে দেখি তিনি 
কর্পণ। কবেছেন যে 'ভূমিপত্মী” ( ১০২৫ আশ্বিন ) স্বযং মানুষের কৃষিব উদ্ধামকে জাগ্রত 
কবে তোলাব জন্য যেন অয়মহং ভো বলে আত্মঘোষণ] কবে মানুষের দ্বারে এনে 
দাডিয়েছেন। প্পশ্চিম-যাত্রীব ডায়াবী”তে কবি বিশ্বজগতের সমন্ত অস্তিত্বের মধ্যে 
অস্মিতাবোধেব আপন্দকে দেখেছেন। 'াব দৃষ্টিতে তাই, “বিশ্ব বলছে, ওঁ, বলছে, 
ঠা, বলছে অয়মহং ভোঠ, এই-যে আমি” (১৯২৪ অক্টোবর ৭)। 'জীভা-যাএীর 
পত্রেঃও কৰি এই কথাই বলেছিলেন-_ 

শিশু উর্ধ্বন্বরে বিশ্বদ্ধারে আপন অস্তিত্ব ঘে।ষণ' করে তার গথমক্রন্দিত নিশ্বাসেই 

জানায়, “অয়মহং ভোঃঃ ! অসীম ভাবীকালের ছাঁবে সে অতিথি । 

_-'জাভা-যাত্রীব পত্র", পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রাবণ ২ 
এর পরে হেমন্তবাল! দেবীকে লেখ! এক পত্রে ( “চিঠিপত্র' ৯ পত্র-১৯, ১৩৩৮ জ্যেষ্ঠ 
৩১) তিনি জানান যে প্রথম জীবনে অনি তাববিলাসের অমত্যলোকে বিহার 
করতেন। কিন্ত পরবতী কালে মর্ত্য মানুষের আহ্বানের প্রবল দ[বী তাকে ডাক 
দিয়ে বললে “অয়মহং তে: 1 লেই ডাকে তাকে সাড়া দিতে হল। 

সাহিত্যের পথে" গ্রগ্থধ অন্তর্গত আধুনিক কাব্য প্রবন্ধে ( ১৩৩৯ বৈশাখ ) কবি 
বলেছেন যে সাম্প্রতিক কালের লাহিত্য স্বেচ্ছায় অতিলাপিত্যের মাধুর্য বর্জন করে 
বিষয়গৌরবের সংযত মহিমায় দাড়িয়ে থেকে বলতে চায়, 'অয়মহং ডে: 'মাহষের 
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ধর্মে কবি এই উদ্ধূতিটিকে উপনিষদের খধির উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার ছারা 
আত্মার গভীরতর সত্যকে উদঘাটন করার প্রয়ান পাঁন। তিনি বলেন-_ 
মানবজীবনের ঘে বিভাগ অহৈতুক অন্থরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ যৌগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে । কারণ, সেই যোগের প্রপারেই 
আত্মার সত্য । ূ 
ন বা! অরে পুত্রস্ত কামায় পুত্রঃ স্িয়োতবতি 
আত্মনস্ত কামায় পুত্রঃ প্রিগসোভবতি। 
জীবলোকে চৈতন্তের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে ব্যাপ্ত । সেই নীহারিকা 
মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উজ্জল দীপ্তিতে বললে, অয়মহং ভোঃ -এই যে 
আগর । 

--"মানুষের ধম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
তবে চৈতন্যের এই অস্মিতাবোধকে কবি শ্ধু আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই শীমীবদ্ধ করে 
ঝাখেন নি। মানুষের সমস্ত হষ্টিপ্রেরণার মূলে তীঁকে প্রত্যক্ষ করে তিনি বলেছিলেন__ 

এই আধ্য।ত্বিক সাধনার কথাট।কেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে। 
জীবনে শন্ততাবোধ আমাদের ব্যথ। দেয়, সন্তাবোধের শ্ননতায় সংসারে এমন-কিছু 
অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জ।গে না।-'খিরহের শূন্যতায় যখন 
শকুত্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন তার দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি, “অয়মহং ভোঃ,। এই- 
যে আমি আছি। সেবাণী পৌছাল ন। তার কাঁনে, তাই তার অন্তবাআ্া জবাৰ 
দিপ ন1, “এই-যে আমিও আছি? । দুঃখের কারণ ঘটল সেইখানে । 

__-'সাহিত্োর পথে" সাহিতাতত্ব ১৩৪ ভাঙ্ 
স্থতরাং কবির বক্তব্য হল, মানুষ আপনাকে নিবিড় করে উপলদ্ধি করাটাকেই প্রকাশ 
করে তার শিল্পে ও সাহিত্যে । শেব জীবনে “সাহিত্যের পথে গ্রন্থে শিল্পকলার প্রসঙ্গে 
( রূপশিল্প ১৩৪৬ ) কবি আর একবার উদ্ধৃতিটি স্মরণ করেন। তিনি বলেন, কোনো 
শিল্পস্থঠি যদ্দি দর্শকের “মনের কাছে আপন একান্ত নিজকীয়তীয় বিদ্যমান হয়ে ওঠে 
শিল্পকলার অভাবনীয় জাদুতে, সে যদি চিত্রদ্বারে আঘাত করে বলতে পারে অয়মহুং 
ভোঃ” তবে সেই খানেই দেখা দেয় তাঁর চরম সার্থকতা | 

উপরের আলোচন1 থেকে বোঝা গেল একটিমাত্র উদ্ধৃতিকে কবি কিভাবে আটটি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন এবং তার. স্নিপুণ প্রয়োগে আপন রচনাকে সমৃদ্ধ 
করে তুলেছেন । এইভাবেই ববীন্্রনাথ কাপিদাসের কাব্য থেকে গৃহীত উদ্ধৃতিগুলিকে 
কখনও, তাঁর কোনে! ব্যঞ্ননার স্থত্র ধরে, কখনও বা তাতে নৃঙন তত্ব আরোপ করে 
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তার ব্যবহারকে সুদূর সম্ভাবনার পথে প্রন্থত করে দিয়েছেন। উদ্ধৃতি-প্রয়োগের এই 
বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্ত্রপূর্বযুগের আর কোনো সাহিতিকের রচনাতে দেখা যায় 
নি। 


৫ 

কাপিদাসের কোনো কোনো উক্তি বা মন্তব্যের মতে কালিদামবমিত কতকগুলি 
মনোরম চিত্রও রবীন্দ্রনাথ নান! উপলক্ষে স্মরণ করেছেন । কখনও বা সেগুলিকে 
উপমাঁর আকারে বাবহাঁর কবেছেন। এইগুলিতে মূলের ভাষা অনেকাংশে রক্ষিত 
হওয়ায় তাতে মূলের সৌন্দর্য ৪ কিছুটা সঞ্চাবিত হতে পেরেছে । বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজ 
করেছিলেন। সুতরাং বখীন্দ্রপ্রসঙ্গে আঁস।ব পূর্বে বঙ্কিমের প্রয়।সের সঙ্গে পরিচিত 
হওয়] প্রয়োজন । 

“বিববৃক্ষ' উপন্যাসে নায়িকা সূর্যম্খার শয়নগুহে কুমার্সন্তৃব, রখুবংশ ও শকুন্তলা গ্রন্থ 
তিনটির থেকে গৃহীত তিনটি চিত্র দেখা যায়। প্রথম চিত্রটি মণ ভম্মের প্র।কৃকাঁলের। 
এই চিত্রের বর্ণশায় বন্ষিম পিখেছেন-_লিতাগুহদ্বারে শশ্দী, বামপ্র্োষ্ঠঠপিতহেমবেত্র 
__সুখে এক অন্ধুপি ধিয়। কাননশন্ধ নিবাধণ কবিতেছেন”। এই বর্ণনা হুবহু কুমার- 
সম্ভবের (৩৪১ ) অগ্ররূপ--ভাষাঁটিও প্রায় তঙ্গবপ। ওই চিত্র প্রসঙ্গেই বিসস্তপুষ্পা- 
ভবণময়ী পার্বতী” ও মন্মথেব “এক জা ভূমিতে বাঁধিয়া, চ।রু ধন্থ চক্রাকাব করিয়া? 
ইত্যাদি বর্নও যথাঞ্মে 'বসপগুপুষ্পাভবশং **বইস্তী" ইত্যাদি (কুমার ৩।৫৩ ) এবং 
চত্রীকৃতচাক্ষচ।পং১--ইত্য।দি (কুমাব ৩৭০ ) ক্লোকছয়ের স্পষ্ট অন্থলবণ। 

দ্বিতীয় চিত্রটি সমুদ্রপথে বামশীতার লক্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের চিত্র। 
চিত্রটি নিংসন্দেছে রঘুবংশের ত্রয়োদশ অব কথ। স্মথণ করায়। বিশেষতঃ বঙ্কিষের 
বর্ণনায় কালিদাসের 'তম।লত।লীবনবাজিশীলা” সমুদ্রবেলার (১৩1১৫) উল্লেখ আছে । 
পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার যে চিত্রটি অঙ্কন করেছেন সেটি হল-_ 

শকুন্তলা দুম্মন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে স্ল্লনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন-_- 

অনন্যা প্রিয়ংবদা হাসিতেছে_ শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তুলিতেছেন না-_ 

দুম্মস্তের দিকে চাহিতেও পারিতেছেন না যাইতেও পাঁরিতেছেন না। 
-_-“বিষবৃক্ষ', চতুশ্তত্বারিংশত্বম পরিচ্ছেদ : স্তিযিত প্রদদীপে 
অভিজ্ঞান-শকুস্তল ন।টকের প্রথম অঙ্কে কালিদাস এই অংশের বর্ণনা করে লিখেছিলেন 
শকু। হলা অনস্থএ! অহিণব-কুস-হুই-পরিক্খদং মে চলণং""* (ইতি রাজা- 
নমবলোকয়স্তী সব্যাজং বিলগ্বা মহ লবীভ্যাং নিষ্ধাস্তা )। 
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অর্থাৎ গুলো অননুয়, নূতন কুশাগ্রে আমার চরণ ক্ষত হয়েছে (এই বলে রাজাকে 
ছলক্রমে দেখতে দেখতে বিলম্ব করে সখিছয়ের সঙ্গে চলে গেল )। 
এখানে বঙ্কিমের বর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের তুলনা করলে বলতে হয়, ব্ধিম 
আলজ্জিতা শকুস্তলার নব-অন্ররাঁগের যে চিত্রটি একেছেন, কালিদাসের চেয়ে তা 
অনেকাংশেই ক্ষুটতর হয়েছে । তবে বন্ছিমের প্রয়াস এই পর্যন্তই । তিনি শিল্পীর দৃষ্টিতে 
চিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন মাত্র, তাঁর তাৎপর্ষের রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা 
করেন নি। 
প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথও তাই করেছিলেন। তখন তিনি বর্ষ(দিনেব যে চিত্র 
একেছিলেন, তা হল-- 
ঘক্ষনাবী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন, 
বৃক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ, 
অযত্বশিথিল বেশ, 
সেদিনও এমনি এর মন্ধক।ব দিন। 

-_মাঁনসী', একাল ও সেকাল ১৮৮৮ 
এটি মেঘদুতের উৎসঙ্গে বা মশিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাংঃ । উ.মে, ২৫ ) 
ঘক্ষবধূর চিত্র । কখনও কখনও তিনি কশিধাসের কেনে! চিঞ্রের সৌন্দর্যকে বিলসিত 
করে উপতোগ করবার জন্য দ্বুই একি মন্থবো তাকে সথম্ুট করে তোলেন। তাই 
সমবেত রাজন্যবর্গের মাঝে পতিংবর ইন্দুম হীকে দেখে মুগ্ধ কবি সেই বর্ণনাটির সৌন্দয 
বিশ্লেষণ করে বলেন-_ 

"সুনন্দা এক-এক জনের পবিচয় কবিয়ে দিচ্ছে আব ইন্দ্রমতী অন্রাগহীন এক- 
একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন । এই প্রণ।ম করাটি কেমন সুন্দর 1 যাকে তাগ 
করছেন তাকে যে নম্রভ।বে সন্ম(ণ করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে 1... 
"সকলেই রাজা এবং সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, 
মে যে তাদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্ঠ বূঢ়তাটুকু যদি একটি 
একটি স্থশ্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মূছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য 
থাকত না। 

_-ছিন্পপত্জাবলী', পত্র-৬২, ১৮৯২ জুন ২৯ 
এখানে রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে এই চিত্রের সৌনর্য আবিষ্কার করেছেন তার সাহায্য ছাড়া 
সে সৌন্দর্যের স্ব-রূপ কি সম্পূর্ণ উদ্ঘ।টিত হতে পারত ? 

কালিদাসের চিত্রগুপির ভ।বসৌন্দর্ধের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তার ভাষাভঙ্গি ও যে 


কালিদাস ২৫৭ 


অনুসরণ করতেন “মানসী” কাব্যের মেঘদূত ( ১৮৯০ ) কবিতাটি তাঁর প্রকুই নিদর্শন । 
এই স্বল্লায়তন কবিতাটিতে সমগ্র মেঘদূত কাঁব্যখানিই ধেন সুসংহত আকাঁবে প্রকাশ 
পেয়েছে । তাতে মূলেব ভাষাও অনেকাংশে অক্ষ আছে । যেমন”-- 
“বিমল বিশীর্ণ বেবা বিদ্ধ্যপদমূলে 
উপলব্যঘিতগতি, 
পংক্তিটি “বেবাং দ্রক্ষা্থ্যপলবিধমে বিদ্ধাপাদে বিশীর্ণী (পু মে ১৯) শ্লোকাংশের 
সার্থক অন্গন্ততি। তেমনি-_ 
'তন্মাদ গচ্ছেবঙ্গকনখলং শ্লৈবাজীবতীর্ণীং 
জন্হাঁ" কন্।ংসগব ওনযন্বর্গসোপানপঙক্তিম | 
গৌবীবক্ত ভ্রকুটিবচনা* যা বিহন্তেব ফেনৈঃ 
শান্ত" কেশগুহণযকবোদিন্দুলগ্নোয়িহস্তা ॥ পূ মে ৫ৎ 
খ্রোকটিও এইভবে বপ লাভ কবেছে__ 
কেথা কনখল, 
যেখ। জেই জহকন্ত। যৌবনচঞ্চল, 
গ্ৌঁলীব ভরকুটিঙঙ্গী কবি অব্েনা 
ফেনপবিহসচ্ছলে করিতেছে খেলা 
পঁষে ধুজটির জটা চন্দ্রকবোজ্জন। 
শঁশ ওই সমযেই মেঘদতেব সমালোচনা কখতে গিষে তিনি যেঘদুভের ভাষাতেই এ 
কাব্যেব সৌন্দর্য বিশ্লেষণ ক ন (“প্রাচীন সাহিতা” মেঘদূত ১৮৯১ )। 
অবশ্ত শুধু মেঘদূত কাবা গ্রসঙ্গেহ নথ, বধাধ গুসঙ্গ মাত্রেই কালিদ।সের এই কাবা 
তব ভাব-ভ।ষ1 ভঙ্গির পৌন্দধ নিষে কবিব অন্তাব জেগে ওঠে । তাই 'সজল মেঘ- 
মেদ্বব পরিপূর্ণ নববর্ধা” দেখে কবির মনে হয-_- 
আমাদেব গোযাঁলঘব গোলাবাঁডিব বন্ধ দুবে খে আবতচঞ্চল! পর্দা ভ্রকুটি রচণ। 
করিয়া চলিষাছে, যে চিত্রবু'টব পাদব্গ প্রসুল নবনীগপ বিকশিত, উদযনকথা- 
কোবিদ গ্রামবৃদ্ধেব দ্ববেৰ নিকট গ চৈতাবট শুককাকপিতে মুখর, তাহাই 
আমাদের পবিচিত ক্ষুদ্র ংসাপকে শিবস্ত কবিযা বিচিত্র সৌন্দর্যের চিবসত্যে 
উদভাদিত হইঘ' দেখা দ্বিষাঁছে। 

-- বিচিত্র গ্রবন্ধ', নববর্ষ! ১৩০৮ শাবণ 
বল বাহুল্য, এই বর্ণনাৰ শেষাংশ মেঘদূতেব ( পূ মে, ৩০ ) অন্থসবণেই লেখা! । 
পরবর্তী কালেও বার প্রসঙ্গে তার মনে অনিবার্ধভাবেই মেঘদূতের ছায়াপাত দেখা 

১৭ 
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গেছে। তাই “নীলাঞনছায়া” ঘনালে তিনি দেখেছেন 'জস্বপুঞ্জে শ্তামব্নাস্ত? (তু: 
শ্যামজন্ববনাস্তাঃ পূং মে. ২৩) আর “বহু যুগের ওপার হতে' কবির মনে যে আষাঢ় 
আলে তাঁর “কালে! মেঘের ছায়ার সনে কোনো এক মালবিকার অনিমেষ চাহনিখানি 
ভেসে আমে। 
কালিদাসের চিত্রগুলিকে রবীন্দ্রনাথ যে কিভাবে উপমার উপকরণ হিসাবে 
ব্যবহার করেছেন “ছিন্নপত্রাবলী'র পত্রে পত্রে তার পরিচয় পাঁওয়1 যাঁয়। ৭১-সংখ্যক 
পত্রে দেখি বৌদ্রন্দিঞ্ধ বৃহৎ বন্ধাপ্রকৃতির অচঞ্চল ছবি তাঁর মনে শকুস্তল! নাটকে শিশ্ত 
ভরতের উপত্রবসহ্কারী সিংহশাবকের প্রশাস্ত ভাবটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে । আবার 
উড়িস্তার পথে বিস্তীর্ণ বালির পারে শীর্ণ স্কটিকস্বচ্ছ জলের ক্ষীণ সত্রোতোধারা দেখে 
কৰি মন্তব্য করেছেন-_ 
কালিদাসের মেঘদুতে বিরহিণীব বর্ণনায় আছে যে, ঘক্ষপত্বী বিবহশয়নেব একটি 
প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকেব শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কুশতম চীদটুকুর 
মতো। বর্ষ।শেষেব এই নটুকু দেখে বিরহিণীব অব-একটি উপমা যেন দেখা যাঁয়। 
-ছিন্নপত্রাবলী”, পত্র-৮১, ১৮৯৩ ফেব্রুমারি ১৪ 
শুধু সমজাতীয় বস্তর তুলশ|ত্ই পয়, অনেক সময় অপ্রতা।শিত উপমা ঘ্বাধ।ও কৰি 
অভিনব রসেব উদ্রেক কবেন। উদ্দাহরণস্বব্ধপ কুম|রসম্ভবে বদিত নন্দীব চিত্রটি 
(৩৪১) ধর] যাক। এটি কবির প্রকটি বিশেষ প্রিয় চিত্র। তাই কোনো সময় স্থাথু 
পর্বতের চিত্র দেখে তাব মনে হয, পর্বত যেন “শিবের প্রহপী পন্দীর স্য।য তর্জনী দিয়া 
পথরোধপুবক নীববে শীলাক।শ স্পর্শ কবে দাড়িযে আছে । 'পঞ্চভৃত”, সৌন্দর্যের 
সম্বন্ধ ১৩৪ )। কখনও বা বাংল! ভাষায় যতি-সণকেতেএ গুরুত্ব গ্রতিপদ্ন করতে 
গিয়ে মহজেই উপম দেন-- 
যভিসংকেতে পূর্বে ছিল একাধিপত্যগধিত শীধে দীড়ি ' যেন পোঁবনদ্বারে 
নন্দীর তনী। 
বাংলা শববতত্ব' চিহ্নবিভ্রাট ১৩৩৯ মাথ 
এই জাতীয় প্রয়োগ তার শেষ জীবনের রচন।তে যথেষ্ট পবিমাঁণে দেখা গেছে। তাই 
পরিণত বয়সে কবির চোখে তশ্তর্লানবমীর মায়া” ও কোকিলের কাকলি'কে উপেক্ষা 
কবে দাড়িয়ে থকা দীর্ঘ খু শ।লবৃক্ষ গুলি যে রূপ ধরেছে তা৷ হুল-_. 
ও যেন শিবের তপোবন-ছারের নন্দী, 
দৃচ নির্মম ওর হঙ্ষিত। 
--'শেষ সণ্তক' ১৯৩৫, বিশ-সংখ্যক কবিত। 


কালিন্গাস ২৫৪ 


তেমনি মহেশ্বরের জটানিঃস্হত মন্দীকিনীর কথা কল্পন! করে তার মনে হয় তার উচ্ছল 
প্রবাহ যেন কেবলি “উদ্ধত নন্দীর কষ্ট তর্জনীরে করে পরিহাস" ( বীথিকা” সম্্যাসী 
১৯৩২ আগস্ট )। এখানে দেখি একই উপমাকে কৰি বিভিন্ন বয়সে বিচির প্রসঙ্গে 
ব্যবহার করেছেন। তবে এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবিমনের কোনে! ক্রমপরিণতির 
ছাপ দেখা যায় না। কিস্তু কোনে! কোনো স্থলে কবিমনের বিবর্তনটি স্পষ্ট লক্ষ করা 
ঘায়। পূর্বমেঘের-- 

শৃঙ্গো্ছায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং 

রাশভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্রান্বকস্তা ট্রহাঁসঃ ॥ ৫৮ 
শ্লেককাংশটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। প্রথম জীবনে তিনি এই শ্লোকের অন্তর্গত 
উপমাটি ঈষৎ পরিবন্তিত আকারে ব্যবহার করে লেখেন-_ 

কুদ্র রাগ আল।পিয়া গভায়ে পড়িছে হিমরাশ 

পর্বতদৈতোর যেন ঘনীভূত ঘোর অষ্টহা'স। 

-পপ্রভাত সংগীত" ১৮৮৩, মহাস্বগ্ন 
এখানে তার কল্পনা কাপিদামের কল্পনার পর্যায়ে পৌছতে পাবে নি। কিন্তু পরে যখন 
'৬নি পিখেছেন-_ 

কাপিদীস শংকরের অটহাস্তকে কৈলাসশিখরের ভীষণ তুষ্ছিনপুঞ্জের সহিত তুলনা 

কবিয়াছেন , মহেশ্ববের শুভ্রদাপিদ্র্যও তাহার এক নিঃশব্দ অন্হাস্ত। 

_-'লোকপাহিত্য" শ্রামাসাহিত্য ১৩০৫ 

তখন দেখি তার কল্পন1 কাঁপি"'সের কল্পনাকে অতিন্রম করে গেছে। 

আবার কাপিদাসের উপমাঁৰ সমস্ত বস্তভ!ব ত্য।গ কবে তাব অমূর্ত ভাবটুককে 
কবি যে কিভ।বে কাজে লাগিয়েছেন তার একটি শিদর্শন দেগুয| যাক। কুমারসস্তবে 
যোগতগ্ন নিবাতনিষম্পমিব প্রদীপম্‌” কত্রের যে চিত্র (৩৪৮ ) আছে, ববীন্ত্রনাথ তার 
উপমাটুকুকে সমস্ত অন্থষঙ্গ থেকে দৃবে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মানবহৃদয়ের গভীবতার অতলে 
স্থাপন করেছেন । তাই মানবচিন্তের অচঞ্চণ নিলিপিকে লক্ষ করে তিনি বল্লেছেন-- 

দেখানে নিবাতনিষ্ম্প প্রদীপটি জলহে 'ন্থত্তখঙ্গ সমুদ্র আপন অতপম্পর্শ গতীর- 

তায় স্থিব হয়ে বয়েছে, শোঁকের ক্রন্দন সেখানে পৌছোয় না। 

"শান্তিনিকেতন? ১, ডরষ্টা। ১৩১৫ ফাল্গুন ৬ 
দেখা গেল, রবীজ্রনাথ কত বিচিত্র ভঙ্গিতে কাপিদামের উপমাকে ব্যবহার করে তার 
রচনাকে অলংকৃত করেছেন। পর্বর্তী ভাষা, ছন্দ ও অলংক।র অধ্যায়ে এই বিষয়ের 
বিস্তৃত আলোছন1 করা হয়েছে। 


২৬০ রুবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


এই প্রলঙ্গে বলা প্রয়োজন বঙ্ধিমচন্দ্রের রচনাতেও কালিদাসের উপহার সার্থক 
প্রযোগ দেখ! গেছে। তাব 'সীতাঁরাম' উপন্তাসে দেখি তিনি লিখেছেন-_ 

খরনোতা জলে যথাবিধি স্বানাহ্কিক সমাপন করিষা শ্রী ও সন্গযাঁসিনী, বিভূতি 

রুত্রাক্ষীদি-শোতিতা হই! পুনরপি “সঞ্চারিণী দীপশিখা” দ্বয়েব ন্যাক় শ্রীক্ষেত্রের 

পথ আলো করিষ] চলিল। 

--সীতারাম', প্রথম খণ্ড দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
এখানে পতিংবর! ইন্দুম তীব প্রতি প্রযুক্ত উপমাটি (রঘু ৬৬৭ ) অতি সহজেই বন্িমের 
লেখনীমুখে এসে গেছে এবং তাঁর আলে ।কেই তিনি শ্রী ও জযস্তীর ৰপকে উদ্ভাসিত 
করে তৃলেছেন। কিন্তু বিশেষভাবে উক্ত উপম্বার নির্বাচন ও ব্যবহার তাব বর্ণশাষ যে 
বিশেষ কোনে! তৎপয বা খাঞ্ুনাব সঞ্চাব কবেছে, তা ৰল1 যাঁষ না। এই ভপমাব 
ব্যবহার কালিদাসেব কাবোব সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠ পরিচষ স্চিত কবে মাত্র। স্তঙবাং 
কাঁপিদ সেব উপমাঁব প্রষোগে বহ্কিমচন্দ্রেব গ্রযাসের সঙ্গে ববীন্ত্রনাথেব কোনো হুলন! 
চলে শা 


ঙ 


কাঁশিদাসের কাব্য অদ্ধি তীষ পাঠক ববীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন তাঁব কাঁব্যেব উপমা 
অলংব।বেখ বস উপভোগ কবেছেন ও তার সৃষ্ট প্রয়োগ ঘটিযেছেন, অন্য দিকে তেমনি 
তাৰ থেকে তৎকাপীন শর্ম, সমাজ ও বাষ্টবাবস্থাৰ নানাবিধ তথা সংগ্রহ কবোছন 
সেঈ তথাগুন্ন পর্যালোচনা করনে সেগুণিব এঁঠিহা'সিক যাথার্থা ও গুরুত্ব প্রতিপন্ন 
হবে। 
প্রথম জীবনে রবীক্রন।থ দীনেশচন্দ্র সেনেব “বঙ্গ ভাষ। ও সহিত্য? গ্রন্থে ষে স্চিপ্তিত 
সমালোচনাটি লেখেন তাতে প্রাচীন ভাবতে ধর্ম বিবর্তনেৰ ইতিহাস আলোচনা কণ।৭ 
উপলক্ষে তিনি বৃমারসস্ভবেব একটি গ্লেককা"শ ম্মবণ করেন ।-- 
তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনক প্রভাণ।" 
কালী কপালাভপণা চক।শে ॥ ৭৩৯ 
এব থেক *বি অন্রমান করেছেন যে শিব যখন 'মহেখব? কালিকা তখন অন্যান্য 
মাতৃক[খণেব পশ্চাতে শিবের অনুচরীবৃত্তি করতেন। স্ত্তরাং কালীব করালমুততিতে 
মহাদেবকে ছাডিযে আত্মগুতিষ্ঠা কবার ইন্চিহসটি নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের । আব 
সেই সঙ্গে কবি মন্তব্য করেছেন-_ 
মেঘদূতে গোঁপবেশী বিষ্ুর কথাও পাওয়া যায়, কিস্তু মেঘের ভ্রমণকালে কোনো। 


কালিদাস ২৬১ 


মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া বা উপমাচ্ছলে কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া! যাঁয় না। 
স্পষ্টই দ্নখা যায়, তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা ছিলেন মহেশ্বর 
-_সাহিতা', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ আঁবণ 

এখনে কৰি যে ইতিহাসদৃষ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা যে-কোনে! এঁতিহাসিকের পক্ষেই 
বিশেষ শ্লাঘর বিষয় সন্দেহ নেই । আবার শকুস্তলা, কুমারসম্ভব ব1 বঘুবংশ কাব্যে 
তৎকাপীন সমাজব্যবস্থার যে প্রতিফলন দ্বেখা যাঁয় তাঁর প্রতিও কৰি আমাদের দৃষ্টি 
আকষণ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-__ 

ক্ষত্রিয়ের! বিবাহে কড়। নিয়মের শ।মন তেমন করে মানেন নি। কিন্তু সেই না- 

মানাটা! সমস্ত সমাজের আদর্শকে-যে পীড়া দিত, তা কালিদাসের কাব্য থেকে 

স্প্রই বোঝা যাঁয়। সমাজনীতি রক্ষার উদ্দেশে ভারতবর্ষের বিবাহ যে সৌজাত্যেন 

প্রতি লক্ষ্য কবত, "তব সম্গন্ধে কবির বিশেষ বেদন1 ছিল সন্দেহ নেই। অথচ 

বিশ্বের লীলাময়ী প্রাণ-প্রকৃতির মাঝখানে নরনারীর স্বাভাবিক প্রেম-চাঞ্চল্যের 

সৌন্দর্য-বিক(শও কবির চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। কালিদাসের প্রায় সক বড় 

কাব্যেরই মধ্যে এই ছন্দব। 

_-“সমাঁজ', ভাঁরতব্ষাঁয় বিবাহ ১৩৩২ 
এই বলে কবি শেষ পর্যস্ত সিদ্ধ।ন্ত করেছেন, কালিদাসের কালের “ক্ষত্রিয় রাজার! 
বিবাহে সংযত আর্য আদর্শ লঙ্ঘন করে কামনার অন্গসরণে সমাজে অপজনন 
(০£00018705 ) ঘট।চ্ছিলেন? | 

রঘুবংশ কাব্যে ইন্দুমতীপ মৃত্যুতে অজের সে বিখ্যাত বিলাপোক্তি প্রিসশিস্তা 
লখিতে কলাবিধৌ” (৮।৬৭) শ্রে।কাংশে কৰি তৎকালীন দাম্পত্য জীবনাদর্শের পরিচয় 
পেয়েছিলেন । তিনি লেখেন-__ 

যে দাম্পত্য সংসার রচনা করত তার রচনাকার্ধের জন্য-.'প্রয়োজন ছিল লঙ্গিত- 

কলার । যেমন-তেমন করে মালা গাঁথলে চলত না, চীনাংশ্তকের অঞ্চলপ্রাস্তে 

চিত্রবয়ন জানত তকণীরা, নাচের নিপুণত ছিল প্রধান শিক্ষা তার সঙ্গে ছিল 

বীণা] বেণু, ছিল গান। মানুষে মাহ্থষে যে সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য 

ছিল। 

--সাহিত্যের পথে", অধুনিক কাব্য ১৩৩৯ বৈশাখ 
কালিদাদের রচনায় রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে অঙ্গে সে যুগের রাজনৈতিক 
উতান-পতনের ইতিহাস সংগুপ্ত দেখেছিলেন । বিক্রমাদিত্যের সময়ে শকহুণরূপী 
শত্রুদের সক্ষে ভারতবর্ষের খুব একটা হৃম্ব চলছিল। কুমারলস্তবে বেবদৈত্যেব সংগ্রামকে 


২৬২ রবীজ্সংগ্কতির ভারতীয় কূপ ও উৎস 


তিনি তারই প্রতিফলন বলে মনে করেন (প্রাচীন সাহিত্য+, কাদন্বরীচিত্র ১৩০৬ )। 

পরবর্তী কালে তিনি কাঁলিদাসের কাব্য থেকে ইতিহাস বিবৃত করে বলেন-_ 
প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রীয় যে-একটি সরলতা! ও সংযম ছিল তখন 
সেটি ভেঙে এসেছিল । রাজার] তখন রাঁজধর্ম বিস্থৃত হয়ে আত্মস্থথপরায়ণ ভোগী 
হয়ে উঠেছিলেন । এ দিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারস্বার দুর্গতিপ্রাঞ্ধ 


হচ্ছিল। 
-'শীর্তিনিকেতন” ১, তপোবন ১৩১৬ 


এই মন্তব্যের লক্ষ্য মুখ্যতঃ রঘুবংশ কাব্য। এই কাব্য পুত্রকীমী রাজ! দিলীপের 
কঠো!ব তপন্চর্যা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে প্রমো দমত্ত বাজ অগ্নিবর্ণের প্রগল্ভ 
বিলাদের বর্ণনায় । ববীন্দ্রনাথ এই রঘুখংশ-কীর্তনেব আডালে কালিদ।সেব কালের 
গুপ্তবংশকে প্রত্যক্ষ কলেছিলেন। কী ভোগবিলাসের আয়োজনে, কী কাবা-স*গীত- 
শিল্পকলার আলোচনায়, ক|লিদাসের সময়েই গ্ুপ্তবংশ গৌরবেব সর্বোচ্চ শিখবে 
আরোহণ করেছিল। কিন্তু এই স্বর্ণযুগই যে অব্যবহিত ধিন।শের ছায়া বহন কবছিল, 
পরবর্তী কালেব ইতিহ।!স ত।ব সাক্ষা দেয। রঘুখংশ্বে সমাবোহপূর্ণ বিনাশ বর্শনার 
মধ্যে গ্রচ্ছন্ন সেই ইতিহাসে প্রত্তি কবি আমাদের দৃষ্টি আকষণ কখেছেন। * 

রবীন্দ্রনাথের এই প্রান খেকে এ কথাও বোঝা! যায়, ক।লিদাসেব কাবা থেকে 
ইতিহামের তথ্য আহবণ কবলেও শ্িনি শুধুমাত্র তথ্যপঞ্জী সংক্পন কখেন নি; 
ওই উপকরণগুপিকে অবলম্বন করে তিনি সে যুগেব একটি পবিপূর্ণ চিত্র মনেব মধ্যে 
অঙ্কন করে নিয়ে তারই ৰপকে আপন রচনায় প্রতিফলিত কবেছিলেন । সেইখাঁনেই 
তিনি সার্থক ইতিহাসবেত্তা । 

অধস্ট এ বিষয়েও কবির পূর্স্থবী ছিলেন মনীষী বঙ্ছিমচন্দ্র। তার রচনার এই 
জাতীয় নিদর্শন যথেষ্ট । সীতাবম উপন্যাসে দেখি লণিতগিরি খণ্ডগিৰির প্রাচীন 
ভাস্বর্ষে মুদ্ধ লেখক সেই প্রতিমৃত্তিগুলিতে কালিদাঁসবণিত “তন্বী শ্তঃমা শিখবদশনা” 
(উ. মে. ২১) বরবর্মিনীদের প্রতাক্ষ করেছেন । আবার উক্ত উপন্তাসেই রাজা সীতারাম 
যখন রর মোহে রাজ্য উপেক্ষা! করে “চিত্তবিশ্রামে” আশ্রয় নিয়েছেন, রাজো যখন 
ঘোর অরাজকতা উপস্থিত, রাঁজ্যধবংস আসন্ন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র রঘুবংশের শেষ বাজ 
অগ্নিবর্ণের ভোগপ্রাচুর্য ও মহাবিনাশের সঙ্গে তার তুলন] করেছেন। এ বিষয়ে জয়স্তী 
শ্রকে বলেছে-_ 

নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বভ গোলযোগ । আর তুমিই নাকি তার 

কারণ? টোলে টোলে শুনিয়া আদিলাম, ছাত্রের! সব রঘুর উনবিংশের 


কালিদাস ২৬৩ 
শ্লোক আঁওডাইতেছে। 

--'সীতাব।ম', তৃতীয় খণ্ড : যোডশ পরিচ্ছেদ 
এই উক্তি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রে সুগভীব ইতিহাসবোধেব পরিচয় পাওয়া] যায়। তবে 
ইতিহাসবৌধ যথেষ্ট প্রখব হলেও তিনি কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব মতো! কালিদ্দাসের কাবা 
থেকে ইতিহাসের তথ্য আহরণ কবতে সচেষ্ট হন নি। 


৭্‌ 


কালিদাসেব কাব্য থেকে ববীন্দ্রনাথ সাহিত্যা-অলংকরণের নানা! উপাদান বা! প্রাচীন 
ভাঁবত-ইতিহাসেব বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ কখেছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে গুকতর 
খণ হুল তিনি তব এই পূর্বস্থবীব ক।ছ থেকে সাহিন্যন্থ্টির নানা আদর্শ গ্রহণ করে- 
ছিলেন। তাব বিভিন্ন বচন।য় কবি নিজেই সে কথা বাবংবাব উল্লেখ কবেছেন । 
সেইজন্তই দেখি সাহঠিতোব বিষয়বস্ত নির্বাচন-গ্রসঙ্গে তিনি বঙ্লছেন-__- 
যে কবিব সাহস আছে হ্ুন্দবেব সমাজে তিনি জাত-বিচ।ব করেন না। তাই 
কাঁলিদাদেব কাব্যে কদস্ববনেব একশ্রেণীতে দীডিসে শ্যামজন্ববনান্তও আষাঢেব 
অভার্থনাভাব নিল । 

_-দাঞ্িত্যেব পথে” সাহিত্যৰম ১৩৩৪ আবণ 
বল! বাছুলা, রখীন্দ্র“(খ নিজেও তা ববেন নি। তাই গ্রাম্য ছভাব সঙ্গে মেঘদূতকে 
ক্সুবণ কবে কবি লেখেন-__ 

ও প1বেতে কালো বঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ ঝণ্‌। 
এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেষন ন1 করিয়া থাকিতে পাবে না।-"" বহুপুবে 
উজ্ঞপ্দিনী-বাজসভ।ব মহাঁকবিও বপিয়। গিযাঁছেন-__ 
মেঘালোকে ভবতি স্থখিনো হুপ্যন্যথাবৃস্তিচেতঃ 
এ কিংপুনদৃবিসংস্থে ॥ 
কালিদাস যে টা ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন মাত্র এই ছভায় 
সেই কথাট] বুক ফাটিয়া কাদিয় উঠিয়াছে। 

-'লোকসাহিত)' ছেলেভুলানো ছড়া ১৩০১ 
এখানে কবিব নির্মোহ মন মেঘদূতেব তুলনায় হৃদয়ভাবে গভীবতর ছড়াটিকে শ্রেষ্ঠত্বের 
মর্যাণ দিতে বিন্দমাত্রও কুষ্টিত হয় নি। 

সাহিত্যের মতো নাঁটা।দর্শেও তিনি কোনে! কোনো বিষয়ে কাঁলিদ্াসের অন্থসরণ 
করেছেন। তীর মতে অভিনয় ব্যাপারটি প্রাণবান্‌ ও গতিশল। সে ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চে 


২৬৪ ববীশ্সংস্কৃতিব ভারতীয় রূপ ও উৎস 


একটি স্থাগু চিত্রপট অকারণে দর্শকের মনকে সংকীর্ণ করে দেয়। হুতরাং প্রয়োজন 
চিন্রপটের নয--চিত্ুপটেব » সেইখানেই নাটাকাব ছবি ফোটাবেন। শকুস্তল! নাটকে 
কৰি সেইটি প্রত্যক্ষ কবেছিলেন ।-- 
যখন দুস্তন্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়] বর্ণনা ও অভিনযের দ্বারা বথ- 
বেগের আলোচন1 করেন, সেখানে দর্শক এই অতি সামান্য কথাটুকু অনায়াষেই 


ধরিষা লন যে, মঞ্চ ছেটে, কিন্ধ কাব্য ছোটে| নয । 
-_ বিচিত্র প্রবন্ধ”, বঙ্গমঞ্চ ১৩০৯ পৌষ 


তেমনি দ্বযান্ত যখন গাছের আডাঁল থেকে তিন সখির রহস্তালাপ শোনেন, তখন 
কালিদাস রঙ্ষমঞ্চে একটি আস্ত গাছের গুড়ি আশাব প্রযোজন বোধ করেন না এবং 
কবি তার সমর্থনে বলেন যে দর্শক সে অভাবটুকু অণাষসেই আপন সজাগ কল্পনাশক্তি 
দিয়ে পূরণ কবে নেয়। জাভাতেও অভিনয “দেখতে গিষে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, 
ওডাব দৃশ্টে অভিনেনা পাখা ব্যবহাব 1 কবে নাচের ভঙ্গিতে ওডাব ভাব দেখান । 
এই প্রসঙ্গেও তিনি শকুন্তল! নাটকেব কথ। স্মবণ কবেছেন।-_ 
এব থেকে মনে পড়ে গেল শকুম্থলা ন।টকে কবিব নিদেশবাঁক্য-__বথবেগং নাঁটঘতি। 
বোঝা যাচ্ছে, বথবেগট। পাঁচে ছ।বাই প্রকাঁশ হত, গথেব ছা নষ। 
_'জাভা-যাত্রীব পত্র" পত্র ১৪, ১৯২৭ সেপটেম্বব ১৭ 
পববর্তী কালে “তপতী” নাটকের ভূমিকাও (১৩৩৬ ভাঙ্রী কবি শিঃসংশয কণ্ে ঘে(ষণা 
করেছিলেন যে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্তপট ওঠানে। নামানোব ছেলেমানধিকে তিনি প্রশ্রা 
দিতে পারেন না। 'কাবণ বাস্তবসত্যকে ও এ বিদ্ধপ কবে, ভাখসত্যকেও বাধা দেষ।” 
সাহিত্যতবেব সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, ছন্দ ব অলপকারের আলে চনাতে ও ববীন্্রনা 
বারে বাবে কালিদালকে ন্মপণ কবেছেন। পরবতী যোডশ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃন 
আলোচনা কব। হয়েছে। থাই হক, এগুলি থেকে বোঝা যাঁষ কালিদ।সের কাব্য 
সবীন্দ্রমমকে কতদূর অধিকাব করেছিল । তবে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে ইতিহাঁসের তথা, 
সাহিত্যের তত্ব বা উপমা-অলংকারের সৌন্দর্যই যে তাঁকে কালিদাসের অনুরাগী কবে 
তুলেছিল তা বলা যাঁয় না। কবির নিজের ভাষাতেই বলা চলে-_ 
কালিদাসের উপমা ভালো! বা ভাষা সবস, বা কুমাবসম্ভবের তৃতীয সর্গেব বর্ণনা 
সন্দব, বা অভিজ্ঞনি-শকুন্তলেব চতুর্থ সর্গে করণরস প্রচুব আছে, এ আঁলোচন। 
যথেষ্ট নহে । কিছ্ধ কালিদাসেব সমস্ত কাব্যে যানব-হ্ৃদষের একট] বিশেষ রূপ বাঁধা 
পড়িয়াছে। 
--“সাহিত্য' সাহিত্যসথষ্টি ১৩১৪ আধা 


কা'লিদাম ২৬৫ 
দেই কারণে কালিদাসের কাবা সমগ্রতবেই কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছিল । 


৬ 


কালিদাসের কাবা রবীন্দ্রনাথকে শুধু আকুষ্টই করে নি, তা ভাব অন্তবে নূতন স্থষ্টির 
প্রেবণা সঞ্চার কবেছিল। এই সত্য অন্নভৰ কবে ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে কালিদাসের 
কাব্য পড়ে তিনি শুধু আবৃত্তির আনন্দ পান না, পান “ুষ্টির আনন্দ । সত্যই 
কুমাবসন্ভব, শকুস্তলা বিশেষতঃ মেঘদূত বখীগ্রনীথেব হাতে যেভাবে নবৰপ লাভ 
কবেছে তাঁতে তা! নৃতন স্থস্টিব মর্যাদা পেষেছে। বলা বাহুপ্য, কাপিদাসও এ কাজ 
ককেছিলেন। তার 'ভিজ্ঞান-শকুম্ভল নাটক তাব প্রকুষ্ট নিদর্শন । এ সম্বন্ধে মধুস্দন 
লিখেছেন _ 

মেনক1 অপসবাৰপী ব্য।সেব ভাবী 

প্রসবি ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে 

শকুন্তলা স্রন্পপীবে, তুমি, মহামতি, 

কণ্বৰপ পেষে তাবে পালিল1 যতনে 

কালিদাস । 

__ চতুদশপদদী কবিতাবলী” ১৮৬৫, শকুস্তলা 
মহ'ভাবতেব অনতিষ্ফুট খরুন্তনব আখান কাটিদাসেব পেখনীতে ক্ষুটতর হয়ে 
উাঠছে। ছূর্বাগাব শাঁপই এ কাতিনীখ স্বাদ বদলে ধিপ্ছে। তবে কাপিদাঁস একটি 
বভিবঙ্গ ঘটনার সাহাযো যা! কবেছিশেন, বঞীন্দ্রন।থ তব অস্তপাঁন ভাবেব মধ্যে একটি 
নৃত” ভাব আরোপ কবে তাঁব ত।ৎপধকে গভীবতর এবং অধিকতর ব্যঞনাবহ কৰে 
তোলেন । তাই শকুস্তলা। খধিশ!প ও গ্মাবসম্তভবে দ্রেববোষেব নবব্যাখা।ব শোন! 
যায 

কৌনো-একটি স'কীর্ণ জাঁধগাষ যখন আমব। অহংকাবকে বা বাসনাকে ঘনীভূত 
কবি তখন আমরা সমগ্রেব ক্ষতি করে অংশকে ডো! করে তুলতে চেষ্টা করি। এর 
থেকে ঘটে অমঙ্গল । অংশেব প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই 
হচ্ছে পাপ। 

-শাঠিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ 

তেমনই 

কুমারসম্ভবে শুনি দৈত্যব! ম্বর্গকে অধিকার করেছে। তার মানে, যে-আনন্দ 
ছিল মুক্ত তাকে তারা বন্দী করতে চেযেছিল। তখন সেটা হয়ে গেল ভোগ-- 


২৬৬ ববীন্দ্রসংস্কৃতিব ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ভোগে ক্লান্তি, ভোগে ম্লানতা, ভোগ নিজেকে নিঃশেষ করে দেউলে হঘে 
যায়। 

--“চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৬২, হেমন্তবালাদেবীকে লেখ! ১৯৩১ নভেম্বর ২৪ 
এখানে রবীন্দ্রনাথ শকুত্তল1 ব1 কুমাবসম্ভবকে অবলম্বন করে কালিদাসের মতো কোনো 
নৃতন নাটক বা! কাব্য রচনা করেন নি। তবে তিনি তাঁব “আপন মনের মাধুরী? 
মিশিয়ে উক্ত গ্রস্থ দুটিব যে ভাষ্য কবেছেন সেগুলিকে এক একটি স্বতন্ত্র স্থষ্টি রূপে গণ্য 
কর] চলে। 

মেঘদূতকে উপলক্ষ কবেই কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব স্যষ্টি সবচেষে সার্থক হযেছে। 
'মানসী' কাবযোব অন্তর্গত তাব বিখা।ত মেঘদুত কবিতাঁটিতে (১৮৯ ) তাব সথচন! 
দেখা গিষেছিল। প্রা ওই সমযেই প্রমথ চৌধুবীকে কৰি এক পত্রে জানান, কুত্র 
আত্মকোটবের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদ্িগকে সৌন্দযেব স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি” দেওযাই 
মেঘদূতেখ উদ্দেশ্ত (“চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪)। আব।ব €ই একই সম্গষে মেঘদূতেব 
সমাশোচনা কবতে গিষেও শ্শনি বিধহী যক্ষে নির্বাসনছুঃখকে যেভ।বে মানবের 
চিবস্তন বিবহের প্রসঙ্গে টেনে এন ও|কে সীমেব স্থবে বেধে দিখেছেন আ শুধু তব 
মতো! কবির পক্ষেই সম্ভব । সেখানে তিশি বলেছেন-_ 
আমাঁদেব এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষদ্র বতমাঁন হইতে যখন কাব্যবর্িত সেই অতীত 
ভূখণ্ডের তটেব দিকে চাহিযা দেখি তখন মনে হয, সেই সিপ্রাতীব্ব যুখীবণে ঘে 
পুষ্পলাবী বমণীরা ফুল তুলিত, অবন্থীব পগবচত্ববে যে বৃদ্ধগণ উদমনেব গল্প 
বলিত, তাহারদেব এবং আমাদেব মধ্যে যেন ১ংযোগ থাকা উচিত ছিল । 
আমাদের মধ্যে মন্স্তত্বেব নিবিভ একা আছে, অথচ কালের নিষ্টুব ব্যবধান । 
কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রাত্যক মান্নষের মধো অতলম্পর্শ বিরহ । 
আমর! যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে অ'পনাব মান্সসবে।বণেব অগম 
তীরে বাম করিতেছে ১, সেখানে বেবল কল্পনাকে পাঠ।নো যায, সেখানে সশবীরে 
উপনীত হইবার কোনো পথ নাই । আমিই বা কোথায আব তুমিই বা কোথাষা 
মীঝখানে একেবাবে অনন্ত, কে তাহ উত্তী(হইবে। অনস্তের কেন্দ্রবতী সেই 
প্রিষতম অবিনশ্বর মানুষটিব সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে । 

“প্রাচীন সাহিত্য” মেঘদুত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ 
দীর্ঘকাল পরে “লিপিকা'ব ( ১৯২২) মেঘদ্ত কথিকাটিতেও মানুষের এই অস্তহীন 
বিরহভাবনার কথ পাই । শেষ স্গ্রকের (১৯৩৫) একটি কৰিতাঁতে দেখি এই ভাবনাই 
মেঘদূতের অনুযঙ্গব্জিত ভাবনির্যাসরূপে ধর! দিয়েছে ।-- 


কালিদাস ২৬৭ 


কেউ চেনা নয় 
সব মানুষই অজান]1। 
চলেছে আপনার রহন্তে 
আপনি একাকী । 
সেখানে তার দৌসর নেই। 
_'শেষ সপ্তক” ব|রো-সংখ্যক কবিতা 
'্যামলী' কাঁবোব অকাল ঘুম কবিতাটিতেও ( ১৯৩৬ ) এই ভাবের প্রতিধ্বনি শোনা 
যায়। একই চিস্তাব এই পৌনঃপুনিক প্রয়োগ দেখে মনে হয়, ববীন্ত্রনাথ ষেন তাঁব 
একটি প্রিষ ভাবনাকে মেঘদূতে 'মাবোপ কবে দিয়ে 'তাব অন্তনিহিত ভাঁবকে নৃতন 
বপে স্ষ্টি কবে নিয়েছেন। 

“শেষ সপ্তক'-এব আটত্রিশ স'খাক কবিতাষ দেখি যক্ষেব বিরহকে কৰি আর-এক 
দুটিভঙ্গিতে দেখে তাব বাখা! দিে বলেছেন, মিলনেব নিভৃত বাসকক্ষে বন্দী যক্ষের 
প্রেম বিবহে মুক্তি পেষে যেন সার্থক হযে উঠেছে। তাই মেঘদূতে প্রকৃতপক্ষে কা 
নেই, আছে উল্লাস । “পথে ও পথেব প্রান্তে গন্থে ও ( পত্র ৩০, ১৩৩৬ শ্রাবণ ) কৰি 
শলেছেন যে বিরহে অবক।শে ঘক্ষেব প্রেম অভিসাবেব পথে নেমে আননেদ এগিয়ে 
গেছে পূর্ণতাব দিকে ৷ আব ব্যথার যথার্থ বপ ধরা দিয়েছে অলক পুবীব নিশ্চপ এশ্বর্ষে 
বদ্ধ প্রতীক্ষা রত ঘক্ষবধূব মধো । তবে এর পবে কবি বৈষ্বদর্শন অনুঘায়ী এক বাখ্যাষ 
যক্ষবধূব ব্যথাকে মুছে দিবেছেন এবং এই পঞ্জেব সম্গগ্র ভাবটিকে “পুনশ্চ' কাব্যের 
একটি কবিতায় ৰপ দিষে শেষে বলেছেন-_ 

সেও তো নেই স্থির হযে যে পরিপূর্ণ, 

সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,_ 
স্থব তাব এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে । 
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিস।বিকাঁর চলা 


পদে পদে মিলছে একই তালে। 
পুনশ্চ” বিচ্ছেদ ১৩৩৯ ভাদ্র 


কিন্তু শেষ জীবনে “দানাই' কাব্যের যক্ষ কবিতায় (১৩৫৫ ) কবি অলকাপুরীর এই 
আনন্দশতদলটিকে পাঠকন্ধায়ের কান্নার নরোবরে চিরদিনের মতো দাড় করিয়ে 
দিয়েছেন। কোনে তাত্বিক সাস্বনায় তার বেদনাকে লঘু করে দেন নি। 

দ্বেখা গেল, শকুস্তল! কুমীরসন্ভব বা গেঘদুকে ব্যাখ্য। করার ছলে কবি নৃতন তত্ব 
সার করেছেন। কখনও কখনও অশুবার কালিদাসের কাবো বণিত কোনে! ঘটনার, 


২৬৮ রবীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


শুত্রমাত্র অবলম্বন করে তিনি নৃতন কবিতা রচনা করেন। যেমন 'কল্পনা' কাব্যের 
মদদনভন্মের পরে কবিতাটি । কুমারসস্ভবে বণিত মদনভন্মের ভাবটুকুমাত্র এই কবিতায় 
গৃহীত হয়েছে । কিন্তু কালিদাস মদনকে ভল্ম করেও ফের শরীরীরূপেই তাঁর পুনকু- 
জ্জীবনের আশ্বাস ঘোষণ1 করেছিলেন । আর রবীন্দ্রনাথ 'অতঙ্ক'র তন্ছহীন রূপকে 
অক্ুম রেখেও তার নবজীবনলাভের গোঁপন খবরটুকু প্রকাশ করেছেন। কবির মতে 
এই বিশ্বে মনের অবিসংবাদিত অধিকার থাকলেও ভন্মের পূর্বে তার পরিধি অনেক 
সংকীর্ণ ছিল। কিন্তৃ-তন্মের পরে এই অঙ্গধারী দেবতা অনঙ্গরূপে নিখিল বিশ্বের সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছেন। মেইজন্যই কৰি অন্গভব করেছেন__ 
বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎালোকে লুষ্িত 
নয়ন কার নীরব নীল গগনে । 
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুন্তিত, 
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে ! 
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি 
হৃদয়ে উঠে লতার মতে! জড়ায়ে ! 
পঞ্চশরে ভন্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী, 
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ! 
_-“কল্গপনা”, মদনভন্মের পর ১৩০৪ জোট 
ববীন্দ্রকল্পিত অনঙ্গের এই ভাবরূপ দেখে বলতে হয়, “মহাঁকবির কল্পনাতেও ছিল না 
তাঁর ছবি'। এটি সম্পূর্ণ ভ।বেই রবীন্দ্রমনের স্থষ্টি। 


৯ 
কালিদাদের কাব্য আজীবন বিভিন্ন দিক্‌ থেকে রবীন্দ্রমনকে আকৃষ্ট করেছে । কারণ 
কালিদ।সের কাব্যগুলিতে কবি 'মাঁনবহদয়ের একটা বিশেষ রূপ'কে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন । এই “বিশেষ রূপটি যে কালিদাসের বিশেষ জীবনবোধের প্রতিফলন 
তাতে সন্দেহ নেই । স্কৃতরাং ক।লিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই অন্ুরাঁগের অর্থ হল 
কালিদাদের জীবনদর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ । অতএব কাঁলিদাসের জীবনঘৃষ্টির 
পরিচয় নিলেই রবীন্দ্রচিত্তে কালিদীসের ভাবধারার সম্যক স্বরূপটি বোঝা যাবে। 
কালিদাসের কাব্য-আলোচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন-_ 

কালিদাস একাস্তই সৌন্দ্যসস্তোগের কবি, এ মৃত লোকের মধ্যে প্রচলিত। *..ইহা 
হইতে বুঝা! যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে-কোনে! বিষয়ে আস্থা স্থাপন 
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কর! যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সেই অদ্ধের উপরে অগ্ধ নির্ভর কর] চলে ন]। 
প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তল! ১৩০৮ পৌষ 

এই মস্তবা থেকে বোঝা যায়, কালিদাসের জীবনদৃষ্টি সম্বন্ধে কবির ধারণ] ছিল স্বতন্থ। 
তাঁর মতে কালিদাস যে সৌন্দর্যের উপ|সক মে সৌন্দর্য সম্তোগ-বিলাসের ছারা আকীগ 
নয় ।__ 

সেই সৌন্দর্য, শ্রী হী এবং কল্যাণে উদ্ভাসমন, তাহা! গতীরতার দিকে নিতাস্ত 

একগগ্র এবং বাঞ্চির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল । তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, 

দুঃখের দ্বারা চবিতার্থ এবং ধর্মেব বাবা ধরব । সেই সৌন্দর্যে নরনারীর ছুর্মিবার 

ছুরস্ত প্রেমেব প্রলযবেগ আপনাকে যত করিয়া মঙ্গলমহাসমুদ্রেব মধ্যে পরমন্তন্ধতা 

লাভ কখিয়াছে। 

- পূর্ববৎ 
মেঘদৃত, কুমারসম্ভব ও শকুম্তল! গ্রন্থে কালিদ।সের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণৰপে প্রকাশ 
পেয়েছে । তী'ব সন্তেগমন্ত যক্ষ তাই ভর্তৃশ।পে অভিশপ্ত, কন্দর্পসহায় পার্বতী 
প্রত্যাখ্যাত এবং আত্মবিস্বত শকুস্থলা খধিশাপগ্রস্ত । কিন্তু যে তপংপূৃত প্রেম 
তাপসী উম।ব ঙ্গে মহেশ্ববেব মিলন ঘটিয়েছে, অপমানিত! শকুস্তলার মধ্যে মঙগলঘৃ্টি 
জাগ্রত কবে তুলে দস্ন্তের লব অপরাধ মাঞ্জনা করে দিষেছে, সেই প্রেমের মধ্যে যে 
সৌন্দর্যে বিকাশ হয়েছে, কালিদান তারই জ্য়গাঁন গেয়েছেন। কালিদাসের প্রথম 
বয়সে বচিত থতুসংহার” কাবোও এই একই মঙ্গল-ভাবনাব প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । খতুমংহাবের বধাবর্ণনাষ শেষ আশীর্বাণী হল-- 

জলদসময় এষ প্রাণিন।ং প্রাণহেতু-- 

দিশতু তব হিতানি প্রায়শে। বাঞ্ছিতানি ॥২৮ 
এ অম্বন্ধে কবি মন্তব্য করেছেন 'বর্ধাকাস তোম।কে তোমাধ বাঞ্ধিত হিত অর্পণ করুক? । 
কেনন। 'বর্ধাকাল ত স্থখেব জন্য নহে, ইহা! মঙ্গনেব জন্য । বর্ধাকালে উপভোগের 
বাসন! হয় না” ( “বিবিধ প্রসঙ্গ” বসন্ত ও বর্ষা ১২৮৮ ভাদ্র )। এই মঙ্গলবোধ থেকেই 
কালিদাস মেঘদূত কাবো বসম্তবাতাসের পরিবর্তে যে বার মেঘকে দৌত্যে বরণ 
করেছিলেন সে তথ্যটুকুও ববীন্দ্রনাথ নির্দেশ করে দিয়েছেন । 

কালিদাসের এই মঙ্গলাদর্শের বূপটি কবি যে এমনভাবে চিনে নিতে পেরেছিলেন 
তার কারণ তার জীবনদৃ্টিও কালিদীসেব সমধর্মী। এ সম্থন্ধে তিনি পিখেছেন-_- 
শিবমন্ত্র দিই আমিও । 


২৭৬ রবীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


কালিদাস ছিলেন শৈব। 
সেই পথের পথিক কবির! । 

--“কালের হাত্রা' ১৯৩২, কবির দীক্ষা 
কবিধর্ষের দিক্‌ থেকে অন্ততঃ সব কবিরই যে কালিদ্দাসের মতো! শৈব হওয়াই শ্রেয়ঃ 
সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়। আর তিনি নিজে আজীবন যে শিবমস্ত্রেরই উপাসন! 
করেছেন, তার সাহিত্যে তার অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়! যায় । 

কালিদাসের এই শিব বা মঙ্গলের আদর্শকে কৰি তাঁর তপোবন-আদর্শের 
সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বিশেষভাবে 
তপোবনেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের কাব্যে 
তাই তপোঁবন এত অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়েছে । তীর বঘুবংশ কাব্যের যবনিকা 
প্রথম উন্মোচিত হয়েছে তপোঁবনের শান্ত সুন্দর পবিজ্র পরিবেশে । অভিজ্ঞান-শকুস্তল 
নাটকেও দেখি ভোগলালসানিষ্ঠুর রাঁজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে তপোবনের প্রশান্ত 
মহিমা দেখা দিয়েছে । আর কুমাবসম্ভবে নন্দীর শাসনে সত্যত তপোবন যে।গীশ্বরের 
ধানে সমাহিত হয়ে বিরাজ করেছে । তবে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, যে তপোঁবনে 
মন্ত-শকুস্তলা গান্বর্বমতে পরিণীত হয়েছে, গে তপোঁবনে বমন্থপুষ্পাভরণ| পার্বতী 
মহেশ্বরকে বূপমুগ্ধ করতে গেছে, সে তপোবন স্বভাবের সারল্যে বন্দর হলেও তার 
সৌন্দর্য স্বভাবের চাঁপলোই অরক্ষিত খেঁকেছে। তাই বিপরীত ঘটনার আঘাতে তা 
সহণ্ডে ভেঙে পড়েছে । নে তপোবন প্রত্াখাতী শকুন্তপা বা পার্ব ওকে স্বান দিতে 
পারে নি। কিন্ত যে তপে।বনে বিবহতপঃক্িষ্টা তরতজননী শকুন্থণা, পঞ্চা গ্নিতপা উম! 
বা পুত্রার্থ রাজদম্পতি দিলীপ-স্দর্গিণা দেখা দিয়েছে সেই তপোখন ত্যাগ-কঠিন 
তপশ্চর্যায় হৃরক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রথম তপোঁবণটি মত্যলে।কের আব দ্বিতীয়টি 
অমুতলেকের | দুঃখের 'তপস্ত।তেই মত্য এসে স্বর্গের ছার প্রীন্তে উপনীত হয়, তখন 
কোনে! আথাতেই তার আর বিচপিত হয়ে ভরষ্ট হয়ে পড়বার ভয় থাকে না। এর 
থেকে বোঝা যায, ক।পিদ।সেব কাব্যে তপোবনের গুরুত্ব কত বেশি! সেইজন্যই 
রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন__ 

এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মৃত্তিমান করতে 

পেরেছে । 

--“শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ 
রবীন্নাথ নিজেও আজীবন এই তপোবধনেব আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন। বারে। বৎসর বয়সে 
রচিত তার প্রথম প্রকাশিত কবিতাতে তিনি পিখেছিলেন-- 
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নিরজন তপোঁবনে বিরাজে সম্ভোষ। 
পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ আঁসন। 

--ভঅভিলাব' ১৮৭৪ 
এই পংক্তি ছুটিতে তপোবনের প্রতি বালক কবির শ্রদ্ধাটি ধর দিয়েছে। তার 
দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতাতেও (প্রকৃতির খেদ ১৮৭৫) তিনি তপোবন সম্বন্ধে 
বলেছেন-_- 

দেখ, দেখি তপোবনে, 
খষির! স্বাধীন মনে, 
কেমন ঈশ্বর ধানে বহেছে ব্যাপৃত ॥, 
তপো।বনের প্রতি কবির প্রথম বয়সের এই অন্তর।গ অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে গভীর- 
তর হয়ে স্থম্পষ্ট বপ লাভ করেছিল । তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তপোবনবিহিত 
সংযম-সাধনার পথই মানুষের কল্যাণের পথ। তাই কবির সিদ্ধান্ত হল-_“কঠিন 
তপস্তার ভিতর দিয়ে ছাড়া কে।নো মহৎ ফললাভের ফোঁনো সম্ভাবনা নেই? 
( 'শান্তিনিকে তন? ১, তপোবন | শেষ বয়সে "মান্্ষের ধর্ম” পর্যায়ে পৌছেও 
সে আদর্শ তিনি ভুলতে পাবেন নি। যান্ষেব জীবনসাধনায় এই তপশ্র্যার 
প্রয়েদনীয়তা স্বীকার করে প্রসঙ্গত তিনি বলেছেণ-- 
কাপিদাস রঘুবংশের যে পঙনের ছবি দিয়েছেন সে কি মানুষের জীবনে পণ" 
প্রবেশের ফলেই না । 

--“মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩, অধ্যায় ৩ 
অর্থ।ৎ যে মং্যমে তপস্যায় তপোবখনে বঘুব্ধশের মহিমমধ স্ুচন। দেখা দিয়েছিল, সেই 
রঘুবংশধরই শেষ পধন্ত তপতত্রষ্ই ৪ তপোবণ-বিচাত হয়ে মদিরায় ও ইন্দিয়মত্তরতায় 
প্রমেদভবনের মধ্যে আপনার বিনাশকে তরান্বিত করেছে। 

এই তপোঁবনকে ববীন্দ্রনাথ শ্বধু তাঁর সাহিতো শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, 
তাঁকে কর্মময় বাস্তব জীবনেও বপদান করতে সচেষ্ট হখেছিলেন। তার সেই তপোবনের 
কল্পন। যে বিশেষভাবে কাশিদাসের কাচ থেকে নেওয়া কৰি স্থম্পষ্ট ভাষাতে দে 
স্বীকৃতি জানিয়েছেন ।-- 

কাশিদাীসের বুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে ।"*" 

কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে 

পৌঁচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল 


১ প্রবোধচন্ত্র সেন-লিখিত ভোরের পাখি প্রবন্ধ : বিখবভারতী পত্রিকা ১৩৬৮ কাঠিক-পৌষ 


২৭২ রবীন্দ্রসং্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আধুনিককালের কোনো একটি অন্কৃল ক্ষেত্রে । 
-'আঁশরমের রূপ ও বিকাশ” অধ্যায় ১, ১৩৪৩ আধাঢ 


শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাই (১৯০১) কবির সেই ইচ্ছাকে রূপ দিয়েছিল, 
যাঁর পরিণতি বিশ্বভারতী । জীবনের শেষ পর্বস্ত কালিদীসের এই তপোবনকে 
কবি যে কতদূর একান্ত রূপে ত্বীকার করে নিয়েছিলেন, তিনি নিজেই তার 
পরিচয় দিয়ে লিখেছেন__ 
আমি আশ্রমের আদর্শ-রূপে বাব বার তপোবমের কথা বলেছি। সে তপেবন 
ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সনে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। 
__'আত্মপবিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ 
বলা বাহুল্য, সে কাব্য প্রধানতঃ কাপিদীসের কাব্য । 
কালিদাসের এই ভোগবিমুখ ভপোধনের আদর্শ-_-এই ত্যাগস্ুদ্ধ প্রেমের শিবমন্ 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাডা আর কারে! দৃষ্টিতে এমন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি। রবীন্দপূর্ব 
যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী বস্কিমচন্দ্রের মনেভব9 এব বাতিক্রম নয়। বঙ্থিম কাপিদাসেব 
কাব্যে ভারতীয় ভাবধারাঁর প্রকাশ দেখেছিলেন । কিন্ত যে দৃষ্টির বিচারে ববীন্্ণথ 
বলেছেন, 'কালিদ।সকে ও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগ-বিরত্তির কনি বল! 
যাইতে পাবে? (প্রাচীন সাহিতা* কুমারসন্তব ও শকুত্তল। ) বঙ্িমচন্দ্রের মধো সে 
দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। তন “বিষবৃক্ষণ উপন্যাসে দেখি যথার্থ প্রেমের স্বনপ 
বর্ণনা করে হরদেব ঘোৌঁধল নগেন্দ্রণাথকে এক পত্রে লেখেন_ 
ক1মাতুরের.'*চিন্তচাঞ্ল্যকেই আর্কবিরা মদনশরজ বপিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্ভপহ।য় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ কবিতে 
গিয়াছিলেন, ধাহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মগের মুগাদিগের গাজে গাত্রব গুয়ন 
করিতেছে, করিগণ করিণীদ্দিগকে পদ্মমুখ।ল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ 
মোৌহমাত্র ।--*ইহা সর্বজীবমুগ্ধকাবী | কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহাব কবি । 
কিন্ত ইহ। প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃন্িমূ্গক | 
--বিষবুক্ষ' ১২৭৯, দ্বাত্রি'শত্তম পরিচ্ছেদ : বিষবৃন্ষে ফল 
বঙ্কিমচন্গের এই বিচাবে কালিদাসকে খাগুত করে দেখা হয়েছে । কুমারসম্ভবে 
অকালবসন্ত-সমাগমের চাঞ্চল্যটুকুই এখানে বনিত। কিন্তু তপঃক্রিষ্টা পার্বতীর যে 
কাঁমনামুক্ত বপ দগ্রিতকে মোহে মুগ্ধ না করে তাঁকে চরিতার্থ করে দেয়, সে ভাবটি 
এখাঁনে উপেক্ষিত হয়েছে। 
অবশ্য এমন কথা উঠতে পারে যে উপন্যাসে বর্ধিত পাত্রের উক্তি বা মন্তব্যের সক্ষে 


কালিদাস ২৭৩ 


লেখকের ভাবনাব যেগ না থক বিচিত্র নয। কিন্তু উক্ত উপন্যাসের প্রা সমসময়ে 
রচিত একটি প্রবন্ধে কালিদাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রেব ওই জাতীয মনোভাবই প্রকাশ 
পেযেছে। সেখানে তীরতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে তাব সাহিত্যে ধারা মেলাতে 
গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন, যে যুগে “দশেব ধ* বৃ, শীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি' হযেছিল সেই 
সমষের সাহিত্য ধর্মান্তকাবী। এই ধর্মান্নবণ তখন এত প্রবল হয়েছিল যে তার 
মোহে মানষেব খিচাবশক্তি পর্যন্ত বির ত হযে গিষেছিল।-- 

এই ধর্মমোহেব ফণ পুবাণ। কিছ যেমন এক দি ধর্মে আোতঃ বহিতে লাগিল, 

তেমনি আব এক দিকে বিশাসিত'ব স্োতঃ বহিতে পাঁগিল। তাহাব ফল 

ক।শিদাসেব কাব্য নাঢকাদি। 

-_ বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ড, বিষ্ঠাপতি ও জযদেব ১২৮০ পৌষ 
স্থতর” স্পষ্টই বেঝ। যাঁধ, বঙ্কিমচন্দ্র কাপিদ।সকে বিনালসভ্তেগেব কবি বলেই যনে 
কখতেন। 

কালিদাসেব তি ট্টিভঙ্ষিব বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র ববীন্দ্রন।থেব থেকে যে কতদুব পৃথথক্‌ 
ছিলেন আব একটি দৃষ্টান্ত থেক 1] বোঝ। যাবে । “বিবিধ প্রবগ্ধে'ব *কুস্তলা, মিরন্দা 
এবং দেস্দিমোন প্রবন্ধে বঙ্ধিম উত্ত তিন নাবিক।ব চবিঞ্ বিপ্রেষণ করেন । তাঁব মতে 
অপবিণী৩1 শকুন্তলা মিখন্দ।ব এব পরবিণী৩। শকুপ্তন্গ অনেকাংশেই দেসদিমোনার 
অন্টৰপ । তবে ত।ব বিচাবে শকুন্তলা] অধিকতব লজ্জাশীপা হশেও ফর্দিশান্দের সঙ্গে 
প্রথম প্রণয|লাপে মিবন্দা যে মহান চিনউভাবে পবিপূত” হযেছে শকুস্তলাষ তাব অভাব 
আছে। তাই শকুন্থন[ব প্রণয সম্ভাষণে সামান্ত চাঁতুরী ৪ লুকোচুরি আছে, কিন্তু তত 
গৌখব নেই । অবশ্য তাৰ কাবণকাপ তিনি বলেছেন যে “ছুম্ন্তেব চবিত্র-গৌরবে ক্ষুত্া 
শকুন্তলা এখানে ঢাঁকা পড়িয।৷ গিযাছে'। তাহ মিবন্দাব মতো! সে পূর্ণগৌরবে 
বিকশিত হযে উঠতে পাবে নি। আর দেঁসদিমোন।ব সঙ্গে তুলন' প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন 
শকুস্তলাখ ভঃখেব বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পই না, বেগ দেখিতে 
পাই না, সে সকল দেসদিমেশাষ অতান্ত পবিস্ফুঃ । দেস্দিযোনার হৃদয 
আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তাবিত ১ শকুস্তনার হৃদয কেবল 
ইঙ্গিতে ব্যক্ত । ম্ৃতবাং দেসদিমৌন'ব আপলেখ্য অধিকতব শ্রৌজ্জল খলিয়া 
দেস্দিমোনাব কাছে শকুস্তল] দীভাইতে পাবে না। 
-- বিবিধ প্রবন্ধ” ১, শকুস্তলা, মিরন্দ! এব' দেস্দিমোন। ১২৮২ বৈশাখ 
এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা! যায়, নাট্যকা রন্থলভ মনৌভঙ্ষির অধিকারী বঙ্কিম নায়িকা- 


১১" 


৯৭৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতিব ভারতীয় রূপ ও উৎস 


স্দয়ের প্রচ্ফুট ভাববাক্তিকেই অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন । কিন্তু ববীন্দ্রনাথ শকুস্তল। 
চরিত্রেব সমীলোচন! করে দেখিয়েছেন যে লজ্জানতা অক্ফুটবাক্‌ শকুস্তল।চরিত্র সৌন্দর্ষে 
কারো অপেক্ষা হীন নয়। তিনি খলেছেন, পতিপরিত্াক্তা শকুস্তল(ব হৃদয়ের বৃহৎ 
শৃক্ততা প্রকাশের জন্যই এই স্তব্ধ গভীব নীরবতার প্রয়োজন। তাই- 
কালিদাস শকুস্তলার বিরহছু£খের প্রত্যক্ষ অবত।পণা কবেন ণাই। কবি লীরব 
থাকিয়া! শকুন্তপার চারি দিকেব নীরবতা ও শূন্যতা '্মামাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত 
করিয়। দিয়াছেন । বিশ্ববিরহিত শকুন্তপার নিষমসংযত ধের্যগম্ভীর অপরিমেষ ছুঃখ 
আমাদের ম।নস নেত্রেব সম্মুথে ধা।নাশনে বিরাজমান | এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের 
সম্দুখে কৰি একাকী দীভাইযা আপন ওষ্টাধরের উপব তর্জণী স্থাপন করিয়াছেন । 
_-প্রাচীন সাহিত্য, শবুস্তল1 ১৩০৯ আশ্বিন 
সঙ্গগ্র টেম্পেস্ট, নাটককে অভিজ্ঞান-শকুত্তলেব সঙ্গে তুপনা কবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 
শকুস্তলার উর্ধ্বে শ্বান দিতে পাবেন নি। যে ভাপতীষ মক্ষলদর্শ শকুন্তলা মুন কা 
তার প্রতিই রবীন্দ্রহদষের আন্তরিক সমর্থন ছিল। মেইজন্যই-__যে “টেম্পেস্ট নাটকে 
মান্তষ আপনাকে বিশ্বেব আধা মঙ্গণভাবে প্রীতিযোগে প্রসাবিত ক্যা বডে। হইয়া 
উঠে নাই , বিশ্বকে খব কবিষা, দমন কবি 1, আপনি অধিপতি হইতে চাহিযাছে 
সেই ভাঁবধাবাব প্রতি কবি তীব বিমুখড়। ব্যও কবেছেন। পক্ষান্থবে তিনি দেখেছেন, 
বিশ্বপ্ররুতিব সঙ্গে মঙ্গল স্গন্ধেৰ যোগেই শকুন্তল।ব মবুব চবিত্রথাঁণি বিকশিত হথে 
উঠেছে। তা শনুস্থলীব যৌবনলীপাঘ মীধুর্ধ দিষেছে, মঙ্গল-আশীর্বাদেব সঙ্গে আপন 
কল্যাণমর্মর মিশ্রিত করেছে, বিচ্ছেদ কালে মৃক ব্য'কুলতাব সঙ্গে সকরুণভাঁবে বিদ্বা 
দিয়েছে । তাই কবি অন্রভব কবেছেন 
সকলেব চেয়ে নিস্তব্ভাবে কবিব তপোঁবন এই কাৰোঞ মধো কাঁজ করিয়াছে । 
সে কাঁজ টেম্পেস্টের এবিষেলের ন্যাষ শাসনবদ্ধ দাসখেব বাহ্‌ কাছ পহে, তাহা 
সৌন্দর্যের কাজ, গ্রীতিব কাজ, আত্মীষতাব কাজ, অত্যন্তবেব নিগু১ কাজ। 
অতএব তিনি দেখেছেন-_ 
টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি । টেম্পেস্টে বলেব দ্বারা জয, শকুস্তলায় মঙ্গলের 
দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্থপথে ছেদ, শকুস্তপায সম্পূর্ণতাষ অবসান। টেম্পেস্টেব 
মিবান্দা সরল মাধুর্ষে গঠিত, কিন্তু সে সবলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার 
উপরে , শকুন্থলাব সরপতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতাষ ধৈর্ধে ও ক্ষমায় পরিপক্ক, 
গম্ভীর ও স্থাধী। 
--প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩৭৯ আখিন 


কালিদাস ২৭৫ 


সতরাঁং তাঁর চোখে টেম্পেস্টেব তুলনায় শকুম্তলার ভাবাদর্শ অনেক বডো। 

এর থেকে (বাঝা যাষ বঙ্িমচন্দ্রের তুলনাষ রবীগ্রনাথের স্বাতন্থ্যটি কোথাঁয়। 
প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে-ধুগে জন্মেছিলেন সে-যুগে পাশ্চাত্তান্নকরণের প্রবল মোহ 
সমগ্র বাঙালির জাতীয চিত্তকে গ্রাস করে চলছিল। সেই সমযে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয 
ভাবাদর্শকে পরিপূর্ণ মর্ধাদীষ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন । তিনি স্বষং সে 
কথা স্বীকার করে বলেছেন-_- 

শকুস্তলার কবি যে টেম্পেস্টেব কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্তু 

এস্থলে আঁাস স্বীকার করিলাম । 
কিন্তু ভবতসংস্কৃতির সাক উত্তরসাধক ববীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভাবতের শ্রেষ্ঠ কৰি 
কাঁলিদাসের প্রতি তব হৃদযেব পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে মন্তব্য কবেছেন-__ 

শকুন্তলাব মতে! এমন প্রশাস্তগম্ভীব, এমন সংযতমন্পূর্ণ নাটক শেকম্পীয়রের 

ন[ট্যাবলীব মধো একখাঁনিও নাই । 
এইথানেই ববীন্দ্রণাথ ভার পূর্বশ্বীপ থেকে স্বতন্্ ৷ 

দেখা গেল, ববীন্দ্র-সাহিতা তান আদি ঘুগ থেকে শেষ পর্ষপ্ত কালিদাসের কাব্যের 
ভাবে-ভাবনাষ, আদর্শকল্পনাঘ কখনও বা তার ইঙ্গিত বাঞ্নাঁষ পধিকীর্ণ হয়ে আছে। 
অবশ্ঠ ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গীব চিত্ত প্রাচ্যা-পাশ্চান্তের সব রকম ভাবধারাকেই অস্তবে 
গ্রহণ করতে উন্মুখ ছিণ। বিশেষত: প্রাচাসংস্কতির বৈদিক ধৈষ্কব প্রভৃতি ভাঁব- 
ধাবাকে তিণি যেন আপনান অজ্ঞাতসাঁবেই আত্মসা২ করে নিষেছিলেশ। তবু 
ক।লিদাসেব কল্পনা ও জীবনদর্শন যেভাবে ত।র আবশ্রস্থ হযে গিয়েছিপ, তাব সঙ্গে অন্ত 
কাবে! তুলন। চলে না। সে হিসাবে ববীন্দ্রনাথকে কাপিদাসেব সঙ্গে প্রা একাত্ম বল 
চলে। সুতরাং কালিদীসকে না বুঝলে ববীন্দ্রনীথকে বোঝা! যে অসম্পূণ থেকে যাঁষ এ 
কথা অত্যুঞ্তি নয। 


বাণভট্ট, ভরহরি ও অমরু 
বাণভ্র 


কাদম্বরী' রবীন্দ্রনাথেব অন্যতম প্রিয় সংস্কৃত কাঁবা এবং মনে হয় কাঁদস্বরী-প্রণেত। 
হিসাবেই কৰি বাণভট্টের ( আন, খ্রীঃ ৬*০-৬৫০ ) সঞ্চে তার পরিচয় । কারণ রবীন্তর- 
সাহিত্যে একাধিকবাঁব কাদন্বরীর উল্লেখ পাই, কিন্ত হর্ষচবিতের উল্লেখ একবারও 
চোখে পড়ে নি। 

কাদস্বরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তিনি যে এই গ্রন্থটিকে 
পুঙ্থানপুঙ্ঘরূপে অধিগত কবে নিয়েছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি 
ব্যবহৃত ও তাব পাম স্বাক্ষবিত দুই খণ্ড “কাদম্বরী কথা” ( পূর্বভাগ ও উত্তব ভাগ, 
গিরিশচন্ধ্র বিষ্ঠারত্ব-সম্পাধিত ১৮৮৫ ) বতমানে বিশ্বভারতীব ববীন্দ্রভবনে বক্ষিত 
আছে। ওই গ্রন্থে খণ্ড টির মলাটেব ভিতবের পাতীয় কবি ওই গ্রন্থের কিছু 
নির্বাচিত শব্দ, তার পত্রসংখা! এবং তার ইংবেজি ও বাংলা প্রতিশব শ্বহস্তে লিখে 
রেখেছেন। গ্রস্থের মধোও বহু স্থান পেনসিলে চিহ্নিত ও লিখিত হয়ে এই গ্রন্থ প টি 
কবির মবিশেষ মনে যোগেব পরিচয় পায় । 

কাদম্বরীর সঙ্কে কবির পবিচযেব প্রথম নিদর্শন পাই প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কৰিএ 
এক পত্রে ।-- 

কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শ দুয়েক পাত! হয়েচে--আরও ততগুলো পাত 

ব।কি আছে। 

-_“চিঠিপত্র' ৫ (১৩৫২ 1, পত্র-১২ক, [ ১৮৯৩ ] শ্রাবণ ৮ পৃ ১৬৬ (খ) 
এই মন্তবা থেকে বোঝা যায় কবি বিশেষ অভিনিবেশ সহক|রে গ্রন্থটি পাঁঠ করে- 
ছিলেন। এ ছাড়া তব পরবর্তী কালের ন।না৷ রচণায় কাদম্বরীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
পরিচষের নিদর্শন পাওয়া যার। নান! প্রসঙ্গে নান! ভাবে তিনি কাদম্বরীকে ম্মরণ 
করেন। এই কাব্যে ব্িত মানবেতর জীবের প্রতি করুণ সহান্ভূতি, মৃক প্ররুতির 
সঙ্গে জীব ও মানবে হৃদ প্রীতিব সম্পর্ক, প্রাচীন তপোবনের চিত্র ও তার শিক্ষার্শ- 
এ সবই কবির মনকে বিশেষভ।বে অধিকার করেছিল। আবার এই গ্রন্থে ভারত- 
ইতিহাসেব থে পরোক্ষ উপকরণ সংগ্ুপ্ত আছে তার প্রতিও তিনি পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন। তবে কাদদ্বরীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্থরাগের প্রধান কারণ হুল 
তার আঙ্কিক অর্থাৎ তার চিত্রধর্মিতা, তার অলংকারের এশ্বর্ষ এবং সর্বোপরি 


বাণভ্্, তর্তৃহরি ও অমরু ২৭৭ 


তার বাজজকীষ গরিমাময় ভাষা । এবার সংক্ষেপে একে একে এগুলির পরিচম নেওয়া 
যাক । 


৮ 
প্রথম জীবনে একটি মুবগিব প্রাণসংহার উপণক্ষে ইন্দির] দেবীকে লেখা! এক পঞ্রে 
কবিকে কাদন্বরীব প্রসঙ্গ স্মরণ কবতে দেখা গেছে। ওই দিনই তীব ভ্রাতুক্ৃত্ 
বলেন্ত্রনাথ তাঁকে পশ্তপ্রীতি নামক একটি স্ববচিত প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন । এ সম্বন্ধে 
কবি গ্রিখেছেন-_ 
কাদশ্ববীর সেই মৃগযা-বর্ণনা থেকে অনেকট! আমি [ বলুকে 1 তর্জমা করতে বলে 
দিষেছি। পাঁখিবাও যে কতট। আমাদেরই মতো-_-একটা জাঁধগ1 আছে যেখানে 
তাতে আমাতে প্রন্দেদ নেই-_পাখির সন্ভ।নবাৎসপা প্রাণেব মমতা ঠিক আমাদেরই 
মতো- এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তিব দ্বারা অশ্ভব ও প্রকাশ 
কবেছেন- সেই 60501) 0£080016 17210650106 17010 0110 [010 1 
_ “ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১১৭, ১৮৯১ মার্ট ২২ 
এই উদধ্বতিব ভাঁষ। থেকে বে।ঝা যাঁষ, বাণভট্রেব 'ককণ কল্পনাশক্তি'কে অনুভব 
কবে কত আন্তবিকতাব সঙ্গে কবি তাকে সমর্থন কবেছেন। আবার কবিকর্তৃক 
পরিমার্সিত ও প্রকাশিত বলেন্দ্রনীথের উক্ত প্রবন্ধটিতে (সাধন! ১৩০ চৈত্র কৰিব 
এই মনে।ভাবেব স্ম্পষ্ট প্রতিফলণ দেখ! যায । উক্ত প্রবন্ধে তিনি কবিব নির্দেশমতো 
মুগয।দৃশহ্যেব অনুবাদ যুক্ত কবে (স সন্থদ্ধে লেখেন_- 
পক্ষিকুলেব অন্তরের মধে) তিনি কেমন প্রবেশ করিযাছেন । কেমন সহদয়তার 
সঙিত স্ন্দববপে তিনি দেখাইস।ছেন ঘে, আমাদেব সন্তান অ।মাদেব নিকট যেমন 
প্রাণাধিক প্রিষ, পাখীব সস্তানও পাখীব কাছে ঠিক সেইপ। কবি যখন 
(খাইয়া দেন, আমাদেব জননীব বাংসল্য, পিতাব স্বেহ, জীবনেব মমতা, এ 
ভাষাহীন পাখীব নীডেব মধ্যেও আছে, তখন দেই “7০80. ০৫6 158025 
1011565 (16 10016 70110 10117,7 
__'বলেন্্র-প্রস্থাবলী” ১৩৬৪ সাহিত্যপরিষৎ, চিন্ত্র ও কাব্য পণশুগ্রীতি 
কবি স্বযং কাদম্ববী কাবোর চিত্রধমিতার পবিচয দিতে গিয়ে এই সৃগয়াদৃস্তের উল্লেখ 
না কবে পাবেন নি। শবরহস্তে নিগীডিত পাখিগুলির অসহাধত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি 
মস্তবা করেছেন__ 
ইহার মধ্যে কেবল বর্ণবিস্তাস নহে, তাহার সঙ্গে করুণ মাখানে। রহিয়াছে ১ অথচ 


২৭৮ রবীন্দ্রমংক্কতির ভাবতীয় কূপ ও উৎ্ন 


কবি তাহা ম্পষ্টত হাহুতাশ করিয়ী বর্ণনা করেন নাই। বর্ণপাগ মধ্যে কেবল 
তুলনাগুলির সৌকুমার্ষে তাহা আপনি ফুটিয়। উঠিযাঁছে। 

প্রাচীন সাহিত্য" কাদদ্বরী চিত্র ১৩৬ মাধ 
জীরপ্রকৃতির প্রতি কালিদাস-ভবভূতির সহা হ্ভৃতিতে যিনি উচ্ছুসিত, দুর্বল পক্গিকুলে 
গ্রতি বাণভট্রের এই সমবেদনায় তিনি যে অভিভূত হবেন তার আব বিচিত্র কি? 
মানবেতর জীবের প্রতি বাণভট্রেব সহজাত ককণ]! কবি অন্যত্র ও লক্ষ করেছেন৷ 
কালিকাপুজার বীভৎস ও রুধিরাক্ত আচাব-অনুষ্ঠানেক্ন প্রতি বাণভট্ট্রেব বিতৃষ্ণা দেখে 
কবি মণ্তবা করেছেন-_ 

এক সময এই দেবীপৃজ| যে ভদ্রসমাজের বহিভূত ছিল তাহা ক।দস্বরীতে দেখা 
যাধ। মহাশ্থেতাকে শিবমণ্দিরেই দেখি ১ কিন্তু কবি ঘ্বুণীব সহিত অনার্য শবরেব 
পূজা-পদ্ধতিব যে বর্ণনা কবিষাঁছেন আহাতে বুঝ| যায়, পশুঞ্ধিধেব দ্বাবা 
দেবতার্চন ও মাংসদ্বাবা বলিকর্ম ৩খন ভঙ্রমণ্ডপীব কাছে নিশ্দিত ছিশ। 

__ সাহিত্য” বঙ্গভাষ! ও সাহিতা ১৩০৯ শ্রাবণ 
এখানে ব।ণভট্রের সহজ ককণা ও ঞ্চিবোধেব সঙ্গে সঙ্গে ওই যুগের সামাজিক খীতি- 
নীতির চিত্রটিও কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই যুগে কালিকাদেবীর পৃজা- 
প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্যস্থাপন যে অনার্ধদেব মধোই আবদ্ধ ছিল, সেই এঁতিহাসিক তথ্যেব 
স্ত্রটুকুর প্রতিও কবি ইঙ্গিত করেছেন । এই অন্ুসন্ধ।ন তাব অলাধাবণ পর্যবেক্ষণ 
শক্তি ও এই গ্রস্থেব উপর তাঁর বিশেষ অধিকারেব পবিচষ দেষ। 


৩ 


কাদম্বরী কাবো বনমিত তপোবন।শ্রমের চিত্রটি ও এ কাবোন প্রন কবিব আকর্ষণেব 
অন্ততম প্রধান কারণ। প্রথম জীবনে সৌন্দর্যসন্ধীনী কবি কাঁদদ্ববীর তপোঁবন-বর্ণনা 
থেকে তাব অপূর্ব চিত্রসৌন্দর্য উপভোগ কবেছিলেন । এ সম্বন্ধ তব মন্তবা হল-__ 
দিনশেষে তপোবনের বক্তচক্ষু ধেনুটি যেমন গোষ্ঠে ফিবিযা আসে, কপিলবর্ণ! সন্ধা 
তেমনি তপোবনে অবতীর্ণ।। কপিলা ধেহ্গব সহিত সন্ধ্যাব রঙেব তুলন1 করিতে 
গিয়া সন্ধ্যার লমন্ত শাপ্তি এবং শ্রান্তি এবং ধুসরচ্ছাষা কৰি মুহর্তেই মনেব মধ্যে 
ঘনাইয। তুলিযাছেন । 
-_প্রাচীন সাহিত্য”, কাদন্বরী চিত্র ১৩০৬ মাঘ 
এখানে কৰি গোষ্টে-ফেরা তপোবনধেনুর সঙ্গে পাঁটলচ্ছৰি গোঁধুলির উপমার আশ্চর্য 
ভবিব্যক্তির প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী কালে ভপোবনের এই সৌন্ধর্য উপভোগের 


বাণভষ্ট, ভর্তৃহর্ধি ও অমক ২৭৯ 


সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তার অন্তর্নিহিত ভাবসত্যেরও অনুসন্ধান কবতে দেখ! গেছে । তীর 
বিখ্যাত তপোবন প্রবন্ধে বাল্ীকি-কালিদাস-ভবভূতিব সঙ্কে সঙ্গে বাণভট্ট-বর্ণিত 
তপোবনকে স্মবণণ করে তিনি বলেন-_ 
কাদস্বরীতে তপোবনেব বর্ণনয কবি লিখছেন--সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথ। 
নত কবে প্রণাম করছে, গাছপগুণি ফুল ছড়িযে পূজা কবছে, কুটিবেব অঙ্গনে 
স্টামীক ধান শুকে বাব জন্যে মেলে দেওযা আছে, সেখানে আমলক পলবলী লবঙ্গ 
কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ কবা হযেছে, বটুদেব অধায়নে বনভূমি মুখরিত, 
বাচল শুকেবা আঅন্বক্ত-শ্রবণেব দ্বাবা অভ্যস্ত আন্ৃতিমন্ব উচ্চারণ করছে, 
মবণ্যকুক্কুটেবা বৈশ্বদে ববপিপিগ্ড আঙ।ব কবছে। নিকটে জন্নাশয থেকে কলহ'স- 
শাবকেরা এসে নীবাববলি খেষে যাচ্ছে শবিণীর। জিহবাপল্পব দিযে মুনিবালকদের 
লেহন করছে । 
এব ভিতবকার বথাটা হচ্ছে শুঞ্পতা জীবজন্তব সঙ্গে মানুষেব বিচ্ছেদ দুব 
কবে ৬পোবন প্রবাশ পাচ্ছে, এঠ পুবানা কাই আমাদে* দেশে বর।বর চলে 
এসেছে । 

_ শািনাকতন" ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ 
এই শান্তবসাম্পদ তপোবনেব বর্ণনার *খে। কি বে সত্য অনন্ত দেখেছিলেন তা হল 
চেতন অচেতণ সকলেব সঙ্গেই মানবে আত্মীযবন্ধনের উদ।ব সত্য। তাঁই বিশ্ব- 
প্রকৃতিব যোগে অ।অ্রম-বানকেবা যে সত্যশিক্ষ! পেত তাকে কবি আদর্শ শিক্ষা বলে 
মনে কবতেন । 'তাল শাস্ঠিট কে "৭ এক্দচষাশ্রমে তিনি এই আদর্শই অন্রসগণ করতে 
সচেষ্ট হযেছিলেন। পবিশত বসেও তাৰ এহ মনোভাব অপধ্বত্তিত ছিল। শেষ 
বমসে তিনি লেখেন- 

মনে পড়ছে কাস্বশীতে একটি বণনা ভপোবনে আগছে সন্ধ্যা, গোষ্টে-ফিরে- 

আসা পাটণ হোমধেন্ুটিব মতে।। শ্বান মনে জগে, সেখানে গোরু-চবানো, 

গে।দোৌহণ, সমিধ-কুশ-আহবণ, অভিথিপবিচযা, যজ্জবেদীবচন1] আশ্রম-বালক- 

বালিকদেব দিনকৃত্য | এই-সব কপর্স।ট্র দ্বাব। উপোবনেব সঙ্গে নিবন্কব মিলে 

যাধ তাদেব নিত্যপ্রবাহিত জীবণেব ধাবা । 'আমাদেব আশ্রমে মতত-উদ্যমশীল 
এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি। 

-__ শিক্ষা” আশ্রমের শিক্ষা ১৩৪৩ আযাঁ৪ 

“আশ্রমের ৰপ ও বিকাশ" গ্রন্থের (১৩৪৮) প্রথম অধাষে এই প্রবদ্ধটিই ঈষৎ 

পরিবর্তিত ভাষায় সংকলিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় কাদগ্বরীতে বর্ণিত 


২৮৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্ম 


তপোবনের শোভার সঙ্গে দৃক্ষে তার কর্মময় শিক্ষার রূপটিও কবি অন্তরের মঙ্গে গ্রহণ 
করেছিলেন । 


৪ 


কাদস্বরী কাব্যের বিষয়বস্তর চেয়ে তার প্রকাঁশতঙ্গির সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছিল 
বেশি। প্রথম জীবনে কাব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন__ 
রাজসভার সংস্কৃত কাবাগুলিও ঘটনাবিন্তাসের জগ্তা তত অধিক ব্যগ্র হয় না; 
তাহার বাগবিস্তার উপমাকৌশল বর্ণনানৈপুণ্য রাঁজসতাকে প্রত্যেক পদক্ষেপে 
চমত্কৃত করিতে থাকে । 
প্রাচীন সাহিত্)', কাদন্বরী চিত্র ১৩০৬ মাধ 
কবির মতে এ বিষয়ে “কাদন্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? । অপূর্ব বর্ণনা- 
নৈপুণ্যে কাদস্বরীকার এই গ্রন্থে একের পর এক চিত্র সাজিয়ে গেছেন। তাতে 
কাহিনীর গতি ব্যাহত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্ধু ন্বয়ংসম্পূর্ন এই চিত্রগুলি এত মনোরম 
যে কাহিনীর জন্য রপিক পাঠক কিছুমাত্র ব্যস্ততা অনুভব করে না। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ব চিত্রগুপির কয়েকটির সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন। “কাদস্বরীর 
প্রথম চিত্রটির বর্ণনা দিয়ে কবি বলেছেন-__ 
তখন ভগবান মরীচিমা'লী অধিক দরে উঠেন নাই; নৃতন পন্মগুলির পত্রপুট একটু 
খুপিয়া গিয়াছে, আর তীহার পটিল আভাটি কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইয়াছে। 
এই বলিয়া বর্ণনা আরম্ত হইল। এই বর্ণনার আর-কোনে] উদ্দেশ্য নাই, 
কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোমল রঙ মাখাইয়! দেওয়1 এবং তাহার সর্বাঙ্গে একটি 
ন্দিগ্ধ সুগন্ধ ব্যজন দুলাইয়া দেওয়1।--'সকাঁলের বর্ণনায়-'"কেবলমাত্র তুলনাচ্ছলে 
উনুক্তপ্রায় নবপদ্মপুটের স্থকোমল আভাসটুকুর বিকাশ করিয়1 মায়াবী চিত্রকর 
সমস্ত প্রভাতকে সৌকুমার্ধে এবং স্থ্িগ্ধতাঁয় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।... 
এমন বর্ণসৌন্দ্যবিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোনো কৰি দ্বেখাইতে পারেন নাই |" 
রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। দে রঙ শ্ধু 
চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ, ভাবের রও আছে। অর্থাৎ কোন্‌ 
জিনিসের কী রড শুধু সেই বর্ণনাঁমাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে। 
কবির মতে মেই কারণেই বাঁণভষ্টের চিন্রগুলি এমন হৃদয়গ্রাহী । এই প্রসঙ্গে 
বুবীন্দ্রনাথ ব্যাধহস্তে পতিত কুমার স্তকশিশুগুলির করুণ চিত্র স্মরণ করেছেন। এ 
স্বদ্ধে ভার মন্তব্য পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। তেমনি হোমধেস্থর সঙ্গে সন্ধ্যার উপমার 


বাঁণভট্ট, ভর্তৃহরি ও অমক ২৮১ 


যে আশ্চর্য সৌন্দর্য তিনি বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারাও কবির মন্তব্য সমর্থিত হয়। এই 
জাতীয় চিত্র এ গ্রস্থে অজন্ন। তাই এ সম্বন্ধে কবির শেষ মিদ্ধান্ত হল--'স'দ্বৃত 
কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাঁণভটের সমতুপা কেহ নাই, এ কথা আমর! সাহম করিধা 
বলিতে পারি” । 

বাণভটষ্ট তাষার তৃপিকা এ কাব্যে চিত্রগুলি একেছেন এবং তার ভাষাব স্বর- 
বৈচিত্র্যে, ধ্বনিগান্তীর্ষে ও ভাবের বিশ।ল বিস্তাবে বাঁজকীয় গরিম।য কাঁদস্ববী কাবোব 
চিত্রগুলি জেগে উঠেছে । সংস্কৃত ভাষা স্বত।বতঃই মহিমমধ ।-- 

সেই শ্বতাববিপুল ভাষা কাদস্বরীতে পূর্ণবর্ষর নদীব মতো আবর্তে তরঙ্গে গর্জনে 

আঁলোঁকচ্ছটাষ বিচিত্র হইয়া উঠিযাঁছে। 

_-!চীন সাহিত্য” কাদস্ববী চিত্র ১৩০৬ মাঘ 
এই ভাষা সর্বতোৌভাবে এই গ্রন্থের উপযোগী সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাঁর 
উপযোগিতার প্রশ্ন সংশয।তীত নয। তাই এই জাতীষ ভাষাব ভূষসী প্রশংসা করে? 
কৰি বলতে বাধ্য হযেছেন-- 

ঘভাগাক্রমে সংস্কৃত গদা সর্ধদা-ব্যবহাকের জন্য পিযুক্ত ছিল না, ' মেদস্ফীত 
বিলামীব ন্য।য তাহ।ব সমাসনহুপ বিপুলাঘতন দেখিযা সহজেই বোধ হয সর্বদা 
চলা-ফেবার জন্য মে হয নই, বডে। বড! টাকাকার ভাস্তক।ব পণ্ডিত বাহকগণ 
'াহ1কে কাধে কবিযা না চশিলে তাহাব চল। অসাধ্য । 

_ পূর্ববং 
এই ধবণের গ্রন্থ যে আজকের ধগে অচল, সে সতা কবি অন্বীকাঁৰ কবেন না। তাই 
তাকে লিখতে হয়-“বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্ত(-কাদস্ববীর ছাঁচে ঢালা হত, 
তাহলে জাতে ঠেলাব তয় দেখিযে ০ গল্প পড়াতে হত" ( “বিচিত্র প্রবন্ধ”, সোনার 
কাঠি ১৩২২ জোষ্ট)। তব 'শেষবক্ষা” নাটকেব (১৩৩৫) উন্দুমতীও দেখি 
কাদন্ববীর প্রতি সকৌতুক কটাক্ষে মন্তব্য কবেছে-_“বিনোদবিহারী নামট। 
বাণভট্টেব কাদশ্ববীতেই চলে, আহঠাঁবে।-গ্ি সমদেব মধ্যে? ( চতুর্য অঙ্ক, দ্বিতীষ দৃষ্তয )। 
আর শেষ জীবনে "সাহিত্যে পথে" গ্রন্থেব সাহিতাবিচাব প্রবন্ধে ( ১৩৩৬ কাততিক ) 
কবি কাদস্বরীর নজির তুলে আধুনিক যুগে ওই জীতীয গ্রন্থরচণার অহছপযোগিতার 
কথা উল্লেখ করেছেন । অবে এ সম্বন্ধে তাৰ চুভাঁস্ত সিদ্ধান্ত স্ুম্পষ্ট ভাষার ব্যক্ত 
হয়েছে ধূর্টিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা ছুটি পত্রে। প্রথম পত্রে তিনি বলেছেন-_- 

»ংস্কৃত সাহিতো সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান সম্পদ্‌ ধ্বনিগৌরব। সেই কারণে 
কোনা কৌশলী লেখক যদি পাঠকের কান অভিভূত করে ধ্বনিমন্দ্রিত শব্দ বিস্তার 


২৮২ রুধীজ্সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


করে চলে তবে অনেক ক্ষেত্রে তার অপরিমিতি নিয়ে পাঠক নালিশ উপস্থিত করে 
না। তার একটি দৃষ্টান্ত কাদস্বরী। শুদ্রক রাজার অতুযুক্তিবহুল বর্ণন1 চললো... 
বাণীর প্রগল্ভতায় বীণাপাণি হার মেনে চুপ করে গেলেন ।-.*বন্তা বইল বর্ণনার, 
তটের রেখা লুপ্ত হয়ে গেল, পাঠক বললে, বেশ লাঁগছে। এই বেশ লাগা পরিমাণ 
মানে না। এমন স্থলে রচনার সমগ্রতাট। বাহণ হয়ে দীসত্ব করে তার উপকবণের্‌, 
সে আপন পূর্ণতার মাহাত্মাকে অকাতরে চাপা পডতে দেষ আপন স্তপাকার 
দ্রবাসস্ভারের তলায়। “সংস্কৃত সাহিতো অভিমানী কোনো দ্বঃসাহসিক আজ 
কাদম্বীর অনুসরণে বাংলায় গল্প লেখবব চেষ্টা করবেই ন1।-_তীর কারণ ওর 
মধো শিল্পের সদচার নেই । 

--সম্শীতচিন্তা", সব ও সংগতি £ পত-৮, ১৯৩৫ মে ১৫ 
কাদম্বরী সম্বন্ধে তব এই জাঁতীয মনোভাব তাকে বিশেষ বিচলিত কবেছিল। তাই 
পরের দিন পত্র নিখতে গিয়ে পুৰ প্রসঙ্গেব জেব টেনে কবি লেখেন- 

সংস্কত্ত সাহিত্যে কাদশ্ববী আম!ব অত্যন্ত প্রিম জিনিস-_ওব বহুল নৈহাবিক ভার 
মধ্যে মধো বসের জো তিক নিবিভ হযে ফুটে উঠেছে। মনে আছে বহুকাল 
পূর্বে একদা আমার শ্রোত্রী সখীদের পড়ে শুনিয়েছি এবং থেকে থেকে চমকে 
উঠেছি আনন্দে । সেইজন্যই আঁমাব বড়ো! চঃখেব নাপিশ এই যে, এব মধ্যে 
আর্টের সংগতি রইল না কেন? * 
তবু আধুনিক কালের ব্যাবহাবিক জগতেও কাদন্বরীর প্রয়োজন যে একেবারে 
নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, তার প্রতি ববীন্দ্রনাথ আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন। কবি 
দেখেছেন, এ কাব্যেব শব্ষসম্পদ্‌ অতুলনীব। তাই তিনি সেই 'বডো স্থনিপুণ, 
বড়ো হ্ৃশ্রাব্য, কৌশলে মাধুর্ধে গা্তীর্ষে ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্মাণ' ভাষার 
শব্বসম্পদ্‌কে বাংল! ভাষা সমৃদ্ধ করে তোঁপার ক!জে লাগাবার চেষ্টা করেন। বাংলা 
পরিভাষা রচন।র প্রয়োজনেও কবি কাদক্ববীব শব্বভাগ্াবের শরণ নিয়েছিলেন । 
পরবর্তী ভাষা, ছন্দ ও অল"কাব অধায়ে এ বিধষে বিস্তুত আলোচন। করা হয়েছে। 
পবিশেষে এ কথা বলা যেতে পারে, ববীন্দ্রনাথ কাদন্বরী কাব্কে একটি 
চিত্রশাণার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এ সম্বন্ধে তার মন্তব্য হল, এই কাব্যের চিত্রগুলি 
'প্রচুর কাকুকার্ধ-বিশিষ্ট বন্ুবিস্তত তাষ|র সোনাব ফ্রেম-দেওয়1__ফ্রেম-সমেত সেই 
ছবিগুপির সৌন্দর্য-আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে ছুর্তাগ্য' | কিন্তু আধুনিক ব্যস্ততীর কালে 
মুগ কাদস্বরী পাঠেব মৌভ।গা থেকে অধিকাংশ পাঠককেই বঞ্চিত থাকতে হয়। তবে 
এ কথা বোধ করি নিঃদন্দেহে বলা যায যে কাদশ্বরী চিত্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মূল গ্রন্থের 


বাণভ্ট, তর্তৃহরি ও অমর ২৮৩ 


চিত্রগুলির ষে প্রতিভাদ এঁকেছেন, তার ভাষার সৌন্দর্যকে যেভাবে প্রতিফলিত 
করেছেন, তার উপভোগে যে বঞ্চিত সে-ই প্ররকত দুর্ভাগ্য । 


ভর্ভৃহরি 

গীতিকবিতা তথ! শীতিকবিত1--এই উভষ দিকেই সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ এব 
এই ছুই ক্ষেত্রে ভর্তৃহবির ( আন খ্রীঃ ৬৫* ) শতকপগুলি বিশেষ উচ্চমানের অধিকারী, 
সন্দেহ নেই। কবি ভতুহবিব শতকগুলি তিনভাগে বিভক্ত- শৃঙ্গীবশতক, বৈব।গা- 
শতক ও নীতিশতক। তবে পণ্ডিতেব৷ মনে কবেন বৈবাগ্য ও নীতিশহকের শব 
শ্লোক ভর্তৃহবিব বচিত নয, তাঁতে অন্যান্য কবিব “চশা9 সংকলিত আছে । উদাভধণ- 
ক্ববপ খলা যাঁঘ “শকুন্তলা” নাটকেব ভবস্তি নত্রাস্তবব”, ইত্যাদি শ্সোকটি (৫১৩) 
নীতিশতকেবধ পবোপনব পদ্ধতির (১১শ শ্লোক) মবো প্বান পেষেছে। তবে 
শৃঙ্গারশতকেব কথা স্বত্ব । এঁতিহাঁসিক [610 *নে কবেন এটি কে।নে! একজন 
মাত্র কবিবই বচনাঁ। কাঁধণ এতে যে বিশেধ জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে না স্বত্ব 
ব্যক্তিত্বেৰ স্থচক। অবশ্য ভাব তষ ধারণাব সম্পূর্ণ বিপবী বা নুতন কথা এতে নেই। 
তবু-_ 
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714 [71860 01 09061016 17061500161 1948 ০ ৮1110) 172 
ভরৃহবিব শতকগুপিব সঙ্গে ববীন্্নাঁথ বিশেখভাবেই পবিচিত ছিপেন। কবিপঠিত 
হেববলিনেব “কাব্যসংগ্রহ" গ্রন্থে এই শতক গুশি পেন্সিলে নানাভাবে চিহ্কিত আছে 
তবে এই চিহ্ছগুলি সবই কবিকৃত কি ন1 সে বিষষে নিঃসংশযে কিছু বল।ব উপায় নেই। 

ববীন্দ্র-মাহিত্যে বিভিন্ন গএ্রসঙ্গে একাধিকব।ব ভঙহবিব শীতিশতক বিশেষতঃ 
বৈবাগ্যশতক থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হযোছ | কিছ্ব শৃঙ্গাবশতক থেকে কোনো ক্লোক 
কবি ব্যবহাৰ কবেন নি। পরবর্তী অমকশতক-এব আলো চণা প্রসঙ্গে এর কাবণ 
নির্ণয করাব চেষ্টা করা যাবে। 

নীতিশতক থেকে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোদ্ধৃত “তবস্তি নম্রান্তরবঃ” ইত্যার্দি শ্লোকেব 
ভাবটি তাৰ একটি বচনায় (“বিবিধ প্রসঙ্গ, কিন্তু- ওয়াল1 ১২৮৮ শ্রাবণ ) ব্যবহার 
করেন। তবে শকুস্তলা বা নীতিশতক কোন্‌ গ্রন্থ থেকে কবি ক্লোকটি স্বরণ 


২৮৪ রবীঞ্জসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


কবেন তা জানবার উপাধ নেই। 
বৈবাগ্যশতক থেকে কবি তিনটি গ্লোক ব্যবহার কবেন। এই তিনটি ছাড়া আর 
একটি ্জোকের ( নিত্যবস্তবিচাঁব-৭৩ ) শেষ পঙ্ক্তির ভাবার্থ ( “সন্দীপ্তে ভবনে তু 
কুপখননং প্রতুাগ্ভমঃ কীদৃশঃ ) কৰিব একটি প্রবন্ধে উল্লিখিত হতে দেখা গেছে 
( “কালাস্তর", লে।কহিত ১:২১ ভাত্র )। তবে এ মর্মে প্রচলিত আর একটি ক্লোকের 
সঙ্গে কবির পরিচযেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতবাং এটিও কোন্‌ আকর গ্রন্থ 
থেকে কবি সংগ্রহ করেছিলেন তা বলা কঠিন। পরবর্তী হেববলিনেব কাব্সংগ্রহ 
অধ্যাযে এ বিষয়ে আলোচন কবা হসেছে। 
অন্য শ্লোক তিনটি যে বিশেষভাবেই তীব স্থতিকে অধিকার কবেছিল, শ্লোক গুশিব 
পৌনঃপুনিক উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাঁষ। তবে এগুলিব বক্তব্যে প্রতি যে কবির 
সমর্থন সর্বদ1 পাওয়া যা তা নয়। প্রথমতঃ ধবা যাক “বৈব।গ্যমেবাভযং, ইত্যার্দি 
ক্লোকথণ্ডেব কখ! ( ভোগন্থের্বণনি-২৮ 1 এ সম্বন্ধে কৰি পেখেন-_ 
মানুষের লোকালয় মাষেব বিশ্বে প্রতিছন্দা। সেই লৌকাপযে দ।বি মিটিয়ে 
মময পাগষা যায় না, বিশ্বেব নিমন্ত্রণ আব বাখত্হ পাখি লে। খিশ্বকে মানষ 
যে পরিমাণে যতখানি পাদ দ্িষে চলে তাপ লোকাশযেব তাপ এবং কলুষ সেই 
পরিমাণে ততখানি বেডে ওঠে । সেইজগ্যই ক্ষণে ক্ষণে মান্ধষেব একেবাবে উলটে! 
দিকে টান আপে । সে বলে, খিববাগ্যমেবাভয*+-বৈবাগ্যের কোনে! বাল।ই 
নেই। সে বলে বসে, স্সাব কারণগাব , মুক্তি খুজতে, শান্তি খুজতে সে বনে 
পর্বতে সমুদ্রতীবে ছুটে য'ব। মানুষ সংসাবেব সঙ্গে বিশ্বেব বিচ্ছেদে ঘটিযেছে 
বলেই বডে। কৰে প্রাণের শ্ঃশ্বান নেবাব জন্তে তাঁকে সংস।ব ছেডে বিশ্বেব দিকে 
যেতে হয। এতবডে অদ্ুত কথা তাই ম15ষকে বলতে হযেছে-_মানুষেব মুক্তির 
রাস্তা মাতষের কাছ (থকে দবে। 

-_-'জাপানযাত্রী' অধ্যাফ ১০, ১৩২৩ জোট 
এখানে কি বৈবাগোব ব্যাখ্য। করে বলেছেন বিশ্বেব সঙ্গে মান্ষেব বিরোধেব নিরসন 
ঘটাতে ণ] পেরে মনষ ভেবেছে পোকা লয় ত্যগ কবলেই বুঝি সে সাংসারিক বন্ধন 
থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু কবি জানেন যেতা সম্ভব নয়। তাই গীতার নিষায 
কর্মবাদেব সহাধশাঁম এই বৈর।গাবাদের শিক্ষলতা সপ্রমাণ করেছেন । তিনি বলেন, 
মান্ষ খন মকাম কর্ম করে তখন সে কামনার অধীনে চাকরি করে মাত্র । তাই-_ 

কাজ তার নিজের ভিতব থেকে নিজে যখন কিছুই রম জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে 
থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মান্ধষকে মে অপমান করে। 


বাণভষ্ট, ভর্ভৃহরি ও অমর ২৮৫ 


সেই অপমান থেকে বীচবার জন্যই-_- 

বিদ্রোহী মানুষ বলে বসে, বৈরাগ্যমেবাভয়ম। অর্থাৎ, এতই কম খাব, কম 
পরব, রৌদ্রবৃষ্টি এমন কবে সহ কবতে শিখব, দাসত্বে প্রবৃত্ত করবার জন্তে গ্ররুতি 
আমাদের জন্যে যত্বকম কানমলাব ব্যবস্থা করেছে সেগুলোকে এতটা এডিযে 
চলব যে, কর্মের দাষ অত্যন্ত হ।লব। হযে যাঁবে। কিন্তু, প্ররৃতির কাজে শু 
কানখলার তাডা নেই, সেইসঙ্গে বসেব জোগান আছে। সেই লোভের দিক 
থেকে আমাদেব মনে জন্মাঘ ভোগের ইচ্ছা | বিদ্রোহী মানুষ বলে, ওই ভোগের 
ইচ্ছাট। প্ররুতিব চাতুবী, ওইটেই মোহ, ওটাকে ৩াভাঁও, বলো, বৈরাগ্যমেবাঁ- 
ভযম্-_মীনব না দুঃখ, চাইব না সখ । 

দ্ুচারজন মাতষ এমনতবে। স্পধা করে ঘরব।ডি ছেডে বনে জঙ্গলে ফলমূল 
খেষে কাটাতে পাবে, কিন্তু সব মানুধই যদি এই পন্থা নেষ তাহলে বৈবাগ্য নিয়েই 
পবস্পব লভাই বেধে যাবে । * 

--জাভ।-যাত্রীব পত্র", পত্র ৫ ১৯২৭ জুলাই ২৮ 
এব কিছু দিন পবে আর-এক পত্রে কবি আমাদেব দেশে এই বৈরাগ্য যে কী আকারে 
দেখ! দিষেছে তার স্বৰপ বিশ্লেষণ কবে বলেন-- 

শক্তিসঞ্চয যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈবাগ। এসে পডে। জ্ঞানের নে, 
শীতিব ক্ষেত্রে যখন আত্মশক্তিব ব্লান্তি আসে ৩খন বৈগাগ্া দেখা দেয , সেই 
বৈব[গ্যেব অযত্তের ক্ষেত্রেই ঝষিবাকা, «বদবাকা, প্প%বাকা, মহাত্মাদদের অশাসন, 
আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে- নিত্যপ্রাসপাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ কদ্ধ 
কবে ফেলে । বৈবাগ্যেৰ দেশে শ্ক্িকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনবাবৃত্তির প্রদক্ষিণ- 
পথে চলে, এগোঁধ না, কেবলই ঘোরে । নিজেব শক্তি সম্বন্ধে বৈবাগা, নিজের 
'পবে দাবি যতদব সম্ভব কমিয়ে দেওযা। দ্বীবি স্বীকাঁপ করায ছুঃখ আছে, বিপদ 
আছে, অতএব-__বৈবাগ্যমেবাভষমূ। অর্থাৎ, বৈপাশ্যমেবাভয়ম্‌। 
- জাভা-যান্ত্রীর পত্র”, পত্র ৯ ১৯২৭ আগস্ট ৩, 
এই উক্তিব মধ্যে বৈরাগ্য সম্বন্ধে কবির চবম মতটি প্রকাশ পেষেছে। 
বৈবাগ্যের প্রতি এই বিমুখতা৷ বৈবাগ্যশতকেব আব-একটি ক্লোককে অবলম্বন করে 
কবি ম্পষ্টতর বপে ব্যক্ত করেছেন। এঁইক জগতের তুচ্ছতা প্রতিপন্ন করে 
ভর্তৃংরি ক্ষমতালে।ীদ্বের উদ্দেস্তে বলেছিলেন '্মৎপিতো জলরেখয়া বলসফিতঃ” 
( অবধূতচর্যা-৯৬ )। ববীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে পাঁধেন নি। জীৰনরপিক 
কবির মতে. 


২৮৬ রবীন্দ্রপংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আমরা যাকে ভালোবানি, অন্য লোকের কাছে সে একটি দৃশ্যমান আঁকারবিশিষ্ট 
মান্মষ মীত্র--কিন্ত আমার কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপামান, 
আমার কাছে সে অনীম অনস্ত। ...পৃধিবীর লৌন্দর্ঘ যে দেখতে পায় ন। পৃথিকী 
তার কাছে: মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়! বলগ্লিতঃ । কিন্তু সেই জলপবেখাবলয্িত 
মুৎপিগই আমার কাছে পৃথিৰী । 

-_-ছিন্নপঞ্জবলী', পত্র-১৫৯, ১৮৯৪ অক্টোবর ৫ 
কবি বলতে চান, স্থুল দৃষ্টিতে যা দেখা যায়, ভাবের দৃষ্টিতে দেখা যায় তার থেকে 
অনেক বেশি । সেই “বেশি” দেখাই প্রত্যক্ষ করা-_সেইটিই প্রকৃত সত্য দৃষ্টি। সেই 
দৃষ্টিই গভীরতর ব্যঞ্রনীয় মণ্তিত হয়ে কবির হাতে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত হয়ে 
প্রকাশ পেয়েছে । তিনি যথার্থই অন্তভব করেছেন__ 

এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার 
কাছে অসীম বিন্ময়াবহ ।.**এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাঁণুতে, তাহার প্রত্যেক 
ধুলিকণায় আশ্চর্য । আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নিবাঘু-স্ূ্চন্ত্র মৈঘবিছাৎকে 
দিব্যদৃষ্টি ছার! দেখিয়াঁছিলেন, তীনারা যে সমস্ত জীবন এই অচিন্তণীয় বিশ্বমহিমার 
মধ্য দিয়] সজীব ভক্তি ও বিন্মপ্ন লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন'*'ইহা আমার অস্তঃ- 
করণকে স্পর্শ করে। ৃর্যকে যাহ!্লা অগ্রিপিগ্ড বলিয়া! উড়াইয়! দিতে চায় তাহারা 
যেন জানে যে, অগ্নি কাহাঁকে বশে! পৃথিবীকে যাহারা “জলরেখ।বলয়িত' মাটির 
গোল] বলিয়। স্থির করিয়াছে তাহারা ঘেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই 
সমস্ত জল বোবা! গেল এবং মাটিকে মাটি বপিলেই সে মাঁটি হইয়া যায়! 
--আত্মপবিচষ', অধ্যাক্স ১, ১৩১১ 
কবির এই অন্থভৃতিই শেষ পর্বস্ত অখণ্ড অনস্ত সত্তার মধো বিলীন হয়ে গেছে। তখন 
তিনি স্বম্পষ্টভাবেই জনিগ্লেছেন-_ 
যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিশ্তরঙ্গ শীলকান্ত জলম্রোত পীতাভ বালুতটের 
নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া! নিরুদ্দেশ হইয়! যাইতেছে--তখন কী বলিব, এ কী 
হইতেছে ।..*স্ই বচনের অতীত পরম পদকে, সেই অপরূপ বূপকে, মেই 
ধ্বনিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন কবিয়া এত গভীরভাবে বাক্ত 
করিতেছে । এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি-_মৃৎ্পিপ্ডো জলরেখয়1 বলয়িতঃ__ 
কিন্তু, যাহা প্রকাঁশ হইয়! উঠিতেছে তাহ কী? তাহাই আনব্দবূপষমৃতম্‌, তাহাই 
আনন্দের অস্তর্প | 
- তধর্ম', ছুঃখ ১৩১৪ ফাল্ভুদ 


বাণভট্, ভর্তৃহরি ও অমকু ২৮৭ 


দেখা গেল, ভর্তৃহরি যে কথ! বলতে চেষেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা৷ সমর্থন তো! করেনই নি 
ববং এ ক্লোকাংশটুকুকে উপলক্ষ করে তিশি তার কবিহ্বদযের এক নিগৃঢ অনুভূতির 
কথাই ব্যক্ত কবেছেন, শেষ পর্বন্ত যা তীকে পবম সত্তার এক আশ্চর্য উপলব্ধিতে পৌছে 
দিষেছে। 
স্থতবাং সাধারণ প্রচলিত অর্থে রবীন্দ্রনাথ জীবণবিমুখ বৈবাগী ছিলেন না । এট 
পৃথিবী, এই বিশ্বপ্রক্ৃতি, সব কিছুব প্রতিই ছিপ তার পবম অন্ুরাগের, হস্ত প্রীতির 
সম্বন্ধ। তবু সব কিছুব উরে তব মন ছিশ নিখোঁহ ও অনাসক্ত। স্বেচ্ছাঁবৃত মায়া 
তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই জীবণের কপ বস গন্ধ উপভোগ ঞরেছেন, কিন্ত তাতে বন্ধ 
হন নি। তাই ভর্তহরির বৈবাগ্যশতক ( যশ্তিনূপতি সংবাদ ৬৬ ) যখন বলে-_ 
প্রীর্ধীঃ শ্রিষঃ সকলকা মন্ঘীস্ততঃ কিং 
যস্তং পদং শিপ্সি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্‌। 
সম্পা্দিতাঃ প্রণশিনো বিভবৈস্ততঃ কিং 
কল্পস্থিতাস্তনভূতাং তনবস্ততঃ কিম | 
'খন সেখানে পাই করিব পূর্ণ সমর্থন । এই শ্লোকটি কবির মনকে যে কতদব অধিকার 
কবেছিল এব* কতবার কত বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবি এটি স্মবণ কবেছিলেন, পরবর্তী 
উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তাখ পবিচয পাওয়া যাবে। কবি প্রথমে তার অনুবাদ ও 
তাখ ভাষ্য করেছিলেন এই ভাবে ।-- 
সকলক।ম্যফলপ্রদ লক্ষীকেই ন।হথ পভ কবিলে, তাহ'তেই বাকী, শত্রদেব 
মাথাব উপবেই নাহ্য পা বাখনে, ৩1517 ই বাকী, নাহয় বিভবের বলে বু 
স্থহদ সংগ্রহ কবিন্ে, তাহাতেই বা কী, দেঞধাবীদেব দেহগুলিকে ন! হয 
কপ্পনকাল বীচাইয1 রাখিন্ল, তাহাতেই ৭| কী। 
অর্থাৎ, এই-সমস্ত কামনাব বিষখেব দ্বারা মান্ষকে খাঁটো করিয়। দেখিলে 
&লিবে না, মানুষ ইহ।র চেষেও বডো । মাচ্বেব সেই যে সকণেব চেয়ে বডে। 
সত্য, যাহ অনাদি হইতে অপস্তের অভিমুখ, তাহা.ক মণে রাখিলে ৩বেই তাহার 
জীবনকে সঙ্ঞানভাবে সম্পূর্ণতার পথে ৮ ন! কবিবাঁব উপাষ কবা যাইতে পারে । 
কিন্ত মাষকে যদি সংপারেরু জীব খপিযাই মনি, তবে তাহাকে সংসাপেব 
প্রয়োজনের মধ্যেই আবদ্ধ কবিমা, ছোটো কবিষা ছাঁটিযা কাটিষ! লই। 
-ধর্, ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ 
এখানে মানুষের আত্মাকে তিনি সবোচ্চ স্থান ধিষেছেন, উপকবণেব বন্থলতার থারা 
তাকে আচ্ছন্ন করেন নি। তাই এশ্বধ্মদমত্ত আধুনিক সভ্যতা মনুস্তত্থের মর্যাদা ন1 


২৮৮ রবীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


দেওয়ায় তার পরিণাম চিন্তা করে কবি.শঙ্কিত হন। পাশ্চান্তোর বস্তুগত সত্যতার 
মধ্যে কৰি এরশ্বর্ষের বহুলত্ব দেখেছেন, কিন্তু তাতে কল্যাণের শী দেখেন নি। তাই 
তাকে বলতে হয়েছিল-_ 
আরে! চাই--এ বাণীতে তো সুষ্টির হুর লাগে না! । তাই সেদিন এই ভ্রকুটিকুটিগ 
অভ্রভেদ্দী এশ্বর্ের সামনে দী!ডিয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সস্তান প্রতিদিন 
ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে : ততঃ কিম্‌! 

--কালান্তর" শিক্ষার মিলন ১৩২৮ 
সাহিতান্ট্টির প্রসঙ্গে ও কবি এই ্লেককাংখটি স্মবণ করেন। আধুনিক নামধারী যে 
সহিত্য বলছে 'আব্রটাই দৌর্বলা, নির্ধিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ' তাঁকে কৰি 
সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি দেখেছেন 'মন্ততার আত্মবিস্বৃতিতে” উল্লাস জাগতে 
পাঁটরু, তার অক্লান্ত উত্তেজণায়_ মাধুরহীন বঢতাষ একরকম শক্তির বিকাঁশ হতে 
পাকে । “এই পালোয়ানির মাতাম।তিকে বাহ1ছুরি' দিলেও কবিব মনে প্রশ্ন জাগে 
'কিন্ত ততঃ কিম! এ পৌরুষ চিৎপুব বাস্তার, অমরপুবীর সাহিত্াকলার নয়” 

( 'াহিত্যের পথে” সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ অবণ )। 
উপরের উদ্ধৃতিগুপির থেকে বে!ঝ1 গেল, জীবনের প্রতি যে উদানীন বধৈরাগ্যে 
ভত্তুহরি বলেছেন, 'বৈরাগামেবাভয়ম্‌ তাকে রবীন্দ্রনাথ সমথন করেন শি। কিন্তু 
ঠিক জীবনের তুচ্ছ উপকপণের মোহে মান্তষ যখন জীবনের বৃহত্তর সত্যকে ভূলে 
এয়, বিষয়কায়নার অধীন হয়ে আত্মার স্বাধীনত। বিস্জন দিতে উদ্যত হয়, তখন 
ভর্তৃহরির স্থরে সুর মিপিয়্েই কবি তাকে ধিক্কার দেন। কবি জীবনকে, তার 
ভোগরসকে অস্বীকার করেন ন1। কিন্কু সেইটিকেই একান্ত কবে তুলতে তিনি কুস্ঠিত | 
তিনি বলতে চাণ--পমন্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাক চাই, যার ইঙ্গিত ঞবের 
দিকে, সেই বৈরাগোর দিকে যা অন্রাগকেই বীর্ধবান ও বিশুদ্ধ করে? ( আত্ম- 
পরিচয়+, অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌধ )। কবির শেষ বয়সের এই জীবনদর্শনটিকে বিশেষ- 
ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির উন্তবাধিক।র বল! যাঁয়। প্রথম জীবনে মহাভারত এবং 
কাল্দাসের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গিই লক্ষ করেছিলেন ।-_ 
মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ষ এবং বৈরাগ্যের কাব্য বল! যায়, তেমনি 
কাঁলিদাসকেও একই কালে সৌন্দমধভোগের ও ভৌগবিরতির কৰি বলা যাইতে 
পারে। 
ণঁ --প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসন্ভব ও শকুস্তল। ১৩*৮ 
পরবর্তী কালে এই মনে(ভাবের থেকে কবি পূর্োদ্ধৃত “আত্মপরিচয়” গ্রন্থে (অধ্যায় ৫) 


বাণভ্, ভর্তহরি ও অমবকু ২৮৯ 


বলেছিলেন__ 
ভর্ঠহরিব কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুধ পেয়েছে, কিন্ধ সেই সঙ্গেই 
কাবোর গভীবের মধো বসে আছে ত্যাগের মন্টষ আপন একতাবা নিয়ে-_এই 
ছুই স্থবেব সমবায়েই বসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও, মানবজীবনেও | 
বক্তিগতভাবেও এই মনোভাবকে কবি যে কতদূব সমর্থন কন্তেন তাব বচনাধ 
তাব পরিচয পাঁই। ওই তিনি ভতৃহবিকে স্মবণ কবে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য শ্রমেব 
শিক্ষক সতীশচন্জ্র বামেব প্রতি তব অন্তবেব শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ।-- 
একই কালে ভে(গেব ছাবা এবং ত্য।গেব দ্বাৰা সর্বত্র আপন অধিকাব প্রসারিত 
করবাব শক্তি শিয়েই সে এসেছিল। "তা 'অচ্বাগ ছিপ আনন্দ ছিপ নান দিকে 
ব্যাপক কিন্ধ তার অ।সন্ভি, ছিপ না। মনে আছে আমি তাকে একদিন বশে- 
ছিলেম, তুমি কবি ভতহবি, এই পৃথিবীতে তুমি খাজা এবং তুমি সন্র্যাসী ৷ 
--আশ্রামব কপ ও বিক্কাশ”, অধায ৩, ১৩৪০ আশ্বিন 
ক ভত়হবির ব্যক্তিগত পবিচয সধ্বন্ধে ইতিহ।'স সম্পূর্ণ নীবব। তবে কিংবদন্তী 
অন্নসাবে এই ভঙহবি ছিলেন একাধাবে বাঁজা এখং সন্গাসী। উীাব কাবো শুঙ্ষার- 
* তকেব পাশে বৈবাগ্শঙক থাঁকাব জন্ত বোধ ভঘ এই কিংবদন্ীব উদ্ভব । জীবন- 
পিক পবীন্দ্ন।খেব অন্বেও ছিল এই বেব।গোব স্রব। ভাব 'শরদোৎসব' নাটকের 
(১৩১৫ ) খাঁজ খিজ্য।দিতা তাই সন্নাসী। তাবও পৃবে “কথা” কাব্যের অন্তর্গত 
প্রতিন্ধি কবিতাষ (১৩৪ কাতিক ) তিনি ভাবত-ইতিহ।সের 'অন্ততম শ্রেষ্ট রাষ্ট্র 
নামক শিব।জিকে বৈব।গীণ শিষ্কাৰপেই অভিনন্দন জীনিযেছিলেন । এই দিক থেকে 
দেখতে গেলে ববীন্দ্রনাথকে বলতে হয় তিনি ভাবতীয় কবি ভত্ুহরিব সার্থক 
উন্তবস্থবী । 


অমর 


ভত্তহবিব মতোই কবি অমঞ্চব (আ ভি, খ্রীঃ ৬৫০-৭০০) পর্িচঘ আজও অজ্ঞত বহষ্টে 
আবৃত। তাব শামে প্রচপিত কাবাশতকটিব যে বিভিন্ন পাগলিপি পাওযা যায় তার 
ক্লে(কসংখ্যাও বিভিন্ন । এ বিষষে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবাব মতো উপযুক্ত তথ্য- 
শ্রমণ পাঁওয়] যায় নি। 

এই কাব্যের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব প্রথম পরিচয় হেবগলিনেব “কাব্যসংগ্রহ; গ্রন্থ 
থেকে । এই কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্গে তার পবিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অমরুশতকের 
উল্লেখ করে বলেছিলেন-_- 


১৫ 


২১৩ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যান্কে অমরুশতকের 
মৃদক্ষঘাতগম্ভীর শ্লোকগুপির মধো ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে। | 
--'জীবনম্বৃতি' ১৯১২, আমেদাবাদ 
স্থতরাঁং এই শ্রোক গুলিখ সঙ্গে তীব পবিচয দীর্ঘকালের | কিন্তু তার সাহিত্যে এই- 
গুলির বিশেষ উদ্ধৃতি চোখে পড়ে ন1। শুধু “চিরকুমাব সভায় (১৯২৯) বৃদ্ধ রসিকেব 
মুখে এই কাব্যেব দুটি ক্সোক (৩৪ এবং ৬০-সংখ্যক ) ও তাব অন্তবাদ দেখা গেছে। 
পরবর্তী উপাদান-স"গ্রহ বিভাগে এ দুটি উদ্ধৃত হল। 
রবীন্দ্রসাহিত্োে অমরুশতকের শ্লেকেব এই উদ্ধৃতি-বিবলতাব কাঁবণ জম্বন্ধে 
নিঃসংশয়ে কিছু বলা না গেশেও এ বিষষে কিছু অন্ুমীণ কবা চলে। এতিহাসিক 
7610) তীর গ্রন্থে অমকব মূল্যণির্ণধ কবে লিখেছেন__ 
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স্বতবাং অমরুশতককে প্রকতপক্ষে শৃঙ্গ বশতক বলা ১গে। 
এই শৃঙ্গাব বা মধুব বস সম্বন্ধে ববীন্তরনাথেব ধাবণব পবি5য় নিতে গেলে দেখা 
যায়, প্রথম জীবনেই কবি পিখেছেন-_ 
ভ।লোবামো, প্রেমে হও বলী, 
চে না ভাহাবে। 
আকাজ্মাব ধন নহে আত্মা মানবের ' 
__ মানসী", নিক্ষল কামনা ১৮৮* অগ্রহাষণ 
এবং তাব মানসীর প্রেম সন্ধদ্ধে তাব প্রত্যাশা হল-_ 
তোম!ব প্রেমের ছায়া আমারে ছাভায়ে 
পড়িবে জগতে। 
মধুব অখিব আশো পড়িবে সতত 
সংসারের পথে । 
দূবে যাবে ভয় লজ, সাধিৰব আপন কাঁজ 
শত গুণ বলে--- 


বাণভট্র, ভর্ভৃহরি ও অমক ২৯১ 


বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম, 
দিব তা সকলে । 

-'মানসী', সংশদ্জের আবেগ ১৮৮৭ অগ্রহায়ণ 
শেষ বয়সেও তিনি “যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে' ( বলাকা? 
শাজাহান ১৩২১ কাতিক ) তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। স্বত্তরাং তার পক্ষে অমরুর 
এই সংকীর্ণ দেহসন্নদ্ধ প্রেমকে স্বীকার করা কঠিন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তার 
সাহিতো এগুপির স্থান এত সংকীর্ণ। শাদূশবিক্রীড়িত ছন্দের 'মৃদঙ্গঘ[তগন্তী র' 
ধ্বনিই বোধ হয় অমরুশতকের প্রতি তার আকর্ষণের প্রধান তম.ক।রণ। এ কাব্যের 
বিষয়বস্তু বা ভাবের রস তীকে মুগ্ধ করে নি। এই কারণেই ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকের 
কোনে উদ্ধৃতি বা উল্লেখ ববীন্দ্রসহিত্যে দেখ যায় নি এবং সেইজন্তই অমকশতক 
তার সাহিত্যে অবহেলিত হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের ছুটি কবিতায় কিন্ত অমরুর ছায়/পাঁত ঘটেছে বলে মনে হয় । এই 
কাবোর ১২-সংখাক শ্লোকে আছে-- 
কথমপি সখি ত্রীড়াকোপাদ্‌ ব্রঙ্গেতি ময়োদিতে 
কঠিনহদয়স্ত্যক্তণ শযাং বলাদ্গত এব সঃ। 
ইতি সরভসং ধ্বস্তপ্রেম্নি বাপেতম্বণে জনে 
পুনরপি হতত্রীড়ং চেতঃ প্রয়াঁতি করোমি কিম্‌॥ 
সখি, কোপচ্ছলে তাকে ঘা? বলতেই কঠিনহৃদয় সে (ব্যক্তি) শয্যা ত্যাগ কৰে 
জোর করেই চলে গেল। এইভাবে যে আমার প্রেমকে ধ্বন্ত করে দিলে আমার 
লজ্জাহীন চিত্ত ত্বণ! দূর করে পুনরায় তারই প্রতি ধাবিত হচ্ছে; বল কি করি? 
আর রবীন্নাথের কবিতাষ দেখি__ 
সে অ(সি কহিল, “প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও ।” 
দৃষিয়৷ তাহারে রুষিয়া কহিহ্ন “যাও, ! 
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বি, 
তবু সে গেল ন! চলি। 
দাঁড়ালে! সমুখে, কহিনু তাহারে, 'সরো ! 
ধরিল ছু হাত, কহিহ্থ, "আহা কী কর!” 
সথী ওলে। সখী, মিছে না কহিব তোরে, 
তবু ছাড়িল না মোরে । 


২৯২ রবীন্দ্রসংদ্বতির ভারতীয় ৰপ ও উৎস 


আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিপ-- 

কহিন্ত তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল? 

সথী ওলো সথী, নাহি তার লাজ তয়, 
মিছে তারে অনুনয় 

আমার মালাটি চলিল গণাষ লষে, 

চাহি তাব পানে বহিষ্ঠ অবাক হযে । 

সখী গওলো সখী, ভাসিতেছি আখিণীবে_- 


কেন সে এল না ফিবে। 
-- কল়্ন।” স্পর্বা ১৩০৪ হৈ)8 


এই কবি-াখ প্রথম হুই ও শেষ দুই পঙ্ক্তিতে অমকব অশ্ুলবণ স্প্ । তবে অমকব 
স্থল ভাবটি রবীন্দ্র অশ্ুভূতির স্ুক্মত'য বহু উর্ধ্বে উঠে গেছে। অমঞ্ধ তঠকাবী নাষক 
নাধিকাকে পজ্জাহীন] ববে তুলেছিণ কিন্কু রবীজ্ন।থেব নাঁধক ত্রীভানহা ন।বিকব 
গোঁপন ইচ্ছাঁব মর্ধাদ' বেখে 'আপন মানটি' ভাব গলাষ ধিমে তা ম।ল।টি নিজে নিযে 
তবেই চলে গেছে। তখন নাঁশ্কি'ব সাশ্র বিশাপ সাথ হযেছে--'কেন সে এন ন| 
ফিবে'। 
ম বাপ অমকশতকেব ২৪ »*খাক শ্লোকে মনিণব উপ্জি দেখি 
ভ্রভঙ্গে বচিতেশুপি দৃষ্িববিকং সো গম্রীক্ষতে 
কাকশ্র গঠিতো।ঙপি চেওসি এনু বোমাকম[লম্বতে । 
এদ্ধা 'মপি বা৮ অস্মি৩মিধ” দগ্ধ নন" ল।ষতে 
মষ্টে শিবহণ* ভবিষ্ৃতি কথ মানস্ত শন্মিনজনে | 
( ক্রোধে ) ভ্রকুটি কবশেও দৃঙি খেশ অবিকতব উতৎ্কঠাব সঙ্গে তাকে দেখে, চি 
কঠিন হলেও দেহ বেনমাঞ্িত হাষে ওঠে, কথা বন্ধ কবলেও পোডা মুখ সন্মিত 
ইযে ওঠে-চোখেব সামনে থাকলে তব উপখে কি কৰে মান কবা যাষ। 
আক ব্বীন্্রনাখের পপ্রাবশ্চিন্ত শাটকে (১৩১৬ দ্বিতীয অঙ্ক, ৩) দেখি পতিণ 
আগম* আ শায উৎফুল বিভ|ব বর্ণনা কবে বৃদ্ধ বসপ্ত বাঁয় সকৌতুকে গেযেছেন-_ 
"াপিবে কি লুকাৰি লাঁজে 
৮পলা সে বাধা পভে না ষে। 
বধযা অধর ছাবে 
ঝাপিতে চাহিপি তারে, 
অমনি সে ছুটে এল নয়নমাবে। 


বাঁণভট্ট, ভর্ভহরি ও অমক ২৪৩ 


অমরুর শ্লোক এবং এই গানের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক । কিন্তু ভাবপ্রকাশেব ভঙ্গিতে 
উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্ঠটি ম্পষ্ট। এই গাঁন রচনা করার সময় অমরুশতকের সঙ্গে 
পরিচিত কবির মনে উক্ত লোকের ভাঁবটি জাগ্রত ছিল-_-এ অনুমান অসংগত নয়। 
যাই হক, অমরুশ'তকের শ্নেরকের এই জাতীয় পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া সাধারণভাবে 
উক্ত কাঁবোর ছুএকটি উল্লেখ চোখে পড়ে। 'গল্পগুচ্ছে'র একটি গল্পে ( হালদারগো্ঠী 
১৩২১ বৈশাখ ) নায়ক বনোয়।রিল[পের সংস্কৃতচর্চার শখ বর্ণনা কবে কবি অমরু- 
শতকেব উল্লেখ করেন এবং গল্পের শেষে গৃহত্যাগ করবার সময় তন্বী বধুকে পৃথুল! 
গৃহিণীতে পরিণত হতে দেখে বনোষ।|বিব হয়ে লেখকই মন্তব্য কবেন-- 
আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিঙগুলাও বনোয়াঁবিব অন্য সমস্ত সম্পত্তির 
সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো । 
আব একটি গল্পেও দেখি প্রসঙ্গক্রমে কবি লিখেছেন-_ 
কযেক বৎসর পুৰে তার ( পণ্তিতমশাযের ) স্ত্রীবিঞ্জোগ হয়েছে_-কিন্তু তিনি 
নাতনিতে পরিবৃত।**তার অশ্নরশতক আর্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাস্বদূতের 
ঞ্লোকের ধাবা নুডিগ্তপিব চাঁব দ্রিকে গিবিনদীব ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই 
মেষে গুলিকে ধিবে ঘিরে মহামো ধ্বনিত হষে উঠছে | 
-_গল্পগুচ্ছ", পাত্র ও পাত্রী ১৩২৪ পৌহ 
এব দীর্ঘ দিন পবে শেষ জীবনেব একটি কবিঙ।য় দেখি আধুনিক নাক অজিত- 
কুম'ব হাব আপন ঘরণীর মধো সহসা ক্লাসিক যুগের চ।রুপ্রভা'কে আবিষ্কার করে 
বলেছে-_ 
এ চ্তো নয় আমান আটপনুবে চাকু । 
ঠিক এমন করেই দেখা দিত অন্যযুগেব অবন্তিক'-_- *** 
অমরুশতকের চৌপদীতে 
_-শিখরিণীতে হোক, অদ্ধবাতে হোক-_ 
প্রকে তে। ঠিক মান।তো। 
_--শ্যামলী", স্ভাষণ ১৯৩৬ মে 
এই জাতীয় কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছ।ড। সমগ্রভাবে অমরুশতক সম্বন্ধে কবির 
কোনে। শ্বতন্ত্ব মন্তব্য চোখে পড়ে নি। 


ভবসৃতি 


কবি ভবভূতি তাঁর সমসাময়িক কালে ( আন্ু, শ্রী: ৭০০-৭৫০ ) রূসজ্ঞ পাঠকের সহদয় 
সমর্থন না পেয়ে সাভিমানে গর্বে।ক্তি করেছিলেন-_ 
উৎপৎশ্ততে কোহপি মম সম।নধর্ম। 
কালোহধং নিরবধিধিপুলা চ পৃর্থী । 

--মালতীমাধব', প্রস্তাবনা 
জীবিঙকলে কবির এ মনঃক্ষে(ভ দূব হয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্ধীব নবজগ্রঙ না-লাঁদেশ কীন্তকুজে কবিকে উজ্ঞয়িনীব কবির চেয়ে কম 
সমাদর করে নি। সেদিন কাশিদাসের পাশেই ছিল ভবভূতির স্থান এবং তাঁর 
গ্রস্থাবলী তখন ব্যাপকভাবেই পঠিত ও আলোচিত হত। এমন কি, সে যুগে এমন 
বাঙালি সাহিত্যিক কমই ছিলেন যিনি কোনো না কোনো ভাবে ভবভূতির প্রতিভাকে 
বীকার করেন নি। 

ঈশ্বরুচন্জ্র বিদ্যাসাগর তাঁব 'সশস্কত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিতাশ।ন্র-বিষদ্নক প্রস্তাব" 
(১৮৫৩ মার্চ) গ্রন্থে প্রথম ভবভূতিকে স্মরণ করেন। তাঁর 'পীতার বনবাস' ( ১৮৬৭ 
এপ্রিল ) উন্ররামচরিতের অন্থনরণে শেখা । এ ছাড়া তার সম্পাদনায় উত্তরচিতের 
একটি নৃতন সৎস্বরণ প্রকাশিত হয় (১৮৭৭ আগস্ট )। অবশ্য তার ভূমিকায় তিনি 
সর্বাংশে ভব্ভূতির 'প্রতি অন্থকুণল মনৌভীব প্রকাশ কবেন ণি। কথি মধুস্দন তাঁর 
'মেঘনাদবধ কাব্যের (১৮৬১ জাঅ|রি ) চতুর্থ নর্গে পুরবন্তবীদেব প্রণাম নিবেদন 
কণতে গিয়ে ভবভৃতিকে সশ্রদ্ধতাবে ম্মরণ করেন। উ্ত লগে সীত।ব বনবাসন্থ বর্ণপায় 
উত্তরচিতের ছায়াপাতকে অন্বীকাঁব করা যায় না। তবে “চতুর্দশপদ্ী কবিতাবশী'তে 
(১৮১৫) শিশ্ুপালবধ ও কিরাতাজুণীয়মের উপর সনেট রচনা কৰলে৭ ভবভূতি বা 
তাঁর কোনো! নাটককে তিনি ম্মবণ করেন নি। বন্কিমচন্্র তার “কপালকুগ্লা' 
উপন্তাসেন ( ১৮৬৬ ) কপাপকু গুলা নামটি গ্রহণ কঝেন মালতীম।ধব থেকে । এ ছাড়া 
বিষ্াসাগর-কৃত তবভূতির প্রত্কিল সমালোচনার উত্তরে তিনি উত্তরচরিত নামক 
দীর্ঘ প্রবন্ধে (১২৭৯ জ্যোষ্ঠ-আশ্বিন ) ভবভূতি-প্রতিতার মনোজ বিশ্লেষণ ও তার 
সমর্থন করেন। এর পরে ববীন্্র-সম্পাদিত সাধন। পত্রিকায় রমেশচন্দ্র দত্তের কৰি 
ভবভূতি ( ১২৯৯ মাঘ ) এবং বলেন্রন।থ ঠাকুরের উত্তরচরিত (১৩০ আধাঁঢ় ) নামক 
প্রবন্ধ ছুটি প্রকাশিত হয়। ১৩০২ সালে ভূ্েৰ মুখোপাধ্যায় উত্তরচরিতের এক 


ভব্ভূতি ২৯৫ 

সমালোচন! প্রকাশ করেন। আব সাহিত্য পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রাষের কালিদাস ও 
ভবভূতি ধারাবাহিকভাবে (১৩১৭-১৮) প্রকাশিত হতে থাকে । তার “সীতা” নাটক 
( ১৩০৯) মুখ্যতঃ উত্তরর(মচবিতেব অন্থসবণেই লেখা হয়েছিল । 

ভবভূতিব গ্রন্থের আলোচনা ও অন্নসরণই শ্বধু নয, তাব ন।টকেব অন্ধবাদ ৪ 
এ যুগে দেখা গিষেছিপ। ১৮৫৯ সালে কানীপ্রপন্ন সিংহ এবং ১৮৬৭ সালে 
বামনারাঁষণ তর্কবত্ধ ম!পতীমাধবেব অন্থবাদ প্রকাশ কব্নে। ১৩০৭ সালে ববীন্ত- 
অন্ধ জোতিবিজ্রনাথেখ কৃত উত্তরচবিত ও মাপতীমাধব ছুটি নাটকেবই অন্তবাদ 
প্রথ1/শত ভখ। ১৩০৮ সালে তাব অনদিত ভবভব স্বপ্পথাত নাটক মহাবীব- 
চবিত গ্রকাঁশিত হয। কবি সন ঠান্দ্রনাথ দ9ও উন্তবচখিতেধ কিছু শ্লোক অনুবাদ 
বেন | 

স্থতবাং দেখা যাচ্ছে, ববীস্দরপূর্ব বা তাব সমল।মযিক মনীবিবৃন্দ ভবভু।তকে উপেক্ষা 
তো কবেনই নি, ক্বং সাদাবে অভিনন্দিত «বেছিলেন | ঝিস্ বিল্ময় এব পরিতাপের 
সঙ্গে লক্ষ কবতে £ম যে ববীন্্রণাথ কখন ভবভূতি প্রতিভা সামগ্রিক অ।লোচনাষ 
অএস্ব হন নি ব' ভাব সম্বন্ধে কে'নে' স্বতন্ত্র প্রবন্ধ নচন। কবেন নি। 


২ 
ভবড়তি সন্ধে কোনা অন নাববলেও পবীন্ন'থ তা সম্বন্ধে সম্পুণ নীবন্‌ বা 
একান্ত উদাসীন হিলেন লা | ববীন্দণ হিত্যে যেখানে যেখানে ভবভূতিণ প্রলঙ্গ 
উদ্লিখ্ত হয়েছে সেগ্তলি অন্তধ।বন কবশেই তব সঙ্গদ্ধে কবিব মনোভাব আগ।সিত 
হযে উঠিবে। গুথম জীবনে তিনি একটি প্রবন্ধে িখেছিলেন- 
এক মহ।কা"্ন ৭ মধ্যে সপক্ষেণণ অপবিস্ফুট ভাঁবে অনেব গীতিকাব্য খগ্তকাবা 
থাকে, অনক কবি সেশগুশিছক গাঁবস্ফুট কবিবাহেন | শকুগ্তনা উন্তবণ'মচবিত 
প্রভৃতি তাহার উদাহবাস্থন। 

-- সমানে।চনা”, কাবাব শবস্থা-পবিবতন ১২৮৮ আাবণ 
কবি এখাণে উন্ববামচবিতকে শকম্তল)৭ 4[শেই গণি দিষেছেন। গলোকপ।হিতা' 
ধন্থেব অন্তর্গত গ্রাম্যস[হিত্য প্রবন্ধেও (১৩০৫) দেখি তিনি ভবভূতিকে কালিদাসাদি 
প্রথম শ্রেণীব কবি খলে গণা কবেছেন। এব পবে ১৩০৯ সালে শকুস্তল! নাটকেব 
সমালোচন1 উপলক্ষে উক্ত নাটকেব ভাবধারবি সাদৃশ্ঠস্থত্রে তাকে উন্তবরামচবিতের 
প্রনঙ্গ স্মবণ কবতে দেখা গেছে । তিনি লিখেছেন-_ 

উত্তবরামচবিতেও প্রকৃতির সন্িত মানুষের আত্মীয়ৰৎ সৌহার্দ্য এইবপ ব্যক্ত 


২৯৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


হইয়।ছে। রাজগ্রাসাদে থাঁকিয়।ও পীতার প্রাণ সেই অবণ্যেব জন্য কাদিতেছে। 
সেখানে নদী তমপা ও বসন্তবনলম্দ্রী তাহার প্রিয়সখী, সেখানে মধূব ও কবিশিশু 
তাহার কৃতকপুন্র, তরুলতা! তাহার পরিজনবর্গ । 

-_পপ্রাচীন সাহিত্য", শকুস্তলা ১৩০৯ আশ্বিন 
এর থেকে বে।ঝা যাঁধ প্রক্কৃতিব প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বাল্মীকি, কালিদান ও ভবভৃতি 
একই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাই পববর্তী কালে তপোৌবম সন্ধে অলোচনা করতে 
গিয়ে বান্ীকি ও কালিদাসের সঙ্গে ভবভূতি অনিবার্ধভাবেই তার স্থৃতিপথে উদ্দিত 
হষেছেন ।-- 

উত্তুবচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম সেই প্রেম আনন্েব প্রাচুষবেগে চারি দিকের 
ছল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ কবেছে। তাই খাম দ্বিতীযবাব গোদাববীব 
গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন ত্র ক্রমা অপি মুগ? অপি বন্ধবো মে ১ তাই 
সীতাবিচ্ছেদিকালে তিনি তাদের পবনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ কবেছিলেন যে. 
'মৈথিলী তাব কবকমলবিকীর্ণ জন পীবাব ও ত৭ দ্রিষে মে-সকল গাছ 
পাখি ও হবিণদের পালন কবেছিশেন তাদের দেখে গাম।ব হৃদম পণ গল।ব 
মতো! গলে যাচ্ছে । 

_-'শোম্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ 
ভব্ভূতির বর্ণনাকে কি এখানে যেভাবে উপস্থাপিত কবেছেন তাতে দেখি অন্ুভূতিব 
গতীবতায় ও প্রকাশভঙ্গিতে ত। বাশ্মীকি-ক।শিধামেন বচনাব চেয়ে কোনো অ.শে 
ন্যন নন। শেষ বয়সেও দেখি ন।বীপ্রগতিব প্রসঙ্গে কলিদাসেব সঙ্গে সঙ্গে ভবতিকে 
কবি সকৌতুকে ম্মবণ করেছেন ।_ 

হায় কাশিদ[ণ, হাব ভবভৃতি, 
এই গতি আব এই সব ন্ুতি 
তোমাদের গজগামিনীব দিনে 
কবিকল্পন| নেয় শি তো চিনে । 

--পপ্রহাসিনী", নারীপ্রগতি ১৩৪১ 
রবীন্দ্রনাগ ভবন্ৃতিকে শুধু প্রথম শ্রেণীব কবিমর্ধাদা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তার 
রচন। পুঙ্থনপুঙ্খৰপে পাঠ করে অধিগত করে নিয়েছিলেন । পূর্বেদ্রৰ্ত তপোবন 
প্রবন্ধে সে পরিচয় পাওধা গেছে। ৷ ছাড়া মালতীমাধব নাটক থেকে তিনি প্রাচীন 
ভারতসভ্যতার এঁতিহ|সিক উপকধ্ণও সংগ্রহ করেন।-_ 

মালতীযাধবেরও করালাদেবীর পুজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা৷ দেখা যায় 


ভবভূতি ২৯৭ 
তাহা! কখনোই আর্ধসমীজের ভত্রমগ্ুলীর অচুমোদিত ছিল বলিয়! মনে করিতে 
পারি না। 

_-সাহিত্য' বঙ্গভাষ৷ ও দাহিত্য ১৩*৭ শ্রাৰ” 
আবার'জীবনস্থতি' (১৩১৯) লিখতে বদেও অতীতের শ্বতিচিত্রপ্রসঙ্গে উত্তব- 
র।মচরিতের প্রথম অঙ্কে বমসীতাৰব অতীত জীবনের চিত্রদর্শনের কথা তাঁকে মনে 
করতে দেখি । আর শেষ বয়সে হেমন্তবাল! দেবীকে তিনি এক পত্রে জানান-- 

ভবস্ুতির উত্তরচরিতে তপোবনের আহর্ষেব উল্লেখ আছে। 

--*চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৮৯, ১৯৩২ আগস্ট ৪ 
ভবভূতির গ্রস্থগুলিকে কবি শুধু নিরপেক্ষভাবে পাঠ করেন নি, সজাগ সমালোচকের 
দষ্টিতে তার দৌষগ্ণ 9 যাচাই কবে নিষেছিলেন। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা 
একটি পত্রে ( ১৩৩৯ কিক ১২) তার প্রমণ পাই । তিনি লিখেছিলেন, ভালোত্তের 
একরও1 পটভূমিতে আকা সাধুচবিত্র পাঠকমনে একঘেয়েমিক অসড়তা এনে দেষ। 
পক্ষান্থরে ভালো এবং মন্দ এই ছুই বিকদ্ধ শক্কিব সংঘর্ষে চাবিত্রশক্তির তেজ বিকশিত 
হযে ওঠে । তাই 'বাল্মীকি বামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তণ-স্বরূপে খাড়া করেছিলেন তাৰ 
অসবর্ণতায় লক্ষণের চবিত্রকে উজ্জল করে আকবাব জন্তেই? | অবশ্ঠ বাল্সীকির সেই 
গুঢ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নি, মৃট জনসাধারণেব চিন্ত আকৃ্ হয়েছিল মোট! বেখায় 
আকা রামচন্দ্রের অতিস।ধু চরিত্রেবই প্রতি | কিন্ত 

ভবভূতি তা করেন শি। নিশি রামচন্দ্র চবিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই 
কবিজনোচিত কৌশশে উিন্তববামচবিত” ৰচনা কবেছিলেন। তিনি সীতাকে দী্ড 
করিয়েছেন বামভদ্রের প্রতি প্রবল গপনীৰপে । 

-ছন্দ', গগ্ধকবিহাৰ রূপ ও বিকাশ-৫ 
উত্তরচবিতের এই অভিনব বাখ্যা ববীন্দ্রনাথের পূর্বে বা পবে আর কেউ কবেছেন 
বলে জানি না। যাই হক, চবিত্রচিত্রণে বান্মীকিব তুলনায় ভবভূতি কবির হাতে ষে 
মর্ধাদা লাভ করেছেন সেহটুকুর জন্যই তিনি অষ্ট| হিসাবে অমরত্বের দাবী করতে 
পবেন। 'ষেগাযোগ” উপন্যাসে (১৩৩১ ) দেখি নাবীমর্ষাদায় সচেতন নায়িকা 
কুমুদিনী রঘুবংশের “গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ* ইন্দুমতী এবং মাবিত্রীর লঙ্গে স্মরণ 
করেছে ভবভূতির সীত।কে (পবিচ্ছেদ ২৬), বান্সীকিব সীতাকে নয়। ভবভূতি-অস্কিত 
তেজন্থিনী সীতার প্রতি কাবর অকুঠ শ্রদ্ধা এখানে ধরা দিয়েছে । তবে সমগ্র গ্রন্থ 
সম্বন্ধে তীর মন্তব্য এর চেয়ে বেশি অগ্রলর হয় নি। 


২৯৮ ববীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


৩ 
ভবভূতির রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত কবি মালতীমাধব ও উত্তরচরিত থেকে 
প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি নিষে তার সাহিতোো প্রযোগ কবেছেন। মালতীমাঁধবের বল্শ্রত 
ও বন্ুব্যবহ্ৃত ্লোকাংশ 'কালোহমং নিরবধির্ধিপুলা চ পূথীঃ ববীন্দ্রনাথেবও বিশেষ 
প্রিয়। তাব সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে এটি দশবার ব্যবহৃত হযেছে । ১২৯৮ সালে 
'যুরোপ-যাত্রীর ভাষ|রী" গ্রস্থেব ভূমিকা শিখতে বসে তিনি ভখভূতিব এ দণ্তে কৰি 
নজির তুলে ভাবীকালেব পাঠবদেব সহ্দয'তা প্রার্থনা নাহি | ১৩০১ সালে 
তিনি ভভূতির অন্তসধণে জাশিষোগুশেশ _ 
ত্বাথও নহে, খা।তিও নহে প্ররূত সাহিতোব ধব পক্ষান্থল কেবল নিবধধি কাপ 
এবং বিপুল পৃথিবী । 

__ সাঁহিভ”" বাণলা জাতীয় সাঞ্িত 
আবার 'জীবনস্থৃতি'তে (১৩১৯) বালক ছাঞ্ছের হ*+1 বণনা বকে যেখানে ঠিনি 
লেখেন__ 

তবভূঁতির সমানধর্ম। বিপূন পূর্থব।তে মি তেও পাবে কিছু সেদিন ঈন্ধয।বে শষ 
আমাদেবই গলিতে মাস্গারমহান্ফেব সমানধর্ধা ছ্বিতীয আব-কাহাব ও অস্থাদষ 
একেবাবেই অসম্ভব । 
--'জীবনম্ত্রতি নান! বিদ্ভার আযোছন 
সেখানে এ খোৌঁকটিই কৌতুকে সম্প ঞ্ত ৯ একটি বিশেষ রসেব মঞ্চাব কবে। এ 
ছাড়া 'পঞ্চভূত) গ্রন্থে কৌতুকহা সই ( ১৩০১ ) প্রবন্ধে, প্রমথ চৌপুবীকে লিখিত এক 
পত্রে ( “চিঠিপত্র” ৫, পত্র-৩9 ) এব” “পশ্চিম যাত্রী ডাষাব)তেও / ১৯১৫ ফেঞ্আবি 
১৫) তিনি একই উদধুতিব সাহাযো বীতুক সষ্ট কল্ছেন। পিঞভৃত” এব অস্তগ ত 
গগ্য 9 পদ্য প্রবন্ধে (১৯৯ ধান্তন ) এব” ০৪৩৬ অকৃচোবব ২৬ ৩|বিখে বিমপাকাস্ত 
খ(য়চৌবুবীকে লেখা এক পত্রে ( চিঠিপত্র ৯ পত্র-৯ ) তিশি এই শ্সে'কাণ্শটি স্মবণ 
ববেন। “শবতত্ব, গ্রস্থেব পবি শিষ্টের অন্তর্গত বাঁন।নবিধি প্রবন্ধে (১৩৭৪ আষাঢ় ) 
তকে এটি উদ্ধৃত কবে দেখা গেছে। এ ছাঁডা গঞ্প গুচ্ছ'-এব অন্তর্গত ঠাকুরদা গল্প 
(১৩০১ ) এই ক্সেকেব একটি অন্তবাধ দেখা যাষ। মালতীমাধব থেকে আব কোনো 
ক্লোক কবি সম্ভবতঃ ব্যবহ।র করেন নি। 
উত্তবচবি ৪ থেকে ববীন্দ্রনাথ অপ্ততঃ পাঁচটি গ্লোক ব্াযাবহাব করেছেন । “তপোঁবন? 
প্রবন্ধে কবিকভক উদ্ধৃত ও অনূদিত দুটি প্লোকেব পরিচয পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। 
“ভাঙগপিংহের পত্র।বলী'তে ( পত্র-৪৫, ১৩২৮ পৌষ ২২) বালিকা রানুর কাছে অতীত 


ভবভূৃতি ২৯৪ 


স্থখস্মতির রোমস্থন করে র[মের কথার প্রতিধ্বনিতে লিখেছিলেন--“তে ছি নেো৷ দিবস 
গতাঁঃ (১1১৯ )। পিরিশেষ' কাব্যে “তে হি নো দিবসাঃ, নামে একটি কবিতাও 
(১৯২৭ অকৃটোবর ) দেখা যায়। এটি ছাড়া ববীন্দ্রনাথের আর ছুটি প্রিয় গ্লোকাংশ 
ইল--“হুখমিতি বা ছুঃখমিতি বা (১৩৫ ) এবং "সি তন্ত কিমপি ভ্রব্যৎ যো হি যন্ড 
প্রিয়োজনঃ, (২১৯ )। ভাবাবেগেব তুঙ্গে উঠে যান্ষ যখন বচনের মধ্য দিষে 
অনির্বচনীয় অন্তভূতিকে প্রকাশ কবতে চাষ তখন সে যে প্রকাঁশভঙ্গিব আশ্রপ নেয়, 
ভবভূৃত্র এই শ্লোক ছুটি তাব নিদর্শন | এই ভাবের ভাষা কবিব মর্থ স্পশ করেছিল। 
তাই প্রথম জীবনেই তিনি লিখেছিশেন-_- 

কিবা জানিতেন, হৃদয়ে মধো এমন একট। জায়গা আছে যেখ।নে শব্দ "্পশ ত্রাণ 

সমন্ত একাকার হইয়া যায়। ' যেখানে গভীব সেখানে অমস্থই এক।কার । 

সেখানে হসিও যা কানা ও তা, সেখ নে স্থমিভি খা দু'খমিতি বা। 

-_'আলোচশা” ডুব দেও? » তুলনায় অকচি ১২৯১ বৈশাঃ 
এব কিছুদিন পবে কবি তব অস্পষ্ট কাব্যভাঁধ।ন জন্য জবাবদিহি করতে গিষে বাস্তব 
ব'দী পমালোচকদেব বলেছিলেন, জজদয়হদ্যদ বেগ্য কান্য গভীব ভাবেব কখ|কে সর্বত্র 
ক্ুম্প্ট ভাব।য প্রকাশ করনে অক্ষম । কব্ণ “ভাবেব আবেগে ভাতা একপ্রকার 
বিহবপতা জন্মে । এই প্রসঙ্গে তিনি চত্তীদাস-বিদ্াপতি-জ্ঞানদাস-বলরামদাঁসের 
*দ[বশীব গভীব ভাব ও তথ|কথিত অস্পষ্ট ভাবাব বিশ্লেবণ করেছেন এবং সেইম্বত্রে 
৬বভূতিকে ম্মবণ কবে পিখেছেন- 

সীতাব ম্পশস্রখে-আকগ খাম বপষাছেন : স্থখষিতি বা তুখমিতি বা? কীজাশি 
হহা স্থ ন! দ্বুখ। এশন ছাশা মতো, ধুযাব মতো কথা কহিবাব চাৎপধ 
বী?.. ভবভূতি ভাবের সঙ্গে গে ভাচবখ জাবেগ প্রকাশ করিতে গিয়াই 
খলিষাছেন নিখমিতি বা ভ্ুখমিতি বা?।  নধিলে স্পষ্ট কথাম হথকে তথ বলাই 
ভালো তাহাব আব সন্দেহ নই । 

_'সাহিত), »*শৌজন কাবা £ স্পষ্ট ও অন্পষ্ট ১২৯৩ 
কবি ববীন্দ্রণ।খেব প্রথণেব তত্ত্রীও এই স্কবহ বাধা। এ শেত্রে ভবভূতি তাঁব যথার্থ 
আত্মীয় । তাই ত:ব কবিতাঁতে দেখি-_ 

সে অসীম ব্যথা অসীম সথখেব 
হদয়ে হদয়ে রহে, 

তাই তে! আমার মিলনের মাঝে 
নয়নে'সলিল বহে। 


৩গ+ ববীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় ৰপ ও উৎস 


এ প্রেম আমার হখ নহে, দুখ নছে। 

--“'মানসী' পূর্বকালে ১৮৮৯ 
তাব বহছুকানল্গ পরে জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তার কঞ্জে ধ্বনিত হয়েছে এ একই 
বাণী।- 

দিনান্ত-বেলায় শেষেব ফসল দিলেম তরী-'পবে 
যা-কিছু নিষে চলি ফোষ সঞ্চষ 
স্থথ নয সে, ছুঃখ সে নয়, নয় লেকামলা। 

--গীতবিতান', প্রেম ২৩৫ 
এই অন্থভূতিতেই তাৰ “চার অধ্যায়” উপন্যাসেব ( ১৯৩৪ ) নায়ক অতীন্রের কাছে 
নায়িকা এল] হযে উঠেছে “ম্খমিতি ৰা ছুঃখমিতি বা? ( ছিতীয অধ্যায় )। 

তবে এই অশন্কভূতিকে কবি শুধু মানবিক প্রেমের গপ্ডির মধ্য বেঁধে বাখতে 
নারাজ। বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতিব সঙ্গে যে তাব গভীবতব প্রেমের টান। তাই ১০৯3 
জুন ২৬ তারিখে লেখা! এক পত্রে ( “ছিন্নপত্রাৰলী', পত্র-১২২ ) দেখি, নির্জন পদ্মাতীকবে 
'াষাঁট দিনেব ঘন মেঘেব গভীবতাঁষ যে অন্তগু্ট ভাবটি নিবিড হযে €ঠ, কবিব 
অন্ুভূতিতে তাও 'স্থুখমিতি বা ছুঃখমিতি বা? । 

'স তগ্ত কিমপি দ্রবযং যো হি যস্ত প্রিষে'জণঃ, শ্লে(কটিতেও পাই এই তাবেব কথা। 
পূর্বোদধূত কাবা : স্পষ্ট ও অম্পষ্ট প্রবন্ধে তিনি গ্পৌকটি ব্যবহাব করেছিলেন। পাৰ 
এই মর্মেই পুনবাঁধ লেখেন 

যে-সকল কথা সর্বাপেক্ষা এ্রকাশ করিতে ইচ্ছা কৰে অথচ যাহ] সম্পূর্ণ প্রকাশ কবা 
সবাপেক্ষা শক্ত তাহ] লইযাঁই মানবেব প্রধান ব্যাকুলতা |" কাব্যে আমবা 
আপনাকে জানি। অন্ঞব যদি কে।ণো কবিতায আমবা কেবলম্রীত্র এইটুকু 
জানি যে, ফুল আমরা ভালোবাসি, আকাশের তাবা আমাদের হৃদয আকধণ 
করে, যে আমাব প্রিজন দে আঁমার না-জীনি কী তথাপি তাহাকে অসম্মান 
কবা যাধ না। 

--“সাহিতা , দংযোষ্জন কাবা ১২৯৮ চৈত্র 
পরখত্তী কালে ববীন্দ্রনাথ ভবভূতিব কাবা থেকে আব এই জাতীষ শ্লোক উদ্ধৃত কবেন 
নি। কিন্ত ১৯৪০ সালের পরিণভমন! কবি, ধিনি জীবনেব সমস্ত তিক্ততাকে নিঃশবে 
পরিপাক করে নিয়ে বলেছিলেন-_ 

এ গলিতে বান মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক। 
-সানাই" অননুয়া 


ভবভূৃতি ৩০১ 


তার কবিহদয় থেকে এ ভাব কি কোনোদিন নির্বাসিত হতে পেরেছিল? 

ভবভূতির রচনার মধ্যে 'উত্তররামচরিত' ও 'মালতীমাধব" নাঁটক ছুটিই প্রধান। 
তার সম্বন্ধেযত আলোচন]৷ ও নিন্দা প্রশংসা, তা এই ছুটিকে অবলম্বন করেই। তাও 
“মহাবীরচরিত' পাঠকলমাঁজে তেমনি সুপরিচিত নয় । ববীন্দ্রন।থও এই গ্রন্থে? 
কোনো উল্লেখ করেন নি। এগুলি ছাড়া রবীন্দ্রপঠিত হেবরলিনের “কাব্যসংগ্রহে' 
ভবভূতি-রচিত “গুণবত্বম্চ নামে একটি কাব্য সংকলিত আছে। কিন্তু 81 
:100012911 -প্রমুখ কোনে! এঁতিহাঁসিকই এ নাঁমে ভবভূতিব কোনো গ্রস্থের উল্লেখ 
কেন নি। যাই হক, এই কাব্য থেকেও রবীন্দ্রনাথ তার বচন।য় ছুটি শ্পোকাংশ 
খাবহ।র করেছেন। “যা দ্বয়পোকসধনী তন্তভৃতাঁং সা চাতুরী চাতুরী? ( ১ম শ্লোক ) 
'শ।ন্থিনিকেঙন? প্রথম খণ্ডের মবণ প্রবন্ধে (১৩১৫ ফান্ধন ১৯) এবং "গৃহীত ইব 
কেশেবু মৃতানা ধমমাচিরেৎ্। ( ১৯শ শ্লোক) ধর্জ গ্রন্েন ততঃ কিম্‌ প্রবন্ধে ( ১৩১৩ 
অগ্রহায়ণ ) উতৎ্কপিত হয়েছে । অবশ্য দ্বিতীয় গ্লে।কটি “হিতোপদেশ' 'শাঙ্গ ধর পদ্ধতি, 
প্রভৃতি একী ধিক গ্রগ্থেই দেখা যাম। 


৪ 

ভবভূতি সম্বন্ধে রবীন্ন!থেব মআলোচন। বা উদপুতিব সাম। এই পর্যন্ত । কিন্ত বিপুল 
রখান্দ্রস।হিত্যে তাঁর পবিমাণ কতটুকু! স্বতণ।ং স্বতাবতঃই প্রশ্ন জাগে, যে কবির 
প্রতিভাকে তিনি কালিদ[সের সমশ্রেণীয় বলে মনে করতেন তীর সম্বন্ধে কেন তিনি 
কোনো সামগ্রিক আলোচনা ক্ষবেন নি। 

পৃবেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ববীন্দ্-সম্পাদিত সাখণ। পত্রিকার ১২৯৯ মাঘ সংখ্যায় 
রমেশচগ্র দাত্তেগ এবং ১৩০০ আষাঢ় সংখা।য় বলেন্দ্রনাথের ভবভূতি সম্বন্ধীয় লেখ দুটি 
গকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র প্রধানতঃ এতিহাধিক দিক থেকে আলোচন। করেন আর 
বলেন্দ্রনাথ করেন তর কাব্যালোচনা। বপেন্দ্রনাথেব শেখাগুলি আবার রুবীন্দ্রনাথের 
উৎসাহে, উপদরেশে ও তার স্বহস্তক্ৃত পরিমার্জনায় সংস্কৃত হযেই প্রকাশিত হত। তার 
প্রমাণ এই । ১৩০৬ আশ্বিন-কাতিক সংখা! প্রদীপে রবীন্দ্রনাথ “বলেন্দ্রন।থের অসমাঞ্ 
রচন।'র বিববণ দেব উপলক্ষে একটি রচনা নিজে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন এবং 
এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন 

ধলেন্রনাথ কোনো রচনায় প্রবৃত্ত হইব।র পূর্বে তাহার বিষয়প্রসঙ্গ লইয়া! আম।র 

সহিত আলোচন] করিতেন ।১ 
১ অষটব্য :  বলেশ্র-স্থাবলী' ১৩৬৪ ( সাহিত্য-পরিবৎ ), ভূমিকা 14, 


৩০২ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম 


সৃতরাং এ অনুমান বোধ করি অসংগত নয় যে তবভৃতি সমন্বন্ধেও তিনি রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং তার প্রবন্ধে কবির মত বা মন্তব্য অনেকাংশেই ধর! 
দিয়েছে। তাই এ বিষয়ে আর নৃতন কিছু বলার প্রেরণা কৰি অনুভব করেন নি। 
বলেন্দ্রনাঁথের প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা! 
যাবে ।- 
কালিদাস যেখানে -..খণ্ড খণ্ড শৌন্দর্য উদ্দেকে শিয়ক্ষনকে ম্মরণ করাইয়! দেন, 
ভবভূতি সেখানে অন্থরের অস্তরে ডুবিয়া মাণবহদয়ের গভীর বেদনা অনুভব 
করেন এবং সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিরঞ্জনকে যেন মস্কন করিখা তুলেন 3 
সেই জন্ত প্রিয়জন তাহার নিকট এমন কি-জ।নি-কি এবং প্রিপ্ম্পর্শে তিনি 
একেবারে আকুল হইয়া উঠেন-_নিশ্চয় করিতে পারেন ন1-- সুখ না দ্বঃখ । 
--"বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী” চিত্র ও কাব্য : উত্তরচরিত 
বলেন্দ্রনাথের এই মস্তবো রবীন্দ্ররচিত “কাব্য £ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট এবং 'কাব)” এই প্রবন্ধ 
দুটির ( সাহিত্য” সংযোজন ) পূর্বোদধৃত অংশের সুম্পষ্ প্রতিফলন দেখা যায়। 
ভবভূতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব।ক্পপিমিতিব কাধণ হিসাবে এ কথাও মনে হয় যে, 
কবিধর্মে কালিদান ৪ রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের আত্মীয়, ভবস্ৃতিব প্ররুতি তার থেকে 
ক্বতস্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষধে মন্বা কবেছিলেন_ 
কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাঁছিয়! বািয়া সুন্দর সামগ্রীগ্তশি একত্রিও 
করেন , "এজন্য উাহ।র কুত বর্ণনা], যেমন স্বভাবেন অবিকল অন্নূপ, তেমনি 
মাধুর্যপরিপূণ হয়» *বভুতি বাছিষা বাছিয়া মধুব সাম গ্রীসকল একত্রিত করেন 
না,...ঢুই চারিটা স্কুল কথায় একট। চিত্র সমাপ্ধ করেন ।**শাঁকন্ধ সেই দুই চারিটা 
কথায় এমন একটু রস ঢাপিয়! দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সনুজ্জল, কখন মধুর, 
কখন ভয়ঙ্কর, কখন ৪ বীভত্প হইয়া পড়ে । মধুরে কাশিদীস অদ্ভিতীয়--উত্কটে 
ভবভূতি। 

-“বিবিধ প্রবন্ধ" ১ম, উত্তরচ্নিত ১২৭৯ জৈোষ্ট-আতিন 
বঞ্ছিমচন্্রেৰ এই বিচার যথার্থ হলে লন্দেহ থাকে না ষে, আজন্ম স্থন্দরের উপাপক 
রবীন্দ্রনাথ জীব্নদৃষ্টির দিক্‌ দিয়ে কাঁলিদাসেরই সমধর্মী। সেইজন্যই মনে হয় হুদয়া- 
বেগের গভীরতায় ভবভুতি যেখানে মর্মস্পর্শী, কধি সেখানে তাকে সসম্মান আনন্দের 
সঙ্গে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন । কিন্তু সম্গ্রভাবে ভবভূতি তাপ কবিহৃদয়ের সমর্থন লাভ 
করতে পারেন নি। ভাই প্রনক্গক্রমে ভবভূতির উল্লেখ ও আংশিক আলোচনাঁতেই 
তিনি থেমে গেছেন, তীর প্রতিভার স্বাংগীণ মৃল্যনির্ণয়ে অগ্রসর হন নি। 


ভবভূৃতি ৩০৩ 


পরিশেষে একথা বলতে পারি, কৰি তাঁব অনামান্য দরদ নিয়ে “কাব্যের 

উপেক্ষিতা” উন্নিলাব অব্যক্ত বেদনাকে ভাষা দিয়েছিলেন । শ্ধুষ বাল্সীকি নন, 

ভবভূতিও উন্নিলার প্রতি উপেক্ষার জন্য তাব অনুযোগ থেকে নিষ্কৃতি পাঁন নি।__ 
তবভূতিব কাব্যেও তাহাব সেই ছবিটুকুই মুইীতে জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সীত! কেবল সন্সেহাকৌতুকে একটিবারম।হ তাহার উপবে তর্জনী রাথিয়! দেবকে 
জিজ্ঞাসা কবিশেন, বিৎস, ইশি কে? লক্ষণ লক্জিত হাঁসতে মনে-মনে কহিলেন, 
“ওহোঁ, ভর্গিলার কথা আর্ষা জিজ্ঞসা কবিতেছেন। এই বপিয়া ততক্ষণাং 
লঙ্ঞায় সে ছবি ঢাকিয়! ফেলিলেন , ঠীহাব পব রামচন্দ্র এত বিচিত্র সুখছুঃখ- 
চিত্রশ্রেণীব মধো আর একটিবার ও কাহারও কৌতৃহল-অঙ্গুলি এই ছবিটি উপরে 
পড়িল না। সে তো! কেবল পূ উয়িপা মাত্র। 

__'প্রাচীন সাহিত)", কাব্যেব উপেক্ষিত ১৩*৭ জোট 
ভবভূতিব কাঁবো উপেক্ষিতা উন্সিপাব প্রতি কৰিব মমবেদন! উচ্ছুমিত, কিন্তু রবীন্দ্র- 
সাহিত্যে ভবভূতি নিজেই একজন উপেক্ষিত কবি। কালিদাসের কবিত্বে মুগ্ধ ও 
টব কাবারসে আকণনিমজ্জিত কবি, প্রা সমশ্রেণীব কবি ভবভূতিব প্রতি তাব 
এ "ংশেব একাংশ মনে।যোগ দিতেও যেন কুষ্ঠিত হয়েছেন । যে সহান্তভূতিতে তিনি 
পণভট্টকে সন্মানিত কবেছেন, সেটুহ থেকে ও ভবভূতি বঞ্চিত। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে 
ক।পিদাসের পাশেই যদি ভবভূতিব স্তান হত তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উত্তয়ই 
ক্মুদ্ধ হত, সন্দেহ নেই । 


শংকরাচার্য, সোমদেব ও বিহ্্াণ 
শংকরাচার্য 

মনীধী শংকরাচাষ ( আমু, ত্ীঃ *৮৮-৮৩০ ) প্রাচীন ভারতের এক বিন্মমকর 
প্রতিভা । উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় রয়েছে তাঁর অসাধারণ মনীষার 
স্বাক্ষর। ভারতের চার প্রীস্তের চারটি মঠ কর্মবাঁর শংকরের অক্ষয় কীতিৰপে 
বিরাজিত। কিন্ত তার আর এক বিশ্বে পরিচয় তিনি কবি। তার আনন্দলহরী 
( নামান্তরে সৌন্দর্ধলহরী ) ক।ব্যখানি প্রথম শ্রেণীর কবিকল্পনায় সমুজ্জল। এ ছাড়া 
তার নামে প্রচলিত মোহমুদ্গর, যতিপঞ্চক, আত্মবোধ প্রভৃতির শ্লোক গুলি মূলতঃ 
নীতি-উপদেশ হলেও শব্দে ছন্দে ভাঁষাব ভঙ্গিতে ত। শিল্প হয়ে উঠেছে। 

ংকরাচার্ধের রচন।র সঙ্গে ববীন্্রন।থেব পরিচয় দীর্ঘ দিনে | সম্ভবতঃ হেবব- 

পিনের “ক।বাসংগ্রহ" গ্রন্থ থেকেই কবি প্রথম শংকবাচাধেব কাবাপাঠের স্থযোৌগ পান । 
গই গ্রন্থে শংকরেব মোহমুদ্গব, আত্মবোধ, যতিপঞ্চক, আনন্দলহরী ইঁতা।দি কাব্য 
সংকলিত আছে। শ্তরাং খনে হয়, শংকবাচার্ষেখ রচনাব সঙ্ষে বালাকা।লেই ত1খ 
পরিচয় হয়েছিল । 

দার্শনিক শংকরাচার্ধের ব্রন্ধ ত্য জগশ্রিথ্যা জীবে ব্রদ্ধৈব নাপরঃ ইতাদি 
মায়।বাঁদ ভারতববে ভপবিচিত। বখীন্দ্রনাথও যে এই মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন 
উর সাহিত্যে তার একাধিক গ্রমাণ পাওয়া যায়। ১২৯১ জালের বৈশাখ সংখা! 
ভাঁরতীতে প্রকাশিত ডুব দেওয়া প্রবন্ধের অণ্্গত জগৎ মিথা| ও জগৎ সতা প্রসঙ্গ 
ছুটির আলে[চন] উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেন-- 

বাহবা বলেন জগৎ মিথ্যা, তাহ[দের কথা এক হিলাবে সভ্য, এক হিসাবে সত্য 

নয়। 

_-আলোচনা" ডুব দেওয়] : জগৎ মিথ্যা 
বিজ্ঞানেধ দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ে যে আমাদের ইন্জিয়ের কাছে জগৎ যেশাবে 
প্রতিভাত হয়, প্রকৃত জগৎ তা নয়। কারণ আমদের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সীমিত 
এবং জগৎ নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহহ হতে পারে না। তাই ইন্দ্িয়গ্রাহ জগৎ মিথ্যা। 
কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও কবির মনে হয়েছে, “সত্য যাহ৷ তাহ] অনৃশ্ঠ, তাহা কখন 
ইন্দরিয়গ্রাহ্থ নহে, তাহা একট ভব মাত্র । কিন্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে 
প্রকাশ পায়, ভীষ! আকারে , অক্ষর আকারে, বিবিধ বস্তর বিচিত্র বিস্তাম আকারে। 


শংকরাচার্ধ, সোমদেব ও বিহ্লণ ৩০৪ 


তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশ্ঠ, তাহ! কেবল একটি ভাব মাত্র' । তবে সেই 
সত্য ভাব আমাদেব ইন্দ্রিয়বৌধে ধরা দিচ্ছে না। কারণ-_ 
জগতের বর্ণপবিচষ আমাদের কিছুই হয্ব নাই। জগতের প্রত্যেক অক্ষর আচডেব 
আকাবে, সুতরাং মিথ্যা আকারে আমাদেব চোখে পডিতেছে। 

_'আলোচনা", ডুব দেওযা : জগৎ সত্য 
স্থতরাং আমাদেব ইক্সিযের কাছে মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হলেও জগৎ সম্প্ণ 
মিথ্যা! না হতে পারে। 

এখানে কৰি শংকবাচার্ষেব “জগৎ মিথ্যাকে আপন মত অনুযায়ী যাচাই করবার 
চেষ্টা কবেছেন। পরবর্তী কাঁলেব “সঞ্চষ' গ্রন্থেৰ অন্তর্গত ৰপ ও অৰপ প্রবন্ধে (১৩১৮) 
দেখা যাঁষ, জগৎ বলে আমবা যাঁকে জানি তাব মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে 
তাকে বিজ্ঞান তথা তত্বজ্ঞন উভয দিক থেকেই কৰি মেনে নিয়েছেন। 
এই জগৎকে মাযাময বলে স্বীকাৰ কবলে জীবন্রাদী কবি তাকে মিথ্যা বা 
ফাকি বলে মনে কখতে পাবেন না। বস্কতঃ শংকরাগাধেব অভিপ্রাও তা নয়। 
অদ্বৈভবা্ী শবব বনাতে চেষেছিলেন, ব্রন্মেব সঙ্গে শন্বদ্ধবিহীন যে জগৎ তা-ই 
মিথ্য।। কাবণ তাব জগ ব্রন্ষেণই মধ্যে ৪তপ্রোতি। কিন্ত পববতী কালে শংকরা- 
চাষেব এই স্নমঞ্জস মঙব|দেব বিকতি ঘটে । বৌদ্ধ নিবাণেব যেমন অর্থ দী'ডিয়েছিল 
সমস্ত বাসনাকে নিবস্ত কবে প্রবুত্তিব মূলোচ্ছেদ কবে হুঃখেব হাত থেকে নিষ্কৃতি 
পাঁওযা, এই মাযাবাঁদব অথ তেমনি জগৎকে, জাগতিক সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে 
এক নিগণ ব্রঙ্গেব ধ্যানে বিলীন হওযাব সাধনায পবিণত হযেছিল। ইতিছাস- 
সচেতন ববীন্দ্রনাথ এটি লক্ষ কবেছিলেল 17 
সমস্ত বাঁসনাকে শিপন্ত কবে, সমস্ত প্রবৃত্তি মুলোচ্ছে্দ কবে দিয়ে, তবেই পবম 
শ্রেয়কে লাভ কব] যায, এই মত যেদ্দিন থেকে তাবতবর্ষে তাৰ সহশ্র মুল বিস্তার 
কবে দীডালো সেই দ্দিন থেকে উপনিষদেব পূর্ণন্ববপ ব্রহ্ম শংকরাচার্ষেব শন্য- 
স্ববূপ ব্রন্ধ-বপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পবিণত হপ্ন। 
শান্তিনিকেতন" ২ঘ, সাম্প্রন্ত 
কৰি কিন্ত এই অবাস্তব সাধন।ব ব্যর্থতাঁটি পুবোপুবি উপশন্ধি করতে পেরেছিলেন । 
তাই তার সিদ্ধান্ত হল-_ 
কেবলমাত্র কঠোব চিশ্তাব জোবে মানুষ নিজেব বাসন] ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে, 
জগদ্ত্রক্মাগ্তকে বাদ দিয়ে, শবীরেক প্রীণক্রিষাকে অবকুদ্ধ করে, একটি গুণলেশ- 


হীন অবচ্ছিন্ন (8308০ ) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে; কিন্ত দেহমন- 
০ ক 


৩০৬ বুবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কূপ ও উত্ন 
স্বায়বিশিষ্ট সমগ্র মাছষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে 


তার পক্ষে কখনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না। 
-'শীম্তিনিকেতন' ২য়, সামন্ত 
তাই নিগুন ব্রহ্গের শুফ সাধনা পরবর্তী কালে বিগলিত হল ভক্ভিরসে। অন্তত্রও তিনি 
এই গ্রসঙ্গের অবতাঁরণ। কবেছেন এইভাবে ।-- 


শংকবাচার্ষের ছাত্রগণ যখন বিগ্ভাকেই প্রধান কক্িয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও 
কর্মকে বন্ধন বলিয়! অবজ্ঞা করিতেছিলেন তখন স।ধারণে মায়াকেই, শাস্তন্ববূপের 
শক্তিকেই, মহামায়া! বলিয়া! শকীশ্ববের উধের্ব াড করাইবার জন্য খেপিয় 
উঠিয়াছিল। 

--সাহিতা' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩৯ 
কিন্ত মায়াকে এমন প্রবল বেগে মায়াধিপতির চেয়ে বড়ো করে তোলার প্রতিক্রিয়ায় 
দেশে দেখা দিয়েছিল ভক্তির মাঁৎস্ধ”। তাই এ বিষয়ে কবির শেব কথা হল-- 

মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতস্ত্ব করিলে তাহা ভয়ংকরী, ব্রন্ষকে মায় হইতে স্বতস্ 
করিলে ব্রহ্ম অনধিগমা-_ব্রদ্ষেব সহিত মায়।কে সম্মিলিত করিয়া ফেখিলেই প্রেমের 
পরিতৃষ্ি। 

__পূর্ববৎ 
সতাকে পূর্ণ করে দেখতেন বলেই কৰি মায়াকে একান্ত বলে ধরেন নি। তিনি বলেছেন, 
জগতের দুই বূপ- প্রকাশের রূপ ও প্রলযষের ৰপ। এই প্রকাশের পথ মৃত্যু বা 
গ্রলয়ের মধা দিয়েই । যে বলে “জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু 
দেখছি এ-সমস্তই “নী ॥.."এই প্রকাশে বপকেই সে কালো করে, ভয়ংকর করে 
দেখে" । তাই মোহমুদ্গরকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন__ 

দেওয়া ও পাঁওয়ার মধ্যে যে একটি আনন্দময় সম্বন্ধ 'মাছে যে-স্বন্ধ থাকার দকন 
মারষ ছুঃসাহসের পথে যাত্রা করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়পাত করে, ভীতু মানব 
তাকে দেখতে পায় না । তাই বলে-_ 

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা 

্রন্ষপদং প্রবিশাশ্ বিদিত্বা। 

--'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৭, ১৩২৩ জোট & 
তার বহু পূর্বেই "সোনার তরী” কাব্যের অন্তর্গত মায়াবাদ প্রভৃতি একই পর্যায়ের 
আটটি নেটে (১৩০০ অগ্রহায়ণ ) কবি জীবন ও কর্মকে এড়িয়ে বা ফাঁকি দিয়ে 
মুক্তি-সদ্ধানের বিকদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আর এই একুই মনোভাব 


শংকরাঁচার্য, সোমদ্বেব ও বিহলণ ৩*৭ 


থেকে তিনি “নৈবেগ্ কাব্যের (১৯৭১ ) একটি অনেটে স্থুম্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে 
দিয়েছিলেন_- 
বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয় 1... 
ইন্দ্রিয়ের দ্বার 
রুদ্ধ করি যোগান, সে নহে আমার। 
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্টে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে | 
_নৈবেস্ত', ৩*-সংখ্যক সনেট 
কবিব এই মনোভাব তাঁর সার] জীবনের সাহিত্যরচনাতেই কখনও ম্পষ্টৰপে ন্যক্ত 
কখনও বা অন্প্টরূপে আভামিত হযে থেকেছে । আব শেষ জীবনের একটি 
কবিতায় ঈধত ব্যঙ্গাত্বক স্থরে তিনি বলেছেন-_ 
মনেতে লাগিল বৈরাঁগ্যের ছোওয়া, 
সকলি দেখি বধোঁওয়া। 
ভাবিলাম এই ভাগোর তরী 
বুঝি তার হাল নেই, 
এলোমেলো শোতে আজ আছে কাল নেই। 
নলিনীর দলে জলের বিন্দু 
চপলম্‌ অতিশয়, 
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়। 

--পিবিশেষ", শুর্তঘর ১৩৫৮ 
কিন্তু বৈরাগ্যের এই ঝুটো ভেক তাঁর সইল না। তাঁকে বলতে হল "অতএব জেনো 
সন্ন্যাসী হব নাকো" এবং তার শেষ পরিণতি 

দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া 
দেখি যদি কোনো মিত্রম্‌ 
কবি তবে কবে, এই সংসার 
অতীব বটে বিচিত্তরমূ।, 
সপুর্ববৎ 
রবীন্দ্রনাথ শংকরাচার্ধের মীয়াবাদকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেণ এখানে তাৎপর্যসহ সেই- 
গুলিকে যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা কর! গেল" কিন্তু তার ঘাঁথাথা বিচার এখানে 
করা হয় নি; সে কার্ষের জন্ত ষোগ্যতর অধিকারী প্রয়োজন । 


৩০৮ রবীন্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


্‌ 
মোহমৃদ্গরের জীবনদর্শনকে অস্বীকার করলেও এ কাবাটি কবির মনকে যে অধিকার 
করেছিল তাঁর রচনায় তার প্রমাণ দেখা যায়। নানা প্রসঙ্গে তার রচনায় রবীন্দ্রনাথ 
এই কাব্যের একাধিক গ্লোক স্মরণ করেছেন। ইংরেজিশিক্ষা-প্রসঙ্গে বিদেশী ভাষার 
কষ্টকল্লিত বাংল! অর্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন-_ 
সচরাচর যে অর্থট। বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শংকরাচার্জের এই বচনটি খাঁটে-_- 
অর্থমনর্থং ভাঁবয় নিত্যং 
নাস্তি ততঃ স্থখলেশং সত্যম্‌ ॥ 
অর্থকে অনর্থ বলিয়! জানিয়ো, তাহাতে সথখও নাই এবং সত্যও নাই। 

__-শশিক্ষা", শিক্ষার হেরফের ১২৯৯ পৌষ 
এখানে শ্লোকটির সামান্য অর্থান্তব ঘটিয়ে কৰি সুকৌশলে তার দ্বারা আপন উদ্দেস্ঠ 
সিদ্ধ কবেছেন। আবার যুবোপীয় বিজ্ঞ।ননিষ্ঠা যে কাঁচি-ছাটা নিয়মেব প্রবর্তন কবে 
চলেছে সে স্বন্ধে কটাক্ষ করতে গিয়েও তিনি এ শ্লোকটি স্মরণ কবেছেন।-_ 

এদের এই নির্মীনুধিক স্থবাবস্থায় নিজেদের মুনাফা হয়, অন্যদেব উপকারও হতে 
পারে, কিন্ধু নাস্তি ততঃ স্বখলেশঃ সত্যং । 
ৃ _'কাঁলাস্তর”, শিক্ষাৰ মিলন ১৩২৮ আশ্বিন 
' মোহমুদ্গরের শ্লৌকগুপি তার মনকে যে কতদূর অধিকার করে ছিল এবং তা 
তাঁর কতদৃব অভাস্ত ছিল তাব পবিচযব পাই যখন দেখি পারস্থযযাত্রী কবি ব্যোমযানে 
অ।কাশপথে চলতে চলতে নিচে নিজব ধুলিপটে পৃথিবীর সর্ববিক্ত শৃন্যযৃতি দেখে ও 
পৃথিবীর নশ্বরতার কথা ভেবে বপেন__- 
আমাব মনের মধ্যে তখন শংকরাচাযের মোহ্মুদ্গরেব শ্লোক গুঞ্করিত।"" যেন 
ভাবী যুগাবসাঁনের প্রতিবিম্ব পিছন ফিরে বর্তমানেৰ উপর এসে পড়েছে । যে 
ছবিট! দবেখলেম সে একট] বিপুল রিক্ততা ১ কালেব সমস্ত দলিল অবলুপ্ত। 
_'পারল্তযাত্রী', অধ্যায় ১১৯৩২ এপ্রিল ১১ 
মোহমুদ্গরের শ্লৌকগুপি থে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল তাঁর কারণ ওই শ্লোকগুলির গুঞ্জরন- 
ধ্বনির মধ্যেই নিহিত। ১৩০১ লালের মাঘ সংখ্যা সাধনায় প্রকাঁশিত এক প্রবন্ধে 
কবি লিখেছিলেন-_ 
সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক ক্লোক পাওয়! যায়, যাহ। কেবলমীত্র উপদেশ অথব! 
নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কত 
ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে তাহ! পাঠকের চিত্তে সহজে 


শংকরাচার্ধ, সোমদেব ও বিহলণ ৩০৪ 


মৃক্রিত হইয় যাঁয় এবং সেই শব্ধ ও ছন্দের উদীর্য শু বিষয়ের প্রতিও সৌন্ার্য ও 
গাভীর্ঘ অর্পণ করিয়! থাকে । 

_ছশ্দা, সংস্কৃত শব ও ছ্ 
এই প্রসঙ্গে কবি যতিপঞ্চকেব একটি গ্লোক উদ্দাহরণত্ববপ উদ্ধৃত করেছেন। 
মোহমুদ্গবও এই পর্যায়ের কাব্য । পববর্তা হেববলিনেব কাব্যসংগ্রহ অধ্যায়ে এ 
কাব্যেব ছন্দোঝংকাবেৰ প্রতি কবিব বিশেষ আকর্ষণের প্রমাণ পাঁওযা যাবে। শুধু ছন্দ 
নয় শংকবেব কাঁব্যেব তথা বেদান্তভাঙ্তেব শব্যোজনা এবং ভাষাভঙ্গিও তীকে মুগ্ধ 
কবেছিল। পববর্তী ভাষা, ছন্দ ও অলংকাঁ অধ্যাষে এই প্রসঙ্গের বিস্তুত আলোচনা 
পাঁওযা যাবে । এ স্থলে এটুকু বল যাষ, শংকরেব ভাস্ত বা নীতিষ্লোক গুলির 
আদর্শ সম্বন্ধে কবির মনোভাব যেমনই হক, তাব প্রকাশতক্ষির সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি 
নিঃনংশয | 


ও 


পুর্বেই বলা হযেছে, দার্শনিক ও নীতিউপদেষ্টা শংকবেব মতবাদের সঙ্গে ববীন্ত্র- 
নাঁথেব মিল ছিল না। কিন্ত 'আনন্দলহবী'ৰ ( মতীগুবে সৌন্দর্যলহরী ) কবি শংকবের 
অন্ুভূতিলব্ধ বাণীর প্রতি ছিল তাঁব আত্মাব স্বীকৃতি । হদযতাবের ক্ষেত্রে এই ছুই 
কবিব অনুভূতি যেন পবম্পরেব সমর্থন খুঁজে পেষেছে। একটি পত্রে কবি তাঁর এই 
মনোভাব ব্যক্ত কবেছেন।-__ 
সৌন্দর্য আমাব কাছে প্রতাক্ষ দেবতা এক-প্লেট গোলাপ-ফুল আমার ক।ছে 
সেই ভূমানন্দের মাত্রা যাব লম্বদ্ধে উপনিষদে আছে: এতন্ভৈবানন্দস্তান্তানি 
ভূতানি মাত্রামূপজীবন্তি।** সেদিন শংকবাচার্ষেব আনন্দলহরী বলে একটা 
কাবাগ্রস্থ পডছিলুম, তাঁতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমৃত্তিতে দেখছে-_ চক্র 
সুর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্ধে পরিব্যাপ্ত কবে দিয়েছে- অবশেষে 
সমস্ত বর্ণন| সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছাসে পরিণত করে তুলেছে। 
-**সৌন্দর্য ঘখন একেবারে শাক্ষাত্ভাবে আত্মাকে স্পর্শ কবতে থাকে তখনই তান 
ঠিক মানেটি বোঝা যায । আমি যখন একল। থাঁকি তখন প্রতিদিনই তার সুম্পষ্ট 
স্পর্শ অনুভব করি । 
--ছিন্পত্রাবলী” পত্র-১৯৭, ১৮৯৫ মার্চ৭ 
প্রথম ঘুগে ববীন্্রনাথ এই বিশ্বব্যাপী বৃহৎ স্ত্রীসৌন্দর্ষের প্রতি আনন্দলহরীর কবির 
ুদ্ধ ও অভিভূত হৃদয়ের স্তব শুনেছিলেক্। পরবর্তী কালের একটি প্রবন্ধে দেখি কৰি 


৩১০ ববীন্সংস্কৃতির ভারতীয় ক্বপ ও উৎস 


ওই কাব্যে “বিশ্বের মর্মগত নারীশক্তি'কে প্রতাক্ষ করেছেন এবং সেই শক্তিকে 

আনন্দের উৎস বলে মনে করেছেন। তাই তীর মন্তব্য-- 
বিশ্বগত আনন্দকে আনন্দলহরীর কবি নারীভাবে দেখেছেন। অর্থাৎ তাক্স মতে 
মানবসমাজে এই আনন্দশক্তির বিশেষ প্রকাশ নারীগ্রকৃতিতে । এই প্রকাশকে 
আমর] বলি মাধুর্য । মাধুর্য বলতে কেউ যেন লালিত্য না বোঝেন। তার সঙ্গে 
ধৈর্যত্যাগনংযমযুক্ত চারিত্রবল, সহজ বুদ্ধি, সহজ নৈপুণ্য, চিন্তার ব্যবহারে ভাবে 
ও ভঙ্ষীতে শ্রী, প্রভৃতি নান গুণের মিশোল আছে, কিন্তু এর গুঢ কেন্ত্রস্থলে 
আছে আনন্দ যা আলোর মতো! স্বভাবতই আপনাকে নিয়ত বিকীণণ করে, দান 
করে। 

--“সমাজ", ভাবতবর্ষায় বিবাহ ১৩৩২ 
কবির ব্যক্তিগত অহ্ভূতিও যে এই পথেই বিবতিত হয়েছে তাব স্থপ্পষ্ট নিদর্শন তার 
অন্তিম জীবনের নারীবন্দন।ার ।-- 

বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্ধে বহ চুপে চুপে 
মাধুরীর পে । 

্রষ্ট যেই, ভগ্ন যেই, বিৰপ বিকৃত, 

তারি ল।গি স্থন্দরের হাতের অমুত। 

« -আবোৌগ্য” ২৩সংখ্াযক কবিতা ১৯৪১ জানুআরি ১৩ 
আনন্দলহরীর কবির সঙ্ষে তার সাঁধর্মা এই স্ুত্রেই। এ কাবোর বিষয়বন্ত ছাড়া তার 
প্রসাধননৈপুণ্যও কবিকে মুগ্ধ কবেছিল।-_ 

শংকরাচার্ষের নামে যে সৌন্দর্যলহবী কাব্য প্রচপিত তার ভাবের প্রকাশ 
লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত, অথচ প্র।ণব।ন্‌ গতিমান্‌ বপস্থট্টির পক্ষ থেকে তার 
কলাকৌশল দেখতে পাই ।-_- 

বহস্তী সিন্দুবং গ্রবলকবরীভারতিমির- 

ছিষ|ং বুন্দৈরবন্বীরুতমিব নবীনককিরণম্‌। 

তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী- 

পরীবাহন্রোতঃ সরণিরিব লীমস্তসরণিঃ ॥ 
'**সৌন্দর্ষ লহরীতে যে নারীরপের কথা পাই সে সাধারণ নারী নয়, সে বিশ্ব- 
সৌন্দর্যের প্রতিমা । নিয়ত বয়ে চলেছে তার সৌন্দর্যের প্রবাহ, পিছনে তার 
ঘনকবরীপুঞ্চে রাব্রি, সন্দুথে তার সীমস্তরেখার সিন্ররাগে তরুণন্ূর্যাকিরণ, এই 
অল্পকথায় ভাবের যে স্তবকগুলি সংবন্ধ তাতে কবিহ্ধায়ের আনন্দ দিয়ে শাক) 


শংকবাচার্ধ, সোষদেব ও বিহলণ ৩১১ 


একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরপ। 
পু -ছিম্ব, গছ্ধছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ 
এখানে কবির বক্তব্য হল, এই গ্সোকে যে ছবি ফুটেছে তার পশ্চাতে আছে ছন্দ-- 
শুধু ভাষার ছন্দ নয়, ভাবেরও ছন্দ। অনেক “না-বলা-বাণী, এই ভাবের ছন্দে 
আভাদিত হয়ে উঠে রচয়িতার অবাক্ত ভাবকে রূপ দিয়েছে । সে রূপ যে কত আশ্্য- 
ভাবে সার্থক তা সহদয় কবি রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যেই প্রকাঁশ পেয়েছে । আর এই 
কবিত্বের ক্ষেত্রেই কবি শংকরেব সঙ্গে কৰি ববীন্দ্রনাথেব সা ধর্ম্য । 


সোমদ্েব 

কাশ্ীবী ব্রাঙ্গণ সোমদেবেব ( আনি, খ্রীঃ ১*৬৩-১০৮১) নামে “কথাসবিৎসাঁগর” 
ন।মক গ্রন্থটি প্রচলিত। এই বৃহৎ গ্রন্থটি কবি ঠিক পুঙ্থান্থপুঙ্ঘরূপে অধিগত কবে 
নিয়েছিলেন কি ন! ত! বলা না গেলেও এই গ্রস্তেব সঙ্গে যে তাব বিশেষ পরিচয় ছিল, 
তার প্রমাণ অছে। 

সাহিত্য” গ্রন্থের সাহিত্যস্থষ্টি প্রবন্ধে ( ১৩১৪ আধঘাঢ ) কবি কথাসবিৎসাগরের 
উদ্ভব প্রসঙ্গে বলেছেন, যেসব কাহ্নীব বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ টুকরো হাওয়ায় হাওয়ায় 
দেশের সর্বত্র ঘুরে বেডাঁয় এই গ্রন্থে সেই গুলিই স'হত ও শৃঙ্খপিত হয়ে একত্রে গাথা 
হয়েছে । সেই হিসাবে এই গ্রন্থ জাতীয সাহিত্যেব বুহৎ মর্যদ।(র অধিকাঁবী | অবস্ঠা 
তার পূর্বেই দীনেশচন্দ্র সেনেব 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” নামক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে কবি এই গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের প্রমাণ হিসাবে কিছু 
উপকরণ সংগ্রহ কবেছিলেন। নিয়ে তাব দ্ুটি নিদর্শন দেওয়া! গেল। 

কবির ভাষায় “বৌদ্ধযুগে'ব পরব পরী ভীবতবর্ষ আধ্যাত্মিক অবাজক তা'ব যুগ । 
মেই সময়ে আর্ধ-অনার্য জাতির মধ্যে সংমিশ্রণ চলছিল । দেই অনবরত বিপ্লবের 
সময় হিন্দুর প্রতিভা সমস্ত বিরেধবিপ্রবের মধ্যে আর্ধ-অনার্ষেব সমস্বয়-স্থ(পনের চেষ্টা 
করিতেছিল”। সেই সময়কাব ইতিহাস কৰি খুঁজে নিয়েছিলেন কথাসবিৎসাগরের 
মধ্য থেকে ।-- 

কথাসরিৎসাগরে আছে, একদ। ব্রদ্ধা ও বিষণ হিমাব্দ্রিপাদমূলে কঠোর-তপত্তা 

সহকারে ধূর্জটিব আবাধনায় নিধুক্ত হুইয়াছিলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বর দিতে 

উদ্ধত হইলে, ব্রদ্ধ! শিবকেই নিজের পুত্রবপে লাভ কৰিবার প্রার্থনা করিলেন । 

এই অনুচিত আকাঙ্ষার জন্ত তিনি নিন্দিত ও লোকের নিকট অপৃজ্য হইলেন । 

বিষ এই বর চাঁহিলেন, যেন আমি তোমারই সেবাপর হইতে পারি। শিব 


৩১২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


তাহাতে সন্ত হইয়া বিষ্ুকে নিজের অর্ধাঙ্গ করিয়া লইলেন। সেই অর্ধাঙ্গই 
শিবের শক্তিরূপিণী পার্বতী । 
এক-এক সময়ে এক-এক দেবতা বড়ো হইয়া অন্যান্য দেবতাকে কিন্ধপে 
গ্রাস করিবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই গল্পেই তাহা বুঝা যায়। ব্রন্ধা, ধিনি চারি 
বেদের চতুমুখ বিগ্রহন্বরূপ, তিনি বেদবিদ্রোহী বৌদ্ধযুগে অধ:কূত হইয়াছিলেন। 
বিষণ যিনি বেদে ব্রাহ্মণদের দেবত! ছিলেন, তিনিও এক সময়ে হীনবল হইয়া এই 
শ্বশানচারী কপালমালী দ্িগস্ববের পশ্চাতে আশ্রয লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
--“সাহিত্য" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ 
আবার যে অদ্ভুতাচাবী অনার্ধদেবতা আধ দ্েবসমাজে বলপূর্বক প্রবেশ কবেন, তাঁর 
ক্রিয়াকলাপের সন্তোষজনক কৈফিয়তও কবি এই গ্রন্থ থেকে খুঁজে নিয়েছিলেন ।-- 
কথীসরিৎসাগরেই আছে, একদা পার্বতী শ্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নরকপাঁলে 
এবং শ্বশানে তোমার এমন প্রীতি কেন? এ প্রশ্ন তখনকাব আর্ধমগুলীর 
প্রশ্ন । "" মহেশ্বর উত্তব করিলেন, 'কল্লাবমানে যখন জগ জলময় ছিল তখন আমি 
উরু ভেদ করিয়া একবিন্দ রক্তপাত করি। সেই রক্ত হইতে অগ্ড জন্মে, সেই 
অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয। তৎপবে আমি বিশ্বক্ছজনেব উদ্দেশে প্রকৃতিকে 
সথজন করি। সেই প্রকৃতিপুরুষ হইতে অন্ান্ প্রজীপতি ও সেই প্রজাপতিগণ 
হইতে অখিল প্রজাব হৃঠি হয। £তথন, আমিই চবচরেব স্জণকর্তা বলিয়। 
্রন্মার মনে দর্প হইযাছিল। সেই দর্প সম কবিতে না পারিযা আমি ব্রহ্মার 
মুগ্চ্ছেদদ কবি--সেই অবধি আমাব এই মহাব্রত, সেই অবধিই আমি কপ।লপাঁণি 
ও শ্শানপ্রিয় । 
এই গল্পের দ্বাবা এক দিকে ত্রন্ধাব পূর্বতন গ্রাধান্চ্ছেদন ৪ ধূর্জটিব 
আর্ধরীতিবহিভূতি অণ্ডুত আচাবেধও ব্যাখা! হইল। 

-_পুর্ববৎ 
কথাসবিৎসাগর থেকে যে কাহিনী ছুটি ববীন্দ্রনাথ বিবৃত কবেছেন সে ছুটি মূল 
গ্রন্থের যথাক্রমে আদিতরঙ্গ ২৭ এবং ২৯-৩২ এবং দ্বিতীয় তবঙ্ক ৯-১৪ সংখ্যক 
শ্নোকের আক্ষরিক অন্ুবাদ। এর দ্বাবা কবিব সঙ্গে মূল গ্রন্থেব পবিচয়টি সচিত হচ্ছে। 
আবার কথাসরিৎসাঁগরের উক্ত কাহিনী দুটিব থেকে তিনি ভারতেব সামাজিক 
ইতিহাসের যে লুপ্ত স্ুত্রটি আবিষ্কার করেন ও তার নিগৃচ তাঁংপর্য বিশ্লেষণ করেন, তা 
শুধু তার মতো অন্তর্দূ্টিসম্পন্ন মনীষীর পক্ষেই সম্ভব । 


শংকরাচার্য, সৌমদেব ও বিহ্জণ ৩১৩ 


বিহ্বাণ 
“বিক্রমাহ্কদেবচরিত'-রচয়িতা বিহলণের (আলু, শ্রী; ১০৭৬-১১২৭) বিশেষ খ্যাতি 
তার “চৌরপঞ্চাশিকা? (বা চৌরীন্থরতপঞ্চাশিকা ) নামক কাঁব্যখানির জন্ত।১ এই 
কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দীর্ঘদিনের ১ কাবণ হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহে এই 
কাব্যখানি স্থান পেয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে তা পেন্মিলে চিহ্নিত আছে। 'তবে 
এ গ্রস্থ সম্বন্ধে কবির কোনো শ্বতন্ত্র মন্তব্য পাওষ1 যাঁয় না। 
সাহিত্য" গ্রন্থের আলম্য ও সাহিত্য প্রবন্ধে (১২৯৪ শ্রাবণ ) কবি পরোক্ষে এই 

কাব্যের দশম শ্লোকটি স্মরণ করেছেন। বিরুত “আলস্তেব সাহিত্য" হিসাবে তিনি 
ারতৃচন্দ্রের “বিছ্যাস্থন্দর” কাবাটিব উদ্হবণ দিষেছেন এবং হৃদয়ের আবেগ কল্পনার 
তেজ হারিয়ে কিভাবে কেবল বঞ্ধিম কথা-কৌশলে পবিণত হয়, তা দেখাতে গিকে 
উদ্ধৃত করেছেন__ 

অগ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে 

রাত্র ময়ি ক্ষতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্য] * 

জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোঁপাৎ 

কর্ণে কতং কনকপত্রমনালপন্তাযা | 


এখনে। সে মো মনে আছয়ে সর্বথা, 

একরাতি মোব দোষে না কহিল কথা। 

বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে 

ছলে ই[চিলাম “জীব' বকা বলাইতে | 

আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল 

জ!ণায়ে পবিল কাঁনে কনককুগুল। 

-বিগ্বানুন্দর 
এ সম্বন্ধে তীর মন্তব্য হল-_ 

এইবপ অত্যতুত মানসিক বা।য়ামচর্চার মধো শৈশবকল্পনার আত্মবিস্ত সবলতাঁও 
নাই এবং পরিণত কল্পন।র স্বিচাবসংগত সংযম ও নাই ।-*'বদ্ধ মলিন জলে যেষন 
দুধিতবাশ্পন্ফীত গাঢ় বুদ্বুদ্শ্রেণী ভাপিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাস- 
কলুষিত অলস বঙ্গসমাজের মধ্য হইতে ক্ষুত্রতা ও ইন্দ্রিয়বিকারে পরিপূর্ণ হইয়। 


১ জইউবাত & 81900: 01 99088215110915601 (1948, 01891 0] &, 9. 8০৮৮ 


৩১৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীদ্ব কপ ও উৎস 


অনদামঙ্গল ও বিগ্যান্নার ভাসিয়া উঠিয়াছিল। 

_'লাহিত্য” আলম ও সাহিতা; 
এখানে বিদ্তাক্ুদ্দর কাব্যকে কবি ষে ধিক্কার দিয়েছেন তা “চীরপর্ধাশিকার'ও 
প্রাপা। কেননা উদ্ধৃত বিস্যান্গন্দরের পঙ্.ক্কিগুলি চৌরপধাশিকার ১ম ক্লোকেরই 
অন্থবারদ । এ স্থলে একটি বিষয় লক্ষণীয় । হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহে উক্ত গ্গোকের 
যে পাঠ আছে, রবীন্ত্র-উদ্ধূত শ্লৌকটির প্রথম পঙ্ক্তির পাঠ তার থেকে ম্বতন্ত্র।১ 

চৌরপধাশিক1 কাব্যখানি কোনো কোনো অংশে ভাষার প্রগল্ভ চাতুর্ধে কৃত্রিম 
হয়ে উঠলেও পমগ্রভাবে তা একটি উৎকৃষ্ট কাবা হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য । 
7610 তার সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহানে অন্যন্ত সংস্কৃত কাবোর তুলনায় এই 
কাবাটিকে যথেষ্ট উচ্চস্থান দিয়েছেন। সমগ্র কাব্যখানির প্রতি ববীন্দরনাথের 
মনৌভাবও যে বিশেষ অন্কুল ছিপ 'কল্পনা" কাবোব অন্তর্গত চৌরপঞ্চাশিকার 
কবিতাটি তার প্রম!ণ। কাঁলিদাসেব কাব্যরসে মুগ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেঘদূত 
€ "মানসী", “চতালি" ) কুমারসম্ভব (“চৈত।লি” ), খতৃলংহার (“চেতালি' ) প্রভৃতি 
কবিতায় ওই কাব্যগুলিব প্রশস্তি রচনা! করেছিলেন। একমাত্র চৌরপঞ্চাশিক! ছাড়া 
আর কোনো সংস্কত কাব্য কবিব হাতে তত্দূর সম্মন লাভ করে শি, এমন কি 
জয়দেবের গীতগোবিন্দও নয়। 
চৌবপধ্শশিকার প্রতি তার আঁকর্ষণেব অন্াতম কাবণ বৌধ হয় তার ছন্দোমাধুধ। 
কাব্যখনি আগাগোডা বসম্ততিলক ছন্দে গাথা । মৃদঙ্গগম্ভীর মন্দাক্রান্তাবাহিত 
মেঘদূত যে কারণে তব অস্তবে একটি স্থামী আসন অধিকার করতে পেরেছিল, সেই 
কারণেই এ কাব্য বসস্ততিলকের মনোরম ছন্দোঝংকারে তার হৃদয়কে আক 
করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'চৌরপধ্চাশিকা” কবিতায় তাই “সোনাঁব ছন্দপিঞ্জরে বন্দী 
পঞ্কীশজোড়া শুকসারীর মধুব শ্লোকঝংকাবেব প্রতি কৰিব মুগ্ধ হৃদয়ের অভিবন্দন] 
প্রকাশ পেয়েছে ।-- 
ওগো স্বন্দর চোর, 
এক স্থরে বাধা পঞ্চ।শ গাথা 
শুনে মনে হয় মোর-_ 
রাজভবনের গোপনে পালিত, 
রাজবালিকার সোহাগে লালিত, 
1. তব বুকে বসি শিখেছিল গীত 
১ অষ্টব্য ; হেখরলিনের কাব্যসংগ্রহ অধ্যায় 


শংকরাচার্য, সলোমদেব ও বিহ্নণ ৩১৫ 


ওগো সুন্দর চোর, 
পোষা শুক সারী মধুরকঃ 
যেন পঞ্চাশ-জোড । 


ওগো সুন্দর চোর 
তোমারি রচিত ধোনার ছন্দ- 
পিঞরে তারা ভোব। 
_-'কল্পনা” চৌরপঞ্চাশিক1 ১৩,৪ লো 


ভারবি-মা ঘ-শ্রীহর্য 

সংস্কৃত সাহিত্যের আর তিনজন প্রমিদ্ধ কবি হলেন কিরাতাজুনীয়ম-রচয়িতা ভারবি 
(আমু, খ্রীঃ যষ্ঠ শতক ), শিশুপ।লবধ-এব কবি মাঘ ( আন্, শ্রী: স্চম শতকের শেষার্ক) 
ও নৈষধচরিত বা নৈষধীয় কাব্য-প্রণেতা শ্রীহর্য ( আন্ত, শ্রী; দ্বাদশ শতকের দ্বিতীযার্ব )। 
রবীন্দ্রপাহিত্যে এদের রচনা থেকে কোনো উদ্ধৃতি বা সে সম্বন্ধে কোনো আলে|চন। 
চোখে পড়ে নি। তবে প্রসঙ্গ ক্রমে তাদের সম্বন্ধে যে দুএকটি পবোক্ষ বা অকিঞ্চিৎকর্‌ 
উল্লেখ চোখে পড়েছে, সম্পূর্ণতাব খাতিরে এ স্থলে তারও একটু পরিচয় দেওয়া গেল। 
গর্গুচ্ছে'ব অন্তর্গত বোষ্টমী গল্পের (১৩২১ আধষাঢ ) এক স্থানে আছে-- 

আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়, কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, 

মনোহাবী তো নহেই। 
কবির এই উক্তিতে ভারবিব “হিত্রং মনোহাবী চ দুললভং বচঃ" এই বাণীর প্রতিধ্বনি 
শোনা যায়। আর ছন্দ-বিশেষের গত্ভিঙ্গি্ উপমাএঞসঙ্গে তিনি কবি মাঘকে১ এবং 
নৈধধচরিত ক।বোর নায়িকাদের কথা ম্মবণ কবেছেন।-- 

এই তিনমাত্রীব এবং জোড-বিজোভ মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ মাঘনৈষধের 

নায়িকাদের মতো মখাঁলগমনে, ডাইনে-বীয়ে ক্পৌকে ঝৌকে হেলতে ছুলতে। 

_“ছন্দ', গন্চছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ 

মনে হয্ব যে-কোনে! কারণেই হক, এই তিন কবির কাব্যস্থষ্টি ববীন্ত্রচিত্তে গ্রভাৰ 
বিস্তার করতে পারে নি। 


১ জটব্য ২ প্রথম পর্ব, নীতিমাহিত্য ; হিতোপদেশ। 


জয়দেব 

বাঁডালি কবি জযদেবের ( আহ্গ, শ্বীঃ ১১৫০-১২*০ ) সংস্কৃত কাব্য গীতগোবিন্দ'-এর 
খ্যাতি প্রাচীন কাণ থেকে বাংলাদেশে হ্প্রতিষ্ঠিত। হরিস্মবণেচ্ছু ভক্ক তথ! 
বিলামকলাকুতৃহলী বসজ্ঞ পাঠক, উভষেব প্রতি লক্ষ বেখে কবি এই কাব্যখাঁশি 
রচন। করেন। তাই উভষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল এ গ্রস্থের সাদর স্বীকৃতি । কিন্ত 
আধুনিক কালের বিশেষ ধর্মস-স্কাবণুক্ত যুক্তিবাদী পাঠক সরস কাবা হিসাবে এই 
গ্রন্থের মর্ধাদা দিলেও তাব গু আধা ত্মিক অর্থ স্বীকাঁব কবতে নারাজ । উনবি-শ 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মপীষী বঙ্কিমচন্দ্রেব মনোভাঁবেও এই মতেব সমর্থন পাঁগযা যাঁয়। 

সাহিত্যসাধক-চিতমাশলাষ ( বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্ায? ১৩৪৯ বংশপরিচষ পু ৮) 
বঙ্কিমচন্দ্রের চরিতকাব বলেছেন যে বালাকাশে “গীতগ।বিন্দেব 'ধীর সমীবে 
যমুনাতীরে” কবিতাটি তিনি প্রাযই অ।ওডাঈতেন” | দীর্ঘ দিন পরে ১৮৮২ সালে 
প্রকাশিত “আনন্দমঠ' উপন্যাসে (১ম খণ্ড ত্রযোদশ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছদ, ওয খণ্ড 
সঞ্চয় পরিচ্ছেদ) তাব এই কাবপ্রীতিব সসম্পষ্ট পবিচষ ধবা দিষেছে। তিনি 
জযদেবকে যে কী দৃষ্টিতে দেখতেন তার প্রতাক্ষ প্রম।ণ, মাইকেল মধুস্থদনেব মৃত্যুতে 
শোকগ্রকাশ উপলক্ষে তিনি প্রাসঙ্গিকভাঁবে মন্তবা কবেন-_ 

এই প্রাচীন দেশে, দুই সহশ্র বংমবেধ মধ্যে কবি একা জযদেব গোস্বামী ।*** 

জযদেব গোম্বামীব পর শ্রীমধুকদন। 

মৃত মাইকেন মধুল্দন দত্ত বঙ্গদর্শন ১১৮ ভাত্র 

কিন্ত বন্িমচন্দ্রও এ কাবো হবিস্মবণের গভীবতাব চেমে বিলাসকপাব লীলাই প্রত্যক্ষ 
কবেছিলেন।-- 

জযদেব যে প্রণয গীত করিষ|ছেন, তাহা বহিবিন্ড্রিষেব অনুগামী । জয়দেবের 

গীত, বাধ|কৃষ্জের বিলানপূরণ । ইন্দ্রিষপরতা দৌষেব উদাহবণ জযদেব। 

_- বিবিধ প্রবন্ধ", বিদ্কাপতি ও জযদেষ ১২৮০ পৌষ 
পরবর্তী কালের বুদ্ধিজীবী লমালেচক প্রমথ চৌধুরী জযদেবকে দ্বিতীষ শ্রেণীর কৰি 
হিমাবে গণ্য করেছেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দ্িষেছেন __ 

আমি যতদূর বুঝিতে পারিযাঁছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাম্মিকতাঁৰ কোনো 
পরিচয় নাই। 
--'প্রবন্ধসংগ্রহ' ১ম খণ্ড, জয়দেয ১২৯৭ জো 


জসসদেব ৩১৭ 


ববীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্র বলেশ্্রনাথ মন্তব্য করেছেন-_- 
এই গীতগোঁবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কি না আমাদের 
সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। 

--চিত্র ও কাব্য : জয়ঙেব ১৩০, ফান্ধন১ 
কতরাং বোঝা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ সমালোচকবুন্দ এই গ্রন্থকে নিছক প্রণয়কাব্য 
হিনাবে দেখেছেন এবং দেই নিরিখে তাঁর মূল্য নির্ণঘ কবতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 
তার পূর্বস্থরীব এই গ্রন্থকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সেটুকুই বর্তমানে আমাদের 
আলোচ্য । 

জযদেব সম্বন্ধে কবিব মনোভাব অন্তধাঁবন কবতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে, এ 
সম্বন্ধে তিনি কোনো শ্বতন্ব প্রবন্ধ রচনা! কবেন নি। অথচ জযদেব সম্বন্ধে তাব 
ওৎন্ুক্যের যে কিছু মাত্র অভাব ছিল না তাব প্রমাণ ১৮৯০ সালে তিনি প্রমথ 
চৌধুবীকে লিখেছেন__ 

জযদেব সম্বন্ধে কি কবচ? কিছু লিখলে কি? জযদেবকে কি ভাবে আলোচন। 

কববে আমি বুঝতে পারচি নে। তার কবিতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও? 

_চিঠিপত্র' ৫, পত্র-২, ১৮৯* জুন ৩ 
পবেব পত্রেই তিনি লিখছেন--তোমীব জধদেব প্রবন্ধটা পড়বার প্রত্যাশ।ধ রইলুম* 
( “চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৩, ১৮৯০ জুন ২১)। স্থৃতবাং মনে হয় প্রমথ চৌধুরীব প্রবন্ধটি 
তিনি নিশ্ময পডেছিলেন। আবাব বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি রবীন্দ্-সম্পাদিত সাধগাষ 
প্রকাশিত হয়েছিল। অতএর অন্রমান কবা চলে যে, এই প্রবন্ধের বক্তব্য তার সমর্থন 
পেযেছিল। কাঁবণ জযদেব সম্বন্ধে যদি তাব কোনে! নৃতন বিশেষ মন্তব্য থাকত 
তাহলে তিনি তা প্রকাশ করতেণ। তবু তীর মতেব কিছু বৈশিষ্টা নিশ্চষ ছিল 
এবং বিপুল ববীন্দ্রসাহিত্যে প্রসঙ্গত; জযদেব বা গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে যত মস্তব্য 
পাওয়া যায় তাব থেকে এ সম্বন্ধে তার মনোভাবেব মোটামুটি একটা পবিচয় পাওয়া 
অসপুব নয। 


৮ 
গীতগোবিন্দ কাব্যের অক্ষে কবির প্রথম পরিচয় হযেছিল নিতান্ত বাল্যকালে। সে 
সন্বদ্ধে কবি নিজেই বলেছেন-_ 
একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তীহার বইগুলির 
১ জষ্টবা। 'বলেন্র-্স্থাবলী' ১৩৯৪, সাহিভাপরিষৎ সংস্করণ 


৩১৮ রবীন্জসংস্কৃতির ভাবতীয় দ্প ও উৎস 


মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্ধ 
পাইয়াছিলাম।*"* সেই গীতগোবিন্দখান1! ঘে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে 
পারি না।-.. জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা 
বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, 
আগাগোড়া সমস্ত গীতগোঁবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। 
--লীবনস্বতি', পিতৃদেষ 
শৈশবেই গীতগোবিন্দ কবিকে যে কিতাবে মুগ্ধ করেছিল, উপরের উদ্ধৃতিটিতে তা 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে সে মুগ্ধতা যে তাব পারমানবিক তত্ব আবিষ্কারে নয় বরং 
কাব্যরসের বিশেষতঃ ধ্বনিবসের অস্পষ্ট উপলব্ধিতে, তার নান] উক্তি থেকে সে কথ। 
সহজেই প্রতিপন্ন হয়। জয়দেবের কাব্যকে কবি যে জীবনরসপূর্ণ পাঁন্িব কাব্য হিসাবে 
দেখেছেন তারও পরিচয় আছে। কোঁনো এক বসস্তদিনে তিনি শ্রীমদ্ভাগব্ত বন্ধ 
করতে অন্ছরোধ জানিয়ে বলেছিলেন__ 
শান্তর যর্দি নেহাত পড়তে হবে 
গীত-গোবিন্দ খোলা হোক-ন1 তবে। 
শপথ মম, বোলো না এই ভবে 
জীবনখানা৷ শ্রধুই স্বপ্নব। 

_-ক্ষিণিকা' ১৯০১, ঘুগ্রল 
আবার গল্সগুচ্ছ-এর অন্তর্গত ত্যাগ গল্পের (১২৯৯) প্রথম পরিচ্ছেদে কবি থে 
প্রসঙ্গে জয়দেবকে স্মরণ করেছেন, তাতেও এ কাব্যেব বিলাসকলার দিক্টিই প্রাধান্য 
পেয়েছে। 

গীতগোবিন্দ গ্রস্থকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও আধ্যাত্মিক মর্যাদা দেন নি। কিন্তু 
তার '“মধুরকোমলকান্ত পদাবলী'কে তিনি প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্যের সম্মান 
দিতে কুস্তিত নন। তীর “ঘরে-বাইরে উপন্যাসের (১৯১৬) সন্দীপ তাই বিমলাকে 
বলেছে__ 
যে বিধাতা আপনাদের স্যি করেছেন, তিনি যে গীতিকবি, জয়দেব তীরই পায়ের 
কাছে বসে 'ললিতলবঙ্গলতা "য় হাত পাকিয়েছেন । 
--'ঘরে-বাইরে' মম্দীপের আত্মবখা 
“চির্কুমার সভা” (১৯২৬) ও 'শেষ রক্ষা” (১৯২৮) নাটক ছুটিতে লীলাবিলসিত 
প্রেমের অন্থপ্রাদ্মধুর বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ জয়দেবকে ন্মরণ করেছেন। তবে প্রণয়কলার 
কাব্য হিসাবে গীতগোবিন্দকে তিনি যত না স্মরণ করেছেন, ভার চেয়ে বেশি ন্মরণ 


য়মেব ৩১৪ 


করেছেন তাকে বর্ষার কাব্য হিসাবে । তার মূলে আছে এ কাবোর প্রথম্ন শ্লৌকের 
প্রথম পদটি ।-_- 
মেঘৈর্মেছুরমস্বরং বনভুবঃ স্তামাস্তমালদ্রমৈ: | 
রবীন্দ্রনাথের মনে সমস্ত বর্যাকাব্যের শ্বৃতির সঙ্গে এটি একই স্থাত্রে গাথা হয়ে ছিল। 
তাই মেঘদুত লিখতে বসে তাঁর মনে হয়েছে 
জয়দেব কবি, অর এক বর্ধাদিনে 
দেখেছিল! দিগন্তের তমীলবিপিনে 
শ্য(মচ্ছাঁয়া, পূর্ণ মেঘে মেছুব অন্বর | 
মানসী", মেঘূত ১২৯২ জান 
১২৯৯ সালে দেখি সেই অন্ভূতিরই ক্ফুটতর প্রকাশ ।-- 
আধাঢ হতেছে শেষ, মিশয়ে মার দেশ 
রচি “ভবাবাদবে”র স্থুর 
খুলিয়। প্রথম পাতা, গীতগোবিঙ্গের গাথা 
গাহি “মেঘে অন্থর মেছুর”। 

_-'মোনার তরী", বর্ধা-বাপন 
নিছক কাব্যের প্রয়োজনেই যে তিনি এই ভাবটি স্মরণ করেছেন তা নয়। ব্যক্তিগত 
চিঠিপত্রেও বর্যার দিনে অনিবার্ধভাবেই তা মনে এসেছে ওই ক্লোক। জগদীশচন্দ্র 
বন্থকে ( “চিঠিপত্র” ৬, পত্র-২১,১৯০২ জুন ৯০) ও হেমস্তবাপা| দেবীকে ( “চিঠিপত্র 
৯, পত্র-১৯৮) ১৯৩৬ মে ১৩) লেখ পত্র ছুটি তার প্রমাণ। পারস্থাযাত্রী" গ্রন্থে 
( অধ্যায় ৯) দেখি কিন্সিনশীর পথে যেতে প্রথম বর্ষণ দেখে তার ওই শ্লোকটিই 
মনে পডেছে। আর ১৩৪১ সালে এই স্নোকটিব সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে কৰি 
বলেছেন-- 

আকাশ কালো মেঘে শিপ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্স, ব্যাপারটা এর বেশি 
কিছুই নম্ব, খবরটা একবারের বেশি ছুবাব বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। 
কবি বরাবরকার মতো! বলতে থাকলেন 
মেঘৈর্মেছ্রম্থবং বনভুখঃ শ্তামাস্তমালদ্রমৈঃ | 
কবি মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ-পক্ষিরাঁজের পিঠে, চলপ 
চিরকালের মনোঁহরণ করতে । 
“ছন্দ, গন্নস্দ ১৩৪১ বৈশাখ 
কবির মতে এই লোকের মনোহারিত্ব অনেকাংশেই নির্ভর করছে তাৰ ভাবগভীন্ব 


৩২৯ ঘবীন্সংক্কৃতির তারতীয় রূপ ও উৎস 


শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দের উপর। কিন্তু শুধু ছন্দ নয়, নরেন্দ্র দ্বেবকে লেখা পে 
(১৩৩৬ আঙ্িন ২৯) তিনি জানিয়েছিলেন-- 
ক্লোকটিতে তিনি ( জয়দেব ) সংস্কৃতশব্বপুণ্ে ধ্বনির মৃদঙ্গ বাজিয়ে মখলা রাতির 
সংগীতটিকে ঘনিয়ে তুলেছেন। 

--'বপান্তর' ১৯৬৫, গ্রস্থ-পরিচয়, পূ ২১৬ 
তাই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে শবঝংকাবও এই ক্সোকটিকে ভাবে ও বপে সার্থক কবে তুলে 
হুদুর জযদেবের কালকে পেবিষে আধুনিক যুগের রাঁিক সমাজের দরবারে পৌছে দিতে 
পেরেছে। 


৯১১ 


গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লৌকটিই শুধু নষ, সমগ্র গীতগোবিন্দ কাব্যখানিই আকর্ষণীয 
হয়ে উঠতে পেবেছিল প্রধানত তাব স্নির্বাচিত শব ও ছন্দ-প্রযোগেব নৈপুণ্যে । 
বালক ববীন্দ্রনাথও এই গুণেই এ কবোব প্রতি অ।$& হযেছিলেন। কনি নিজেই 
তাব পবিচষ দিষে বলেছেন-- 
জধদেব যাহা বলিতে চাহ্যাছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্বছন্দে ও কায 
মিলিয়! আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমাগ পক্ষে 
সামান্য নহে। আমাঁব মনে «আছে “নিভৃঙশিকুগ্জগৃহং গতযা নিশি রহসি শিলীয় 
বসন্ং_-এই লাইনটি আমাৰ মনে ভ|বি একটি সৌন্দর্ষেব উদ্রেক করিত-_ছন্দেব 
ংকারেব মুখে “নিভৃতনিকুঞ্থগৃহং, এই একটিমাত্র কথ।ই আমার পক্ষে প্রচুব 
ছিল। গগ্বীতিতে সেই বইখাশি ছ!পানো ছিল বশিধা জযদেবেব বিচিত্র 
ছনদকে নিজেব চেষ্টা আবিদ্কাৰ করিষা লইতে হইত--সেইটেই আমার বডে। 
আনন্দের কাজ ছিল। 

--'জীবনন্মতি", পিতৃদেব 
ছেলেবেল।ধ জযদেবের ছন্দকে কবি নিজেপ চেষ্টা আখিফার ও আধন্ত করে 
নিয়েছিলেন । পরবর্তী কালে বাংলাঘ নৃতন ছন্দ উদ্ভাবন করতে বসে জয়দেবের 
ক।ছ থেকেই তিনি খণ গ্রহণ কবেছিলেন সবচেষে বেশি । গীতগোবিন্দের সুবঝংকৃত 
ভাষাও তীকে মুগ্ধ করেছিল সমধিক এবং এই বিষষেও তিনি জয়দেবের কাছে খণী। 
তবে ভাষা ও ছন্দের এই খণ স্থুসমঞ্জসবপে তার হুষ্টির অঙ্গীভূত হযে গিয়েছিল। তাই 
তা তার কাব্যেব লাবণ্যই বাড়িয়েছে, তাকে আচ্ছন্ন করে নি। উদাহরণশ্বরূপ 'কল্পন।” 
কাব্যের অন্তর্গত মদনভম্মের পরে কবিতাটি ( ১৩০৪ ) ধরা ঘাক।--. 


জয়দেব ৩২১ 


পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছে এ কি সন্গ্যা্ী, 
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ! 
ব্যাকুলতর বেদন1 তার বাতাসে ওঠে নিশ্বালি, 
অশ্রু তাঁর আকাশে পড়ে গড়ায়ে। 
ভাববস্ত তথ। প্রনাধনকল।র প্রয়েজনে এই কবিতায় কবি একই সঙ্গে কালিদাস ও 
জয়দেবের ছারস্থ হয়েছেন । মদনভল্মের ভাঁবটি নিয়েছেন কুমারসম্ভব থেকে, আর পীঁচ- 
মার কলাবৃন্ত ছন্দটি জয়দেবের “বদসি যদি কিঞ্থিদিপি”*' ইত্যাদির হুব্ছ অন্ুম্ততি। 
এ ছাড়া জয়দেবের আদশেই এর এগ্প্রানমধুব ধ্বনিগুপি বিনাস্ত। তবু ভ্দীভূত 
মদনের ঘে অভিনব পরিণতিটি ছন্দে ভাষায় বংরু হস্বে এক বিশেষ ভাবরসে ব্যঞ্তিত 
হযে উঠেছে, তার স্বাদ সম্পূর্ণ নৃতন এবং তা একান্তভাবে বখীন্দ্রপ্রতিভাবই স্থষ্টি। 
ভাষা ও ছন্দ সম্ক্ষে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের কাছে কতদুব খণী, পরবতী ভ।ষা, 

ছন্দ ও অলংকার অধ্যায়ে তার বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। যাই হক, জয়দেব 
সব্ঘদ্ধে সাধারণভাবে বল। যায় যে নিছক ভাষা বা হন? নয়, কিন্ত ভামা-ছন্দে প্রসাধিত 
জনদেবের কাব্য যখন নাখক কবিত্বে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে তখন সমগ্রভাবে তার 
বসকে কবি উপভোগ করেছিলেন । 


৪ 
জয়দেবের 'মধুবকেমলকান্ত পদাবপী? আ-পুব হলেও কবিব মতে ইংরেজি অলংকাবে 
ঘে শ্রেণীর কবিতাকে 1515 বলেঃ গীতগোবিন্দ তা নয়। কাবণ ম্বত সংস্কৃত 
ভাষায় মানুষের হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করে বলা যায় না। তাই তার মন্তবা-- 
বাঙালি জয়দেব সংস্কৃত ভাঁষাভেও গান বচন৷ করিতে পারিয়াছেন, কিন্ত বাঙালি 


বৈষ্ব কবিদের বাংল] পদাবলীব সহিত তাহার তৃ্দশা হয় না। 
_ প্রাচীন সাহিত্য+ কাদদ্বরী চিত্র ১৩*৬ মাঘ 


অবশ্া পুনের এক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিসংগীত স্তরে অভাব 
পূরণ করে ।-- 
বাঙাপি জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুর্দিক এবং তাহাকে একহিসাবে গান না 
বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষাল।পিত্য ও ছন্দৌবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে 
তাহ! স্থরের অপেক্ষা বাখে না; বরং আমার বিশ্বাস স্থরসংযোগে তাহাঁব 


স্বাভাবিক শব্ধনিহিত সংগীতের লাঘব করে। , 
- “ছন্ব', বাংল] »ব ও হম্দ ১২৯৯ আবমণ 


১ 


৩২২ রবীজ্জসংস্কৃতির ভারতীম্ব রূপ ও উৎস 


সুতরাং রবীন্দ্রনাথ জয়দেবকে মুখ্যতঃ কাব্যের বহ্রিঙ্গের গ্রসাধনেই কুশলী হিসাবে 
দেখেছেন, তীর পদবঝংকারে আনন্দও পেয়েছেন । কিন্তু জয়দেবের ললিতকোমল তাষা- 
বিন্যাস তকে বেশি দিন মুগ্ধ রাখতে পারে নি। তার পরিচয় পাই আর এক প্রবন্ধে ।-_ 
জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলত!” ভালে বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে 
মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার ম্পর্শ করিয়াই বাখিয়া 
দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেব হইয়! যায় । 'ললিতলবঙ্গলতী'র পাশে 
কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক-_ 
অ1বঙ্গিত| কিঞ্চিদিব স্তনীভ্যাং 
বাসে বসানা অকণা্করাগম্‌। 
পর্যাঞ্ধপুষ্পস্তবকাবনম্রা 
সঞ্চ।রিণী পল্পবিনী লতেব । 
ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুণি যুক্ত(ক্ষরবহুল, তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক 
লপিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও শিষ্ট শুনাইতেছে 1: মন নিজের হছজনশক্তির 
দ্বারা ইন্জরিয়হখ পূব্ণ করিয়া দিতেছে ।--*পর্যা প্রপুষ্পম্তবকাবনম্বা,-*" ছন্দকে যে 
দোল দিয়াছে, তাহ] জয়ছেবী লশ্রেব মতো 'অন্তিপ্রভাক্ষ নহেপ্তাহা নিগুঢ। 
এই শ্লোকের মধ্যে ঘে-একটি ভাবেব পৌন্্ধ তাহা৪ আমদের মনেব সহিত 
চক্রান্ত করিয়া অশ্রতিগম্য শ্রকটি সগাত বচনা কণে, মে মংগীত সমস্ত 
শব্ধনংগীতকে ছাডাইয় চলিয়। যাঁয়। 
-_-“বিচিত্র গ্রবন্ধা', কেকাধ্বনি ১৩০৮ ভাদ্র 
দীর্ঘদিনের ব্যবধ।নে ও কবির এই মনে|ভাবের পরিব্ন হয নি। 
'লূলিতলব্ঙ্লতাপরিশীলন” মধুর হতে পাবে, কিন্ত 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহস্তী 
মনোহর । একটা কানের, আর-একট] মনের। 

--সাহিতে।ব পথে", সাহিত্যতত্ব ১৩৪৭ ভাদ্র 
স্ৃতরাং জয়দেবের পদবিগ্তাসে লাপিত্য থাকলেও তার মধ্যে এমন কোনো গভীর 
আবেদন নেই ঘা টৈতন্তকে উদ্বুদ্ধ করে তুপতে পারে । কবি তাই লঘু কৌতুকের স্থরে 
এই “চোখ ভোলানো দুর্বল ললিতকলাব বিরুদ্ধে স্থুলতম প্রে(টেস্ট জানিয়েছেন ।-_ 

বাশি ওলা চুপ রাও 
টান মেরে উপড়াঁও 
ধর! হতে ললিতলবঙ্গলত] । 
স্সে ১৯৩৭, অধ্যায় ১২ 


জয়দেধ ৩২৩ 


তবে জয়দেবের বাণীহীন ভাষালালিতোর প্রতি কটাক্ষ করলেও তীর ছন্দকে 
তিনি মেনেছেন আঁঙগীবন। “সে” উক্ত ছন্দায়িত “প্রো্েস্ট? শুনে পরিহাঁদ করে 
বলেছিল 'জয়দেবের ভূত এখনো কাধে বসে ছন্দেব দার্ধান করছে, কানের দখল 
ছাঁভে নি'। পবিহাসের সবটুকু বান দিয়ে "সে'র এই মন্তব্যটি রবীন্দ্রসাহিতা সম্পর্কে 
অল্লাধিক পরিম।ণে প্রযোগ করা যেতে পাবে। পববর্তী ভাষা, ছন্দ ও অলংকার 
অধায়ে এ কথার সত্যতা সপ্রসাণ কব যাবে। 


হেবরলিনের “কাব্যসংগ্রহ, 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিতোর যেসব উদ্ধৃতি বা ভাব রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যে বাবহার 
করেছেন, তা অধিকাংশ স্থলে মূল গ্রন্থ থেকে গৃহীত নয়। অনেকক্ষেত্রেই তা কোনো- 
নাঁকোনেো নংকলন গ্রন্থ থেকে নেওয়া । বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহ।ভারত; 
মন্গসংহিতা ইত্যাদির অধিকাংশ শ্লোকের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় যেমন মহধি-সংকলিত 
ব্রাঙ্গধর্মণ গ্রন্থ থেকে, বৌদ্ধ পাপি গ্লোকের সঙ্গে পরিচয় হস্তসার” ব1 'রত্বমালা” গ্রন্থের 
সহায়তায়, বৈষ্ণব পদ।খলীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় অক্ষয়কুমার সরকার ও সারদাচরণ 
মিত্র-সম্প।দিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ* থেকে, তেমনি অধিকাংশ সংস্কৃত কাবের সঙ্গে 
তার পরিচয় ডাঃ হেববপিন-সংকপিত “কাব্যসংগ্রহ” (১৮৪৭ ) গ্রন্থ থেকে ।১ 

১৮৭৮ সালে প্রথমবার বিলাতঘাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন আযেদবদে মেজদাদা! 
সত্োন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন তখনই এ গ্রন্থের সঙ্গে তাপ প্রথম পরিচয় হয়। এ সম্বন্ধে 
স্বয়ং কবিই লিখেছেন__ 

লাইব্রেরিতে আর-একখানি বই ছিল, সেটি ভাক্তার হেধর্পিন কতৃষ্ি সংকপিত 

প্রীরামপুরের ছাপা পুবাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ্গ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি 

বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অশন্তৰ ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বশি এবং ছন্দের 

গতি আমাকে কতদিন মধা|ছ্কে অমরশতকের মুদঙ্গঘতগভ্ীব ক্লোকগুলির মধো 

ঘুর।ইয়! ফিরিয়।ছে। 

_-'জীবনম্বতি', আমেদাবাঙ্ণ 
উক্ত মন্তব্যে এই গ্রন্থের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ যে।গাযোগটি ব্যক্ত হয়েছে । কবি-ব্যবহ্ৃত 
হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ; গ্রন্থটি বর্তম।নে বিশ্বভাঁবতীর 'রবীন্দ্রভবনে” রক্ষিত আছে। 
সেই নংঞ্করণটির আখ্য[পত্রের বিববণ হল-- 

কাব্যসংগ্রহ:/ অর্থাৎ/ কাপিদাসাদিমহাকবিগণ/ বিরচিত ত্রিপধাশৎ/ উত্তমসম্পূর্ণ- 
কাব্যানি/ প্ী ডাঁক্তর যোহন হেবরলিন কতৃক/ সমাহৃতমুক্রিতানি/ শ্রীরামপুরীয়- 
চন্দ্রেদয় যন্ত্রে/(১৮৪৭ 
হেবরূপিনের “কাব্যসংগ্রহ'এর আরও ছুটি সংস্করণ (১৮৬* সালে কলিকাতার 
প্রেসিডেন্দী প্রেমে মুদ্রিত এবং ১৮৭৩1৭৪ সালে কপিকাঁতার সংবাদ জ্ঞানবত্বীকর 
৯৮4০ 8০ 8০৩ ভার সংসত সাহিতোর ইতিহাসে মোহমুগর, আনন্দলহ্রী, দৃষ্ান্তশঙক 
প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের আধারস্থল হিদাবে হেবরলিনের “কাব্যসংগরহ' গ্রন্থের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। 


হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' ৩২৫ 


প্রেসে মুদ্রিত ও ছুই খণ্ডে প্রকাশিত ) পাওয়া ঘায়। তবে রবীন্দ্রনাথ সেগুলিব সঙ্ে 
পরিচিত ছিলেন কি না জান যায় নি। 

রবীন্দ্রপঠিত সংস্করণটি পাতায় পাতাক্ম পেন্সিলে কদাচিৎ কালিতে নান। গ্রকাবে 
চিহ্কিত। তবে এই গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ ১৮৪৭ সাঁল অর্থাৎ কবির জন্মের চৌদ্দ 
বছর পূর্বে এবং এটি কবির হাতে আসে ১৮৭৮ সালে আমেদাবাদে সত্যেশ্রনাথের 
লাইব্রেরিতে । কৰির বয়স তখন সতরো! । সুতরাং এই বিশেষ গ্রন্থটির সব চিহৃই যে 
ববীন্দ্রনাথের স্বরুত এমন কথা জোর কবে বলা চলে না। এগুলির কিছু নব্বত্ব- 
মালা-সংকলক সত্যেন্্রনথের কৃত হতে পারে। তাছাড়া কিছু চিহ্ন ছিজেন্দ্রনাথ বা 
জো[তিবিক্রনাঁথ এমন কি মহর্ষি দেবেজ্্রনাথেব হওযাও বিচিত্র নয। তবু তাৰ মধ্যেও 
বেশিব ভ।গ যে রবীন্দ্রচিহ্িত তাব কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। 


চে 

ববীন্দ্র-বাব্্ত 'কাঁব্যসংগ্রহ" গ্রন্থটিব ১৬১ পুষ্ঠায ভর্তৃহবিব নীতিশতকের অন্তর্গত এই 
দশম শ্লে(কটি পাই।-_ 

শিন্দন্ধ শীতিনিপুণা যদি স্ববন্ধ 

লক্ষ্মী সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং। 

অছ্যৈব বা মবণমস্ত যুগান্তবে বা 

স্যায্যাৎ্পথঃ প্রতিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥ 
এই শ্লেধকের পাশে মাবুজিনে পেন্সিলে কাত করে লেখা আছে-_ 

শীতিজ্ঞ করুক নিন্দা, অথব। স্তবন, 

লক্ষ্মী গুহে আহ্বন বা ছডুন ভবন 

অগ্ধ মৃত্যু হোক কিন্ব' হোক ষুগান্তবে, 

ন্যায় পথ হতে ধীব কিছুতে না সরে | 
লেখাটির হস্তাক্ষর রবীন্দ্রনাথের বলেই মনে হয়। অন্থবাদটি 'র” স্বাক্ষরে 
নবরতুমালায় সংকলিত আছে। ১৩৪৮ সালের ফাল্তন সংখা! প্রবাঁসীতে হরিচরণ 
বন্দোপাধ্যায় 'সিংস্কত ক্লোকছয়ের বঙ্গাছবাদ শিরোনাষে এই আঅঙ্থবাদ প্রকাশ 
করেন। 'ক্বপান্তর (১৯৬৫) নামক রবীন্দ্রক্ূত অন্ুবাদ-সংকলন গ্রস্থেও দুটি 
পাঠাস্থরসহ অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। স্থৃতর1ং এটি যে রবীন্দ্রকুৃত তাঁতে সন্দেহ 
নেই। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলবার হল, এই অনুবাদের ঘে তিনটি পাঠ 
রূপাস্তরে ধৃত হয়েছে তার চতুর্থ পঙক্তিতে “কিছুতে” স্থলে এক পা" আছে। কেবঙ্গ 


৩২৬ রবীন্দ্রপংস্কৃতির ভারতীয় ক্ধপ ও উৎস 


হেবরলিনের উক্ত সংস্করণের পৃষ্ঠাতেই লিখিত আছে “কিছুতে? | 

ভর্তৃহরির শুঙ্গারশতকের প্রথম শ্লোকের পাঁশেও কবিক্লুত একটি অঙন্বাদ লিখিত 
আছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকেও রবীন্দ্রনাথের বলেই তার প্রবন্ধে মত 
প্রকাশ করেছেন এবং মেই হিসাবে এটি 'র্রপাস্তর" গ্রন্থে স্থান পেষেছে। 

কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থে সংকলিত মোট তিগান্নখানি কাব্যের মধো আটত্রিশটি কাব্যের 
বিভিন্ন পৃষ্ঠায় পেন্সিলের কোনো-না-কো।নেো। রকম চিষ্ছ দেখা যায । কবি তাঁর 
রচনায় এই আটত্রিশটি কাবোর প্রাধ একুশটি কাব্য থেকে উদধৃতি বা ভাব সংকঙগন 
করেছেন । এব দ্বাৰা কবিকতৃক এই কাব্যগুলিব সযত্র অগ্রশীলন স্ৃচিত হয। 
বর্তমান গ্রন্থের উপাদাঁন-সংগ্রহ বিভাগে কাবাসংগ্রহে প্রাপ্ত গ্বোক গুপি হে? অক্ষরে 
চিহ্নিত কব। হযেছে। 

» এই গ্রন্থের চিহ্ৃগুশি কবিস মনাছ।ব অন্খাশী কিছু অন্তবুন্নত'হ্চব, কিছু ব। 
গ্রতিকুলতাজ্ঞ।পক | ববীন্দ্রনাথের আলোজীবানব সঙ্গে কিছু পরিমাণে পবিচিত 
বাক্তিম্াত্রে কাছেই ধরা পড়বে যে এই অঞ্বশ খা প্রতিশ চিহ্ৃগ্তণি তাপ 
চবিত্রসংগতই হযেছে । উদাহলণন্সবাপ ভলাযুখর ধির্ধবিবেব” কাঝোর *১৭ সখ্যক 
গ্লোকটি ধবা যাক 1-- 

দেবে তথে ছি মন্ত্রে দৈবজ্ে। ভেমজে গুবে। 

ঘাদুশী ভাবনা যণ্ত সিদ্ধিতবি তীঁদৃশা 
হেববলিনেব গ্রস্থেব ৫০৯ পৃষ্ঠা এই গ্লেবেব প্রথম পঙক্জিব পাশে মাবৃজিনে পেনসিনে 
একটি ঢ্যারা চিহ্ন *৮, আছে। এবদ্বার! বোঝা যাচ্ছে যে, ঙ্লেকটিব প্রথম 
পওক্তি কবির মনের সায় পাষ না, অর্থাৎ দেখ-দিজ মন্ত্র তীর্থদৈবজ্ধে কবিব আস্থা 
নেই। কিন্ত দ্বিতীয পঙ্‌ঞ্তিব ভাবনাব অন্থরূপ সিদ্বিলাঁভ তার সমর্থন পেঘেছে। 
তাই বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি এই পও.ক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। উপাদান সংগ্রহ বিভ।গে 
তাব পরিচয় পাওয়া যাবে। ওই গ্রন্থের ১৬৭ পৃষ্ঠার আবও একটি শ্ককের পাশে 
একটি বুহৎ ঢ্য।র! চিহ্ন “১৫* কবিব এই মনোভাবকেই সমথন কবেছে।-- 

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং 

বিষ্ভাপি নৈব ন চ যত্বকৃতাপি সেবা! । 

ভাগ্যানি পূর্বতপস! কিল নঞ্চিতাঁনি 

কালে ফলতি পুরুষস্য যখৈব বৃক্ষাঃ ॥ 

--ভর্ৃহিরি : 'দীতিশতক? ৪৫ 

যে করি ১৮৭৮ দাঁলে ("মালতী পুঁথি” পূ ৫৬ ) লিখেছিলেন-_ 


হেবদপলিনের 'কাব্যসংগ্রছ ৩২৭ 


পৃথিবীর কর্মন্েত্রে যুঝিব-_যুঝিব দিনরাত-_ 
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম-_ 
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত--- 
মান্য জন্মেছি যবে করিব কর্মেরি অনুষ্ঠ।ন_- 

--রবীন্ত্র জিজ্ঞাসা ১৯৬৫) পৃ ৮৪ 
তিনি যে দৈব বা ভাগ্যের প্রতি অন্ধ নিভবশীলহাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেবেন না 
বরং ঘোরতরভাবে অস্বীকার কবতে চাইবেন, সেটাই স্বাভাবিক । স্মৃতরাং এই 
জ[তীয় শ্লোকেব প্রি বিবাগ তাব চবিত্রসংগত। তাই এই চিহ্নগুলিকে কবির 
মলোভাবজ্ঞাপক বণে গণা কবা চলে। 

এই গ্রন্থের অন্তর্গত শংকপাচার্ষে “মোংমুদ্শব* কাব্যের প্রথম ক্পোকের উপৰ্‌ 
পেন্সিলে লঘু বা গুক ধ্বনি অন্থরমাণী যয কনে ১ বা২ ইতা।ধি লেখা আছে। মনে 
হব কবি এইভাবে ৪৯ গ্রোকেব ম। গা নিঝপণ কবে ছন্দ নির্ণণ কবাব চেষ্টা কবেছেন। 
শৈশব্ই যিনি নিছক ছাণা।ঝংবাপে আরষ্ট ভান 'গীতগোবিন্দ পাঠ কবেন, তিনি যে 
মেভমুদগবের পজকটিকা ছন্দেৰ কংকাবে মুগ্ধ হযে তাৰ মাত। নিঝপণে চেষ্টিত হবেন 
তাতে বিম্মযেখ কাবণ নেই। - 

“বা সম্ঘষ্বে তব ৮০৩নতাব নি দশন5 আছে এই শুন্থে।  “অষ্টবত্ুত নামক 
গ্লোকসগ্রহেব 'আশ[বধিত কে। গ*2 হতা।ধি ৮ সংঘাক শ্লোকটি ববীক্রনাথেব 
বিশেষ প্রিয় । তিনি উপ বচনাষ বিভিন্ন প্রসঙ্গে এক।বিকব।প এই শ্লোক উদ্ধৃত 
কবেছেন। যথাস্'নে তা উদিখিত হত্েহে। এহ শ্রোকেব প্রথম পও্‌ক্তি হল- 

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশ 5: লক্ষৎ সহলাধিপো। 
কৰি বইযের ম।রূজিৎন এই পড্ঞ্িব অন্র্গ৩ “বসি” শবেব ব্যু্প্তি ও এ ক্ষেত্রে তার 
প্রয়োগ সন্বন্ধে পন্দেই প্রকাশ কবে মন্তবা করেছেন। যিনি আরও অল্প বয়সে 
'প্রষচীন কাবাসংগ্রহে'ব মৈযিল শব্বগুশিব ব্যাকবণসঞ্ষন্ধীণ বৈশ্য খাতায় নোট করে 
নিয়ে এই কৃত্রিম বজবুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেশ, ঘিনি ভারতী পত্রিকা “নিছনি' 
ও “পু” শব নিয়ে গবেষণা কবে বসে।১:এন, বিষ্টি” শব সন্বন্ধে তর এই কৌতুহল 
অগ্রতাশিত নয়। 

এই প্রনঙ্ে আর একটি লামান্ত তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া যেতে পাঁরে। সংস্কৃত 
ব্যাকরণের নিয়ম অন্থস'রে পরে ব্যগ্ুনধর্ণ না থাকলে শবাস্তের “ম্‌* «* তে পবিণত 
হয় না। কিন্তু হেবরলিনের কাবাসংগ্রহে এই নিয়মের বাতিক্রম দেখি। যেমন 
পূর্বোদ্ধত “লন্্রীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু "বাঁ যথেষ্টং, পঙক্তিতে 'যথেষ্টম্‌ স্থলে “যথেষ্ট 


৩২৮ রবীন্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


পাই। সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে প্রদান্তে ৭" রক্ষা করা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। 
হেবরলিনের গ্রন্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই হয়তো অলক্ষ্যে কবিকে এইভাবে লিখতে 
প্রণোদিত করেছে। অবশ্ঠ মহর্ষি-সংকলিত 'ব্রাঙ্গধর্ষণ গ্রন্থেও সংস্কৃত শ্লোকে পদান্তের 
এই * অব্যাহত দেখি। 


৩ 


রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যে মাঝে মাঝে অন্নখ্যাত কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃতি 
ব্যবহার করেছেন। যত দূর মনে হয় এই শ্লোকগুপির সঙ্গে কবির পরিচয় প্রধানত: 
হেবরলিনের গ্রন্থের মধ্স্থৃতাঁয়। বরকচির “নীতিরত্বয ঘটকর্পরের “নীতিসরঃ 
বেতালভষ্ট্ের 'নীতিপ্রদীপ', হলাঁঘুধের ধর্মবিবেকণ, কুম্থমদনেবের 'ৃষ্টান্তশতক" 
ইত্যাদি গ্রন্থ তার উদ্বাহরণ। আবার হেবরগিন তীর গ্রন্থে ভবভূতি-লিখিত 'গুণবন্বং, 
নামে একটি কাবা সংকলন করেছেন । কিন্তু ?/800013611, 7০16 গ্ররৃতি কেউই 
তাদের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থের উল্লেখ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্ত 
৪ই কাব্য থেকে তার প।হিত্যে উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেছেন । য্ণাস্থানে গা উল্লিখিত 
হয়েছে। সুতরাং এই অনুমান বোধ কি অপংগত হবে ন1] যে কবি ওই গ্নোক গুলি 
সংগ্রহ করেছেন হেবরপিনের গ্রন্থ থেকেই | 

এ ছাড়া কতকগুপি গ্রন্থ আছে যেগুলির সঙ্ষে কবিব পরিচয় কেবলম।র 
হেবরলিনের গ্রন্থ থেকে নয়। তবু তিনি যে কাব্যসংগ্রহে ধৃত পাঠের সঙ্গেই আবালা 
পরিচিত ছিলেন এবং পরবতী ক।শলেও বাল্যের দেই ম্বৃতিব অনুসরণ করেছেন 
তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৮৯২ কেক্আরি ১২ তারিখে লেখা এক পত্রে 
দেখি উড়িস্তার পথে যেতে কবির মনে পড়েছে -- 

মেঘদূতে যাঁকে নগনদী বলে লেখা আছে, অর্থাৎ পাহাডে নদী,.'. সেরকম নদী 

এখানে অনেক । 

_ছিন্নপত্রাবলী,' পত্র * ৮১ 
বর্তমানে প্রচলিত মেঘদূতগুলির ২৩-সংখ্যক ঙ্গোকে কিন্ক সাধারণতঃ 'নগনদী' স্থলে 
বিননদী” পাঁওয়াযায়। মল্লিনাথ বা বল্লভদেবের টাকাতে৪ “বননদী' পাঠ পাই। 
একমাত্র উইলদন স।হেৰ “লগনদী* পাঠ সংগত বলে মনে করেছেন । তবে হেবরলিন 
নগনদী পাঠই রেখেছেন এবং এই গ্রন্থে অভ্যস্ত কবি তাই 'নগনদী'ই লিখেছেন। 
আবার খতুসংহার গ্রন্থের বর্ধাবর্ণনরি প্রথম ক্লোকের 'পমাগতো রাঁজবছুরতধ্বনিয্‌” যে 
রবীজ্নাথের একটি অতিপ্রিক্র ও বছব্যবহ্ৃত ্নোকাংশ, রবীন্তরসাছিত্যের অঙথদ্নাগী 


হেবরলিনের “কাব্যসংগ্রহ্থ' ৩২২ 


পাঠকমাত্রেই সে কথা জানেন। কিন্ত প্রচলিত প্রায় লমস্ত ধতুসংহারেই দেখি 
'সমাগতো! বাঁজবছুদ্ধতছ্যাতির্‌* । শুধু হেবরলিনের গ্রন্থেই কবিধৃত পাঠটি দেখা যায়। 
তেমনি “বিবিধ প্রসঙ্গ" গ্রস্থের বসন্ত ও বরা প্রবন্ধে কবি খতুসংহারের বসস্তবর্ণনার শেব 
ক্পোক হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন-_. 
মলয়পবনবিদ্ধঃ কোকিলেনাভিবম্যে! 
ক্থরভিমধুনিষেকাললবগদ্ধ প্রবন্ধ; | 
বিবিধমধুপযৃখৈবেষ্ট্যম।নঃ সমস্[দ্‌ 
ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠকালঃ স্বখান ॥ 
কি্ধ বর্তমানে প্রচপিত খতুসংহ।বের বসস্তবর্ণনা ২৫টি শ্কোকেই সমাপ্ত । এই ২৬- 
খাক শ্লোকটির অস্তিত্ব এখন? পর্বন্ত কোনে! গ্রন্থে চোখে পড়ে নি, অথচ হেবরূলিনে 
এটি পাই । স্থৃতবাঁং স্পষ্টতঃই কৰি হেববলিন থেকে এই শ্লোকটি নিয়েছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'কালান্তব গ্রন্থেব অন্তর্গত লোকুভিত প্রবন্ধে কবি একটি 
সংস্কত ক্লেকেব ভাব উল্লেখ কৰেছিদ্নে -“ঘবে আগ্চন ল।গলে কৃপ খু'ভতে যাঁওযা 
বৃথাঃ। প্রশ্ন জাগে কোন্‌ ঘূল শ্লোক থেকে এই ভাবটি নেওয়]। এই অর্থে প্রচলিত 
একটি শ্লোকাংশ হল-_- 
ন কুপখননং মুক্তং প্রদীপ্তে বহ্িন। গৃহে । 
আবার ভভ'হরির “বৈবাগ্যশতকেব প৩নংখ্যক গ্লোকেব শেষ পডক্তি হল-- 
সন্দীপ ভবনে হু কপখননং গ্রতগ্মঃ কীদুশঃ। 
হেবরলিনেব কাব্যসং গ্রহে ভতু হরির এই স্্রে।কটি পাই এবং উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটির তণায় 
পেন্সিলে একটি মেটা বেখা টানা দেখি। কিন্কবিযষে এই স্নোকাংশটি মনে 
বেখেই এর ভাবটি প্রবন্ধে উল্লেখ কবেছিশোন, এ কথ' জোর করে ধঙ্গা যায় না। কারণ 
মতোন্দ্রনাথ-সংকলিত 'নববত্বম।ল।”য় পৃোদধূত “ন কুপখননং*'“*ইত্যদি শে্লোকটি 
পাওয়া যায়। সুতরাং এ কথ। মানতে হয়, ছুটি শ্লেরকের সঙ্গেই কবি পরিচিত ছিলেন 
এবং কোন্‌ শ্লোক স্মবণ করে কৰি প্রাসঙ্গিক উক্তিটি করেছিলেন তা নিঃসংশরে 
জানবার উপায় নেই। 
হেবরলিণের কাব্যসংগ্রহেব অন্তর্গত কাব্য গুলিই যে রবীন্দ্রনাথের একান্ত অবলম্বন 
ছিল এবং যুল গ্রন্থের বদলে তিনি সর্বদাই ওগুলি ব্যবহার করতেন তা নয় । কৰি 
বিহ্লণ-রচিত “চৌরপঞ্চ।শিকা"র বিভ্ঞায়াঃ রূপগুণবর্ণনম্-এর ১*ম ক্লোকের প্রথম 
পঙ.ক্তি হল-_ 
অগ্যাপি তন্মুখশশী পর্দিবর্ততে মে। 


৩৩৪ রবীন্ত্রসংত্বতির ভারতীয় ত্বপ ও উৎস 


এই পদটির একটি প্রচলিত পাঠান্তর হল-__ 
অন্য/পি তম্মনসি সম্পরিবর্ততে মে। 

4, 98, 76105 তার &, 7319015 0£ 98159101611 0006 গ্রন্থে এই দ্বিতীয় 
পাঠটি গ্রহণ করেছেন। এই পাঠে শ্লোকের অর্থটিও অধিকতর সংগত ও নুষ্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে হেবরলিনকে অনুসরণ ন1 কবে দ্বিতীষ পাঠটিই ঈষং 
পরিবঙিত আকারে ব্যবহাব কবেছেন_-“অগ্াপি ত্বন্সনসি সম্প্রতি বর্ততে মে? । 
তেমনি কবির আর একটি প্রিষ ক্লক হল-__ 

হ-্বতাপশত।নি যথেচ্ছযা 

বিন্ব তানি সহে চতুবানন। 

অবসিকেযু বসগ্ত নিবেদনং 

শিকধি মা শিখ মা লিখ 21 নিখ ॥ 
হেবরলিনে ববকচিব এই শ্সোকটিব পাঠাল প।* গ্রাম্য গবিঘ * ছিতবত।পশতানি? 
স্থলে ইতরপাপফলাঁনি এপং ভূতীথ পা ছিতে বসন্ত? স্বলে কিবিহা। এখানে 
রবীন্দ্রধত পাঠটিই অধিকতব সগত «ব কি “ই প ঠ ছে অন্ধভাব ৫ববশিনে 
অন্থসবণ কবেন নি। 

হুতবাং উপবের আলে।চলা থেকে এটকু বোঝ যায, সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদীনেণ 

উত্ম হিসাবে হেববলিনেৰ কাঁবাস”ত হ বীক্ন।থেব প্রধান অবলম্বন হলেও একমাত্র 
অবলদ্ধন ছিল না। 


ভাষা, ছন্দ ও অলংকার 


গ্রবাদের এক 'বঙ্গসাহিত্যনশ্মিলনী'তে আহ্‌ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-_ 

জন্মলাভের দ্বাবা আমরা একট] প্রকাশলাভ কবি।*" কিন্তু, জলস্থল-আকাশ- 
আলোকেব সমন্বন্ধস্ত্রে বিশ্বলোকে আমাদের যে গ্রকাশ সেই তে! আমাদের 
একমাত্র প্রকাশ নয়। আমর] মান্ষের চিন্তলোকে ও জন্মগ্রহণ কবেছি। ধেই 
সর্বজনীন চিগ্তলোকেব সঙ্গে সম্বন্ধযোগে ব্যক্তিগত চিত্তে পূর্ণত। দ্বাবা আমাদের 
চিন্মপ গরকাশ পূর্ণ হয। এই চিন্ময প্রকাশের বাহন হচ্ছে ভাষা । ভাষা না 
থ(কলে পবম্পরেব সঙ্গে মাষেব অন্তবেখ সম্বন্ধ অত্যন্ত সংকীর্ণ হত।**" ভাষ। 
আত্রীমঙ।ব আবার, 7] মা্তের ছৈ প্রকৃতির চেখে স্ন্তর তব । 

_'সািতে।খ পথে সম্পৈতিব অভিাধণ ১৩১০ লৈষ্ঠ 
মান্টবকে মাগদের সঙ্গে মেব'বাব উদ্দেশ্যে যে ভান হষ্টি, এক দিকে দেনন্িন 
প্রযৌজশে তার অনাবৃত বাবহঠব | নাল মশ্য ক্ষণিক | অব-এক দিকে এই ভাঁব।ৰ 
আশ্রয়েই গডে ওঠে সাঠি গা হ। মানহ্ধদেব মনকে সকণ কাশেব সকল দেখেব মানব- 
মনের সঙ্গে মিণিষে দেষ। হব মধো প্রতিঘপি হ হন দেশের চিন্তশভি জানু 
সাংস্কৃতিক আদর্শ । সেই সাহিত্য মচষেব নিতাক।শের সম্পচ্চ। 

পহিত্যের ভাষ1 কিন্তু মখেব ভাঁষা বা জ্ঞানেব ভাষা থেকে অনেকাংশে স্বতঙ্ | 
যে ম(নসজগত হ্বায়ভাবেব উপকবণে সাহিত্যিকের অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে ওঠে ত।-ক 
সাবাব্ণ ভাঘায প্রক।শ কবা যাঁষ না। তাব দ্বার! যে মানবহৃদয়ের অনির্দিষ্ট অবপ 
ভাবগুলিকে উদ্রিক্ত কবে তুলতে হয়। খবীন্দ্রনাথের ভাষাষ তাই বলতে হয়-- 
অপবপকে বপের দ্বার] বাক্ত কবিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা 
করিতে হ্য।., ভাষাৰ মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবাব জগ্য সাহিত্য 
প্রধানত ভাষাঁর মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়! থাকে, চিত্র এবং সংগীত। কথার 
বার! যাহ! বলা চলে না ছবির দ্বারা ও ৫1 বলিতে হয।*'"উপমা-তুলন1-রূপকের 
ছার! ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়! উঠিতে চায়। -'এ ছাডা ছন্দে শবে বাক্াবিস্তাসে 
সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো! গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে 
বলিবার জে! নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বল। চলে। 
_ 'দাহিত)” সাহিত্যের ভাৎপৰ ১৩১*অগ্রহারণ 
সুতরাং সাহিত্যে ভাবপ্রকাঁশের জন্ত ভ]ষার শব্সম্পদ্‌ বিশেষ প্রয়োজনীয় হলেও তার 


৩৩২ র্বীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


সঙ্গেই প্রয়োজন উপমা-অলংকারের, প্রয়োজন ছন্দের । অলংকার ও ছন্দের দ্বারাই 
সাহিত্যে চিত্র ও সংগীতময়তা৷ প্রকাঁশ পায়। 

সাহিত্যে ভাবহুগ্টির দিক্‌ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভারতসংস্কৃতির কাছে যেমন খণী, 
তাষা-ছন্দ-অলংকারের প্রয়োগেও কবি তার কাছে কম খণী নন। সংস্কৃত সাহিত্যের 
কাছে ভার এই খণের পরিমাণ যে কত এখানে সে সদ্বদ্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা 
যাচ্ছে। 


ভাষা 
ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্চসরণ কবে ববীন্দ্রনাথ তার প্রক্ৃতিব যে পবিচয় দিয়েছেন তা 
হল,--“ভাঁরতবর্ষের চিবর্দিনই একমাত্র চেষ্ট! দেখিতেছি প্রভেদেব মধো একাস্থাপন 
করা? (শ্বদেশ', ভাবতবর্ষের ইতিহাস )। তীর মতে সে এক্য সংস্কৃতিগত এঁক্য 
এবং সেই এঁকোর একটি প্রধ|ন স্থন পাওয়া যাষ একটিমাত্র ভাষার দৌতা থেকে। 
সে-ভাবা সংস্কৃত ভাষা । সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-__ 
আমার বিশ্বাম এক অমযে ভাবতবর্ষে একটি উদ্বোধনের বিশেষ যুগ এসেছিল 
যখন ভরতর[জবংশকে শ্মৃতিব কেন্্রস্থলে রেখে ভাবন্ছের আধজাতীয়েবা নিজের 
এঁক্য-উপলব্ধির সাঁধন।ঘ প্রবৃন্ হয়েছিলেন। সেই যুগেই বেদ পুরাণ দর্শনশা স্তর, 
লৌকগ্রচপিত কথা ও কাহিনী, সংগ্রহ কববাঁৰ উদ্যোগ এ দেশে জেগে 
উঠেছিল ।" কিন্ত স্বাগতিক একা স্দু হয়ে গভে উঠতে পারে নি। বৃহুধ।বিভক্ত 
ভারত ছোটে ছোটো রাজো উপরাজো পরম্পব কেবলই কাড়াকাড়ি হানাহানি, 
করেছে ।-*'এই শোচনীয় আম্মবিচ্ছেদ ও বতিরিপ্রবেব সমষে ভারতবর্ষে 
একটিমাত্র কোর মহ।কর্ষশক্তি ছিন, সে তাব সংস্কৃতভাষা । এই ভাষাই ধর্মে 
কর্মে কাব্য-ইতিহস-পুবাণ-চর্চায় তাৰ সভ্যতাকে বেখেছিল বীধ বেধে। 
এই ভাষাই পিতৃপুরুষেব চিত্তশক্তি দিয়ে সমস্ত দেশের দেহে ব্যাপ্ত করেছিল 
একাবেধের নাড়ির জাল। 
_-বাংলাভাধা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ৭ 
'ভাবতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব বিবেচনায় উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হল। এই 
উদ্ধৃতি থেকে সংস্কৃত ভাষ|র প্রতি কবির স্থগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হুম্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। স্থতরাঁং সাহিত্যরচনায় শব্বদম্পদের জন্য তিনি যে সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ 
হবেন, তাতে বিন্ময়ের কিছু লেই। শুধু ববীন্দ্রনাঁথ নয়, তার পূর্বগামী অনেকেই 
সংস্কত ভাষ।ভাগঙার থেকে রত্ব আহরণ করে বাংল! ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। 


ভাষা ছন্দ ও অলংকার ৩৩৩ 


রবীন্দ্রনাথ ত।দেরই পথকে প্রশস্ততর করেছেন। ঝ|ংলা ভাষার পক্ষে এখন আর 
সংস্কৃতনিরপেক্ষ হবার উপায় নেই। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি হল-- 
এ কথা স্বীকার করতেই হধে, সংস্কতের আশ্রয় না নিলে বাংল। ভাষ1! অচল । কী 
জনের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতির 
ভাগার থেকে শব্ধ এবং শব্-বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে ।""'খাটি বাংল! 
ছিল আদিম কালের, সে বাংল! নিয়ে এখনকব কাজ ষোঁল-আন] চলা অসম্ভব । 

-_বাংলাভাষা-পরিচয়” ১৯৩৮, অধ্যায় ১* 
সংস্বতের ভাগ্র থেকে কবি যে সচেতনভ।বেই শব্ধ সংগ্রহ করতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ 
দুর্লক্ষা নয়। বংলা শব্দ গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখেছেন- 

একদিন রিপোট কথাটর বাংলা করবার প্রয়ে।জন হয়েছিল ।""হঠাৎ্ মনে পড়ল 
কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন_-আ।র ভাবনা! রইল ন1। 

--বাংলা শব্দতত্ব', শবচয়ন ১৩৩৬ ফাঞ্খুপ 
এই জাতীয় শব্জিজ্ঞানা যে প্রথম বয়স থেকেই তীর মনে প্রবন্ধ ছিল প্রমথ চৌধুরীকে 
পেখা এক পত্র থেকে ৩1 বোঝা যায় । তিনি শিখেছিলেন-- 

গৃহ অর্থে “কক্ষ” শকের ব্যবহার আমি ক।দশ্বপীতে অনেক জায়গায় পেয়েছি এখং 
অরে। তই একট সংস্কৃত ইয়ে পাওয়া গেছে। 
--“চিঠিপত্র' ৫ (১৩৫২ ), পত্র-১২ক, [১৮৯৩] শ্রাবণ ৮ পৃ ১৬৬ (খ) 
এই অনুসন্ধিৎসাব বশেই তিনি প্রমথ চৌধুরীকে অর একটি পত্রে লেখেন__ 
বাৎস্তায়ন থেকে যে বর্ণন। তুলে দিয়েছ তার মধ্যে “পত্গ্রহ” কথাটির মানে 
লিখেচ পিকদানি ।.""অর্থট| কি তোমার আন্দাজ, না ওটা পাকা কথা? 
_'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৭*, ১৩২৫ ভাদ্র ১ 
বাংস্তায়নের “ক মস্থত্রে' পাই 'ভূমো পতগগ্রহ* (প্রথম অধিকরণ ৪1৯)। প্রমথ চৌধুরী 
উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করে তার এক প্রবন্ধে বিলামী নাগরিকদের গৃহসজ্জার বর্ণন1 দিয়ে 
পিখেছিলেন--“ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত করণে প্রথমেই চোখে পড়ে পতখ্গ্রহ, 
অর্থাৎ পিকদানি” (প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড ১৯৫৭, বই পড়া )। প্রমথ চৌধুরী- 
ব্যবস্বত এই বিশেষ শব্দটিকে উপলক্ষ করেই শব্বলচেতন কবিমনের পঙীব কৌতুহল 
উক্ত পত্রে ধরা দিয়েছে । আঁবাপ পরের পত্রেই দেখি তিনি লিখেছেন-_- 
তুমি লিখেচ 2590০ কথার প্রতিশব্বরূপে অতিবাদী শব্দ ব্যবহার করা যেতে 
রে। উপনিষদের একট! জায়গায় আমি যে “অতিবাদী” শবের ব্যবহার 
দেখেচি, নে হচ্ছে এই-_ 


৩৩৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ গ উৎপ 
প্রাণোহোোষয়ঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্‌ 


বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। 
( অর্থাৎ ) “এই যে প্রাণ সর্বভৃতস্থ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ইহাই জানিয! জ্ঞানী 
অভিবাদদী হন না”। এখানে অতিবাদ্দী বলতে নিশ্যই বোঝাচ্ছে, সত্যকে 
অতিক্রম কবে? ষে কথ! কয়। তুমি কি অন্য অর্থে অতিবাদী দেখেচ? 
-_“চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৭১, ১৩২৫ কাতিক ৮ 
এই প্রলক্গে ক্ষণিকাঁ” কাৰোর (১৯০০) অন্তর্গত অতিবা্দ কবিতাটি মনে পড়ে । উক্ত 
কবিতীঁয় “অতিবাদ"-এব অর্থ হচ্ছে__ 
জগৎ যেন ঝৌকের মাথাষ 
সকল কথাই বাঁডিয়ে বলে। 
এখানে অতিবাদ শব্ের তিনি যে অর্থ কবেছেন তাব দীর্ঘ দিন পরে প্রমথ চৌধুরীব 
শেখা এ শব্বেব নৃতন অর্থ দেখে এ বিষষে স্বাভাবিকভাবেই তার মনে জিজ্ঞাসা 
জেগেছে । বলা বাহুল্য, এ জিজ্ঞাসা তাব স্বভাবলংগতই হযেছে । 
বালাম বৈজ্ঞানিক পরিভাষা শির্শা কখাব জন্ত৪ 1*শি অংস্কতেব দ্বাবস্থ 
তুধছলেন, তবে নিধিচাবে তা গ্রহণ কবেন ণি। যথেষ্ট সতর্কতাব সর্ষেই তিনি 
সস্বত সাহিতা খেকে বথাযশ শদ সন্ধান বাব তাঁকে গ্রহণ ববেহিন্নে। তাই 
দেখি ইংবেজি শিটিববশজি ও সেই স্ণণপ্ত একের বাশ প্রণব নিবে আলোচন। 
বৃবাতগিষে তিনি 'শবুস্তলা" ন।ট”কব কথা স্মবণ করবেন) এ নাটকেব সপ্তম 
'স্কেব ৬ষ্ঠ শোকে হন্জ্সাণথি মালি ছুষাস্থকে শিষে স্গ থেকে মতা অবতব্ণ 
করার সমষে বগেছেন-_ 
“গগনবতিনী মন্দ'কিনী ধেখান বৃহমানা, ৮৫ বিও কপশ্মি জ্যোতিদ্ধলোক যেখানে 
বর্তমান, বামনবেশধ।বী হবিব থিতায চবনপাঁতে পত্র এই স্থান ধুলিশন্ত 
প্রবহবাধুব মার্গগ। দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে পরব প্রভাত বাধুব নায় 
৩ৎকাপীন একটি কান্পণিক বিশ্বওকেব মধো প্রচলিত ছিন-সেগুলি একটি বিশেষ 
এ|গ্েব পারিভাষিক প্রযোগ । দেবীপুবাণে দেখা যায £ 
প্রাবাহে! নিবহশ্চৈৰ উদ্ধহ: সংবহস্তথা । 
বিব্হঃ প্রবহৃশ্চৈব পবিবাংস্তথৈব চ। 
অন্তবীক্ষে চ বাহে তে পৃথওমার্গবিচারিণঃ ॥ 
এই সকন বাধুধ নাম কি আধুনিক মিটিষরলজির পবিতাঁধাৰ মধ্যে স্থান পাইতে 
পারে। বিশেষ শান্তেব বিশেষ মত ও নংজ্ঞাব দ্বারা তাহার পধিভাষাগুপিব অর্থ 


ভাবা, ছন্দ ও অলংকার ৩৩৫ 


সীমাবদ্ধ, তাহাদিগকে নিবিচাঁরে অন্যত্র প্রয়োগ করা যায় না। 

--শিষষতত্ব' ( প. ব. স.)' বিবিধ ১৩০৫-১৩১২ পৃ ১০৫-১০৬ 
এখনে কবিকে পরিভীষার জন্য 'অভিজ্ঞান শকুম্তল' নাটক এবং “দেবীপুয়াণে'র শরণ 
নিতে দেখ! গেল্প। এ ছাড়া ইংরেজি শব্দের বাংল। পৰিভাষাঁর জন্ত তিনি যে কিভাবে 
সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তার আব একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বেখা যেতে 
পারে । গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব-সম্প।দিত তই খণ্ড “কাদন্বনী কথার যে বিশেষ সংস্করণ 
কবি ব্যবহার করতেন, তার মলাটেব ভিতরেব পাতা কবির স্বহস্তরুত ছুটি শব্ধ 
তালিকা পাওয়া যায়। উর্দাহরণত্বৰপ তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধত কর! গেল। 


্রন্থটর পূর্বভাগে আছে-_ 
সমাবেদন 8181701202002176 
অসমধি 11263990050 
সন্তৃতি 045110111 
সুখাসঙগ লু 695219৬1115 
প্রেছ্িত মেছ! "ইত্যাদি 


আবার উত্তব ভাগেও আছে 

ঢৌকন চলা (ঢোক। ) ইত্তৌ টৌকন্ব । এধিকে এস )-ইত্যাদি। 
এ ছড| মাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 6 খখীশ্্-সংঘাা, ১৩৬৬ ॥ সংখা ৩-৪) িবীন্দ্র- 
নাথকুত ইংরাজি শব্দেণ বঙ্গাঞ্ছবারা প্রবন্ধে বীত্রেন্্রনাথ বিশ্বাম একটি সুদীর্ঘ 
পিক দ্িষেছেন। এ, ওই প্রবন্ধে তিনি উলেখ করেছেন যে পূেই ববীন্দ্রন।থ 
সঃহিত্য- পবিষং-পত্রিকায় (১৩৩৬) ৪থ সখা!) কতকগুপি ইংবেক্ধি শকের বাংলা 
প্রতিশব্ প্রকশ কবেন। এগুলি পরে “বাংলা শব্ধতন্ব' ( ১৩৪২ ) গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত 
হয়। উল্ত গ্রন্থেব শেষে 'পরিভাঁমা সংগ্রহ নামে আরও একটি তালিকা আছে। 
এ ছাঢা স্থপ্রকীীশ রায়ের 'পবিভাষা কৌসে? এবং বুদ্ধদেব বন্থ ও সমীরকান্ত গ্রগ্ত- 
সংকপিত এবং বিশ্বভরতী পত্রিকায় ( ১৪শ বর্ষ, ৪থ মংখ্যা ) প্রকাশিত রবীন্্রন(থের 
কত আরও ছুটি তাপিকা দেখা যায়। 

শুধুমাত্র পরিতাষার প্রয়োজনেই তিনি যে সংস্কৃ কাব্য থেকে শব্ধ চয়ন করেছেন 
তা নয়। সংস্কত ভাষার স্মিত ও স্থবঝংকুত পদবিন্যাসে মুগ্ধ হয়ে তিনি প্রয়োজন- 
মতো! সেগুলিকে আপন সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন এবং তার দ্বার তার বুচণাকে 
একটি “ফ্রধ বা ক্লাসিক মর্ধাদীয় অধিষ্ঠিত করার প্রয়।স পেয়েছেন । কুমারসম্তবের 
'মন্দ(কিনীনিঝরশীকর' এবং “কম্পিতদেবদাক” (১1১৫) ইত্যাদি স্ুনিপুণ শব্দ- 


৩৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


প্রয়োগ তীর শিশুমনে যে কতদূর আন্দোলন স্থষ্টি করত 'জীবনস্থতি'তে কৰি নিজেই 
তা বর্ণনা করেছেন । পববর্তা কালেও যে কালিদাসের এই স্যম পদবিষ্তাস তার মনকে 
অধিকার করে রেখেছিল তাব রচনার ইতত্ততঃ তার বহু নিদর্শন দেখা যায় । তাই 
'রঘুবংশ” কাব্যে রাজা দিলীপের যে 'বাচোরস্কো বৃষ্বন্ধঃ শ।লপ্র।ংজর্মহাভুজঃ” বর্ণণ। 
আছে টাঁকিশ বাথ-দিতে-আসা ভূত্যের পেশল সবল শবীব দেখে যুরোপযাত্রী তকণ 
কবির সে কথা মনে পড়ে যাঁয় (“যুব প-প্রবাশীব পত্র” প্রথম পত্র ১২৮৬ 
বৈশাখ-চ্যোষ্ঠ )। দীর্ঘ কাল পবে বাশবী নাটকেও ( ১৩৪* ) রাজা সোমশংকবের 
বর্ণনা পাই এই 'রাঘুবংশিক চেহাব1। আবাব এই বর্ণনাই সম্পূর্ণ স্বতন 
প্রসঙ্ষে স্মবণ কবে কবি যে কিভাবে তাব বচনায ক্লাগিক গোৌবব সঞ্চার কেন, 
নিচেব উদর্ধতি থেকে (তা) বোঝা য|বে। মহাভারতে যুগ বর্ণন। করে 
তিনি লেখেন-_- 
তখনকাঁৰ সমাজ ভালোফ মন্দয আলোবে-অন্ধকাবে জীবনলক্ষণাত্রান্ত 
ছিল , ' এবং সেই বিপ্লবসংক্ষব্ধ বিচিত্র মানববুন্তিব স*ঘাত -ছ্বাবা সবদা জাগ্রত 
শক্তিপূর্ণ সমাজেব মধ্যে আমাদেব প্রাচীন ব্যাটাবঙ্গ শালপ্রাশশ্ু সভ্যতা উন্নতমন্তকে 
বিহাব কবত। 

-__ য্বোপ-্যাখীব ডাধারী', ভূমিক ১২৯৮ বৈ“ 
এইভাবে কখনও সচেতনভাবে কখন বা স্বভ!বতঃই ভিশি কাশিদাসেব পদ বিন্যাস 
ব্যবহাৰ কবেছেন। সেইজন্য ইন্দিব! দেবীকে লেখা কবিব পত্রে (“চিঠিপত্র «, 
পত্র-২১, ১৯২৬ জুল।ই ৩১ ) দেখি সমুদ্রযাতা কববাব সময তব চোখে পঙ্ডে 
বোগ্বাইযেব তাঁলীবনবা্জিনীলা বেলাভুঁমি', জুদূব মক্ষৌ-এব উপনগবীতে বসে 
আকাশের স্তরে স্তবে ঘনাধিত মেঘে তিনি পক্ষ কবেন এঅবৃষ্টিসংরন্ত' সমবোহ 
( 'বাশিষ(ব চিঠি”, অধ্যায় ২,১৯৩০ ঘেপটেম্বব ১৯), আব তুষাঁবমৌলী হিমাঁলষ 
তাব চোখে সর্বদাই 'দেবতাত্বা নগ।বিবাজ'-এব মহিমাঁষ অভ্রভেদী হয়ে বিরাজ কবে 
( 'জীবনস্থতি' ১৩১৯, হিমালয় যাত্রা )। 

কালিদ।সের কাব্য ছাডা সংস্কৃত সাহিত্যে বহু কাব্য থেকেই কৰি উপযুক্ত পদ 
নির্বাচন কবে ফিবেছেন। তার রচনাষ প্রায়ই তাব নিদর্শন দেখা যাধ। আপন 
কনিষ্ঠ কন্যার বর্ণনা কবে তিনি শেখেন-- 

সব-স্থদ্ধ ক্ষপ্র ব্যক্তিটি নলিনীদলগত শিশিরবিন্দুৰ মতো! বৃহৎ পৃথিবীটার উপর 


টলমল করছে। 
--ছিন্নপত্রীবলী', পত্র-১৩৩, ১৮৯৪ জুলাই ১৬ 


ভাবা, ছন্দ ও অলংকার ৩৩৭ 


এই বর্ণনা থেকে শংকরাচার্ষের 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং” ইত্যাদি শ্লোকটি 
€ মোহমুদ্গর, শ্লোক ৫ ) অনিবার্ধভাবে মনে পড়ে । 'পঞ্চভৃত' গ্রন্থের ভদ্রতার আদর্শ 
প্রবন্ধে (১৩০২ আধষাচ) 'ধনজনযৌবনের স্থুখশয্যা, মোহমুদ্গরেরই “মা কুক 
ধনজনযৌবন গর্বম্' ইত্যাদি ( প্লোক ৪) ম্মবণ করিয়ে দেয়। আবাব “মহুয়া” কাব্যের 
সগরিক। কবিতায় যে 'ললিতগীতকলিত-কল্লোল”-এর কথা পাই ত1 বোধ হয় 
জয়দেবের “ললিতকলিত বনয়াল'কে স্মরণ করেই লেখা । এই কাব্যের 
“নিভৃতনিকুপ্তগৃহং ইত্যার্দি কাব্যভাঙ্া শৈশব থেকেই কবির মনকে যে কতদুর 
অধিকার কবে ছিল পবিণত বয়সে “জীবনম্থতি'তে কবি সে পরিচয় দিষে গেছেন । 
৪ই কাব্যের স্থনিরাচিত শব্ঝংকারের স্বতিতেই তিনি লেখেন-_ 

জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা! বলিলে যাহ] বোঝায় তাহা 

নহে, তবু সৌন্দর্যে মামার মন এমন ভবিষ1 উঠ্ঠিয়াছিল যে, অ1গাঁগোড়া সমস্ত 

গীতগেোবিন্দ একখানি খাতায় নকল কবিয়! লইয়।ছিলাঁম 

-__-'জীবনম্থতি', পিতৃদব 

গীতগোবিন্দেব কাবাভাষা কবিব এমনই অধিগত হয়ে গিয়েছিল যে বহু কাল পরে 
দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে ও তা স্বতাবতঃই কবির লেখনীমুখে এসে গিয়েছে। তিনি 
পিখেছেন-_ ' 

চিত্রকল। বাঁংল।দেশে সর্বপ্রথমে অন্করণেব জাল ছিন্ন করে ভারতীয় স্বরপেব 

বিশিষ্টত।লাভেব সন্ধ।নে বিদেশীয় চরণচারণচক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রপের বিরুছে 

জয়ী হল। 

-“কালান্তব', মহাঁজাতি-সদন ১৩৪৬ আশ্বিন 
এখনে জয়দেবেব “কান-ভরাট-করা” শব্ধ “চরণচাবণচক্রবর্তা” প্রয়েগেব কৌশলে 
ক্মধুব ঝংকারের ব্দলে তীব্র বিদ্রপই বর্ষণ করেছে। 

গীতগেোবিন্দের মতে। অমকশতক ও কবিকে একই কাবণে আকৃষ্ট করেছিল। এ 
সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেন-- 
স-স্কত বাক্যেব ধ্বনি এবং ছন্দেব গতি আমাঁকে কতদিন মধ্যান্ছে অমরুশতকের 
মুদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুপির মধ্যে ঘুর|ইয়| ফিণিয়াছে। 
-'জীবনস্মৃতি', অমেদাবাদ 
স্ৃতরাং অমকশতকের কাব্যভাব নয়, তার শব্দের ধ্বনিগোৌরবই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। 
অন্যত্র তিনি এ সম্বন্ধে স্থম্পষ্টভাবে জানিয়েছেন__ 


সংস্কৃত তাষ।য় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র উপদেশ অথব! 
খ 


৩৩৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে 'ভূক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্ছ সংস্কৃত 
ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লেকের ধ্বনিমাধূর্যে তাহা পাঠকেব চিত্তে হজে 
মুদ্রিত হইয়া যায এবং সেই শব্ধ ও ছন্দের ওদার্য শুষ্ক বিষষের প্রতিও সৌন্দর্য ও 
গাভভীর্য অর্পন কবিষা থাকে ।*""যতিপঞ্চকের নিয়পিখিত শ্লেকে বিশেষ কোনে! 
কাব্যবস আছে তাহ বলিতে পারি না।-- 

পঞ্চ ক্ষবং পাঁবনমুচ্চরস্তঃ 

পতিং পশূনাং হৃদি ভাবযন্তঃ 

ভিক্ষাশিনে। দিক্ষু পবিভ্রয়স্তঃ 

কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ 
তথপি ইহাতে যে শব্দযোজ্নাব নিবিডতা ও ছন্দেব উত্থানপতন আছে তাহাতে 
আমাদের চি গুণী-হস্তেব মুদঙ্গেব ন্যাষ প্রহত হইতে থাকে । 

_ছন্দ", সশ্কৃত শব ও ছন্দ ১৩*১ মণয 
যুক্ত অক্ষবের ঝংকাব”, হম্বদীঘন্ববেব তবঙ্গপাপা, এবং “্ঘনসন্গিবিধ বিশেশণ- 
বিন্তাধেব গুণেই যে যতিপঞ্ক রবীন্ন্থদযে মৃদ্রি2 হযেহিল, তাতে সন্দেহ নেই। 
গীতগে।বিন্দ বিশেষ ৩ অমকুশঙক ৪ মোহমুদগব সন্বন্ধেও সেই কথা । এগম্বণে বলা 
অপ্রসিঙ্গিক হবে ন। যে শশকরেব বেদীগুভ।য্যেব মতো কঠিন জ্ঞানগমা বিষণ্বে 
প্রকাশভঙ্গিতেও কবি প্রভূত নৈপুণ্য কক্ষ কবেছিলেন | 

জ্ঞানেব বিমযকে প্রীঞ্চপ ও যথাথ কনে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশে উপাদাঁনকে 
আট কবে তাকে ঠিকমতো শ্রেণীবদ্ধ কর চাইা। শংকবেব বেদীন্তভা্য তাঁর 
একটি নিদর্শন । প্রত্যেক শব্দই সার্থক, াব কোনো অংশেই বাহুল্য নেই, তাহ 
তবব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন স্থম্পষ্ট। কিন্ত এই শব্ঘযোজনাব সতযমটি যৌক্তিকতাঁব 
সংযম, আর্থিক যাথাতথোব সংযম, শব্গুলি লজিক-সংগত পঙক্তিবন্ধনে 
স্প্রতিঠিত। 
ছন্দ” গ্হদ্দ ১৩৪১ বৈশাখ 
দেখ! গেল, সংস্কৃত পদবিন্ত।সের ধ্বশিগৌরব ও সংহতিব গুণে কবি মুগ্ধ ছিলেন। তবে 
“মধুবকোযলকান্ত পদাবপী'র বাণীহীন নিছক শবলাপিত্য যে তার মনোরগ্তন করতে 
পরে নি, তা পূর্ববর্তী “জয়দেব” অধাযেই দেখা গেছে । এই জাতীয় “অস্থিবিহীন 
স্গললিত শব্ধপিণ্েব তুলনায় কালিদাসেব কোমলে কঠোরে সংমিশ্রিত ধ্বনিতবঙ্গই 
তার প্রশস্তি লাভ করেছিল (“বিচিত্র প্রবন্ধ, কেকাধ্বনি ১৩০৮ ভাদ্র, "সাহিত্যের 
পথে” সাহিত্যতব্‌ ১৩৪০ ভাত্র )। 


তাঁষা, ছন্দ ও অলংকার ৩৩৪ 


রচনায় ক্লাসিক গৌরব সঞ্চার করার জন্য যেমন কবি গাজীর্বপূর্ণ সংস্কৃত ধ্বনি- 
গুলিকে কাজে লাঁগিয়েছিলেন, স্থলবিশেষে সাধারণ প্রাকৃত বাংলার সঙ্গে তৎসম শব- 
নংবশিত পদ ব্যবহার করে এই অসংগত মিশ্রণের সাহায্যে একটি নৃতন রসস্থপ্ি 
করবারও প্রয়াস পেয়েছিলেন । তার প্রথম জীবনে লেখ। ফুবেপ-প্রবাসীর পত্রে দেখি 
তিনি লিখেছেন-_ 

তখন ভগবান মরীচিমালী তাহার সহশ্ররশ্রিসংযমনপুরঃপর অন্তাচলচুড়াবলম্ী 

কনকজলধরপটল-শয়নে বিশ্ান্ত মস্তক বিশ্যস-পূর্বক অক্ণবর্ণ নিদ্রাতুর লোচন 

মু্রিত করিলেন ; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্তন করিল; গাতীবৃন্দ হাঘারৰ 

করিতে করিতে গোঁপালের অন্ুবর্তন করিয়া! গোষ্ঠীভিমুখে গমন করিতে লাগিল । 

আমরা লন্ডনের অভিমুখে যাত্রা করলেম । 

_যুরোপ-প্রবাসীর পর, বঠ পত্র ১২৮৬ অগ্রহায়ণ 
আবার সংস্কৃত সাহিতোর প্রথাগত উপম! ব! ধরাবীধা প্রকশতঙ্গির প্রতি কটাক্ষ করে 
উক্ত গ্রন্থের টন্ত্রি্গ ওযেল্শ-এর বর্ধনা প্রসক্ষে তিনি লেখেন-_- 

আমবা এখেনে এসে কল্পনা করলেম-_উৎপট! না জানি কী স্থন্দর দৃশ্য হবে_ চার 
দিকে পাহাড পর্বত গছপাল1 থাঞ্বে, সারসমরালকুলকুজিত কনক কমলকুমুদ্- 
কহলারবিকসিত সরোবর” “€কাকিলকুষন” “মলয়বীজন” “ভরমরগুঞন” দেখতে ও 
শুনতে পাব, ও অবশেষে এঠ মনোরম স্থানে বসহুনখা পঞ্চশরের প্রহার খেয়ে ও 
এক ঘটি জল খেয়ে ঝাড়ি ফিরে আনব! ও ইবি! গিয়ে দেখি.-"--একটি গজেন্্র- 
গমনী। বিশ্বোী কমু ঈঠী শুকচঞ্চুন।সা কেশবীমধ্যা কোকিলভাধিনী মধুরহাসিনী 
বিলাদিনী ষোড়শী নপিনীপত্রের ঠোও। হাতে করে দীতিয়ে নেই ( “ঠোডা” কথাটা 
বড়ো গ্রামা হয়ে পড়ল, ওর সংস্কৃতট' কী? )-_-একটা গাউন-জুতো-পবা বুড়ি 
এক এক পেনি নিয়ে কাঁচের গেলসে কবে বিতরণ করছে। 

"-মুবোপ-প্রবাসীর পত্র" একাদশ পঞ্জ ১২৮৭ ল্যো্ঠ 
আসলে এই জাতীয় সাহিত্যিক বুির প্রতি কবিব গ্রান্তরিক বিরাগ ছিল। তাই 
এখানে কৰি সকৌতুকে এই জাতীয় বাগাড়গ্ষন্রে শিরর্৫থকতা প্রতিপাদদন করেছেন। 
আর পরিণত বয়সে এই ধরণের প্রাশভঙ্গির সাহিত্যমূল্য যে অকিফ্চিৎকর সেটি 
দেখাবার জন্য তিনি বলেন-- টু 

গে শাধু সাহিত্য আমাদের দেশে একদা! প্রচপিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল 
শিষ্টসাহিতা-প্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহনারশোভিত সরে।বর, 
বুখীজাতিমল্লিকামালতীবিকশিত বসন্তখ্ততু। তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন 


৩৪০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


গজেন্দ্রগমন, তাদের অক্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্ব দাডিম্ব হুম়েরুর বাঁধা ছাদে। শ্রেণী 
কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অধৃশ্ঠ ।'."এই ঝাপসা! দৃষ্টিই সাহিত্যরচনায় ও অনুভূতিতে 
সকলের চেয়ে বড়ো শক্ত । কেননা সাহিত্যে রমকপের সৃষ্টি । স্থপ্টিমাত্রের আমল 
হচ্ছে প্রকাশ। 

__“সাহিত্যের পথে” সাহিত্যবিচার ১৩৩৬ কাতিক 
এব থেকে বোঝা যায় সাহিত্যহঙিতে সংস্কৃত ভাষাভঙ্গি যখন প্রকাশের সহায়ক 
হয়েছে, কবি তখনই তাকে গ্রহণ করেছেন, কিন্ত তাৰ অনর্থক প্রয়ে।গের দ্বাবা তাব 
স্ষ্টিকে ভাঁর।ক্রাস্ত কবে তোলেন নি। 

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় শুধু সংস্কৃত কাঁাস।হিত্যই নর বৈদিক সাহিত্যেব প্রকীশ- 
ভঙ্গিও তিনি গ্রহণ করেছেন। অধ্য।পক শশিভৃষণ দাশগুপ্ত তব “উপনিষদ্ণের পট- 
ভূমিকার রবীন্দ্রম[নপ" গ্রন্থে তাব নিদর্শন দেখিষেছেন। তবে এই বিষষেব সুক্ষ 
ভাষাতাত্বিক আলোচনা বর্তমানে অ।মাদের অভিপ্রাষ-বহিভূ ত। 
যাই হক, উপরের আলোচনা থেকে এটুকু বোঝ | গেছে সংস্কৃত ভাষার প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের অন্তবাগ ছিল অক্কত্রিম এবং তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাম কবতেন-_ 
ভারতবর্ষের চিবকালের যে চিন্ত সেটার আশ্রঘ সংস্বতভাষায়। "এই ভাষাব 
ভীর্থপথ দিযে আমরা দেশেব চিন্ময় প্রকৃতিব স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ 
করব। "-স'স্কৃত ভাষাব একটা আনন্দ আছে, সে বঞ্রিত করে আমাদের মনের 
অ|কাঁশকে ১ তাঁর মধো আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে 
আমাদের শান্তি দেয় এখং চিন্তাকে মধাদা দিযে থাকে। 

--'আশ্রমেব কপ ও বিকাশ”, অব্যায ৩, ১৩৪০ আশ্বিন 
সেই কারণেই ভাবতে মানসিক ও সাংস্কৃতিক একা যে সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত হযে 
আছে, তা ধাব।কে ববীন্দ্রনাথ বাংল! ভাষা মধ্যে প্রবাহিত কবে দিয়ে অতীতের 
সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান ক।লের একটি অখণ্ড যোগস্ুতঙ্জ বচন। করতে চেয়েছিলেন এখং 
তাব সেই প্রঞ্জ।ন বার্থ হয নি। 


ছন্দ 
সংস্কৃত ভাঁষায় ছন্দ শব্দে একট। অর্থ হচ্ছে ঝবোব মাত্রা, আব-একট। অর্থ 


হুচ্ছে ইচ্ছা । মাত্রা আকারে কবিব স্ৃ্রি-ইচ্ছ। কাব্যকে বিচিত্র বপ দিতে থাকে । 
_পশ্চিষ-যাত্রীর ডাষাবী” পরিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রআবি ১২ 
কবি রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যহ্গ্টির ইচ্ছাকে বিচিত্র রূপ দিয়েছেন তার ছন্দের মধ্যে 


ভাষা, ছন্দ ও অলংকার ৩৪১ 


পবচিত্রা লঞ্চার করে এবং মে বৈচিত্র্যেব জন্ত তিনি অনেকাংশেই সংস্কৃত ছন্দের কাছে 
ধণী। স'স্কত ছন্দ তার রচনাকে কিভাবে সমৃদ্ধ কবেছে এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচন1 করব।ব চেষ্টা করা যাক। 
শৈশব থেকেই সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনি কবিব চিত্রকে যে বিশেষভাবে অধিকার 
করেছিল কবি স্বযং তাব পবিচয দিযে শিখেছেন-_ 
আমান শিতান্ত শিশুক।শে মুল।জোডে গঙ্গাব ধাবের বাগানে মেঘোদযে বড্দাদা 
ছাদের উপবে একদিন মেঘদূত আওড|ইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার 
দবকার হয নাই এবং বুঝিবাব উপাযও ছিল নাঁ_তাহাঁব আনন্দ-আবেগপূর্ণ 
ছণ্দ উস্চাবণই আম।খ পক্ষে যথেষ্ট ছিন। 

_“জীবনম্থৃতি' পিতৃদেৰ 
বাণাকাশেই তিশি ফেট উইপিয়য়েব প্রকাশিত একখণ্ড গীতগোবিন্দ হাতে 
পেযেছিলেন। মে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন__ 

গহাধাতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিষা জযদেবেব বিচিত্র ছন্দকে নিজেব 
চেষ্টা আবিষ্কাব কবিষা লইতে হুইত -সেইটেই আমাব বডে! আনন্দেব কাজ 
ছিল। যেধিন আমি “অনহ কলযামি বলযাদিমণিভূষণং হবিবিবহদহনবহনেন 
খহুদূষণং--এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিষা পড়িতে প|বিপাম, সেদিন কতই 
খুশি হইযাঁছিপাম। 

_ পূর্ববৎ 
আর একটু বডে! বযসে কাশিদাসেব কাব্যেখ শব ও ছন্দোঝংক।র যে কিভাবে তার 
মনকে অধিকার কবেছিল “জীবণস্মতি, গ্রন্থে কবি তাবও পরিচয় দিষেছেন। ১৮৭৮ 
সালে খিলাতষাত্রাব পূবে আমেদাবান্দে তিনি হেবরলিনের “কাব্যসংগ্রহ” গ্রন্থে 
সংকলিত অমরুশতকেব মুদঙ্গঘতগন্তীর শ্লোক গুপির প্রতি যে আকষ্ট হযেছিলেন, তার 
পশ্চ(তে যে উক্ত গ্রস্থেব শীর্দুলবিক্রীভিত ছন্দেব গাস্তীর্ধপূর্ণ ধবনিসমাবেশের প্রভাব 
ছিল, তাতে সন্দেহ নেই । সংস্কৃত ছন্দের প্রতি তীব্র বালের এই আকর্ষণ পরিণত 
বয়সেও হাস পা নি। পপঞ্চভৃত" গ্রন্থের ক্ষিতির মুখে তাই শুনি__ 

ছোটে। ছেলেবা 'ছডা ভালোবাসে তাহাব ভাবমাধুর্ষের জন্ত নহে, কেবল তাহার 
ছন্দোবদ্ধ ধবনিব জন্য ।.* বধঃপ্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে মানুষের মধ্যে দুই-একটা 
গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিষা যায, ধ্বনিপ্রিয়তা! ছন্দপ্রিফতা 
সেই গুধধ বালকেব শ্বভাব। 

--পিঞ্চভৃত', গ্ভ ও পন্ত ১২৯৯ ফাল্গুন 


৩৪২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


সেই শ্বভাবেরই ক্রিযাঁয় কবির মনে নৃতন ছন্দস্থপ্টিব প্রেবণা জেগেছে এবং সেই 
প্রেরণাতেই তিনি সংস্কত ছন্দকে নৃতন দৃষ্টিতে দেখেছেন । সতবো! বছব বয়সে 
রবীন্দ্রনাথ যে হেবরলিনের “কা ব্য-সংগ্রহ” গ্রন্থটি পাঠ করেন তারই পৃষ্টা কবির 
সংগ্কৃত ছন্দচর্চার প্রথম স্বাক্ষর দেখা যাষ। উক্ত গ্রন্থের কবি-ব্যবহৃত বিশেষ খণ্ডটিতে 
মোহমুদ্গরের “মুড জহীহি+ ইত্যার্দি প্রথম শ্লোক এবং “মা কুরু ধনজনযৌবন” 
ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লেকে লঘু ধ্বনির উপরে ১ এবং গুরুধ্বনিন উপরে ২ ইত্য।দি পির্দেশিক 
চিহ্ন দেখা যায়। সম্ভবতঃ কবি এইভাবে পজ্ঝটিক! ছন্দেব মাত্রানিৰপণ কববাব 
প্রয়াস পেয়েছিলেন । 
তাদের পরিবারেও সংস্কৃত ছনোব বিশেষ চর্চ| ছিল। ববীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবাব 
বিলাতে ছিলেন, তখন তাঁর বডেদাদ!| ছ্বিলেন্নাথ শিখবিণী ছন্দে তাকে একটি সবস 
বঙ্গ কবিতা লিখে পাঠিষেছিলেন। কবি তীব “যুবোপ-প্রবাসীব পত্রে সে-কবিতাটি 
উদ্ধৃত করে মন্তখা কবেশ _ 
এ কবিভাটি যদি সস্কত ছা ন] পডতে পাবো, তা হলে এপ মস্তক ভক্ষণ করা 
হবে। অন্তএব, নিতান্ত অক্ষম হলে বব একজন ভট্র।চার্ষের কমছে পড়িযে 
নিষে!, তা যদি ন1 পাবে! ৩বে এ কবিতাটি তুমি না হয পোডো না। 
_যুবাপপপ্রবাসীর পত্র”, পঞ্চম গর ১২৮৬ আখিন 
এব থেকে বোঝ। যায শিখবিণী ছন্দেণ সঙ্গেও কবির বিশেব পরিচণ ছিল। পববত 
ক।লে তিনি পরীক্ষামূলকভ।বে এই ছন্দকে বাংলা বপান্তবিত কবেন ।-_- 
কেবলি অহণহ মনে মনে 
শীববে তোম। লনে 
যা খুশি কহি কত, 
বিবহব্যথ! মম শিজে নিজে 
তোমবি মুবতি যে 
গডিছে অবিরত । 
- ছন্দ" ছন্দব প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ 
ওই প্রবদ্ধেই কবি সংস্কৃত মন্দা ক্রান্ত] ছন্দেরও বাংলা নমুনা রচনা কবেন।-- 
দিন যবে হয় গত 
না-বলা কথা ঘত 
খেলাব ভেলা-মতো 
হেলা ভরে 


ভাষা, ছলনা ও অলংকার ৩৪৩ 


পীল। তার করে সারা 
ঘে-পথে ঠাই-হাব! 
রাতের যত তাবা 
যায় সবে ॥ 
_-“ছন্দ", ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ 
এ ছাড়া মালিনী, শাদ্র্লবিক্রীভিত প্রতৃতি স্ুবিদিত ছন্দগুলিব প্রতিও কবির থে 
বিশে আকর্ষণ“ছিল, তাব বচনা থেকে তাবও পরিচয় প।ওয়] যায়। 
প্রসঙ্গত; বলতে হম, ববীন্দ্র পৃৰ যুগে ধার1 বাণ্ল। ছন্দকে সংস্কৃত ছন্দের সম্পদে 
সমুদ্ধ কবাব প্রয়(ম পেষেছিলেন তাখ। সকলেই নিছক অন্ুকরণের পথে চলেছিলেন। 
অর্থাৎ, তান! সংস্কৃত ছন্দেব নিয়মানুসারে বাংলায় লঘুপ্তরু মাত্রাভেদকে স্বীকার করে 
এক একটি কৃত্রিম ছন্দ নির্মাণ কবেছিলেন। কিন্ত লঘ্ুগুরুর উচ্চাবণভে্দ বাংল! ভাষার 
প্রক্ু চিবিঞ্দ্ধ বলে তাদেব কৃত ছন্দ বাংল! ছন্দ হয় নি। ছ্বিজেন্দ্নাথ সংস্কৃতেব লঘু- 
গুক মাত্রকে সমান করে গুণে নিয়ে তার মোট মান্রাসংখা। অনুযায়ী বাংলায় তাকে 
বপান্তবিত কবেন। কিন্ত তাতে সংস্কৃত লঘুগুরু বিশ্যাসজাত ধ্বনিতরঙ্গ না থাকায় 
তাতে মূল ছন্দের শ্রুতিষপটি বজ।য থাকে নি। পূর্বোদ্ধত শিখরিণী ও মন্দাক্রাস্তাব 
নপ1ন্তব ছুটিতে ববীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্ত্রনাথেব আদশই অনুসবণ করেছেন । তবে দ্বিজেন্র- 
নাথ কবেছেন মিশ্র কলাবুন্ত রীতিতে আব ববীন্দ্রণথ অমিশ্র কলাবৃত্তে। অবশ্য এই 
জ(তাঁষ ৰপান্তরেব বার্ধতাটি খবীন্্রনাশ পু'বাঁপুবি উপলব্ধি কবতে পেবেছিলেন। 
তাই এ সম্বন্ধে তব মন্তব্য হল-- 
সংস্কৃত ভাষায নৃতন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুর।নে। ছন্দ বক্ষা কবাঁও কঠন। 
যথানিয়মে দীর্ঘহবন্ব স্ববের পধায় বেঁধে তার সংগীত। বাংলায় “সই দীর্ধধ্বনিগুলিকে 
দুইমাত্রায় বিগ্লিষ্ট করে একট! ছন্দ ঈড করানে যেতে পাবে, কিন্ত তার মধ্যে 
যূলেব মধ? থাকবে পা। মন্দাক্রান্ত।ব বাংলা বপ।ন্তব দেখলেই তা বোবা যাবে। 
--ছছম্দ", ছন্দেব মাত্র! . প্রথম পর্যায় ১৩৩৯ কাতিক 
এই প্রবন্ধেও ডিনি পূর্বোন্ত আদর্শে মেঘদৃতেব প্রথম ছুটি শ্লোকের বপান্তর করেছেন। 
তে দ্বিজেন্ত্রনাথেব মতো মন্দা ক্রান্ত'ব মোট মাত্রাসংখা! অক্ষুপ্ন থাকলেও তার ধ্বনি- 
তরঙ্ষটি থাকে নি। পরবর্তী কাপে ছন্দোবিলাসী কৰি সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত দীর্ঘন্বরের 
স্থলে বাংলাষ কুদ্ধদল ( ০1096 5511851 ) ব্যবহার করে সংস্কৃতের লঘু গুরু ধ্বনি- 
বিশ্তাসটি যথাসম্ভব রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তবু তাঁতে সংস্কৃত দীর্ঘন্বরের 
উদাত্ত গান্তীর্টি ধরা দেয় নি। তাই কবি পরীক্ষামূলকভাবে শিখবরিণী ও মন্দাক্রান্তা 


৩৪৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ছন্দের আর কয়েকটি রূপান্তর করবার চেষ্টা করলেও এ সম্বন্ধে তার যে সিদ্ধান্ত 
জানিয়েছেন তা হল--নৃতন ছন্দ বাংলায় স্থষ্টি করবার শখ ধাঁদের প্রব্স, এই পথে 
তাঁরা অনেক নৃতনত্বের সন্ধান পাবেন'। কিন্ত তাতে ছন্দের নির্মাণকৌশলটুরুই 
পাওয়া যাবে, তার প্রাণের সন্ধান পাওয়া! যাবে না। কাজেই সংস্কৃত ছন্দ রূপন্তর 
করার কাজে তিনি আর বেশি দূর অগ্রপর হন নি। 
তবে রূপান্তর না করে এবং সংস্কৃত হ্ুহ্বদীর্ঘ ধবলির ভেদকে স্বীকার করে তিনি 
বাংলায় সংস্কৃত ছন্দকে সার্থকভাবে বাবহ।র করেছেন ছুইভাবে। প্রথমতঃ তিনি এই 
কত্রিম ছন্দকে ব্যঙ্গ রচনার কাঁজে লাগিয়েছেন । পুবোল্লিখিত শিখরিণী ছন্দের “বিলাতে 
পলাতে' ইত্য।দি কবিতাটিতে দ্বিজেন্্রন।থ রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই এ কাজ করে ছিলেনন 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচন[তেও এই জাতীয় কিছু নমুনা! দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এ কাঁজ 
বেশি না করলেও তার কয়েকটি নিদর্শন তার সাঠিতো দেখা গেছে । যেমন-_ 
দেশে অন্নজলের হল ঘোব অশটন, 
ধব হুইস্কি সোডা আর মুগি-মটন। 
যাও সীঁকুর চৈতণ চুট্কি নিয়া 
এসো দ্রাড়ি নাডি কলিমদ্দি মিঞা ॥ 
ৃঁ --"চিরকুমার সভ।” তৃহীয় পরিচ্ছেদ ১৩০৭ 
কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের এই জাঁতীয বাবহারের পরিমাণও স্বল্প, ত।র মূলাও অধিক নয়। 
এ বিষয়ে যেখানে তিনি সার্থক তা হল তার গান। সংস্কৃত দীর্ঘন্বরের অংযত উচ্চাবণ 
বাক্রীতির পক্ষে কৃত্রিম শোনে ৭ গানের দ্দেত্রে সবের দীর্ঘ হানে তা সংগতভ।বেই 
মিলে যায়। তাই জয়দ্দবের অনসরণে তিনি সংস্কত মাত্রাবৃনত বা প্রত্ব কানুন 
রীতিতে বাংলা গান রচনা করেছেন । এই পীতিতে তিনি জয়দেবেব মতোই প্রধানতঃ 
চার এবং কদাচিৎ পাঁচকপা মাত্র। ব্যবহার করেন। তীর নিম্নলিখিত বিখাত গান 
দুটি যথাক্রমে এই চার ও পাঁচ কলার পর্বে লেখা | 
পতন-অহুযদয় | বন্ধুন | পন্থা | মুগ যুগ | ধাবিত | যাত্রী। 
হেটির | সারথি | তব নথ | চক্জে | মুখরিত | পথ দিন | বাত্রি। 
গীতবিতান", স্বদেশ ১৪ 
এখং 
শুভ্র নব | শঙ্গ তব | গগন ভরি | বাজে, 
ধ্ণিল শুভ | জাগরণ | গাত। 
--'গীতবিতান", পুজা ২৬৭ 


ভা ছন্দ ও অলংকার ৩৪৫ 


এই জাতীয় পর্ববিভাগ সম্বন্ধে তার সচেতনতার নিদর্শন পাই দিলীপকুমাবকে লেখা 
কবিব এক পত্রে। সেখনে তিনি লিখেছেন-- 
ছন্দ জিনিসটাই হচ্ছে আবৃত্তিকে বিরাঁমের বিশেষ বিধিব বাবা নিষস্ত্রিত কবা। 
ললিত ল| বঙ্গ ল| তাপবি | শীলন 
প্রত্যেক চাব মাত্রাব পরে বিনা । 
বদসি যদি | কিঞ্িিপি 
পচ পচ মাত্রাব শেষে বিবম। তুমি যদি লেখ বিদসি যদ্যপি” তাহলে এই ছন্দে 
ধতিধ যে পঞ্চ/যতী বিধান আছে, তা বক্ষা হবে না। 

__ ছন্দ” পত্রধাবা দ্বিতীয় পর্যায়, পত্র-১, ১৩৩৮ শ্রাবণ ৯ 
আবাব জযদেবের অন্সবণে ববি শুধু চাব ও পীচ কলার পর্ব রচন। কবেই ক্ষান্ত 
থাকেন নি। ছয এমন কি সাতকলা পর্বেও প্রত্ববীতিতে গান বচন। কবে তিনি এ 
ছন্দ্ৰ আশ্চর্য শক্তিব পবিচয দধেন। যেমন ষটুকল পর্বের-- 

আত্র-অবিশ্বাস তাব | নাশ কঠিন | ঘাতে। 
পুর্ভিত অব | সাধ ভার | হান অনি | পাতে। 

-_ শীতবিতান', শদশ ১৬ 
ইত্তা(ধি গানটিব এই পর্ববিভাগই যে এই ছন্দে এমন গান্তীর্য ও মাধুর্ষের সমন্য করেছে 
তাতে সন্দেহ নেই। সপ্ুকল পবের বিরল ছুএকটি নিদর্শনেও ছুভ শক্তির প্রকাশ 
দেখা গেছে।-_ 

সকন যোগী | সকল ত'গী| এস দুঃসহ | দুঃখভ।গী-- 
এস ছুয | শক্তি সম্পদ | মুক্তবন্ধ সমাজ হে। 

--শীিতবিতান ন্বদেশ ১৭ 
রখীন্দ্রবচিত প্রত্রপীতিব গানগুনি যে নিছক দীঘন্ববে উদান্ত বিস্তারেই সার্থক 
হয়েছিল, তা নয। “জনগণমন অবিনাষধব? গানটির সঙ্গম্ধে দিপীপকুমাব বাযকে কৰি 
লিখেছিলেন-_ 

সকণ প্রর্দেশেখ কাছে যথাসম্ভব স্থগম কববাব জন্যে যথাসাধা সংস্কৃত শব 
ল[গিষে ওটাকে আমাদের পাডা থেকে জয়দেবীষ পলীতে চালান কবে দেও 
হয়েছে । 

--ছন্দ" পত্রধারা দ্বিতীয পর্যায়, পত্র“৪, ১৯৩৬ জুলাই ৬ 
অবশ্ঠ শুধুমাত্র সর্বভারতীয জনচিত্তকে আকর্ষণ করবার জন্যই নষ, সাধারণভাবে 
প্রত্বরীতির গানে তিনি সংস্কৃত ধ্বনিসংগীতটি বজায় রাখার জন্য চেষ্ট! করতেন । না 


৩৪৬ ববীন্দ্রসংক্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


হলে সংস্কৃত ছন্দের শ্বাদটিই ষে নষ্ট হয়। তাই কবি নরেন্দ্র দেবকে লিখিত এক পত্রে 
(১৩৩৬ আশ্বিন ২৯ ) রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন-_ 
সংস্কত ভাষার ধ্বনিগাভীর্যই সংস্কৃত সাহিত্র প্রসাধনকলার প্রধ।ন অঙ্গ, সেটাকে 
যদি বাদ দাও তবে ইন্দ্রধঙ্গ থেকে রঙের ছটাকেই বাদ দেওয়া হয়।'''জয়দেবের 
“মেধৈর্ষেছুর' শ্নৌকটিতে তিনি সংস্কতশব্বপুণ্জে ধ্বনিব মূদক্গ বাজিয়ে মেঘল! বাত্রির 
সংগীতটিকে ঘনিয়ে তুলেছেন । -'জয়দেবের এ গ্লোকের প্রথম ছুটি লাইন সাদ! 
বাংলায় লিখলুম__ 
মেঘলা গগন, তম।প-ক।নন সবুজ ছাঁয়! মেলে, 
আধার রাতে পও গো সাথে তরাস-পাওয়া ছেলে। 
একটা কিছু হল বটে, কিন্তু জয়দেবেব হবরই যদি শা রইল তবে গীতগেখিন্দের 
নাম বক্ষা হবে কী কবে। গে স্রবট। সংস্কও ভাষাবই স্থব। এই জন্যে সংস্কৃত 
শবকেই আসরে ন।ম[নো! চাই | - অ মি হলে ছন্দাভ।স দেওয়া গছ্যে সংস্কৃতধবনি- 


সম্পদ রেখে মেঘদুতের তজমা কবতুম । 
__ বাপাগ্তব" ১৯৬৫ গ্রন্থপবিচয়, পূ ১১৬-২১৭ 


গীতগোবিন্দ বা মেঘদূতের সংস্কৃত ধ্বশিসম্প্দ্‌কে তিনি শুধু প্রত্তবীতির গ(নৈই বাবহাব 
করেন নি। দীর্ধ্স্ব স্ববেব ভেদ্বিহীন খাটি বাংলা ছন্দে যে একটা একঘেয়ে 
সমতলতা৷ আছে, সেটি দূৰ কবে ছন্দম্পনদ সৃষ্টি কবাব গন্যও কবি সংস্কৃত ধ্বনি 
সাহাষ্য নিয়েছিলেন। তাবই ফলে দেখা দেয়--গন্ধভাবে আমন্থপ্ন বসন্তেব উন্না।দন 
রসে'র মতো ধ্বনিগভ্ভীব পঙ্ক্তি। এ বিষষে মাইকেল মধুস্থদূণ দত্ত তাব পূর্নন্থরী 
হিলেন। তবে রবীন্দ্রনীথেব হাতেই তাব বাপক ও বহুল প্রয়োগ । 

প্রত্বকলাবৃত্তে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি সংস্কৃত মাত্রাবুন্ত রীতিটি গ্রহণ কবেছিপেন। কিন্ত 
আধুনিক কলাবৃত্তে তিনি সংস্কৃত পদ্ধতির ত্রন্য দীর্ঘ ধবশিভেদকে স্বীকার না কবে শুধু 
রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতাটি গ্রহণ কবেছিলেন। “মানসী” (১৮৯০ ) কাব্যে কবি প্রথম 
এই নসংস্কত-ভাঙা-ছন্দ'-এর প্রচলন কবে। কলাবৃন্ত পীতিব এই বৈশিষ্ট্যটি তিনি 
জয়দেবেও লক্ষ করেছিলেন । এ সম্বন্ধে তিনি জে. ডি. এগ্ডারমনকে লেখ! এক পত্রে 
(১৩২১ আধাঢট ১৮) বলেছিলেন-- 

সংস্কৃত ভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্তনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমন মাত্রায় 

ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাভীর্ধ ঘটে । যথা__ 


বদসি যদি | কিঞ্দিপি | দস্তরুচি | -কৌমুদী | 
হরতি দূর | -তিমিরমতি | -ঘোরম্‌। 


ভাষা, ছন্দ ও অলংকার ৩৪৭ 


ইহা পীচমান্রা অর্থাৎ বিষমমাত্রার ছন্দ । বাঙীলি জয়দেব তাহার গানে সংগ্কৃত- 
ভাষাব যুক্তবর্ণেব বেণী যথাসম্ভব এলাইয। দিতে ভালোবাদিতেন। 
--ছন্দ' বাংলা ছন্দ দ্বিতীয় পর্যায় 
এই সংস্কৃত-ভাঁঙ নব্য কলা বৃত্ত ধীতিতেও কৰি প্রত্বকলাবৃন্তের মতো চার, পাঁচ, ছম ৪ 
সাঁত কলার পর্বসমাবেশ ঘটিযেছেন। একে একে সে গুলিব দৃষ্টান্ত দেওযা! হল।-_ 
চতুষল পর্ব : আসে কোন তবণ অশান্ত, 
উডে বসনাঞ্চলপ্রান্ত-_ 
অ'লোকের নৃত্যে বনান্ধ 
মুখবিত অধীর আনন্দে । 
_গীতবিহাণ' প্রকৃতি ১*৬ 
পঞ্চকল পর্ব ক" কথ। উঠে মর্মবিখ] বকুলতরুপণবে, 
এমব উঠে গুপ্তবিয়। কী 'ভাঁনা 
উ্বব মুখে ক্তর্ধমুখী স্মঝিছে কোন বল্লভে, 
পি্কবিণী বহিছে বোঁন্‌ পিপাসা । 
-_ কনা", মদনভসম্মৰ গার 
ষটুকল পৰ : এ নহে মুখব বনমর্মব গুপ্রিত, 
এ যে 'অজাঁগব-গবজে সাঁগব ফুলিছে। 
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুহুম রঞ্জিত, 
ফেনহিলোল কলবল্লে।লে দুলিছে। 
স্কলনা হ*সমব 
সপ্তকল প্ব জীবনমবণেখ বাজাযে খখনি 
ন।চিয' ফান্ধন গাহিছে। 
অধীবা হল ধর] মাটির বন্দিনী 
বাতাসে উডে যেতে চ'হিছে। 
-পিবিশেষ, সংযোজন , জীবনমবণ 
এইভাবেই কৰি প্রচলিত পর্বসমাবেশেব মধ্যে বৈচিত্র্যসঞ্চারের প্রধান পান। 
ছন্দেব মধ্যে এই জাতীয় বৈচিত্রযস্থষ্টির বাপারে গীতগোবিন্দেব কাছে 
ববীন্দ্নাথেব খণ সবচেয়ে বেশি । কবি তার রচনার নানা স্থানেই সে কথার উল্লেখ 
কবেছেন। তাই সমমাত্রা ও বিষমমাত্রা ছন্দের উদীহরণ হিসাবে তিনি যথাঞ্মে 
“হরিরিহ বিহরতি' (গীত, ১৩) এবং “মহহ কলক্মামি' ( গীত, ১৩1৫ ) ইত্যাদি শ্লোক 


৩৪০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ এ উৎস 


ছুটি স্মরণ করেন ( “ছন্দ” ছন্দের অর্থ: প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র )। আবার যতিকে 
কেবলমাত্র বিরতির কাজে না লগিষে তার দ্বারা ছন্দের ওজনপৃতি সংস্কৃত ছন্দে 
বিরলদৃষ্ট হলেও গীতগোবিন্দেব 'বদপি যদি কিঞ্চিপি“ইত্যার্দি গীতে (১৯1১) কবি 
তা আবিষ্কার করেছেন ( “ছন্দ” ছন্দের প্ররৃতি )। এছাঁডা গছ্যকাব্যের আবীঁধা 
ছন্দ'-প্রসঙ্ষে কবি সঞ্চয় ভট্রাচার্ধকে এক পত্রে লেখেন-_ 

বড়ো ওজনেব সংস্কৃত ছন্দে এই আপাতপ্রতীয়মান মুক্তগতি দেখতে পাওয়া 
য।» যেমন 

মেঘৈপ্ছুব | মস্বরংবনভূবঃ | শ্ঠামাস্তমা | ল্রমৈ: 

এই ছন্দ সমান ভাগ মানে ন।, কিন্ত সমগ্রেব ওজন মেনে চলে । 

_ ছন্দ", পন্রধ[বা : তৃতীয় পর্যায়, পত্র-২, ১৯৩৫ মে ২২ 
এখানে শাদ্‌ লবিত্রীডিত ছন্দে এই পড্ক্তিতে উনিশ অক্ষবেব মধ্যে দুটি যতিবিভাগ 
(১২+৭) দেখে কবি একে “অসম!ন মাত্র।ভাগেব ছন্ নামে অভিহিত কবেছেন। 
এবং এই আদর্শে তিনি তাঁর কবিহ'তেও একই পঙক্তিতে বিভিন্ন আয়ভনেব 
পদসম।বেশ ঘটিয়েছেন । মানসী” কাবোব বিবহানন্দ কবিতীয় ( ১৮৯৭ ) প্রথম এই 
জাভীয পদলমাবেশ দেখা গেছে ।-- 

ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন | প্রবাসী 
বিবহতপোবনে | আনমনে | উদাসী, 
জীধাঁওবে আলো! মিশে | দিশে দিশে | খেলিত 
অটবী বাধুবশে | উঠিত সে | উছাসি। 
পবন কাপে “কাহিনী” কাঁবোব অন্তর্গত গানভঙ্গ (১৮৯৩ ), বীথিকা” কাব্যেব নৰ 
পরিচধ ( ১৯৩৪) প্রক্তি নান1 কবিতাঁন ভাঁব উদাতবণ পাওয়! যায়| 
এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, অপমান মপেব এই পর্বপম।বেশ ঘে বিশেষভাবে 
গীতগোবিন্দেব এ শাদুপিবিক্রীভিত ছন্দ থেকেই কৰি গ্রহণ কবেছিলেন, সে কথা বলা 
যায় ল। শিখবিণী, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দে তিনি এই অসমান পর্বলাবেশ 
লক্ষ কবেছিলেন। এমন কি প্রাকৃত “দগুকল” ছন্দের অন্ুসবণে তিনি এই অসমান 
ভীগেব একটি দৃষ্টান্ত পর্যন্ত রচনা কবেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন-__ 
এই ছন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'ছ্বাত্রিংশন্নাত্রাঃ পাদে হ্ুপ্রসিদ্ধাঃ,। এই ছন্দকে 
বাংলায় ভাতে গেলে এইবকম ভাত । 
কুগ্ধুপথে জোতখ্সার!তে 
চলিয়।ছে সখীসাথে 


ভাঁষা, ছন্দ ও অলংকার ৩৪৯ 


মলিকা-কলিকার 


মাল্য হাতে। 
--“ছস্দ" ছন্দের মাত! :£ দ্বিতীয় পর্ধায় ১৩৪১ জোষ্ট' 


অবশ্য তার পূর্বে দ্িজেন্দ্রনাথের ন্বপ্রপ্রয়াণ' কাব্যে (১৮৭২ ) এই জাতীয় প্রয়োগ 

দেখ! গেছে। 
পরিণত বয়সে কবি যখন গগ্ছন্দ বচনায় ব্রতী, তখনও দেখি তার মূল প্রেরণাটি 

তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই আহরণ কবেছিলেন। এ সধ্বন্ধে তিনি লিখেছেন-_ 
গছসাহিতো এই যে বিচিত্রমাত্রার ছন্দ মাঁঝে-মাঝে উচ্ছুদিত হয়, সংস্কৃত 
বিশেষত প্রার্কত আর্ধা প্রড়তি ছন্দে তার তুলনা মেলে। সে-সকল ছন্দে সমান 
পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্র পরিম1ণ ধ্বনিপুগ্ত কাঁনকে আঘ।ত করতে থাকে । 
যন্ুবেদেব গছ্যমন্্েরে ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য কর! হয়েছে । তর থেকে দেখা 
যায় প্রাচীনকাঁলেও ছন্দের মূলতত্বটি গছ্যে পদ্যে উভয়ব্রই হ্বীরুত। অর্থাৎ যে 
পদবিভাগ বাণীকে কেবল অথ দেবার জন্যে নয়, তাঁকে গতি দেবার জন্যে, তা! 
সমমাত্রার না হলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায়। 

---"ছন্দ' গছাছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ 
শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত এক ভাষণেও কবি যঙ্ুরবেদীয় মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনি স্মবণ 
করেছেন।-_ 

আমব। সবাই জানি যে, মন্ত্রের লক্ষা হল শব্দের অথকে ধ্বশির ভিতর দিয়ে মনের 
গভীরে নিয়ে যাওয়া । মেখানে সেযে কেবল অর্থবান্‌ তা নয়, ধ্বনিমান্ও 
বটে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গছ্যমস্ত্েব সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর 
অনুভব করেছেন কারণ তার ধ্বনি থ|মলেও অনুরণন থামে না। 

__ছন্ব", গছ্ভকবিত।র গতিক্রম (ভাষণ ). ১৯৩৯ আগই ২৯ 
ওই একই ভাষণে তিনি বলেছেন, অলংকরণের বহিবাবরণ থেকে মুক্ত হলে কাব্য 
সহজে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। এ বিষয়েও তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন। সহজ গণ্ে লেখা ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল সতাকামের কাহিনীটি 
স্মরণ করে তিণি বলেছেন-_ 

কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে 
অপন্মত হতে পারেন ; কারণ এ তো অনুপ, তিষুপ বা মন্দাক্রাস্তা ছন্দে রচিত 
হয়নি। আমি বশি হয়নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো 
আকন্পিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা! করা হত, 


৩৫০ বৰীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


তবে হালকা হয়ে যেত। 
-- ছন্দ", গগ্ধকবিভার গতিক্রম (ভাষণ ), ১৯৩৯ আগ ২৯ 


শুধু বেদ-উপনিষদের মন্ত্র বা গছ্যের মধ্যেই কবি যে গছ্ছন্দ দেখেছেন তা নয়, কোনো 
কোনো সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দেও তিনি তার পূর্বাভাস লক্ষ করেছেন। তাই "সংস্কৃত 
ও প্রাকৃত ভাষায় আর্ধা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীতা পেয়েছে আধুনিক 
বাংলায় ততটা সাহসও পায় নি" ।_-এই বলে তিনি 'প্রার্ুতপৈঙ্গল (১১৬৬) থেকে 
মাল! ছন্দের একটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করেছেন ।-_- 

বরিম জল ভমই ঘণ গঅপ 

সিঅল পবণ মণহরণ 

কণঅ-পিঅরি ণচই বিজুরি ফুলিআ' ীবা। 

পথর-বিখর-হিঅলা 

পিঅল! নিঅলংণ অ।বেই ॥ 

_- ছন্দ", গদ্যন্দ্-৫, ১৩৪১ বৈশাখ 
এই উদ্ধৃতির দাঁর। পিক্ষলাচাঁধ-কুত ছন্দ গ্রন্থ প্রাক্কতপৈঙ্গলেব সঙ্গে কবির পবিচয়টিও 
স্ুচিত হয়। পরিণত বয়সে ছন্দ আশোঁচনা কবত বসে এই গ্রন্থটি সডিনি বিশেষ 
অভিনিবেশ সহকানে পঠ করেছিলেন ও প্রযোজনমতো তার সহায়ত! গ্রহণ 
কবেছিণেন। এই গ্রন্থ খেকে তিনি গ্ৰগন।ঙ্গ, দগুকল, মালা প্রভতি ছন্দে উদাহবণ 

ংকলুন করেন । আব ছন্দে।বিতর্কের ক্ষেত্রে তিনি এই গ্স্থকে যে কতদূর সমথন 
কব? এন, তাব স্বম্পঈ শ্বীকতি দিগে কৰি লিখেছেন 
বিশেষজাতীয় ছণ্দে এইনশ পদ ও মাও গণনা*৪9 আমি পিঙ্গলাচাধেব 
অনুবতী । 

-_ ছণ", ছন্দেব মাত্রা. (বিতীঘ পধায ১৩৪১ জৈষ্ঠ 
সংস্কৃত ছন্দের সহায়তাম্ন রখীজ্খন।থ বাংল| ছন্দকে যথাসন্ভব সম্ুদ্ধ কথার প্ররয়াম 
পেয়েছিলেন। তবে শুধু ছন্দের পীতিশীতি নয. তার ঝংকাবমধুব শামগুলিও তাঁর 
কল্পনীকে অধিকার কবে ছিল। নাই অর্থের প্রসার ঘটিয়ে তিনি মেগুপিকে 
সহিভাক ব্যঞ্জনাৰ কাদে পগান। তার সাহিত্যের বিভিন্ন স্থলেই তাব নির্শন 
দেখ! যায়। তাই কখনও কবি কল্পন1 করেন-_ 

জীবন-তরী বহে খেত মন্দাক্রান্তা তালে 
আমি য্দি জন্ম নিতেম কালিদ (মের কালে। 
_ক্ষিণিকা” সেকাল 


ভাষা, ছন্দ ও অলংকার ৩৫১ 


কখনও বা! “মেঘে মেঘে তডিৎশিখাঁর ভূজঙ্গপ্রয়াতে'র সঙ্গে তাল রেখে ধ্বনিত হয় 
তাব তিমির (তের বর্যাসংগীত ( “গীতবিতান” প্রকৃতি ১০৫ )। আর কর্দাচিৎ শীতেব 
ব(তে তীর “কাযা” জবানীতে তিনি রহস্ততবে নিজেকেই শে।নান-- 
“বুঝচ না কি, এট তোমাব বাব্রিকালেব উপযোগী মন্দাক্রাস্তা ছন্দের যতি-ভঙ্গের 
লক্ষণ-_এ সময়ে মন্তিফেব মধ্যে শার্দপবিক্রীভিতেব অবতারণা কর] কি প্রকুতিস্থ 
লেকের কর্ম” |--কাঁাব এই অভিযোগ শুনে তার প্রতি অন্করক্ত আমার মন 
বলে উঠছে, “ঠিক ঠিক”। 


-“ভানুসি"হের পত্রীবলী", পত্র-৫৯, ১৩৩* ফাল্তন € 


অলংকার 


ছন্দে মতোই অলংকার *হিত্েব আব একটি মুখা উপকরণ । নিদিষ্ট ও অরূপ 
ভাঁৰ যখন ভাষায় ব্যক্ত হযে উঠতে পাবে না, তখন অলংক|বেব সাহায্যেই তা কখনো! 
স্বপ নেষ, কখনও বা বাঞ্জিত »য়ে ওঠে। স"প্কীত ভাষায় এই 'অলংকাঁধেব অর্থ অতি 
ব্যাপক। মসাহিতাতত্বকেই সেখানে নাম দেওষা হয়েছে অপলংকারশান্ত্র। এই 
অল"কাঁধের ব্যাখ্যা করে ববীন্দ্রণাথ বলেছেন-_ 
যাকে সীমায় বাধতে পাবি তাব পণ্জ্ঞাশির্ণয চলে, কিন্তু যা সীমার বাইবে, খাকে 
ণবে ছুঁয়ে পাঁওশা যাষ না, তাকে বুধি ধিষে পাই শা, বোধেব মধ্যে পাই। "যে 
প্রেমে, যে ধ্যানে, যে দশনে কেবলমাত্র এই বোঁধেব ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পাঁষ 
সাহিত্যে রপকলায | '*এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতব্বকে অলংকারশাস্ত্ 
কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবিভাব, যাকে প্রকাঁশ 
কধতে গেলেই অবংক।র আপনি আসে, তকে যার প্রকাশ নেই, মেই হল 
স/হিত্যের। অশংকার জিনিসট।হ চরমের প্রতিবপ | *'ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের 
বাঁধা সীমানায়, বাধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অশীমে, তাই 
অ।পনি জেগে ওঠে ভাষায় অপংকব, কের স্থবে অলংকার, হাপিতে অলংকার, 
খাবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে । সেই বাণীর 
সংকেত-ঝংকারে বাজতে থাকে, 'অপলম্‌*অর্যাৎ বাস, আর কাঁজ নেই। এই 
অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাকা । 
-_ সাহিত্যের পথে+, সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ আবণ 
আল"কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ ত|ব 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে এই সাহিত্যিক অলংকারেব 
নংজ্ঞ! নির্দেশ কবে বলেছেন 'বাঁক্যং রসাম্মকং কাঁব্যম্‌” (১/৩)। এই সংজ্ঞাটির মূলগত 


২ রবীন্ত্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


তাৎপর্য কবির হৃদয়কে বিশেষভাবেই আকষ্ট করেছিল। পরবর্তী উপাদদান-সংগ্রহ 
বিভাগটি দেখলে বোঝা যাবে সাহিত্যতত্ব আলোচনার প্রণঙ্গে এই সংজ্ঞাটি কত 
অনিবার্ধভাবে তার ম্বরণে এসেছে । এই উক্ভির মধ্যে তিনি একটি গভীর সাহিত্যিক 
ব্যগুনা অন্থভব করে নুম্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন-__ 
আমাদের অলংকারশাস্ত্রে রসাত্মক বাঁকা বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ 
করা হইয়াছে তাহ1 অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা আর কোথাও দেখি 
নাই। ৰ 
__“সাহিত্য”, প্রতিহাসিক উপন্তান ১৩০৫ আশ্বিন 
কবির এই বক্তব্যই সম্িত ও স্পষ্ট তররূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে এর কিছু দিন পরে লেখা 
তার আর একটি প্রবন্ধে ।-_ 
আমাদের দেশে বলিয়াছেন : বাঁক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। 
বস্তত কাব্যের সংজ্ঞা আব-কিছুই হইতে পারে ন1। রূস জিনিসটা কী? না, যাহা 
হৃদয়ের কাছে কোনো-না-কোনে। ভাবে প্রকাশ পায় তাহাই রস, শুদ্ধ জ্ঞানের 
কাছে যাহা প্রকাশ পায় তাহা রস নহে। কিন্তু সকল রসই কি সাহিত্যের 
বিষয়? তাহা! তো দেখিতে পাই ন11."'যে রস উদ্বৃত্ত থাকে না সে আপনাকে 
প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় না।..'রমের সচ্ছলতায় সাহিত্য হয় না, রসের 
উচ্ছলতায় সাহিত্যের ক্প্টি। / 

-'সাহিত্য', সংযোজন : সাহিত্যসম্মিলন ১৩১৩ কান্ধুন 
আবার দীর্ঘ কাঁল পরে পাহিত্যতত্ব প্রসঙ্গে খন তিনি বলেন, 'যা আনন্দ দেয় 
তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী” (সাহিত্যের পথে” অমিয় 
চক্রবর্তীকে লেখা পত্র ) এবং “নিবিড় বোধের ছ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের” (“সাহিত্যের 
পথে” সাহিত্যতব্ব ১৩৪০ ভাদ্র ) তখনও তিনি সাহিত্যদর্পণের এ উক্তিতেই আপন 
বক্তব্যের সমর্থন খোঁজেন । সাহিত্যের মধ্যে অন্নিতাবোধের গভীর তত্বটিও এ উক্তির 
সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে এক পত্রে লেখেন-_ 

সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আটের মুখা লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে 

অলংকারশান্ত্রে চরম কথা বল হয়েছে: বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম। মানুষ 

নানারকম আস্বাদদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাঁধাহীন লীলার 
ক্ষেত্রে। এই বুহৎ বিচিত্র লীলাজগতের স্থষ্টি সাহিত্য । 

সাহিত্যের পথে” ১৩৪৩ আঙিন ৮ 

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা আছে বিস্তর । তাঁর টাকা 


ভাষা, ছন্দ ও অলংকার ৩৫৩ 


ভাষ্েরও অন্ত নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে দেখে উক্ত শ্লেকের বযাখ্য! করেছেন, 
তাঁর পূর্বে আর কেউ তেমন কবেছেন বলে মনে হয় না। তবে শুধু গুরুগন্ভীর তত্ব 
আলোচন! কবেই কৰি এই শ্লোকের ব্যাখা! শেষ করেন শি। তার 'বাশরি? নাটকেব 
ন।য়িক। এই সংজ্ঞ।র অপূর্ণতা! মোঁচণ কবে বহস্তচ্ছলে বলে-_ 
যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাম্মক ঝক্যই কাবা , এখন 
সাবালক হখেছ তবু এ কথাটা পরিয়ে নিতে পারলে না যে, সতা।জ্মক বাঁকা 
বসাম্মক হলেই তকে বলে সাহিতা। 

_ বীশবি' ১৯৩৩ প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য 
অর হেমন্বাপ। দেবীকে লেখ। এক পহে কবি সহিভ্য কের এই শুদ্, সংজ্ঞাটিকেই 
সরস মন্থবান্পে পরিবেশন কবে বণেন- 

লৌমা তোমাৰ বচিত পৈষ্টকী সাহিত্য সযতে বক্ষ]! কববাব অভিগ্রায় প্রকাশ 
কবেচেন_শ।দ্ব অন্সাকে তোমাব এই লেখা গুলিকে কাবা বলা যেতে গাবে 
নেশত) সাহি শাদর্পণ বলেছেন বাকা, বসান্থকৎ কধাহ। 
_ চিঠিপত্র" ৯, %87১ 5৩ ১৯৩৪ জান্ুআবি ১৭ 
পাতি তশ্দপশেব উক্ত বিশেষ সংস্ুণ্টি কবিব সমর্থন পেলেও সংস্কৃত অলংকাবশাস্বের 
সন্ত বিধিকেই কবি নিধি5।রে মেনে নেন নি। কারণ তিনি জ।নতেণ, সাহিত্যিকের 
ক্লাধীন স্থট্টি-ইচ্ছাকে কোনা কতিম নিয়মের বন্ধনে বাধা যায় নাঁ। ত।ই সাহিত্যে বিধি- 
বঙিভূতি রসস্ষ্টিকে মর্যাদা দিয়ে তিনি লেখেন__ 
আমাদের অলংকারশান্তে নয বসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুল।নো! ছডার 
১ধ্যে যে বশটি পাওয়া ঘাম, তাহা শান্ত্রেকক্ত কেনো বমেব অন্তর্গত নহে।''সেই 
মাধুধটিকে বাল্যবস নাম দেওয়া! যাইতে পারে । তাহা তীব্র নে, গ।ঢ নহে, তাহা 
অতান্ত ন্সিগ্ধ সবস এবং সুক্তিদংগতিহীন । 

__'লোখ সাহিত্য", ছেনেভুলানৈ। ছড়া ২, ভূমিকা ১৩০১ মাণ 
ঠিক এই অথেই অলংক।রশান্ত্ে ইতিহাঁস রসেঃব অভাব অনুভব কবে ভিনি মন্তব্য 
কবেছিশেন-- 

আমাদের অলংকাবে নয়টি মূল্ধসের নামোল্পেখ আছে। কিন্তু অনেকণলি 
অনির্বচনীয় মিশ্রন আছে, অলকাবশান্ত্রে ভাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই। 
সেই-সমন্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে এতিহ।সিক বস নাম দেওয়া যাইতে 
পাবে । এই বস মহাকাবোর? প্রাণস্বরূপ | 


* -মাহিত্য', ধতিহানিক উপস্ান ১৩৭৫ আখ্িন 
৩ 


৩৫৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উৎস 


কবির মতে ইতিহাসের সংশ্রবে কাব্যে যে “বিশেষ গন্ধটুকু এবং ম্বাদটুকু*র সঞ্চার হয়, 
তার রসটিই ইতিহাস রস। এই বসের সঙ্গে এতিহাঁসিক সত্যের সম্বন্ধ অনিবার্য 
নয়। তা বিশেষভাবে সাহিত্যিক অলংকারেরই রস। কিন্তু সেটি অণংকারশান্ত্রের 
নবরসের অন্তর্গত নয়। তবু কৰি তাকে বাদ দিতে পারেন নি। কারণ তর কাছে 
আধুনিক সাহিত্যে একটি অবশ্ঠ প্রযোঙ্গনীয় রদেপ মধোই ওটি পরিগশিত হবার 
যোগ্য । 
সংস্কৃত অলংকারশান্ত্র সম্বন্ধে কবির আলোচনা ও মস্ত এর বেশি অগ্রনর হয় নি। 
৩র সাধারণ অর্থে অলংকার বলতে ভাষাব যে বিশেষ প্রলাধনকে বোঝায়, যার 
সাহায্যে ভাবের ভাধা স্থবাক্ত রূপ লাভ করে, সে সম্থদ্ধে কবির সচেতনতার যথেই 
প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে অলংকাধের প্রশ্নোগ বিশেষ ব্যাপক এবং তার 
প্রয়োগনৈ পুণ্যে কণি কাশিদসের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাঁদিত। ক।লিদাপের কাব্যের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাকে পবিচিত কবিচিত্তে সেগুপি যে গভীব ছাপ বেখেছিল এবং তার নিজের 
রচনায় সোগুলি কখনে] সচেতনভাবে কখন ৪ দা তার অগে!চবে দেখ! দিয়েছিল, তারও 
নিদর্শন ঢুলক্ত্য নয়। ড্একটি উদাহরণ দিলেই বিণঃ "টি স্পট হবে। এক স্থানে 
উপমা সিদ্ধ কৰি কাপিদাপের একটি উপমাঁব লৌন্দধ বিঙ্গেবণ করে রবীন্ুনাথ 
লিখেছেন__, 
বসন্তপুর্পেভরণ1 গৌরী যখন পদ্মবী€ম।লা হন্তে মহাদেবের তপে।বনে প্রবেশ 
কর্সিতেছেন তখন ক।লিদ|স ভাহ।কে 'লুঞ্চ।রিণী পল্পবনী লতেন খলিষছেন | 
এরূপ বিসদৃশ উপমা-প্রয়ে।গের তাৎ্পষ এই যে, দক্ষিণববুতে বসন্তকালের পজবে- 
ভরা লতার আন্দোলন আমবা অনেকবাব দেখিয়াছি ; তাহার সেই সৌন্দধভঙ্গী 
আমাদের নিকট সুপরিচিত; সেই উপমাটি প্রয়োগ করিবামাত্র আমাদের 
বহুকালের সঞ্চিত পরিচিত একটি শৌন্দর্যভাবে ভূষিত হইয়া এক কথায় গৌরী 
আমাদের হৃদয়ে জীজলাম।ন হইয়া উঠ্েন। 

--আধুনিক সাহিত্য", বপ্তীবচন্দ্র ১৩০১ পৌষ 
এখাঁনে সব্বদয় পাঠকরূপে রবীন্দ্রনাথ কাঁলিদাসের একটি অন্থপম উপমা ( কুমারসম্ভব 
৩1৫৪) সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন মাত্র। তবে তীর “চেতন মনের ছায়াতলে, 
এর ঘে ভাবটি সংগ্ুপ্ত থেকে গিয়েছিল, দীর্ঘদিন পরে “মহুয়া” কাব্যের নানী কবিতা - 
গুচ্ছের অন্বর্গত মুরূতি কবিতায় ( ১৩৩৫ ) সেটি দেখা দিয়েছে।__ 

লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি । 
কখনও কখনও তিনি সচেতনভাবেই কালিদাসের উপমার অনুমরণ করেন। ণলোঁক- 


ভাষা, ছন্দ ও অনংকার ৩৫৫ 


দাডঙিতো”ব অন্তর্গত গ্রাম্যসাহিতা প্রবন্ধে তিনি লৌকিক শিবের বর্ণনা ছিয়ে মস্তবা 
কবেছেশ--- 
শিবের দ্বারিন্র্য ওটা নিতান্তই পোশাকি দারিদ্য , তাহা কেবণ ইন্দ্র চন্দ্র বরণ 
সকলের উপরে টেক্কা! দিবাব জন্য, কেবল লক্মীর জননী অন্নপূর্ণণর সহিত একটা 
'্মপূপ কৌতুক কবিবাধ অভিপ্রাযে। কান্দি শংকবেব অট্রহাস্তকে কৈলাস- 
শিখরেব ভীষণ তুহিনপুঞ্জেব সহিত তুলনা কর্যাছেন » মহেশ্ববেৰ শুন্রদারিত্র্যও 
তাহাব এক নিঃশব অট্রংস্তা। 
_(দাকগাশ্ত্য' শ্রীম্যসাহ্তা ১৩০৫ 
«পা! বাহুল্য, রবীন্্রন।থ এখানে কাশিদাসেব গসবণ কনে তাকে অতিক্রম করে 
গেছেন । আবাব বশীন্দ্র-প্রধুক্ত কোনো কোলো উপমা সঙ্গে কালিদাসেব উপমার 
“আন দেখা যাঁধ। কবি-বচিত একটি প্রবন্ধে দেখি তিশি বশেছেন- 
তখনো গুক শিষ্াকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র তাহা খাতাষ নহে, মনের 
মধ্যেই লিখিষা লইত। এমশি করিষা এক দ্ীপশিখ। হইতে আব-এক দীপশিখা 
ক্রলিত | 
__ শিক্ষণ, আববণ ১৩১৩ ভাদ্র 
«প ।বছুদিন পবে আঁ-এক স্থানে পাঁহ-- 
শি পড়া বিদেশী পুবাও গবিৎ পাওতা্দন এস্থের শুদ্বপত্ত ভ্তে ন্মমবা ণহধর্দের 
( বৌদ্ধধর্ম) পবিচয গ্রহণ ববি | এই ধর্মেল বপধ'বা পেই পণ্তিতদেখ চিত্ত স্তরে 
৮ব অভিষিঞ্ত নহে । ৬৭ শ্রদীচ়।ব শিখা ঠইতে আব এক প্রাদীপ থেমন কবি ব। 
শিখা গ্রহণ ক্র তেমন বহিয। উাহাবা এগ ধমকে শমগ্রভাবে লাগ কবেন নাই । 
_-“দৃদ্ধ দব* বৌদ্দধর্মে ভত্তিবাদ ১৩১৮ 
প্িপশিখ।ব এই উপমাপ্রসঙ্গে বঘুব'শেব কুনার অদেব বর্ণন[টি (৫1৩৭) নে পড়ে ।-- 
রূপং ওে।গস্বি তদেব খীধ' 
তদেব নৈসগিকমুন্নতত্বমূ। 
ন কারণাত ব্বাদ।বাঁও্দে কুমাবঃ 
প্রবতিতো দীপ ইব প্রীপাৎ « 
অবশ্ত বঘুবংশেব এই বিশেষ শ্বোকটিব কথা ম্মধণ কবেই যে রবীন্দ্রনাথ উন উপমাটি 
ধ্যবহ।ৰ কবেছিলেন, এমন কথা মণে কববাঁব কাঁবণ নেই। এই সাদৃ্গট আকনম্মিক 
₹যা বিচিত্র নয়। 
যাই হক, এইভাবে সন্ধান কবলে ববীন্্-প্রযুক্ত ধু অলংকারেব নঙ্গেই কাপিদাঁস- 


৩৫৬ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ব্যবহৃত অলংকারের মিল খুঁজে পাওয়া] যায় । অধ্যাপক শশিভূষণ দশগ্ুপ্ত তীব ত্রয়ী” 
গ্রন্থে (১৩৬৪) এই জাতী অনেকগুলি সাদৃশ্য নিয়ে আলোচন] করেছেন । তবে তাঁদের 
কোন্টি সচেতনভাবে নিরবাচিত, কোন্টি তার অবচেতন মনে বিধৃত এবং কে।ন্টি 
তীর সন্দ্দয় কবিমানসে স্বতঃই উদ্দিত, তা মঠিকভাবে নির্য করার উপাষ নেই। 
এবাব বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আহত উপার্দীনেব উপমাষ সমৃদ্ধ একটি 
বচনাংশ উদ্ধত কবে এ প্রসঙ্গ শেস কণা যাঁক। আমেবিকাব এক তুবাবশুভ্র 

প্রভাতের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ শিখেছেন 
সকালে চোখ মেলিযাই দেখিলাম, ববফে সমস্ত সাদা হইয়া গিযাছে | - গচ্ছে 
একটিও পাতা নই, শুক্রম শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ ডাঁলগুলির উপবেধ চুভায় তাঠাণ 
আশীর্বাদ খষণ কবিয়।ছেন | বধ উভিষা উডিষা! পঙিতেছে, কিন্তু তাহা 
প্রসাব বিছুমাত। শোন! যাষ না। খর্ধা আসে বৃষ্িব শে ভালপাল।ণ মমবে 
দিগ দিগন্ত মুখখিত কবিষা দিখ। ব|জখঘুন্নক্ধ্বশি১কিন্ছ আমবা। সব'লহ যখন 
খুমাইতেছিপ।ম, আক।শে তোবণদ্বাথ তখন শীশন্ব খুপিষাছে। "আহুলি 
তাহা মত্ত ঘোডাকে কিছুতে পশাঘ।তে হাকাইবা আশিতেছে না , ইনি 
ন।মিতেছেন উহার সাঁদ। পাখা েলিঘা দিঘ।অঙি কোমণ তাহা সঞ্চব, আঁ 
অবাধ তাহা শি । "অদ্ভকাব প্রতাতে এত অতলম্পশ শুত্রতা মধ্যে আমি 
আমাব অন্তরাগ্রাকে অবগাঠণ বর্ধাইতেছি। উধ্ধে শুভ্র, অধোতে শুর, সম্মুখে স্ব, 
পশ্চাতে ভীভ্র, আবন্তে শুভ্র, অগ্ছে তত্র-_শিব এব কেবলম--সমস্ত দেহমনকে শুভ্রেণ 
মধ্যে শিঃশেষে শিবিষ্ট কবি] দিয়! নমঞ্ষ|এ--নমঃ শিবাষ চ শিবতবাধ চ। অক 
গাছপালা তাহার সমস্ত আভবণ খস|ইষ1 ফেলিয।ছে। বনশ্রী যেন তাহার সমস্ত 
বাণী নিঃশেষ কবিষা ধিম। নিলেব মনে কেবপ ওক্ষ।বমস্টি নীরবে জপ ববিতেছে। 
আমর মনে হইতেছে থেন তাপমি"া গোবী সাহাব বসপ্তপুষ্প।ভরণ ত্যাগ কখিয়া 
শুভ্রবেশে শিবে ব শুত্রমূঠি ধা।ন কবিতেছেন। যে কাঃণা আগুন লাগাষ, যে 
কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহ|কে তিনি ক্ষষ কবিষ1 ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ 
কাঁমনাব সমস্ত কাপিম)। একটু একটু কৰিষা এ তো বিলুপ্ত হইয়। যাইতেছে, 
যতদূব দেখা যাগ একেখাবে সাদায সাদা হইমা গেণ, শিবেব সহিত মিপনে 
কোথাও আপ বাব! রহিল না। এবাব যে শুভপবিণয় আসন্ন, আকাশে সপ্মধি- 
মগডলেব পুণ/-আপোকে যাহাব বার্তা লিখিত আছে এই তপন্তার গভীবতাএ মধ্যে 

তাহাব শিগুট আফেজন চলিতেছে । 
--পপের সঞ্চয়, আমেবিকার চিঠি ১৩১৭ অগ্রহাধণ 
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উদধূতিটি দীর্ঘ হল সন্দেহ নেই। কিন্ত দেখা গেল এই একটিমাত্র উদ্ধৃতিতেই কৰি 
যজুবেদ, ঈশোপনিষদ্‌, ঝতুসংহ।ব, কুমাবসম্ভব এবং পুবাণকাহিনীব ম্থৃতিকে ব্যবহাব 
কবে স্কৌশলে তার বর্ণনাকে সম্‌দ্ধ করে তুলেছেন। বিশেষতঃ কৃমারসম্ভবের চিত্র- 
সৌন্দর্য ও তাব মঙ্গলভাবনাটি স্থদুূর বিদেশেব একটি অপূর্ব দৃশ্তেব সঙ্ষে উপমিত হয়ে 
সমস্ত বর্ণনাটিকেই এক অপরূপ কল্যাশেব মহিমা উদ্ভামিত করে তুলেছে । 

এই জাতীয় উপমাপ্রযোগ ববীন্দ্রসাহিত্যে অপ্রতুল নয এবং এইভাবেই তিনি 
সংস্কৃত কাবাকাহিনীব উপববণে আপন বচন!কে প্রসাধিত ও অলংকৃত কবেছেন। 


পরিশেষ 

সাহিত্যিক অলংকাবেব পক্ষে অপ্র“সঙ্ষিক হলে ও ববীন্দ্র-বাব্হৃত চিত্রকল।ব অলংকরশের 
কথাট বল! এ স্থলে বোধ হন অসগত হবে না। ববীন্দ্রন।থ তাব “বিচিত্র প্রবন্ধ? গ্রস্থের 
হবি অঙ্গ গবদ্ধে € ১৩২৯ আবাঢ) এক স্থানে লিখেছেন-- * 

**ত্রে বলেঃ ছবিব ছষ অঙ্গ । বপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও 

*তিকাভকঙ্গ | 
মুন সন্কুত পঙকিটি হপ-িপভেদাঃ প্রযাণাণি ভাবশ|বণাযোজনং সাদৃশ্তং 
₹খিক “ভঙ্গ 21 এটি আা্স্তাষন বচি ৩ 'কামন্তত্রোব পপ্ডিত যশেধর কত টীক।ব (১1৩) 
অন” । পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ববীন্দ্রন।থ হ্রোকটিব নিপুণ ও পুঙ্খ।5পূঙ্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 
তপে শ্লে।কটিব মূল উৎসেব সঙ্গে শঙ্বতঃ কবিব পরিচয ছিল ন।। কারণ এ প্রবন্ধেই 
[তিনি “লখেছেন--'আমাধ পাশে এক ধরণী বসিযা আছেন, তারই কাছ হইতে এই 
£ে কটি পাইযাছি। তবে শ্লোকটিব ব্যাখা প্লে বে।ঝা যাষ, সে ভাম্ত ম্বযং 
কৰিব নচনা। আব এই শ্রোকটি যে দীৎঘদিন তাঁব স্থ্তিতে জাগৰক ছিল তাও 
বে ঝ" যা যখন দেখি ওই প্রবন্ধেব বহুকাল পবে হেমন্কবাশা দেবীকে কবি এক পত্কে 
লিখে ছেন-- 

এই পীলাসমুক্েই আরম্ত হযেচে আম|ব জীবনেব আদি মহাযুগ-_এইথানেই ধ্বনি 

এব* নুতা এবং বর্িকাভঙ্গ । 

চিঠিপত্র ৯, পন্ধ-১৯, ১৩৩৮ জট ৩১ 


তৃতীয় পর্ব 
বৈষ্ণব পদাবলী 


আচাষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা! এক পত্রে (১৩২৮ কাঙিক -৪ ) রবীন্নাথ আস্ম- 
পবিচয প্রসঙ্গে জানিষেছিলেন__ 
বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিবৎ বিমিশ্রিত হইন। আমাঁব মনের হ।ওযা তৈবি 
কবিয়।ছে। নাইট্রোজেনে এব অক্পিজেনে যেমন মেশে তেমনি ববিযাই 
মিশিযাছে। 

- “বিখবভাবতী পত্তিক', ১৮৮* শক, বৈশাথ-ঙ্গাযাড 
উপনিসদ্দেব প্রতি আকধণকে তাব পাপিবািক উত্তখাঁবিকাঁর খল] চলে। বিন্ভ বৈষ্ণব 
পদ্দাবলী একান্তভাবেই ত।ব শিজের অ।বিফ1ণ। কিশোব কবি সহজাত সজপ্বতাই 
তাকে দাদাদ্ধেন অধজ্ঞ/ত প্প্রাচীণ কাবাসংতাশএব অগ্তগত বৈষ্ণব পধাবলীণ 
অনাস্বাদিতপূব রসে সন্ধান দিষেছিল। এ ছাড়া ত/দব পারিবাবিক খন্ধু অন্ম চন 
চৌধুবীও হযতো এ বিষয়ে তকে কিছুটা উত্সাহ ধিনে থাক হ পাবেন। ভগ হ্ণ 
ছদ্মবেশে কবিব পদাবলী বচন।ব পশ্চাতে ও আছে এবই পণেক্ম প্রভাব । 

বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কবিব যৌগ যেমন বিচি তেমনই বাপক | বখীস্রসথেব 
শিজেব সাক্ষ্য অন্তযাৎী বিচাখ বরে ডঃ বিমাণখিহ।পী মছুম্দাব মনে ককেছুল শে, 
আনুমানিক ১২৮২ সালে তেব বনু বসমে তিনি পব্প্রথম পধাবপীর সংস্পর্শে অ লেন, ২ 
আ।র জীবনের শেষ পর্যন্ত কত প্রসঙ্গেই ন। তিনি পদদ।বপীকে শ্মবণ কবেছেন। 

বৈষ্ণব পদাঁবলীব প্রত্যক্ষ প্রভাবে বচিত হষ তাব ভনশিংহ ঠাকুবের পধবৰলী 
(১৮৮৪ )। শ্রজবুপির প্রতি 'আঁকধণ ও দ্ঘিতীষ চ্য।টা"ন হবাখ উতৎ্সাহই যে কবিকে 
এই কাবা শিখতে প্রণোদিত কবেছিণঃ িীবণস্থা তান পাঠকমাত্রেবহ কাছে ভ| 
গ্পরিচিত। ব্রজবুলিতে এমশ পদ্দরচনা তাব পূবে আব দেখা যাঁয় নি। মণুস্থদনেব 
প্রজাঙ্গনা' কাবা ১৮৬১ খ্া্চ।বে শেখা হলেও তার ভষা বাংলা এবং নাধিকা 4115. 
[২80178' | তবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুণাপণিনী” উপন্তাসে (১৮৬৯) এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 
( ১২৭৯ ফালস্তন ) ব্রজবুলিতে লেখা তাব একাধিক পদ দেখ যায়। 

বৈষ্ণব কবিতার অন্কবণে পদ ৰচনা করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। শ্রীশচন্র 

মজুমদ্দীবেব সহায়তা তিনি পদবত্বব্লী” (১২৯২) সংকলন করেছিলেন। তান পৃবে 

১. জ্টব্য. ববীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্তন 


বৈঞব পদাবলী ৩৫৯ 


১১৭৯ সালে জগদ্বন্ধু ভব্রের “বিদ্যাপতির পদাবলী” এবং ১২৮১-১২৮৩ লালে মধ্যে 
অক্ষষকুমার সবকার ও সারদাচবণ মিত্রেব ঘুগ্ম প্রচেষ্টায প্রাচীন কাব্যসগ্রহ' 
প্রকাশিত হয । ছুটি গ্রন্থ কবি ফেখেছিলেন। কিন্তু কোনোটিই সংকলনেব দিক দিয়ে 
পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত না হওযায় তিনি স্বযং এই পদসমূদ্র থেকে বত্ব আহবণে অগ্রসর 
হন | পরন্তা কাশে যেসব পদ তিনি তব আ।ঠিত্যে উদ্ধূত কবেছেন আর অধিকীংশই 
এই গ্রন্থে পাগিযা যায । কিন্তু এই গ্রন্থ-খহিন্ধ ৩ যথেষ্ট পদও তিনি ব্যবহার কবেছেন 
যাঁত বোঝা যায তাব পদ।বলীচচ। এই পদ গুপিতেই সীমাবদ্ধ ছিল ন1। 
ভান্তসি“হ »ারৃবেব প্দ।বপী'তে দেখি পধ।বলীব বসাম্বাদনকে আশ্চধ নৈপুণোর 
“"গ্গ তিনি তাব কষ্টিকাৰে প্রাযাগ কত্ছেন । তাখপব সেই বসকে সর্সাধরশের 
মঝ্যে বিন্বিণ কবব।ব উদদ/্য কণেছেন “পদব ঠীবশী সংকলন | বিদ্ধ সেখানেই শেষ 
“হা | উতক্ুষ্ট পাদ 14) কোগান, কোন বঞ্রনাযঘ কোন ব্নিতে তা প্রকাশিত, 
বসগ্রাহী আশাচনাব দ্বাৰা সেটি উদ্ঘ।টিত কবে তিনি পাঠক-সাঁধারণকে সেই 
শশা লাগায প্রচ" ববতে 1তী হতেছেশ | আঁজ আমবা পদাবলীব যে মংধুষে 
বিমোতি৩ 5৩১ সে হঞ্তাট্রকৃগ ববান্দ্রন।খেব স্বহন্ত-পবিবেশি ৩। তবে এ বিষযেও 
প্থপ্রদনক হিনগক সুর কাবতে গন কঙ্গিমচগ্্রকে । ভাব “ক্িপতি ও জযদেব* 
পবদ্ধটি ১২৮5 সঙশপ ঢেউস জখা বঙ্গাশনে এব'শিত হম। সাজর মুখোপাধ্যায়ের 
বিছ্ব পতি (১২৮০ 518) জ্ঞনদণ । ১৭০৮ মাঘ ) এ বনলখামদাস (১২৮৯ টচত্র ) 
ন মক প্রবন্ধ [ননটিদ « ?চঙ্গে স্ববণীণ | শিমচন্দ্র শিখেছিলেন_- 
ভষ্দেব ভোগ , বিছ্যতপতি আও জ্ব। ৭ স্মৃতি । লষাদ1 সুখ বিছ্যাগতি লেখ । 
জছদেব বসন্ত, িছয+পি বরা । 
পরবিশ্ে তিনি মণ্তব্য কজেন_ 
যাহা বিদ্যাপন্ত অন্ষদ্ধে বলিষ।ছি, তাহা গোবিন্দ স উণ্তীদস প্রভৃতি বৈষ্ণব 
কঞ্িগেব দখন্ধে বেশী খাট, বি।পিি সঙ্গদ্ধ তত খ।টে না। 
বিবিধ গবন্দ ১ম খণ্ড, বিষ্ভাপতি ও জয়দেব 
“ক্রিম প্রদত্ত এই সুত্রটি ধবেই যেন ক্ীক্রৎ 1* ১২৮৮ সালে লিখলেন-- 
বিদ্দাপতি স্থখেব কবি, চণ্তীদাস ছুঃখেব কবি। বিদ্বাপতি বিরহে কাতর হইষা 
পড়েন, চণ্তীদাসেব মিলনেও হৃথ নাই । বিদ্বাপতি জগতেব মধ্যে প্রেমকে লার 
বপিষা জানিযাছেন, ছ শীদীস প্রেমকেই জগৎ বলিষ' জাঁনিষাছেন। বিদ্যাপতি 
ভোগ করিবাঁব কবি, চণ্তীদাস সহ করিবার কৰি। 
--'সমালোচনা', চত্তীদাস ও বিদ্যাপগতি 


৩৬০ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীম্ন রূপ ও উৎস 


এই লময়েই কৰি বসন্ত রায় নামে এক প্রায়-অজ্ঞাত পদ্কর্তার কবিত্বের উচ্ুদিত 
প্রশংসা করে তীকে বিদ্যাপতির চেয়ে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন (১২৮৯ শ্রাবণ )। 
কিন্তু কবির প্রথম বয়সের এই জাতীয় আবেগসমূৃখ মন্তব্যগুলি তর্কাতীত নয়। 
কেনন। ১২৯৮ লালে বিষ্'পতির বয়ঃসদ্ধি-পদের মাধুর্ষ-বিশ্লেষণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 
বিদ্যাপতির কবিত্ব ও তাঁর অলাধারণ রচন।নৈপুণ্যের যে পরিচয় দিয়েছেন ( “আধুনিক 
সাহিত্য”, বিগ্ভাপতির বাঁধিকা ), তার থেকে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কবির যথাখ মনো- 
ভাঁবটি ধর! দিয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ শুধু বৈষ্ণব কবিতার সৌনর্য বিশ্লেষণ কবেই ক্ষান্ত ছিলেন না । বৈষ্ণব 
পদকে উপলক্ষ করে তিশি তর যে সমালোচনা লেখেন, স্বতন্ত্র শ্ুঠিবূপে তাঁ ৪ মাথক 
হয়ে ওঠে! ১২৯১ সালের কাঁত্তিক সংখা! নব্জীবনে প্রক।শিত এক প্রবন্ধে তিনি 
জ্ঞানদাদের একটি পদকে যেভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন, তাব থেকেই এ কথা 
সমধথিত হবে 
বৈষব জ্ঞানদামের একটি গ!ন পাইয়াছি, হাহাই ভাল কবিরা বুঝিতে গিষ। 
আমর এত কথা মনে পড়িল 1- 
মুরশী করাও উপদেশ । 
যে বন্ধে যে ববনি উঠে জ।নহ পিশেষ । 
কোন্‌ ধন্ধে বাদে কাশী অতিঅঙ্গপাম । 
কেন রশদ্ধ বাধা বলে ডাকে আযাব নাম ॥ 


জ্ঞানদাস কহে হাসি। 
“রাধে মোর” বোল খাজিবেক ব।শি | 
লৌন্দষ-স্বরুণের হাতে সমস্ত ্গৎই একটি বশী ।"*"সে বানী স্বব কি বলিতেছে। 
জ্ঞানদ।স হাদিয়া বুঝাইলেন, ঘে কেবল বলিতেছে “পাঁধে, তুমি আমার” আৰ 
কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দঘ অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম 
ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন--“তুমি আমার, তুমি আমার কাছে 
আইস” এই জন্য, আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে 
তখন অমর! যেন একজন-কাহার বিরহে কাঁতর হই । "এই জন্য সংশারে থাকিয়া 


আমর! ঘেন চিরবিরহে কাল কাটাই । 
--'আলোচনা', বৈধব কবির গান £ জ্ঞানদাসের গান ও বাঁশীর স্বর 


এখানে কৰি রাধারষ্ণেব কাহিনী ও তার প্রচলিত অর্থকে যে বৃহৎ তাৎপর্যে মণ্ডিত 


বৈষ্ণব পদাবলী ৩৬১ 


কবে ভাব থেকে যে স্থগভীর বাঞ্চনা আবিষ্কাৰ কবেছেন তাতে তাঁর এই আলো চন।টি 
নৃতন সির মর্যাদা পেয়েছে । 
প্রথম জীবনে ববীন্দ্রনাথ যে বৈঞ্ুব পদাবলীর রসে আকঠ নিমজ্জিত ছিলেন, 
উপবেব আলোচনাতে তা স্পষ্ট হযে উঠেছে । ওই সময়ের “ভারতী” পত্রিকাব পাতাঁধ 
প/তায তীব প্রমাণ আছে। শুধু প্রবন্ধ বচনাঘ নস, তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ৪ আছে 
তাব স্বাক্ষর। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ শ্বীপাব্েব মধ্যে লেখা তার চিঠিগুলি সংকলিত 
হযেছে "ছিন্নপত্রাবলী'তে | এই গ্রঞ্থে বার্টি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি বৈষ্ণব পদকে স্মরণ 
কবেছেন। কোনো পঞ্জে বলেছেন 
এখানে পডবাব উপাযাগী রচণ। আমি প্র।য খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব জবিদের 
ছে।টে| ছোটে] পদ ছাডা। 
-_“ছিন্নপাবলী', পত্র-৪২, ১৮০২ এপ্িল ৮ 
ম'বন কখনও দুঃখ জানাচ্ছেন 
“ণ বণ আমাব বৈষ'বকবি এব ল্কন বঈ আনি, এবাব আনি নি, সেই জন্টে 
এ দটোবই আবশ্াক পেশি অগ্ হব হাচ্ছ | 
_ছিন্নপত্রাবলী' পত্র ৮৬, ১৮৯৩ মার্ট ৩ 
কখন ও ঝডব।দলের অভিসাবে শবাধা পপ্ষাব কাশ কী হৃতি নিষে উপস্থিত হতেন" 
সকৌক্কে তা স্মরণ করছেন কি“বা বিদ্যাপশি ৪ গোবিন্দদাসেন পদ সবে গুন্প্তন কবে 
অ-*ব বিশোদন কবছেন আখ কখন ৪ ব। 'পদবঞাবলী'র পাতা ওলটাঁতে ওলটাতে 
বৈক পদেব মোহমন্ত্র পবিবেশশ কববাব ভন্তে প্রবন্ধ লেখাব পবিকল্পনা করছেন ' 
অক্্া এই সমযে তাব বাস ছিপ পদ্ম বক্ষে, প্রক্ৃতিব উন্মুস্ত লীলাণিকেতনে এব, 
কবি উপরে এই প্রকৃতির প্রভাব প্রতিফপিত হত বৈষ্ুব পদাবশীর মধ্যস্থতাষ | কবি 
্" “স কথ! স্বীকাঁব কাখছেন।-- 
৪ ্ুতিব অনেক দৃশ্ঠই আমার মনে বৈষ্ণবকবিব ছন্দোঝংকাব এনে দেষ--তাঁর 
গ্রধান কাঁবণ, এই-সমস্ত সৌনধ আমার কাছে শূন্য সৌন্দব নয। এই 
ছেৌন্দর্ষেব মধো বৈষ্বকবিদেধ সেই অনস্ত-বুন্দাবন রষে গেছে। বৈষ্ণবকবিতাব 
যথার্থ মর্মেব ভিতবে যে প্রবেশ কবেছে সে সমস্ত প্রকৃতিব ভিতর সেই বৈষঃব- 
কবিতার ধ্বনি স্তনতে পাষ। 
_ছিন্রপত্রাণলী?, পত্র-১৪৭ ১৮৯৪ আগই ২৪ 
স্থতর।ৎ এই নিভৃত অবকাশে তিনি বৈষ্ণব পদেব চর্চা কবেছেন নিবঙ্কশভাবেই। এই 
পর্বে লেখা তার কবিতাতেও ভাব প্রমাণ মেলে ।-- 


৩৬২ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উতৎম 


বর্ধা আসে ঘন রোলে, যত্বে টেনে লই কোলে 
গোবিন্দদ্দাসের পদাবলী । 
এৰং 
আঁষাঢ হতেছে শেষ, মিশাষে মল্লার দেশ 
বচি “ভর! বাদবে'ব স্্বব। 
আবাব কখনও বা 
রজনী শান ঘণ ঘন দেয়! গরজন, 
সেই গান মনে পে যাঁষ। 
পালক্কে শয়।ন বঙ্গে বিগলিত চীব অঙ্গে 
মনস্রথে শিদ্ব।ঘ মগন-_ 
মেই চবি জাগে মনে পুব।তন বৃন্দাবনে 


ব!ধিকাব নিজন স্বপন । 

' সানাব তবী', বধ-যাপন -ৎ৯২ তো 
পববতী কালে অবশ্য তব উপবে বৈষব পর 7 এই এক।বিপিতা হাস পেতোরিল। 
কিন্তু তীব মনঃপ্রকৃতিব উপরে তাব ক্রিযা কখন প একেণাবে লোপ পা নি 
ক্রিয়া সুক্মতবভ।বে তার চিত্তসংহ।ংবকে আশ্রঘ “বে অপঙ্গিনে তাপ বাণীকে লতণ 
ব্যঞ্নাম সমৃদ্ধ করেছে। তীণ শেষ ভীবনের কাঝো দেখি তাক্ই অঙ্রা্ত পরিচিত 172 

পঘন নিশথে গঞ্জিছে দেষ।, 
বিমিঝিশি বাখি বষে_ 
মনে মনে ভাবি, কোন পাছে 
“ক শিড়া দেয় হষে। 
গিবিব শিখবে ডাবিছে মযুন 
কবিকাব্যের খঙ্গে__ 
স্বপ্রপুলকে কে জাগে চমকি 
বিগলিতচাখ-অঙ্গে । 
--“সানাই', মানসী ১৭১' মে 


্‌ 


নিছক সাহিত্যবরস আম্বাদনের জন্যই বৈষ্ণর পদাবলীর কৃষ্টি নয়। তাঁব পিছনে আছে 
বৈষ্ণব ভক্তের বহুযুগসঞ্চিত ধর্মসংস্কার। এই ভক্তিব সংগতিস্থজরে পদাবলীর বিশেষ 


বৈষ্ব পদাবলী ৩৬৩ 


রসের উপলন্ধি। রবীন্দ্রনথও এ বিষয়ে অলচেতন ছিলেন না। “ভাঙ্ছসিংহ ঠাকুরের 

পদাখলী'র ভুমিকায় (১৯৩৯) তিনি সে কথ। স্পষ্ট কবেই বলেছেন । তবে কি জন্য তর 

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রবেশ ? এর উত্তর পাই হেমন্তবালা দেবীকে লেখা তার এক পত্রে ।-_ 
প্রথম বযসে বেফ্বসাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা! যৌবণচাঞ্চপ্যের আন্গোলন 
বশত নধ, কিছু উত্তেজনা ছিল ন| এমন কথা বলা যা না। কিন্তু ৭ 
আন্তবিক €সমাধুরেব গভীবতাম আমি প্রবেশ করেছি। টৈতন্যমঙ্গল চৈতগ্ত- 
ভাগবত পড়েছি বাববাব। পদ্দকঙাদেব সঙ্গে ছিল আমাব ঘনিষ্ঠ পরিচয় । 
অপীমেব আনন্দ এবং আহ্ব।ন যে বিশ্বপ্রকৃতিব সৌন্দ্ে ও মানবপ্রকতি বিচিন্ত 
স্ধুবতাখ আমাদের অক্ষবধাপিনী বাধিকাকে ঝুলত্যাগিনী করে উতপা কণচে 
প্রন্তিশিয়ত। তব তত আমাকে বান্মত করেচে। কিন্তু আম।ব কাছে এই ভন 
হণ শিখিল দেশব|লের-কোনো বিশেশ দেশে বিশেৰ কালে বনেৰ পাস্রে 
পঙকগ্চলি বিশেষ আখাহিকাষ জবছ। কবে একে আমি সংকীর্ণ ও অবিশ্বীস। 
কবে ভুশত্ডে পা নি। 

__ চিত্তিপএ? ৯, পও"১৯৯ ১৯৩৬ ম ১ 
এব (থলে পোঝ। মাধ, বে )লে। এ জ্প্রুদগিতত খমপঞ্ধ তব খ টিতে তব মন বাধা প7 
শি। তাব ধন মহমনবরর্ণ, তার ধন সভযুঙেব সাধনা । স্থতবাং বৈববীখ 
বিশেষ বাগান্ছগ?” ভজনপদ্ধতি তাখ বাছে নিচ্ধশ | ৭ ছাডা উপনিবদেব মন্থ্ে দীক্ষিত 
মহবিপুত বীন্্রল'থেব সব্নমর শান্ত উপা।সীত) | ভাব আর্থন| 

পেই ভলহ5" 
উদম্ধাস্ত উচ্ছ্লফেন ভক্ি্মদর্ঘ।ব] 
*)হি চি নাথ। 
| শুন্কি শান্ছিল্জ | 
-” নৈবেছা, ৪৫-সগ।ৰ অনেছ 
বেষণখীম বসসক্জে।গেশ অখনাকে তিনি আধাণ।গ্রক বিল|স বলে মনে কবেছেন, থে 
বিল।সে বিক।বেব সম্ভাবন।ই যোলো 'আনা। তার চতুবঙ্গ' উপন্যাসে এই বসে 
বক্ষমীব সর্বনাশা নেশাব ছবি আছে। স্রতবাং ধর্মতত্ব ব। সাধন! হিসাবে নয়, সাহিত্য 
হিসাবেই তীব কাছে বৈষ্ণব পদবলীব মূল্য । তাঁব “হংখঃ ক্ষীরমিবাস্তমঃ কবিচিত্ত 
ধমতন্বেব নীব বাদ দ্িষে ভাবরসের ক্ষীরটুকু ছেকে নিষেছে। সেই ভাবেৰ 
বমেই বৈষ্ণবেব আপাতদৃষণীষ সমাজবিগহিত প্রেম মহান্‌ হয়ে উঠেছে এব সেই, 
প্রেমগৌরবকে নিষ্বিধায় স্বীকার করে.নিয়েছেন কবি।-_ 


৩৬৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতিব ভাবতীয় বপ ও উৎস 


বৈষব কাঁব্যশান্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তিব বিশেষ গৌরব বমিত হইযাঁছে। সে 
গৌরব সমীজনীতির হিসাবে নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য । তাহা নিছক প্রেমের 
হিসাবে । ইহাতে যে আত্মবিস্থৃতি, বিশ্ববিস্থৃতি, নিন্দা ভয় লজ্জা শাসন সম্বন্ধে 
সম্পূর্ন উদসীন্য, কঠিন কুলাঁচার লোকাচারেব প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পাষ 
'তদদ্বাবা প্রেমে প্রচণ্ড বল, ছুর্বোধ রহসা, তাহার বন্ধনবিহীনতা, সমাজ-সংসাব 
স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক-কার্যক1বশেব অতীশ একটা বিট ভাব পবিশ্ষুট 
হইয়া উঠে। এই কাবণে যাহ] বিশ্বসমাজে পর্বভ্রই এক বাকো নিন্দিত সেই 
ক্মত্রভেদী কলহ্বচুডাব উপরে বৈষ্ণব কবিগণ তাহাঁদেব খণিত প্রেমকে স্থাপন 
করিয়া তাহার অভিষেকক্রিষ1 সম্পন্ন কবিযাছেন। 

-_ পৌকসাহিজ)" শ্রামাসাহিতা ১৩০৫ 
দ্ধ কাবা হিসাবে এই 'অরনাশী? প্রেমেব যত গৌব্বই থক ভাব সমাজবিধব সী 
কপটিলে তিনি অস্বীকার কবতে পাণেন লি। লাই ভাব অশেস ক'বামাধুম সে 
উ কে বলতে হযেছিল-- 

*্রাদেব দেশে হবগোৌবী-কথাষ শী পুবষ এব বাধ গু কযা লাযকন্ঞসি কার 
»গন্দ নাশ।কপে বনি হইয়াছে , কি হাহাব প্রসব সকীণ, শানে সবাসগীণ 
মস্তযাহের খাদ্য পাঁওষা মাম ৮11 তাহাতে খমগবুনিব অবশীবণা হম ন'ভ। 
াঁহাত্ত বীবত্ব, যহ€) অবিচপণিত ভন্ষি ও কঠোব তাগন্বীক(বেপ আদর্শ নাই। 
বআসাভাব দাম্পনা আমাধেব দেশ-গ্রচশিত হকুগীবীব দাম্পতা অপেক্ষা বছতব 
খে শ্রেষ্ট, উন্নত এব বিশু | বীংল দেশের মগিতে ওই বামাণ-কথা 
শপগৌবী ও বাঁধাক্ককেপ কথাব উপবে যে মাখ। তুনিষা ন্টগতে পাবে নাই তাহা 
আম।দেব দেশেব দুভাগা । 

_'লোঁকনাহিন)" গ্রাম্যমাহিতা ১৩০৫ 
“ধ.ক্ুধ পদাবলীব রসবিচাবে ভাব এই দৃষ্টিঙঙ্ষি যে পবিশত বঘসে ৪ পরিবতিত হয নি, 
৮৭ কেকা যায ১৯-৮ সালে লেখা তাৰ এক প্রবন্ধে ।-- 

লধাকষ্চের প্রেমে গানে এরা সেই প্রেমেব কল্পনাকে মনেব মধ্য টেউ ল।গিয়েছে 
যে প্রেম সম|জ-বদ্ধনে বন্দী নয়, যে প্রেম শ্রেযে বুদ্ধি বিচাবেব বাইবে। একমাত্র 
ক।হিপী ছিল রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন কবে যা মানবচরিজ্রেব নতোন্নতকে 
নিয়ে হিমালযেব মতে ছিল দিক থেকে দিগন্তরে প্রনারিত। কিন্ধু তাঁর 
'অভ্রভেদী মহব্বের কঠিন মৃত্তি সমতল বাংলার বসাতিশয্যব সঙ্গে মেলে না| 
_-বাংলাভাষা-পরিচব', অধ্যায় ১১ 


বৈষ্ণব পদাবলী ৩১৩৫ 


এই উদ্ধৃতিটির ভাষা থেকে বোঝা যায়, এই 'মাজ-বদ্ধন*-হীণ প্রেম তার কদি- 
কল্পনায় ঢেউ ল'গালে'ও তাঁব 'বমাতিশযা'কে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। "৪ 
বৈষব পদাবশীর বসমাধুর্ধে মগ্ধ থাকলেও ববি তাব বাস্তব দিক, তার অ দশ) * 
ব্বতির দিকটি সমাজনীতি হিসাঁখে মেনে নিতে পারেন নি। সেইজন্যই বামসিত ব 
আদশেব তুললাধ বাধাকৃষণেব আদশকে কঠোব ভাষাতেই নিন্দা করেছেন । বি 
বিশুঞ্চ প্রেমেব স্ববপবিচাবে এই সম।জবিগহিত পবকীধা প্রেমেবও যে গুঞ্ত্ব অছে 
তাও কবি অচ্ভব কবেছিলেন। তাৰ সেই ব্যাখা! যেমন অপুর তেমনি 
ক ভ।বিত। দিশীপকুমীব বাষেণ সঙ্গে জালোচনাপ্রসঙ্গে (১৭২৬ এপ্রিল ৪) শনি 


বত 


€€। 


লব৮] সাধাতক ত গাহি | ন ১তাব মাতেই ভচ্চে পববণালা লাব অমল 
বাধ্য“ বখশেহ আমা । শর হাব শক্তি এত প্রবণ হাব তেমেব এত নহ | 
এ*ক্ন্যে বি ই ঘখ* কৰক যমধ সু শাপানব থেকে মাক্ত পাবে নদ সবল 
ল্বিতেই €ব্বশ্যা স।ধণ পচাত হবে» তখন দ্রীব স্বাওা আছে বত ০ 
গন্য পুণস্বে কাছে বেশি হবে। বিবাহ শিগেন ভীন্ক িষে এই প+কটশ 
»শ্শব যগ এঞাসছে এলে অশা ককি। যদি এসে থম্কতবেমুতশ! কব 
'মুব। যেন সেই জাখনাব অধিকার থেকে বারঞ্চত ন! হই । 

_তীর্থণকব? ১৩৫১ পৃ ১২৭ 
পির বিচাবে গবকীযা সাধনের ৩ এখনে বাক্তিগত থা সামাজিক উভষ দিক 
থেকেই অন্ুকুশ এমন কি একাস্তভাবে বপণীম হবে উঠেছে । তবে এব ব। খাদি 
বৈষ্ধের অভিপ্রাধবির দ্ধ না! হলেও ফে গুসঙ্গে ববীজন থ এটি হহোগ কবোছিত (সঠি 
শ্সন্দেতে বৈষ্ব ক্জনাকে ছাঁভিশে গেছ । 

ফাহ হক, বেষব ধঙেখ এহ তাতিক জটিলতাপ উধেব ববীগ্রন।ণ এক বৃহৎ মতাকে 
দেখেহিশেন | €ল সত্য তাঁব পবজন।ন গ্রেষেব সত) । তাপ মধ্যে কবি বৈষ্ৰ ধমেন 
খস্নির্ধ(সটি খুঁজে পেব্ছিলেন 1 ভাব 980139199 গ্রন্দে এং নতোব উল্লেখ আছে 
»** খাতীত ভাবা ।-- 
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ভগবাণে সঙ্গে ভক্তেব এই যে প্রীতিমধুব সম্পক, এই হল বৈষ্ণব ধর্মের মর্মব।ণী । 


৩৬৬ রবীন্দ্রসংস্বৃতির ভারতীয় ৰপ ও উত্স 


ববীজ্জনাথ কিন্তু দেবতাকে ঘরে টেনে এনেই তৃপ্ত হন না, ঘবের প্রিষজনের মধ্যে ও 
দেখতে চান দেবতার ছবি। ভাই ভাব অতৃপ্ত হদযের প্রশ্ন-_ 
এত প্রেমকথা--- 
র|ধিকার চিন্তদীণ 'তীত্র বা!কুলতা 
চুবি কবি লইযাঁছ কাব মুখ, কাব 


আখি হনে। 
--সোনাব তরী” বেষ্বকবিত। ১২৯৯ আঁষাও 


শেষে বৈধবেব হয়ে তিশি নিদেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করে দিষেছেন-_ 
ধেবতাবে যাহা ধিত৩ পারি, দ্বিউ ভাই 
প্রিবতনে_ঠি|5নে যাহা ধিতে পাই 
তাই দিই দেবঙাবে, আব পাব কোথা! 
দেব বে জ্রিয কাব, প্রিত্বে দেবতা। 
। এ বৈষ্বেব বেবতা তাদেব কাছে প্ুববপে, সখাকপে, শ্থাকপে ধলা দিলেও 
কোণে মতা প্রিয়কে তব! দেবতা আনে বসাতে পাবেশ না কাক ক্বিঝবতি। 
ছ/ পার্ধিব প্রেমে কোনো মুলা উ।দেব কাছে নে 1 দাশ ববীগলা 'হ দেবতা 
হে ,ক্মনবে বিবাদি৩। হাব ৮৮৮ তগবদপ্রেম আব মানবঞ্জেম ছুটি ই শিলে মিশে 
এব হস গেছে । হাব প্র জণে তান দেখল পু তড শি লগ ভাঙা | এটি 
ব।6টির মানস কী তব সাধাপন বৌ€ষ্ট 1 বতিশ চা বলীন্্ত।1 বাড তিখনের আহ 
গবশেবন্রঠিকে পক্ষ বাবে মন্তবা কাপে পন 
যেখানে মানুষের ঠভীব তে) অক্লী রম পা ৩ লেহখানেহ তাহাক গেব্পুজা। 
যেখানে আমবা মানতধাকে ভাত পনি (মহখগ্নহ  আমকা দে 1৩।ক উপশকি 
কবি। " সেইজন্য ছভাখ মধো প্রা দেখিতত পওধা যাখানজেপ পুত্রেখ মহিত 
ছেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাহষা বেলা রা অগ দেশে মস্ত 
দেখভাষ এবপ মিলাইষা দে পষ। দেবাপমান বপিষা গণা হইত। কিন্ত আমাখ 
বি 'চনাষ মণুস্েণ উচ্চ এম মধুপ্ততম গভীরতম ভীবন্থ সন্বপ্ধ-সবল ংইতে দেবতাকে 
নুদূবে স্বতন্ত্র কবিযা বাখিলে মনুষ্য হকেও অপমান কবা হয, এবং দেবখতকেও আদব 
করা হয ণা। 
_ ।লীকসাহিত ", ছেলেডুলানো ছড়া ১৩*১ 
প্রযম জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন তব মেই ধাবণা আজীবন 'অপবি- 
বঠিত ছিল। তাঁই ১৯৩৬ সালে তিনি লখেছেন 


বৈষ্ণৰ পদাবলী ৩৬৭ 


সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে 
কবিব চোখেব কাছে 
কে।ন্‌ একটি মেয়ে ছিল, 
ভাগোবাস।র কুঁডি-ধব। তাঁব মন। 
মুখচোবা সেই মেখে, 
খে ক।জল পবা, 
ঘ[টেব থেকে নীল শ।ডি 
“নিডাঁডি ন্ডাঁড়ি' চলা। 

"শ্যামলী", সপ্ন 
চৈগ্যপুপ যুগে যখন গৌভীয বৈষ্ণবতত্ বিধিবদ্দ হরে যাঁষ শি, তখন হয়তো এ সন্দেহের 
প*1ত কিছু সত্য ছিগ ১ যেমন চণ্তীাীস-বিগ্।পতিৰ রাধাব পিহনে বরজাকিনী বাযী 
ব! শ্বিসিংহপত্রী লছিমা দেবীর ছাষা থকা বিচিত্র নয। কিন্ত চৈতন্টোত্তর যুগে এ 
বণ] হানা একেবাবেই অসম্ভব । স্ুঙগ'ং বখীন্দ্রণাথ যখন তাৰ অনন্রকবণীষ তাষাষ 
»২স্পশী ববে বপেন+- 

(বৃঞ্কব্ধম পৃথিবী সমস্ত পপ্রম-মম্পকে ব মো ঈশ্বরকে অন্ৃভব করিতে চেষ্টা 
শ্বিযাছে। বখন দৌখখ।ছে মা অনা শন্থ।নেব মধ্যে আপশেব আর অবধি 
“1। না, সমস্ত হৃদখখাণি মুহতে খুহতে 5 জে ভ জে খুশিয়া & ক্ষু্র মানবাস্কুবটিকে 
+পপুর্ণ বেগ কবিষা শেৰ করিতে পাবে শা তখন আপনার সন্তানেব মধো 
আপনর ঈশ্ববস্কে উপাণণ। কখিখাছে । 
_পিঞাহৃত'। মনুষ্ক ১৩০৭ 
তন বলতেই হয এ অ পুৰ অনুভূতি কবির শিজেবই সহি । 


৩ 


পুব্ডে বল। হযেছে, ১৮৯৫ গ্রাস্ান্ের পৰ থেকে বে পদাবলীর প্রতি কবির প্রত্যক্ষ 
আকর্ষণ কিছুটা! কমে গেলেও একেবাবে নোপ পায় শি। তা প্রমাণ, তীর সাহিত্যে 
উদধুতিপে ক্ষণে ক্ষণে তাব আত্মপ্রকাশ। ববীশ্নাথেব আগে একমাত্র বস্কিমচন্ত্ 
তাব 'কপালকুগ্ুলা” উপন্যাসে (১৮৬৬ ) আত্মমন্দিবে অধ্যায়ে “জনম অবধি হুম" 
ইত্য'গ্দ পদটি এবং “কমলাকাস্তের দপ্তরে? ৬ ১৮৭৬) একটি গীত অধ্যায়ে এসো এসো! 
বধু এসো" পদটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের হাতেই এই জাতীয় উদ্ধৃতির 
সবাধিক ও যথার্থ প্রয়োগ । আব উঞ্ত ছুটি পদই ( বিশেষতঃ প্রথম পদটি ) রবীপ্র- 


৩৬৮ রবীন্দ্রসংগ্বৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


সাহিত্যে বারংবার দেখা দিষেছে। 

বৈষ্ণব পদ্দাবলীর প্রতি কবির আকধণের কাবণ তার কাব্যবস। তাই যে কোনে! 
সুত্রে সাহিত্যরলের প্রসঙ্গ এলে অনিবার্যভাবেই তার মনে পড়ে যায় বৈষ্ুব পদ!বশীর 
কথা। বচনের মধ্যে অনির্বচনীবতা বঞ্ষা কথে কেমনভাবে বাক্যকে কাঁবা কবে 
তোল! যায় তা দেখাতে গিষে কবি স্মবণ কবেছেন বলবাম প'সেব পদ ।-- 

আধ চবণে অধ চপনি, 
আধ মপুব হাস! 
“আধ চবণে আপ চলনি” বশিলে ভাবুকেৰ মনে যে এক প্রক্টাব চলন স্ন্পষ্ট 
ইইয়] উঠে, ভাষা ই1 অপেঙ্সী স্পষ্ট কবিলে সেব্প সম্ভবে শা । 
সহি শা কাবা স্পষ্ট ও অস্প্ঠ ১৮ 5 চৈল 
তেমনই জ্ঞানদ।সেব 'হাসি-মিশা বাশি ব1)? পশ্দ বাঙ্গা গেব সতাতা তাত তের 
সত্যতাব নবটুকু ঘাটতি পৃবণ কবে এব অগাব নিতান্ত হম্পষ্ট গণ্ঠভঙ্গিণ পঙ্হ 
শিশুকাল তত পৰুব গভিতে 
পনাম্ণ পণানণ লেং। 
শোনামাত্র কোন্‌ অশিদেশ্ট বেন! আমাদের হদবকে বাংল ববে তোলে । 

১৩৪৩ সালে প্রকাশিত ।হিতোব পথে? গও দেখি পসেব প্রসঙ্গে ত'ল বে” 
"দ।বলীর কথাই মনে হযেছে ! পেখাঁনে তিনি বলেছেন, ভাষাকে অভিধ নশি দষ্ট 
অর্থেব তথ্যসীমা ছ।ডিনে অপীমতণ বাগ্নাথ নিষে যেতে পাবলে তিবেউ ০ হবে 
কাব্য । জ্ঞানধাস বলেছেন _ 

কপেব পাবে ভ।খি ডুবিয। বহি ৭, 
যৌব*ধ বণে মন পথ ১বহিল। 
কিন্তু পের পাথাব” বা 'যৌবনেব বনোক অস্তিত্ব তে বস্তজগতে খুঁজে প।৪লা যা 
শ]। তাই সেখানে কবিব উপধেশ- 
নির্দি্ট পকেব নির্দিষ্ট অর্থ যে ভখে)ব ঢশ ফেঁদে বসে আছে ছলে বশে কোশলে 
তাঁবই মধ্যে ছিদ্র করে নান! ফাকে নানা আডালে সত্যকে দেখাতে হবে। 
_লা(িতে)ব গথে” তথ্য ও সত্য ১৩১১ ভাঁদ 
আর সেই তাই হবে বসেব সঠ্য। 

সাহিত্যে প্বৰপ? গ্রঙ্থেৰ (১৩৫০ ) গ্রবন্ধ গুলি তার পরিণত বিচারেখ ফশ। কিন্তু 
এখানেও পসেব অতত্যাক্তি ও অশির্বচনীঘতা উদাহরণ হিসাবে ডাক পডেছে 
বৈষব পদাঁবলীর। কারণ কবির মনের মাপকাঠি অহ্্যাঁয়ী বসসাহিত্যের দরবাবে 


বৈষব পদাবলী ৩৬৯ 


প্রথম সাঁবিব প্রথমেই বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান । 
শুধু ভাব নষ, এব ভাষাও কৰিকে মুগ্ধ বরেছে। বৈষ্ব পদের প্রতি তাঁর প্রথম 
মুগ্ধতাব পশ্চাতে দুর্বোধ মৈথিপ ভাঁষাব দান কম নয। পবিণত বয়সে তিনি এই 
বিশেষ ভ।ষাব যাছুগিবি প্রকাশ কৰে বলেছেন-_ 
বৈষ্ণবপদাব্পীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দি ভাষার 
অপভ্রংশ তা ন্ষ, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা কখেই বক্ষ। কবেছেন, কেননা অন্ু- 
ভূতিব 'অসাধাবণতা বাঞ্ত কববাণ পাক্ষ সাধাবণ ভাষা সহজ নয। 

_'সাহিডোখ পথে", লাহিষ্চ্যেব তাৎপর্য ১৯৩৪ 
হজবুলি ভাষাশিক্ষা ৬ ছন্কে তব অধাবপাষেব কথা তিনি শিজেই লিখে গেছেন। দুব্হ 
শব ও ব্যাকবণেব বিত্সেত্ব শুনি পোট কে বেখে এবং তাৰ প্রয়োগ দেখে দেখে তিনি 
এ ভাবা আয কবেন। ভাব হী পত্রিকা যখন পদাবলী সাহিতোর আলোচনা 
মুখবি- তখনই দেখি 'পন্ছ” এবং “নিছনি” শব্খহটিব বুৎ্পন্তি ও অর্থ নিষে কবি বীতি- 
মশা গবেদণামূলক প্রবন্ধ লিখছেন । ভাষাত অন্বন্ধে তাৰ এই উৎস্কোোপ ফল 
শন) বি্লাভাষা-পরিচধ” প্রতি গ্রন্থ । শব “৭ গ্রন্থে দেখি সম্বন্ধে কাব প্রবন্ধে 
( ১৩০৫ আবণ )ক্নি পদব্শীতে ব্যবন্ৃত “হক, তাকব' ইত্যাদি শব্দ স্মরণ 
ববেছেন। “বাং শক্ত? গ্রন্থে (১৯০৯) অন্কগত বাংল নিদেশক প্রব্ে (১৩১৮ 
আ।শ্বিণ) তীব মনে পডেছে বৈধ পদে পড়া “ল।গ শকেব ব্যবহাধ । আব।ব লাবণ্যকে 
'ক্ধ্বণি' বনে গোবিন্দ বাববণ পজ্ঘন কবলেও তাতে কবা-অঙ্গের যে লাবণ্য 
কনি 5 হষেছে স্টেকু কবি স্বীকা ন। কবেই "শবেশ না। এহ ভীষা-গসর্গে মনে পড়ে 
১৯২৫ সালে ববীন্দ্রন।খ শিখেছিলেন-_ 

স স্বত ভাষা অগভব বলতে ঘা বুঝি তব খাটি বা'শ। প্রত্শিৰ একদিন ছিল। 
এত বড়ো একটা চনতি ব্যব্হাবেব কথা হাঁবালো কোন্‌ তাগ্যদেোষে বলতে পাগ্নি 
নে। এখন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভযবাসপা বাতি বোঝ[ত পঙ্দা অন্তব কবা, 
ভয অনুভব কবা। 

- পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী , ১৯৯৫ ফেব্রআবি ১৩ 
বৈধ পধাবলীতেও কবি এহ বাস শবেব প্রযৌগ দেখেছিনেন। তার বাল্যপঠিত 
ধ্রণচীন কাব্যপংঞছে'ব একাধিক পর্দে এব ব্যবহার দেখা যাঁষ। চণ্তীদাদের “পিবীতি 
পস!ব) লই্যা ব্যাভীব' ইত্া1% পদেব মধ্যে দেখি-- 

সে শ্যাম পাগব, গুণেব সাগব, 


কেমনে বাদিৰ পব ? 
৪ 


৩৭৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


কবি নিজেও প্রথম জীবনে বাস্‌ শব ব্যবহার করেন। তার ছবি ও গান' কাব্োর 
(১৮৮৪ ) একটি কবিতায় পাই-_ 
আ মরি জননী তোর কে, 
বল্‌রে কোথায় তোর ঘব। 
তরাসে চাহিস কেন রে, 
আমারে বাশিশ কেন পপ? 

--'ছবি ও গান", একাকিনী 
ভাষার পরেই মনে আসে অলংকারের প্রযোগ | সে ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব কবির 'অবিপংবাদী 
শ্রেঠত্ব। ১৩০১ সালে উপযার সৌন্দয বোঝ|তে কাঁলিদাঁসের সঙ্গে সঙ্গেই ববীন্দ্রনাথ 
স্মরুণ করেছেন বৈষ্ণব কবিকে 1 

সঙ্গিনীপরিবৃতা সুন্দরী রাঁধিক1 যখন দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিলেন তখন গোঁকিন্বদীস 
তাহাকে মোহিনী পঞ্চম রাগিণার লহিত তুলনা করিয়াছেন । * এবপ বিসদৃশ 
উপমা-প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, আমবা জানি রাঁগিণী আমাদের মণে কী-একটি 
বর্ণনাতীত শৌন্দর্যেব বাকুপতা সশর করে, এইজন্য পঞ্চম বাঁগণীর সহিত 
বাধিক।ব তুলন! করিবামাত্র অম|দের মনে যে-একটি অনির্দেশ্ত অথচ চির্পরিচিত 
মধুর ভাবের উদ্রেক হয় তাহা ৫ নো বর্ণনাবাহুল্যের দ্বাবা হইত না। 
_-'আধুনিক সাহিত্য" সন্লীবচন্ত্র ১৩১ পৌধ 
১৩১০ সালে সাহিত্যেব তাংপষ ব্যাখা! কবতে গিয়েও সার্ক উপমার উদাহরণ 
হিসাৰে তিনি বৈষ্ব পদ্দেরই শরণ নেন।-_ 
উপমা-তুলনা-ূপকের দ্বারা ভাবগ্তপি প্রত্যক্ষ হইয়া! উঠিতে চায়। “দেখিবাবে 
আখি-পাখি ধায়” এই এক কথায বলরামদাস কী না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির 
ব্যাকুলতা কেবপমাত্র বর্ণনায় কেমন করিষা ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখির মতো 
উডিয়! ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাঁশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা৷ মূহুর্তে শাস্তি 
লাভ করিয়াছে। 
--সাহিত্য' সাহিত্যের তাৎপর্য 
১৯৩৪ সালে পরিণত বয়সেও দেখি তিনি বলরামীদের এই অপূর্ব কবিত্বময় 
পঙ.ক্তিটি ভুলতে পারেন নি। সাহিত্যতত্বের আলোচনাগ্রসঙ্গে তিনি এটি উদ্ধৃত 
করেছেন। সেই সঙ্ষে নিম্নলিখিত বিদ্ভাপতির একটি পদ্দের অলংকারের মৌন্দর্য 
বিশ্লেষণ করেছেন। “যব গোধুলি লময় বেলি? ইত্যাদি পদ সম্বন্ধে তার মন্তব্য হল-_ 
গোধুলিবেলার অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাইরে এল, এ ঘটনাটা বাহ্‌ ঘটন! 


বৈষ্ণব পদাবলী ৩৭১ 


এবং অত্যন্ত সাধারণ । কবি বললেন, নববর্ধাব মেঘে বিছ্বাতের বেখা যেন ঘন্ব 
প্রসারিত কবে দিয়ে গেল। এই উপমার যোগে বাহিবেব ঘটন1 আপন চিহ্ধ একে 
দিয়ে গেল। আমাদের অস্তবে মন একে স্থষ্টিব বিষয় কবে তুলে আপন করে নিলে । 
--'নাহিতোর পথে" সাহিত্যের তাৎপর্য 
অর্থাৎ কবির মতে এই একটি মাত্র উপমাঁব সহাষ হাতেই এ পদ্ব ভাবটি আমাদের 
অন্তবের বললোকে গিষে উত্তীর্ণ হল । 
প্ষ্থব পদেব অলংকাঁব যেমন কবিব প্রিষ এবং সীহিত্যতন্ব আশোচনায় ব] 
অন্যান্ত উপলক্ষে তিনি যেমন বহু বার সেগুলিকে ম্মরণ কবেছেন, বৈষ্ণব পদেব বিষুয্- 
বস্ত ও ভাঁবধাঁবা তেমনি ও|ব স্বকাত বচনায় অলংকাীবরেব উপকবণ জুগিয়েছে ৷ এ জাতীয় 
অপংকার কখনও ₹" ভাব মনে ম্বতঃই এসে গেছে, কখনও বা নিিনি মচেতনভাৰে 
তার প্রযোগ করে পাঠকমনের যুগনঞ্চিত চিন্ত-সংস্কীবে ঘ! দ্রিযেছেন, যাঁতে সহজেই 
তাৰ থেকে রম ট্টচ্ছলিত হযে ওঠে । তাব প্রথম জীবনের তুলনায় শেষ জীবনের 
কাব্যে এই ক্গাতীম প্রয়োগ পমধিক। দুএকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথাব সত্যতা বোঝা 
যাবে । এক স্থ(নে তিনি পিখেছেন-- 
যেখন'তবো এই সাগরে নিত্য মোনাধ শীলে 
বপহ!বনে | বাঁধাশ্ামেব দে।লন দোহা য় মিলে । 

--'পবিশেষ”, তে হি নো! ধিবসা:, ১৯২৭ অক্টোবর 
এখানে গোধপি বেলাব «ক অঞ্জানা সাগবেব বূপ তাব মনে “বাঁধাশ্তামেঃব চিত্রটি 
জাগিমে তুলেছে । "আবার অন্যত্র দেখি কৌনো এক শ্ঠ।মল] কনাকে দেখে তাৰ 
মনে ংযেছে__ 

ক্লাস্ত-অশ্রু বাঁধিকাব বিরহের স্থতির গতীবে 
্বপ্রমষী যে যমুনা বহে ধীবে 
শান্তধাব! 
কলশব্হাবা 
তাহাঁবি বিষাদ কেন 
অতল গাভ্ীর্ধ লয়ে তে।মাব মাঁঝাবে হেরি যেন। 

--'বীধিকা” শ্যামল! ১৯৩২ জুলাই 
তবে ভাষা এবং অলংকারের চেয়ে কবিকে বেশী মু করেছিল পদীবলীর ছন্দোবৈচিত্র্য। 
“মানসী” কাব্যে (১৮৯ ) ভূমিকাতে কবি বলেছিলেন-_- 

আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অঙ্গরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নৃতন শক্তি দিতে 


৩৭২ রবীন্জরসংগ্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


পেবেছি। “'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আর্ত করেছে । কবিব 

সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল। 
এই নতুন শিল্পী তাঁব শিল্পানদর্শ গ্রহণ কবলেন বৈষ্ণব পদাবলী থেকে । বাংলা ছন্দেব 
প্রাচীন আদর্শ ছিল সাধু জাতের অক্ষর-গোণা ছন্দ । আর রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীগ 
আদর্শে আনলেন এক নতুন জাতের “সংস্কৃত-ভাঙা-ছন্দ'। এতে কুদ্ধদলে ( ০1996 
55117916 ) দুই মাত্রা ধবে বাংলা উচ্চারণবৈশিষ্টা রক্ষা কবেই ছন্দের বৈচিত্র্য দেখ! 
দিল। কবি লক্ষ করেছিলেন__ 

পয়াব ছন্দেব একেখরত্ব ছাঁডিযে গিষে বিচিত্র হযেছে ছন্দ বৈষ্ণব পদ।বলীতে ।-** 

এই পদ্বগুলিতে বিচিত্র হৃদযাঁবেগের সংঘাত লেগেছে । দৌঁলায়িত হযেছে সেই 

আবেগ তিনমাত্রার ছন্দে 

-_ বা'লাভাষা-পনিচঘ' ১৯৩৮, অধ্যায় ১, 

এখানে তার মন্তবাকে প্রযেগ করতে হবে ছই দিকেই । হাদমাবেগের স'ঘাত যেমন 
ছন্দকে বিচিত্র কবেছে। এপ ছন্দওণঙ্গ* ডেমণছগ জদবেখ উত্বান-পততনকে সার্কভাবে 
স্পনিদ৩ কবে তুলেছে । সেদিকে পক্ষ পো কবি নৈষব পদেব ছন্দ সারকঠাব 
বিশ্লেষণ কবেছেন। তিনি খপেছেন- 

“কেবা শুন।ইল শ্যাম পাম ।” শ্যামের নাম রাধা শুনেছে । ঘটনাটা শ্ষে হযে 

গেছে। কিনব যে একট। অদৃশ্া খেগ জন্মপ তাব আর শেষ গণেই। আসল 

বাঁপ।এটাই হপ ত'ই | সেই জগ্গে কবি নোব ঝংক।বেব মধ্যে এই কথ।ট।কে 

চলিষে দিপেন | যতন্ণ ছণা থাকবে ততক্ষণ এ দোলা আব থ|মবে না 

ওদেব অন্তবের স্পন আব কোনো দিনই শান্ত হবে ন|। 

-_-“ছন্দ", ছন্দের অর্থ £ প্রথম পর্যাধ ১৩২৪ চৈত্র 
এই ম্পন্নেব যোগেই সাধাধণ শবেব অর্থও অসাধাবণ হবে উঠে অপকপ কাবো 
পরিণত হয। তাই কবির মতে সার্থক কবোব মূলে ছন্দেখ দান কম নয়।-__ 

( কাঁব্যেব ) বিষরট। কবিব মনে বাঁধা, কিন্ছ কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে 
অতিক্রম করা, পেই বিষয়ের চেষে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছনেব 
গতি কথাব মপা থেকে সেই অনির্বচনীমকে জাগিয়ে তোলে। 


বজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়া-গবজন, 
বিমিঝিমি শবদে ববিষে। 
পালস্ছে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীব অঙ্গে 


নিন্দ যাই মনের হবিষে। 


বৈষ্ণব পদাবলী " ৩৭৩ 


বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্ছে বিষয়টা! এইমাজ,কিস্ত ছন্দ এই 
বিষক়টিবে, আমাদের মনে কীপিয়ে তুলতেই এই মেয়ের ঘুমোনে! ব্যাপারটি যেন 
নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল। 

_-“ছন্দ', ছন্দের অর্থ £ প্রথম পর্যার ১৩২৪ চৈস্ত 
রবীন্দ্রনাথ তাব “ছন্দ? গ্রন্থের আটটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে অজল্র উদ্ধুতিতে বৈষব পদাবলীর 
ছন্দোমাধুর্ষের পবিচয় দিয়েছেন। আবার বাংল! ছন্দের বিভিন্ন বৈচিত্রোর দৃষ্টান্ত 
হিসাবেও তিনি পদাবলী থেকে উদ্ধৃতি দ্বিয়েছেন। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে বৈঝৰ 
পদাঁবপীব দ্রান স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন-- 

বৈষ্ণব পদ।বলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ গুঠে। 

_ পুর্ব 
এই ঢেউ ক'জন বাঁডাপি অন্থভব কবেছিলেন নানি না। তবে ববীন্দ্রন।থের হদয়ে 
এই ঢেউ যে দোলা জাগিয়েছিল, ভাক্ুসিংহু ঠাকুবের পদাবন্লীই তার একমাত্র ফল 
নয়। মানপা কাব্যের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত বাংলা কাবাই সেই তরঙ্ষাভিঘাঁতে 
উত্ত।ল হয়ে উঠেছে। 

বৈষ৭ কবিতাব ভাব-ভামা-ছন্দ-অলংক।র ছাডা আর একটি বৈশিষ্টা কবিকে 
মুগ্ধ করেছিল। লে হল তাব ৭1 পূর্বে বৈষ্ণব পদ সর্বদাই স্থরসংযোগে গীত ইত। 
তাকে বলা হত কীতন। এই কীর্তন গানে কবি বাগালি প্রকৃতির স্বাতন্থ্যটি লক্ষ 
কবেছিলেন। ১৯৩৬ সালের ২৯ জুলাই তারিখে দিলীপকুমার বায়কে এক পত্রে 
( 'তীর্থণকব” ১৩৫১১ ববীন্দ্রনাথেব পত্রমর্র পৃ ২১২) তিনি পিখেছিলেন-- 
কীর্তনমগীত আমি অনেক কাপ থেকেই ভালোবাসি । ওর মধ্যে ভাবপ্রক।শের 
থে নিবিড ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনে শংগীতে এমন সহজভাবে 
আছে বলে আমি জানি নে। সাহিতোর ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর 
শিকড়, কিন্ধু ও শাখায় গ্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লপবে সংগাতেব আকাশে স্বকীয় 
মহিমা অধিকাৰ কধরেছে। বীর্তনসংগীতে বালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভার 
আমি গৌরব অনুভব করি ।.. কখনো ঞখনে] কীর্তনে তৈবে? প্রভৃতি ভোরাই 
স্তবেবও আভাস লাগে, কিন্ত'"'বাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের 
বসের গতিই তার ঝোক । আমি কল্পনা করতে পারি নে হিন্দৃস্থানি গাইয়ে 
ক"'ন গাইছে, এখাঁনে খাঙালীর ক ও ভাবার্তার দরকার করে। 
-_-সংগীতচিন্ত।', বিবিধ প্রসঙ্গ £ পত্-৪, ১৯৬৬ জুলাই ২৯ 
পূর্বেই দেখা গেছে, কবি বৈষ্ণব ধর্মতত্ের জটিলতা বাদ দিয়ে পদাবলীর কাব্যরসটিই 


৩৭৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির তারতীয় রূপ ও উৎস 


উপভোগ করেন। তাই কীর্তনগানেও তিনি ক্বভাবতঃই রাগবাগিণীর রূপের চেয়ে 
পভাবপ্রকাশেব নিখিড় ও গভীর নাটাশক্তি'র প্রতিই আুষ্ট হযেছিলেন। তিনি 
দেখেছিলেন যে “কীর্তনে স্থবে, বাকো অর্ধনাবীশ্বর যোগ হয়েছে, স্থব ভাবরসকে 
আচ্ছন্ন করে দ্নেষনি বরং তাকে প্রকাশ করেছে। তাই ১৯২৫ সালের ২৭ মার্চ 
তাঁবিখে দিলীপকুমারের সঙ্গে আলোচনা গ্রসঙ্গে তিনি কীর্তনের এই বৈশিষ্ট্যের কথাটি 
উল্লেখ করেন | 
কীর্তনে'*-কারুনিষমের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্ত, তা সত্বেও কীর্তনের 
দুখয আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্গত ভ।বেব, স্থব তাঁরই সহাধ মাত্র। 
-_স'গীতচিন্তা', আলাপ-আলোচিন। £ ১ 
তৰে এটিই কীর্তনগানের একমাত্র বৈশিষ্টা নয ।-_ 
কীর্তনের আরও একটি বিশিষ্টতা আছে। সেট।ও এঁতিহ।সিক কাবণেই। 
বাংল।য় একদিন বৈষ্বভ।বেব প্রাবলো ধর্মসাধনাষ বা ধর্মবসভোগে একট! 
ডিমোক্রামিব যুগ এল। সের্দিন সন্মিপিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কাঠ গুকাঁশ 
পেতে চেযেছিল। সে প্রকাশ সভাব আরে নস, বাস্ত।ম ঘাটে । ব।ংঞ।র পীতওনে 
সেই জনসাধারণের তাবোচ্ছ্ীস গলাষ মেলার খুব একটা প্রশস্ত জাযগা হল । 

-- স*গীতচিস্তা', আলাপ-আলোচনা £ ৩, ১৭২৬ ডিনেম্বর ৩১ 
কীর্তনগানে একীকরণেব এই বিশিষ্ট শক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে তাব ব্যপক 
প্রভাবের কথ। ববীন্দ্রনাথ [বিভিন্ন প্রসঙ্গেই বাঁবংবাব স্মবণ কবেছেন। পববনী মধ্য- 
যুগের সাধক অধায়ের প্রথম পধযে এ বিষষে বিস্তৃত আলোচনা কথা যাবে। 


৪ 

বৈষব পদগুলির ভ।ব-ভাষা-ছণ্দ-অলংকাব-স্থর প্রভৃর্তি বিসাষ আলে চিনা! করেই 
কবি ক্ষীস্ত ছিলেন না। তিশি একই পদকে তার স্থদীঘ সাহিত্য জীবনে একাধিক 
বাব স্মরণ কবেছেন। কিন্তু সর্বত্র এক অর্থে নয়। প্রত্যেকবারই তাব অর্থ দিয়েছেন 
ব্দলে। একই পদকে জীবনেব কোন্‌ পর্যাষে কোন্‌ বিশেষ অর্থে স্মরণ কবেছেন তা 
অচ্ধ।বন করলে রবীন্দ্রম।নসেব একটি নৃতন পরিচয় পাঁওযা ঘাঁয়। 

ববীন্দ্রনাথের সবাধিক ব্যবহৃত পদ হল বিদ্ভাপতির 'এ ভরা বাঁদর মাহ ভাদরঃ 
ইত্যাদি পদটি। নয়টি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি এই পদ স্মরণ করেছেন। প্রবর্তা 
উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটি দেখলে বোঝা! যাবে যে কত দীর্ঘ দিন এটি তার মনকে 
অধিকার করে ছিল। কবির মনে বিশেষতাবে বর্ষা খতুর সঙ্গে এ পদ অচ্ছেগ্যভাঁবে 


বৈষ্ণব পদাবলী ৩৭৫ 


জড়িয়ে গিয়েছিল । তীর প্রথম জীবনে লেখ! একটি প্রবন্ধে (“বিবিধ প্রসঙ্গ, সমাপন 
১২৮৯ বৈশাখ ) দেখি ঘনঘোব বর্ধাব মেঘ ও শ্রীবণেব বরধণেব সঙ্গে তীর মনে পড়ছে 
বিগ্ভাপতিব গান । ১৩১৩ সালে ভিনি লেখেন-_ 
বর্ধার চাবি দিকে কত গানেব বর্ষা, কাবেখ বর্ধা, কত মেঘদুত, কত বিদ্যাপতি 
বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। 
_-'সাহিতা* বিশ্বসাহিত্য 
তাঁর শেষ বয়সেও এই স্থৃতি অল্স।ন চিল ।-- 
প্রবল ববিষনে 
শধাপাবেব ন"লিম। ছয় 
পাঁণ্ড আবখণে। 
কর্মদিন হাবালে। সীমা, 
হাঁব।লে। পবিযাঁণ, 
বি“। কাবণে বাখিত হিয়া 
উঠিল গ।হি গু বিষ! 
বিধা(পত্ি-বচিত ,সং 
ভবা-বাঁদব গাণ। 

- বীথিকা", ছায়াছবি ১৩৪২ আবাঢ 
আবাব কখনও কখ্নও এই পদটিকে তিনি আপন স্রবেব ছাচে ঢালাই কবে নিজের 
বলে বানিষে নেন। “জীবখন্মন্তি? গ্রীণ » ছেলেবেলা, গঙ্গার ধাব ১ কখনও কা 
এর থেকে বিবহীব ওপর শ্বাসে শ্বসিত সাহিত্যবস ভে।গ কবেন ( “সাহিত্য সাঁহিত্য- 
এটি) কাব্য £ স্পষ্ট ও অন্পষ্ট ))। সেই সঙ্কে কোনও সমযষে “মত দাত্ুরিশর 
বব যে কেমন করে বর্ষ নিশীথিনীর নিগুড ও অবাঞ্ সৌন্দযকে বাক্ত করে তোলে 
ভাব ব্যাখ্যা ৪ এসে যায় ( “বিচিত্র প্রবন্ধ”, কেকাধ্বনি || আবাব শ্রশবাবুর বিরহে 
কাতব হযে লঘু কৌতুকে যেমন তিনি এই পদটি স্মবণ কবেন * “ছিন্নপত্রাবলী” 
পরিশিষ্ট : পত্র-৮, ১৮৮৭ জুলাই ২৭ ), ন্েশি শীন্তিনিকেতন? (২য়) গ্রন্থের শ্রাবণ- 
সন্ধ্য] প্রবন্ধে এই পদকে তিনি অধ্যাত্রলোকে উত্তবণ কবিয়ে দেন। বিদ্যাপতি 
“হবি বিনে" গ্রীরাঁধাব যে বিবহ তার কথ! ভেবেই আক্ষেপ করেছিলেন। ববীন্দ্রনাথ 
এই বিরহকে সীমা ও অসীম-_জীবাতা! ও পরমাত্বীব চিরন্তন বিরহগ্রসঙ্গে টেনে 
নিয়ে গেছেন ।- . 

বিরহসন্ধ্াাব অদ্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাদতে হত ঘে 'কেমন করে তোর 


৩৭৬ ববীন্ত্রসংস্কৃতির ভাঁবতীয় রূপ ও উৎস 


দিনবাত্রি কাটবে” তা হলে সমস্ত রস শুকিয়ে ঘেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যস্ত বাচিত 
না। কিন্ত, শুধু €কেমন করে কাটবে" নয তো কেমন করে কাটবে হরি বিনে 
দিনরাতিয়া। চিরদিনরাত্রি যাকে নিষে কেটে যাবে এমন একটি চিবজীবনেব 
ধন কেউ আছে-_তাকে না পেষেছি নাই পেযেছি, তবু সে আছে, সে 
আছে--বিবহেব সমস্ত বক্ষ ভবে দিযে সে আছে। 

_-'শান্তিনিকেতন' ২, আবণদন্ধা 
কৰি হতাশ।র বেদনাষ এ পধকে শেষ হতে দেন দি। এর থেকেই তিনি খুঁজে 
নিয়েছেন চিরমিলনেব আশ্বীম। তার ঘরে-বাইরে উপন্।সেব ( ১৯১৬ ) নিথিলেশ এই 
কথাটিই বলেছিল, “বিরহে যে-মন্দিব শৃন্ হয সে-মন্দিবে শন্তার মধোও বাশি বাজে । 
কবি সেই বাঁশিই শোন।তে চান। এই প্রসঙ্গে নে হয কবিব উপলব্ধিব সঙ্গে এখানে 
মিল হযেছে উপশ্ষদেব 'ঈশাবাপরশমদং সর্ব হন্তাদি বাণীব। যে শুবি বিশ্বের 
আকাশ ব্যাপ্থ কবে কবির মনেব আকাশ জুড়ে বসেছেন তাঁর খধ্যে বৈষ্বেব হরির 
সঙ্গে উপনিধদেব ঈশাঁও কি সমভাবে যে? শা? 

কবিণ আর একটি প্রিম পদ 'সখি কি পুশি তব মোষ" । পদাবশী-বিশেবজ্ঞেব 
মতে এব রচধিতা “কবিখলভ' | ক্দীন্দনাথ প্রদানে (১২৯২) এটি কবিবল্লভেব 
তণিতাষ উল্লেখ কবেও পাদটীক।ঝ (পূ ১০৮) মন্তণা কবেছেন, গএহ কবিতা 
সাধারণতঃ বিপ্যাপতিব খলিষা পরিচিত” | কবি নিজেও যে এই পদটিকে বিধাপতির 
বলেই মণে কবতেন, তাৰ এক।ধিক উদ্মণিিতে তাৰ প্রমাণ পা । ১২৮৮ আলেন 
ফান্ধন মাসে তিনি এই পদপ্রসক্ষে বলেছিল* 4 

বিদ্যপুতির সমস্ত পদাবণী”ত একটি মার কৰি গা আছে, চণ্ডীদাসেব কবির 

সহিত যাহার তুলনা হইত পাবে। 

-শমাাচনা উ৮গীদাস ও বিগ্ভাপতি 
পরের খছব শ্রাথণ মাপে লেখা এক প্রবন্ধে ( শমালোচনা”, বসন্ত বায ) দেখি পদকতা 
বসন্তরায়ের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে তিনি এহ পদকে অপেক্ষারুত নিরুষ্ট শ্রেণীতে ফেলেছেন। 
এ স্গন্ধে এটুকুই বলা যায যে, এ বিচাখ সুবি্চাব নয, না বিদ্য।পতির পক্ষে, শ! 
কবির গিজেব বিচাববুদ্ধিব পক্ষে। ভাব পববতী কালের পাহিত্যে এই পাপ্রসঙ্ে 
লিখিত উচ্ছৃসিত প্রশংসাধাণীহ তাগ প্রকষ্ট প্রম।ণ | 

'বাংল] শখতত্ব” গ্রন্থেব ভাষাব খেয়াল প্রবন্ধে দেখি এই পদটি শব্বপ্রযোগেব 
অভিনবন্ধে কবিমুঙ্ধ। কবির মতে এই পদে ব্যবহৃত ভাঁষাহই পদটিকে রঙস্োত্রীর্ণ 
করেছে। এই পদের অনির্ঘচনীঘ ভাবমাধুর্ধও কবিকে বিশেষভাবে আকুষ্ট করেছিল । 


বৈষুব পদাবলী ৩৭৭ 


১২৯১ সালে প্রথম তিনি এ পদটির “জনম অবধি হ্ম' ইত্যাদি অংশটির ব্যাখা! করে 
লেখেন- 
একটা মান্ধধ যত বডই হউক-না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশীক্ষণ লাগে 
না-_কিন্ত আজন্ম কাপ দ্বেখিয়াঁও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না-জাঁনি কত 
বড হইযা উঠিয়াছে। ইহাঁর অর্থ আর কিছুঈ নহে, অন্ুবাগের প্রভাবে প্রেমিক 
একজন মান্তষের অস্তরস্থিত অসীমের মধো প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে সে 
মান্তমের আর অন্ত পাওয়। যায় না। 
ত।ই যেন প্রেমিকের মেই দেখা আর ফুপায় না। কিন্তু সেই মঙ্গে আবার-_- 
'াহ[ল এত বেশি তৃপ্তি ব*মান যে, -স-তৃথ্িকে সে সর্বতোভাঁবে অধিকার করিতে 
প'বে না ও তাহ স্থমধুব অতৃপিকপে চতুর্দিক পুর্ণ করিয়া বিবাজ করিতে থাকে । 
-_-“আলোচনা', ডুব দেওয| ঃ ডুবিবাৰ স্থান 
কবিব প্রথম বয়সেব এই উপলদ্ধি পুনব।ব দেখা গেল পরিণত বয়সের পশ্চিম-যাত্রীর 
ডাষাকীতে 1-- 
প্রেমিক বললে, শখ লাখ যুগ চিষে গিয়ে বাখন্ট। তবু হিয়ে জুডন ণ। গেল।' 
অথ[২, বপলে লক্ষযুগেব পাল অল্পকাঁপের মধোই ০+য়েছি আবার সেই সঙ্গেই 
পন্ষযুগের শা-প1গন!9 লেগেই বইপ। 
__ পশ্চিম-বাত্রীর ভায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআৰি ৯ 
এ ছ।ডা ১৩১৩, ১৩৩১ ৪ ১৩১৮ পালে পেখা যথা কমে সাহিত্য সম্মিলন ( “সাহিত্য” ), 
তথা ৪ সা (“সাহিতোব পথে?) এবং সাহিতোো চিত্রবিভাগ ( সাহিত্যের স্বরূপ? ) 
প্রবন্ধত্রযে সাহিত্যবসেব প্রসঙ্গে এই পদটিই কবির ম্মবণে আসে। কবির “বক্তব্য হুল, 
“অন্কনা'গবীক্ষণে' অতুযান্তি থাকবেই । দে নিয়ে পজিকের তর্ক করা বৃথা । এই অত্যুক্ধি 
কাব্যান্তরাগীব পক্ষে অতিরিক্ত ণয়, রসের বিচাবে তা অতি প্রয়ে।জনীয় উক্তি । 
১৩৪* সালে তত্ের দিক থেকে কবি এই পদেব অর্থকে শাঁবো একটু দূরে টেনে 
নিষে গিষ্ঠেছেন | - 
স।ধারণ ত ম।ভষেব সঙ্গে বাবহারে আম্বা পরিমাণ পক্ষা করেই চপি। কিন্ট যাকে 
ভালোবাসি, অথাৎ যাব সক্ষে আমার ব্যঞ্জিপুরুষের পরম সম্বন্ধ, তার সম্বন্ধে 
পবিম।ণ থাকে না। তার স্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি-_ 
জনম অবধি হম রূপ নেহা মু, নয়ন ন তিরগিত ভেল। 
লাখ ল।খ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয় জুড়ন ন গেল। 
তথ্যের দিক থেকে এতবড়ো অদ্ভুত অতুযুক্তি আর-কিছু হতে পারে শা কিন্ত 


৩৭৮ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ব্যক্তিপুরুষের অন্থভূতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় সংহত হতে পারে চিরকাল । 
| সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতদ্ 
১৩৪১ সালে লেখা সাহিত্যে আধুনিকতা (“সাহিত্যের স্বরূপ? ) প্রবন্ধে কৰি সম্পূর্ণ 
নূতন অর্থে এ পদ প্রয়োগ করলেন। তিনি বললেন, যে নব্যতা শুধুই পুবাতনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, ক্ষণিকতাই তার লক্ষণ, প্রকৃত নবীনের মধো চিরন্তনের স্থুর থাকে, 
যে নবীনতাকে দেখে বলা যায় না যে 'জনম অবধি হয় রূপ নেহার যন না 
তিরপিত ভেল; তাকে নবীন বলে ভাববার কারণ নেই । এখাঁনে রবীন্দ্রনাথ যে প্রসঙ্গে 
এ পদটি বাবহার করেছেন তাতে তার চিন্তার বিশেষ অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে । 
উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, বৈষ্ণব পদ সম্বন্ধে তীর অনুভূতি বিশেষ 
সম্প্রদীয়গত আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডল বহিভূ্ত, তা মানবহৃদয়ের তপ্ত অনুভূতিতে 
স্করীবিত। মব কিছুতে আধাত্মিক ব্যাখ্যার আরোপ যে কত অনাবশ্তক ও 
হান্তকর সেটিও কৰি দেখিয়েছেন “পঞ্চভূত” গ্রস্থের অন্তর্গত কাব্যের তাৎপর্য গ্রবন্ধে 
(১৩০১ অগ্রহায়ণ )। সেখানে বোম “কচ ও দেবযানী'র মতে! একটি কানোর 
তাত্পর্ধ নির্ণয় করতে বসে “জনম অবধি হম" ইত্যাদি পদটির তুলনা এনে এক উংকট 
আধ্যাত্মিকতায় পৌছেছে । অরিকের হাতে কাবোর অপমৃত্া যে কেমন করে হয় 
এটি তারই নিদর্শন । 
রবীন্দ্রনাথ তার একদা-প্রিয় পদকর্ত। বসম্ত বাঁয়কে পরবর্তী কালে আর তেমন 
করে স্মরণ করেন নি। তবে বসন্ত রায়ের 'নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি, 
পদ্দীংশটি তীর মনে কিছু স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১২৮৯ সালে তিনি প্রথম 
এই পদের ক্যাখা করেন ।-_ 
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বালি ।... প্রেমের সময়গণন। যুগ যুগান্তর লইয়। 
নহে। প্রেম নিমিখ লইয়] বাচিয়। থাকে, এই নিমিত্ত প্রেমের সর্বদাই ভয়--প(ছে 
নিমিখ হারাইয়। যায় । এক নিমিথে মাত্র আমি যে একটি চাহনি দেখিয়!ছিলাম 
তাহাই হৃদয়ের মধ্যে লালন করিয়া আমি শতেক যুগ বাচিয়া থাকিতে পারি ঃ 
আবার হয়ত আমি শতেক যুগ অপেক্ষা করিয়া আছি, কখন আমার একটি নিমেষ 
আসিবে, একটি মাত্র চাহনি দেখিব! দৈবাৎ সেই একটি মুহূর্ত হারাইলে আমার 
অতীত কালের শতেক যুগ ব্যর্থ হইল, আমার ভবিস্তৎ কালের শতেক ঘুগ হয়ত 
নিশ্ষল হইবে ।'"' প্রেমের ক্ষৃতিও একটি যাহেন্দ্রক্ষণ একটি শুভ মুহূর্তের উপরে নির্ভর 
করে।".'এই নিমিত্তই বাধা যখন ভাগ্যক্রমে প্রেমের শুভমুহূর্ত পাইয়াছেন তখন 
তাহার প্রতিক্ষণে তয় হয় পাছে এক নিমিখ হারাইয়। যায়, পাছে সেই এক নিমিখ 


বৈষ্ণব পর্দাবলী ৩৭৯ 


হাবাইয! গেলে শতেক যুগ হারাই যাম। পাছে শতেক যুগব সমুডেব মধ্যে 
ভুবিয়া সেই নিমিখেব হারানো বত্ুটুকু আর খুঁজিষা না পাঁওযা যাঁষ। 

-- সমালোচনা", বসু বায় 
উক্ত পদের ববীন্দ্রকত ব্যাখ্যাটি পডলে বোঝা যায, এই বিঙ্লেষশেব সাহিত্যমূলা গরু 
পদটির মূল্যকে ছাঁপিঘে গেছে । পরব কাঁলে লেখা এক পত্রে দেখি তিনি এহ পদ্দকে 
রধাপ্রেমেব ব্যক্তিগত সীমা ছাঁডিষে বিশ্বপ্রেমেব উপলদ্ধিতে টেনে নিষে গেছেন। শি 
বলেছেন, বৃহৎ কালপ্রবাহে ম।ন্্রষেব জীবনের স্থিতি মুহূর্তব ।লেব বেশি নয। ভাই-- 

নিমিখে শতেক যুগ হাবাই হেন বাসি। বাস্তবিক ম।ভা,ষর এক নিমেবেব মাবো 
শত যুগেব স"্যোগ বিশোগ ঘটতে পাবে । সেই জন্যে নিমেষগুলোকে দুমূ্লা বশ 
বোধ হয। 

_- ছিন্নশরাবনী', পত্র-১৩১, ২৮৯৪ জুনাহী ১, 
আবার ১৩৩২ সালে ভিনি এহ পদনক বাপু প্রম বা বিশ্বপ্সেমকে পেবিষে নিষে গোছন 
অসীমেব দিকে । তবে সে উপলব্ধিব জন্য ৪ আছ প্রেমের "অপেক্ষা | 

শিমেষই বলো আব লক্ষ যুগই খলো,, দ্বব মধোই 'লপীম সমান হবেই আ।ছেন। 
শুধু কেবণশ উপপন্ধিব অপের্ষ! | এহজনাই কৰি প্রেমেব ভীষ।খ অর্থাৎ নিবিড সূ ঠ। 
উপলদ্ধিব ভাষাত বশেছেন, “শমিখে শতেক যুণ হারাই হেন বসি? | 
-__ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী , পবিশ্িষ্ট ১৯২৫ যেরুআব ১৭ 
এমন কৰে একই পদ্দকে অর্থ থেকে অর্থান্তবে টেনে গিয়ে গিয়ে তান থেকে নব শব নস 
নিষাশন ও আক্দন কথা ব্বীন্দ্রলাথেব মনো কৰিব পক্ষেই সন্ডব। 
শুধু সাহিত্যপ্রসঙ্গ নয, ব)জনীতি-সমাদ্নীতিল মতো! জটিশ কুর্টিশ আলোচন 7 5৩ 
প্দাবলীব উদধৃতি দিবে ঠিশি আপণ কাঁধ সাধন কবে নেন । ১৩০৫ সনে দেশী 
ইংবজভ গদেব উপব ব্যঙ্গকশাব আঘাত ধিষে তিনি লেখেন-- 
সাহেব, তো'মাবই জন্য দেশের শোকে র কাছে গাল খাইলাম । 
ঘর বৈহ্ধ বাহিন বাহির কৈ ঘর 
পর কৈন্ন আপন অ।পন কেনু পর । 
( অতএব কিব্কিত স্ুখিধা চাই )। 
_-“সমূহ”, পরিশিষ্ট আল্ট্রা-কন্সাঞ্ডেটিভ 
১৩০৮ সালে ব্যাধি ও প্রতিকাব শীর্ষ প্রবন্ধে ( “সমাজ” পবিশিষ্ট ) তিনি পাশ্চানা 
শিক্ষাৰ মোহে আত্মবিস্বত জনসম্প্রদায়কে স্বস্থ করতে চেষে উক্ত উদ্ধৃতিটিই গ্রযে!গ 
করেন। ১৩১১ সালে স্মাজনীতির প্রসঙ্ষেও ( “আত্মশক্তি' সংযোজন : ্বদেশ 


৩৮০ রবীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


সমাজ' প্রবন্ধপাঁঠ ) এ উদ্ধৃতির যোগে তিনি বলেছেন যে, বাইরে থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
করে তার প্রয়োগ করতে হবে ঘরে । তবেই হবে সমাজের উন্লতি। আবার 
“কালান্তরে'র মতে! রাজনৈতিক সমস্তামূলক গ্রস্থেও বৈষ্ণব পদাবলী এসে গেছে 
সহজেই | বায়তের ছূর্দশা সেখানে রাধিকার দুর্দশার সঙ্ষে এক হয়ে মিশে গেছে 
( “কালান্তির" বায়তের কথা ১৩৩৩ আধাঢ )। 

অসলে মনে হয, একদা বাংলাদেশে কান ছাড়া গীত ছিল না । কান্ুর সেই 
মধাযুগীয় একাধিপতা আঙ্গ না থাকলেও সে সংস্কার জভিয়ে গেছে বাঙালীর অস্থি- 
মঙ্জীয়। তাই রাঁধকফের প্রসঙ্গ বাঙালি পাঠকের মনে সাডা জাগায় সহজেই । সর্বত্র 
না হলেও কবি এ স্ববিধাটুকুর সদব্যবধাব কবেছেন অনেক ক্ষেত্রেই । তাই দেখি তাঁর 
নাটক ও উপন্তাসের পাত্রপাত্রীর1 প্রায়ই পদীবশীর উদ্ধুি বাবহার করে এবং সে 
গ্রয়েগ আমাদের হাদয়গত সংস্করণে ঘা ধিয়ে একট! শহুন স্বাদেখ সঞ্ধাৰ করে। 

কবিব্যবহত উদ্ধৃতিগুশি লক্ষ কবলে আগ৭ একটি বিষষয চোখে পভে। কৰি 
শিজেই স্বীকার করেছেন যে বৈধব পলাবলীব প্রতি তাং আকর্ষণের প্রথম কারণ ছিপ 
বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভান্বী। কিছু অপেক্ষা্চত পরিণত বসে তিনি সংজ কথ] কৰি 
চণ্তীদাসব বাংল! পদকে বিছ্ঞ/পত্বি কলিম (1) ব্রজবুলিব তৃলণাম শ্রেষ্টতর্ বলে মনে 
কবেছেন। এমন কি, বসন্ত বাদে পধ বাংলা মিশ্রিত ব্রজবুশি না হয়ে ব্রজবুলি 
মিশ্রিত বাংল! হওয।ঘ বিছ্বাপতিব তুশনায় কেও শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা কবেছেন এবং 
এজবুলিব 'বুন্দাবনী চাপকানে' কেবল টানাবোনা ক্ুত্রিম কল্পনা পক্ষ কবেছেন। 
কৌতুকেখ খিষয হল কবিব এই মণ্চবোর সঙ্গে তার বাখহারের মিল হয় নি। তর 
এচন।য় সবাধিক বাবহৃত পাদগুলি বিগ্চ।পতির এবং ভাব।৭ ব্রজবুলি। এ ছাড়া “ছবি ও 
গান? গ্রন্থের ( ১৮৮৪ ) প্রথম সতক্কবণের বিজ্ঞাপনে কৰি জানিয়েছিলেন যে, তিনটি পদ 
ছ;ড] 'ভাচসিংহ ঠাকুবের পদীবশী”ব সব পদ ১২৮৯ সালে লেখ। এবং বলা বাহুল্য যে 
এই পদ গুপির ভাষ। ব্রজবুপি । 'অথচ ত্রবুলিব বিরুদ্ধে তাণ ওক।লতি শুক হয়ে গিয়েছিল 
১২৮৮ সালের ফান্তুন মাসেই । কথায় ও ক।ছে তাব এই অসংগতিব কারণ কি? 

এক মময়ে অলংকৃত অত্রাক্তিকে সমর্থন করে কবি বলেছিলেন-_ 

কথন হৃদয় হয় সহসা উতলা 
তখন সাজিয়ে বলা 
আমে অগত্যাই | 
“সানাই”, অতুযান্তি ১৯৩৯ মে 

এখানে কবির বক্তব্য হল, হৃদয়ের আবেগে কথা যখন স্বতঃই অলংকারে সেজে ওঠে 
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তখন তাকে কৃত্রিম বলা যায় না, কেনন! "ঢেউ এর মুখে মোতির বিহুকে'র মতো! মে 
সহজেই ভেসে আসে। ব্রজবুলির রসমম্পক্ত অলংকরণও মেই কারণেই ত্তার মন 
ভুপিয়েছে যদিও তার সচেতন বিচারবুদ্ধি তা মানতে চাঁয় নি। তাই তাঁর সতকক 
বিচারের পাহারা এড়িষে ব্রজবুণির পদগুলি ছনে' ও ভাষাভঙ্গির গ্রণাধনে তাব হৃদ 
জয় করে নিয়েছে। 


বৈষ্ণব পদ্দাবলী কবির মনে যে কত গভীর ও স্থায়ী ছাপ রেখেছিল উপরের 
আলোচন।ই তব প্রমাণ। তার কৈশোগেব মুগ্ধতা কপ ধবেছে বৈষ্ব পদাবপীর 
অনকবণে, পদাবলীব সংকলনে ও বৈষব পদের যাধুয বি্ষণে । পরিণত বয়সে তার 
সাহিত্যে তাবা দেখা দিয়েছে উদ্ধৃতি জপে এখং কবি তাতে নৃতন ভাব আবে।প কৰে, 
তাৰ থেকে নৃতণ ব্যঞ্চপ। নিষ্ক।'শন কবে আপন মনেব ম।ধুবী মিশ।খে? তাকে নৃতন কপ 
দান কবেছেন। তীব সেই জাুম্পর্শে পা ।বশীসাহিত্য এমন এক অপুৰ রসকপ নিষে 
আমদের কাছে দেখ| দেষ যাব হবি হয়তো! বৈষ্ণব পদকতা|দেব কল্পনাতেও ছিল ন|। 
আর তখন কবি তাকে আগন সাহিত্য সমৃদ্ধ কণ।ধ কাঁজে পাগিযে দেন। এ বিষয়ে 
তাব কৈফিয়ৎ ভল- 

অনুকধণই চুবি, স্বীকণ্প চু নম । 

__সাহিতে)ব পথে', সাতিহ্যাসশ্মিলন ১৩৩৩ বৈশাখ 
ভান্ুসিংহেধ পদাবলীতে পাই এই অ্গকবণ। কবিণ নিজেণ মনেব মাপকঠিতে তা 
(চীধাপবাধ, কাণণ তাৰ ভাবেখ মধো মেকি ছিণ। কৰি স্বযং এজন্য লঙ্জিত। 
কিন্ছ পববতী কালে শ্বীকবণ? শক্তিতে যখন তিনি “ভাবচুবি কবেছেন তখন তা 
থেকে আর চোরাই মাল বা কলা যায় ণা। কাবণ আ্ট। যে, সে উপকপণ যে ভাবেই 
ইক) সংগ্রহ কবে 

কিন্ধ এই উপকনণ তকে তি করে শা। এহ উপকরণগডাল ব্যবহারের দ্বার 
সে আপনাকে শষ্টাকপে প্রকাশ কবে। 

-তাঁচিতে ব স্ববগ” নাহিতোব এতিহাসিকত1 ১৯৪১ (ম 
টা বববীগ্রন।খের মানসগঠনেব যে উপা। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে নেওয়া তার স্ব 
প্রত্যক্ষ অংশটুকুই আলোচনা কথ! গেশ। বৈষ্ণব কবিতার ষে রসবৈশিষ্্য কবি 
ভাবনার সঙ্গে একাম্স হয়ে মিশে গেছে, তাৰ আপোচণা এখানে শুধু যে অবান্তর 
৩] “য়, বিশ্লেষণের ঘ।খা তাঁকে পৃথক করে দেখাব প্রয়ামও বুথ| | 
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প্রথম পধায় 
“মানুনের ধর্ম গ্রন্থে ববীন্দ্রন।থ তাঁব যে পরিণততম জীবনদশণ প্রকাশ কবেছেন তাতে 


দেখি 
মান্য আপন উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিনীমীকে পেরিষে বৃহত্মান্ধষ হয়ে উঠছে, 
তাব সমস্ত শ্রেষ্ট লাধন1 এই বৃহতমানষেব সাঁধশা। এই বৃহত্মান্থষ অস্তবেব মানুষ । 
বাইবে আছে ন।ণা দেশের নানা সমাজেব নানা জাত, অন্তবে আছে এক মানব। 
সমানুষের ধ্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
ভাঁপতবর্ষের ম'নুষ যুগযুগধবেযে 'বিহত্মানষে'র সন্ধান কবে এসেছে তাকে তাব। 
কখনও দেখেছে অভিজাত শপ্বগ্রস্থের সক্ষম ৩বে, কখনও পেয়েছে তথাকথিত অস্তাজ 
হল লম্প্রদ।য়ের সাধকের মন্ট্ান্ভৃতিতে | তাই কবি যে-ব।ণী শুনেছেন বেদ-উপনিষদ্‌- 
নাহাশ, তারহ প্রতিধ্বনি শুনেছেন নিবক্ষব আউল-খাউলেব গানে ।-- 
গ্নেব মধ্যে মনের মগষ করে! অন্বেষণ । দলেই অন্বেষণেবই প্রার্থনা বেদে আছে: 
'আবিবাবীর্ষ এধি। পবম মানবের বিবাটকপে যব স্বতঃগ্রক।শ আমারই মধ্যে 
বধ প্রকাশ শাখক হোক। 

_-মানুষব ধর্ম” অধ্যায় ১ 
সাহাব পূজারী রবীন্ত্রণ[থের ক|ছে পিধশ্রেণীব বাউপ সাধকের|ও মন্তষ্টা ষিব মতোই 
সন্মানণায়। এই শ্রদ্ধা পিয়েই [তিশি ধেখেহিপেন মুসলমান জোলা কবীবকে১ ( আহ্গ, 
১৪৪০-১৫১৮ ), চর্মকাব খবদাসকে, নানককে (আন, ১৪১৯-১৫৩৯), দাদুকে (আহ্গ, 
-&৪5-১৬০৩ ), বজ্জবকে ( '্মাগ ১৫৫০-১৬২০)। এ'দেব বাণীকে কৰি তথাকথিত 
শন্্রবাণার চেয়ে হীন বলে মনে করেন নি। সেইনন্যই যে গুরু বাঁমাননা ( আন্গ, ১৪০০- 
১৪৭০) বা যে শ্রাটচতন্য ( ১৪৮৬-১৫৩৩ ) “ভে্দচিহ্বের-তিপিক-পবা সংকীর্ণ তাঁব ওুদ্বত্য 
থেকে? নেমে এসে আচগুল জনসাধারণকে হৃদযে ধারণ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি 
উচ্ছৃমিত হযে উঠেছে কবিব অকুঠ শ্রদ্ধার স্বীকৃতি । এই 'মুক্ত প্রাণেব বার্তাবহ'দের 
লক্ষ কবে কবি হেমস্তব।ল দ্বেবীকে লিখেছিলেন_- 

ভাগতের মধ্যযুগে এই যে সব বড়ো বড়ো সাধকদেব আবির্ভাব হয়েছিল এব! 
সমাজ ও শাস্ত্রের প্রাচীর তোলা হুগের বাইরে বাস করতেন বলেই এদের 
১ মতান্তরে (১৩০০-১৪২) 
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প্রতিভার শ্বচ্ছতায় আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ এমন বিশুদ্ধ ও সার্বভৌমিক 
হযেছিল। এই সকণ ধর্মসীধকদের প্রায় সকলেরই উৎপত্তি অন্তাজ জাতির 
থেকে । সমাজ তাদেব বাইরে বলিষে রেখেছিণ,-সেই অনাদৰ অবজ্ঞ।তেই 
ত।দের মুক্তিব সহায়তা! করেছিল । 

__ চিঠিপত্র" ৯, পত্র-১৮০, ১৯৩৫ জুলাই ১৭ 
সম।ছেব নীচের তর এইসব সাধকদের কাছে শান্্বণী ও আচাবের পথ একেবারেই 
স্গম 1ছন না। কিন্তু কৰি বুঝেছিলেন যে, বাঁইখেব পূজামপ্দিরের দ্বাব এদেব কাছে 
বন্ধ ছিপ বলেই অন্তরের মিলনমন্দিরেব চাবি তাবা খুঁজে পেযেছিলেন। তারা বাহক 
আচাবেব বেডা ভেদ কৰে কথা কযেছিপেন মানুষের অন্তবাজ্সীর কাছে। শাস্- 
বাকে'ব বা "নির্দিষ্ট মতের ফ্রেম-দিয়ে নধানে ঈশ্বরের ধাবণা তাদেব ছিল না। 
তাদেখ ঈশ্বব “কোনে! একটি পুণ্য।ভিমানী দপবিশেষেব সবকাবী ঈশ্বর নন, তিনি 
প্রাণেশ্বব ।১ এই প্রাশেশ্বরকে তাবা পেযেছিলেন “ন মেধয়া ন বহুন] শ্রুতেন?। 
ঠাদের সহঞ্জ অন্নভূতিতেই তিনি উদ্ভাপিত হযে উঠেছিলেন । সেই পরম পাওয়ার 
অহেতুক আনন্দেই তাদেব কণ্ঠে বেজে উঠছিল ভগবানের বন্দনা গাঁন। তিনি 
প্রতাক্ষ সতাবপে তাদের জীণনে আবিভূঙি হযেছিলেশ বলে সংজ সন্দররূপে কাব্যে 
প্রহ।শ পেয়েছিলেন । মধ।সুগেব সন্তব সঙ্গে মহজ অন্ুভূতিব কবি রবীন্দ্রনাথের 
এখানেই সাধন । 

পৰি রৃবীন্দ্রনাথ এই সন্তদেব যে কী দৃর্টিনে দেখেছিলেন এবং তাদের বাণীসাঁধনা 
উাকে কতদৃব স্পর্শ ও কী গণ্বিম।,ণ নি্ঘ্ি ত কবেছিশ, এখানে ত।বই একটি সংক্ষিপ্ত 
পবিচয দেখার চেষ্টা কবা যাক । 


চর 
স্ধাধুীম সাধকদের মধ্যে প্রীচৈতগ্তেৰ সঙ্গেই কবিব আবাল্য পরিচয়। প্রথম বয়সে 
যখন তিনি বৈষ্ণৰ পদাবলীব মাধুর্যরসে নিমজ্জিত, ভাহ্সিংহ ঠ|কুরের পদ্দীবলী রচনায় 
ব্যাপূত এবং 'পদরত্বাবলী” সংকলনে ব্যঞ্গ, তখনই চৈতন্য-জীবশী গ্রন্থ গুলি সপ্ধদ্ধে তিনি 
বিশেধভাবে অবহিত ছিলেন । এ সম্বন্ধে কাদদ্বিনী দেখীকে তিনি এক পত্রে লেখেন--- 
বৈষ্ণবকীবা এবং চৈতন্তমঙ্কপ প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্তের জীবনী আমি 
অনেকবধন পর্যস্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচন। করেছি । 

--চিঠিপত্র' ৭, পত্র-১৫, ১৯১০ জুলাই ৪ 

১ সত্য: ক্ষিতিমোহন সেন-রচিত দাদু গ্রন্থের (১৩৪২) রবীন্র-কৃত ভূমিকা! ১৬৩২ ভাত, পৃ ৬ 


৩৮৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


পরিণত বয়সেও এই প্রসঙ্গ ম্বরণ করে তাকে লিখতে দেখি-- 
প্রথম বয়সে বৈষ্বপাহিত্যে আমি ছিলুষ নিমগ্ন, চৈতন্যমঙ্গঈল চৈতন্তভ।গবত 
পড়েছি বারবার । পদকর্তাদদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় । 

-__“চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৯৯ হেমস্তবাল] দেবীকে লেখা ১৯৩৬ মে ১৫ 
প্রীচৈতন্যের জীবনকথা ও ধর্মাদূরশ তাকে মুগ্ধ করেছিল সমধিক । তীর প্রথম যুগেব 
সাহিত্যে তাই মানবপ্রেমিক চৈতন্যদেব দেখা দিয়েছেন বারে বারে । তীব প্রথম 
জীবনের রচনায় তিনি পিখেছিপেন-- 

আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তে চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন । তিনি তো পিদ্বা- 
কাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়া- 
ছিলেন । তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জোতির্মষী করিয়া তুশিয়াছিলেন। 
_“চিঠিপত্র' ১২৯২ অধাঁষ ৬ 
কবি দেখেছিলেন, শ্রীটচতন্ত আপনাকে পরিচিতেষ সংকীর্ণ সীমায় বেধে রাখেন নি। 
তিনি তার শ্রদয়কে উন্মুক্ত কবে সমস্ত বিশ্বহুবনে পবিবাঞ করে দিয়েছিশেন। তারই 
ফলে তার অন্তরের অন্তস্তন থেকে উত্ধ।বিত হয়েছিল এক মহ।মিলনের সুংগীত | সে 
ধগীত সব মানবের প্রেমে পূর্ণ, হ| "বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিন।ইএা একটিমান্ত 
বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া শীলাক1শের 'তলে দাভাইয়া সমস্ত 
বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি' ('চিঠিপর অধায় ৬)। এই সংগীতই কীর্তন-সংগীন। 
প্রকৃতপক্ষে শ্রচৈ ওন্যে সর্বজনীন প্রেমেন *ঞ্জি দেশের বৃহৎ জনসাধারণেব চিন্তকে যে 
এক করে মিলিয়ে দিয়েছি, সে5 সান্মণিত হনচিন্তের আবেগই যেন কীর্তন-সংগী ও 
বপে উচ্ছুপিত হযে ওঠে । চৈঠম্যদেবের একক পয়ামেই এই অসাধা সাধন হয়েছিল । 
এই দিকে দৃষ্টি রেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেহিশেন- 
চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন "এখন বাংলাদেশের গানের সর পধন্ত ফিরিয়া 
গেল। তখন এককগ্বিহাবী বৈঠকি স্ুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন 
সহ হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লেরপ সহঅ ক উচ্ছুসিত কবিয়া নৃতন স্থরে আকাশে বাপু 
হইতে লগিল। তখন বাগরাগিণা ঘর ছাড়িয়া পথে খাঠ্র হইল, একজনকে 
ছাড়িয়া সহশ্র জনকে বরণ করিল । বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীতপ বলিয়া 
এক নৃতন বার্তন উঠিল। ঘেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ম্বর_-অশ্রজলে 
ভস।ইয়! সমস্ত একাক।র করিবার জন্য ক্রন্দনধবনি। 
--“চিঠিপত্র" অধ্যায় ৬. 
চৈতন্তপ্রবাহিত এই অ-পূর্ব ভাববন্তার পরিচয় দিয়ে কুবি আরও বলেছেন-_ 
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আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত এক।কার হইবার জো হইযাছিল। তাই 
কতকগুলো লোক খেপিয়! চৈতন্কে কলসীর কান] ছু'ডিয়া মারিয়াছিল। কিন্ত 
কিছুই কবিতে পাবিল না। কলমীব কাঁনা ভাসিষা গেল। দেখিতে দেখিতে 
এমনি একাকাব হইল যে, জাতি বহিপ না, কুল বহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও 
প্রভেদ রহিল না । 

--'চিঠিপত্র' অধ্যায় ৬ 
এই প্রসঙ্গে বশতে হয, উন্ত ঘটনাটি চৈতন্বশিষ্য নিভানন্দ সম্পর্কেই শেন] যায়, 
টচতন্য সম্বন্ধে নয। কিন্ পূর্বেই ছেখা গেছে, ৯ তন্যেব জীবনী সম্বদ্ধে কবি অনবহিত 
ছিলেন না। তাহ এ কথা বপা যান যে এস্থলে প্রেমধমেব অন্থন্নিহিত ভাবসত্যটিই 
কবিব লক্ষা, 'তথ্যেব সত্যত। শব উপশক্ষ মাত্র । আতবাৎ কবিব এই ক্রটির গুরুত্ব 
সামান্যই | 

চৈতন্ের এই গ্রেমধম যে নিক ভ।বপ্রাবন মাত্র ছিল ন। উ!র সংগঠনী মন যে 
এই ধর্মধশন্ে কি প্রবল আগ্রহে স্থুল বাসনার উর্ধে বিশ্তদ্ধ বাখতে চেয়েছিল, 
কখীক্নাথ 1৭ লক্ষ কণেছ্ছিলেন । তাই লঙ্গকাবচ্ছেধেব সময় অন্ত।যকাবী দেশবাসীর 
বিকদ্ছে স্বদেশ প্রেমেব উদ্দীপনা জাগ্রত কবাণ উদ্দেশ্য ঠিনি প্রকতন আদশকে স্মবণ 
কারে বানােল 2 
দেশে নোক আ'ম।দেন যজ্জেব পবিত্র হত।*নে পাণ-পদাখ নিক্ষেপ কিয়া 
শামাদেব হোমকে নষ্ট করিনেছে, ভআহদিশকে আম্বা কেন মমস্থ মনেব সহিত 
ভৎ সন! কবিবাব, তিবস্কৃদ কবিবাব শক্তি মভব করিতেছি ন|। "'চৈতন্যদেখ 
একদিন বাংলাদেকে প্রেমের ধর্ম প্রচাৰ কবিষাঁছিলেন। ক'ম-জিনিসটা অতি 
সহজ প্রেমের ভগ্পবেশ ধরিয়া "লে ভিডিষা পড়ে, প্উজন্য ঠচতন্ত ঘে কিৰপ 
একান্ত সতর্ক ছিশেশ তাহা তাহ।ব অন্9গত শিখ হব্দাসেব প্রতি অত্যন্ত কঠোর 
কাবাব প্রমাণিত হইয়।ছে। ইহ।তে বুঝা যায় চৈতনোব মনে যে প্রেমধর্মের 
আদর্শ ছিল তাহা] কত উচ্চ, তাহ! কিব্শ নিষ্কলন্গ ।"""নিজেব দলের লে।কের 
প্রতি দর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান “দন শাই-_ধনেব উজ্জলতাকে সবতৌভাবে 
বন্ম' করাব প্রতিই তাহাব একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 
সমুহ”, গবিশিষ্ট . দেশহিত ১৩১৫ 
ত্বদেশেব হিতসাধনের পশ্চাতে কবি এমনই এক উচ্চ ও সংযত আদর্শকে জাগ্রত 
রাখতে চেয়েছিলেন। পূর্বের বৈষ্ণব পদবী অধ্যায়ে বল1 হয়েছে, চৈতন্য-প্রবতিত 
বরসসভ্ভোগের সাধনাকে কবি আধ্য।ম্মিক বিল।স বলে মনে করতেন। কিন্ত মনে 
৫ 


৩৮৬ ববীন্দ্রস-স্কৃতির ভারতীয় কূপ ও উৎস 


রাখতে হবে ষে, পরবর্তী কালের বিকৃত সাধনপদ্ধতিই কবির এতদূর বিরাগের কারণ । 
ন| হলে প্রেষ-ধর্মের নি্কলঙ্ক উচ্চ আদর্শনিষ্ঠা ও তার সর্বজনীন আবেদন কৰি চিরদিন 
শ্রদ্ধার সঙ্গেই ম্মরণ করেছেন । 


৩ 


প্রথম জীবনে চৈতন্য ব্যতীত মধ্যযুগের অন্যান্ত সন্ভদেব সঙ্গে কবির পরিচয় কতদূর 
ছিল তা জান যায় না। অবশ্ঠ বাল্যকাল থেকেই শিখ ধর্ম ও গুরু নানকের সম্বন্ধে 
তিনি অবহিত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি প্রেরণ৷ পেয়েছিলেন তার পিতার কাছ 
থেকে । 'জীবনম্থতি' গ্রন্থে (হিমালয়যাত্রা) তিনি শিখ ধরন ও তাঁর উপাঁপনার প্রতি তাঁর 
পিতার সোৎ্সাহ সহযোগিতার উল্লেখ করেছেন। কবি স্বয়ং পরবর্তী কালে নানা 
প্রসঙ্গে নানকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞপন করেন। তাঁর জীবনকথাও তিনি বিবৃত 
করেছেন (ইতিহাস, পরিশিষ্ট ঃ কাদের পক কে?)। এসম্বন্ধে যথাস্থানে 
আলোচনা করা যাবে। অন্যান্য সম্ুদের বাণীর সঙ্গে কবির প্রথম পবিচয়েব কাল 
সঠিকভাবে নির্ণস্র কর কঠিন । কবি এক সময়ে দিখেছিলেন-- 
আমি ঠিন্দি জানি না, কিন্ব আমদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে 
আমি প্র।চীন হিন্দি সাহিত্যের আ।শ্চধ পত্রশমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি। 
»-সাঠিত্যেব পথে" মশ্াপতির অভিভাষণ ১৩৩০ চোষ্ট 
উক্ত আশ্রমিক বন্ধু সম্তবতঃ “ভারতীয় মধ্যযুগের কবিস্বৃতিভাগার কুহদ্‌* ক্ষিতিমোহন 
সেন শান্্রী। তিশিই প্রথম মধাযুগীষ সন্তদের বাণী ও নাবধশার পরিচক্ন পাজের উদ্দেশ্যে 
গবেষণায় রত হন এবং কাখর কাছ থেকে উত্সাহ ৭ লংনন্দ সহায়তা লাভ করেন। 
কবির এই মহযোগিত।র কথা 1৩নপি বারংবান্ন স্বীক (৭ করেছেন । কিন্তু ক্ষিতিমোহনের 
সঙ্গে পরিচয়ের (১৩১৫ জ্োষ্ট ) পূর্বে রবীন্দ্রন।থ সন্তদের সঙ্গে যে একেবারে পরিচিত 
ছিলেন না তা নয়। ১৯২৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে তিনি 'ভারতবধীয় দার্শনিক 
ংঘের সভাপত্তির অভিভাষণে* বলেন-_ 
শৈশবে মনে পড়ে একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে কবীরের এই গানটি শুনি : 
পাঁণীমে মীন পিয়াশী রে 
মুকো শ্তনত শুনত লাগে হাসী বে। 
পূরণ ত্রদ্ধ সকল ঘট বরতে 
ক্যা মথুরা! কা। কাশীরে । 
| -প্রবাসী', ১৩৩২ নাথ 
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১২৯৯ সালে লেখা এক প্রবন্ধে তার শৈশবাঁত্যন্ত এই বাণীটিই উদ্ধৃত দেখি-_ 
এখন আমর] বিধাতা নিফট এই বর চাহি, আম।দেব ক্ষুধাব সহিত অন্ন, শীতের 
লহিত বস্ত্র, ভাবেব সহিত ভাষা, শিক্ষাব সহিত জীবন কেবল একত্র কবিয়! দাও । 
আমবা আছি ধেন-- 
পাণীমে মীন পিযালী 
শুনত শুনত লাগে হামি। 

--'শিক্ষা" শিক্ষার হেরফেব, ১২৯৯ পৌষ 
অবশ্য সাঁধাবণ একটি প্রবচন হিস|বেই এখাঁনে কবীবেব বাণীটি বাবহৃত হযেছে। তার 
কোনে! বিশেষ গুকন্ব এখানে দেখা যায না। কিন্ত করীব-প্রমুখ সন্ভদের সন্বদ্ধে 
ববীন্নাথ যে আদৌ উদ্দাশীন ছিলেন না, বরং ভাদেব সাধনাব গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ 
অবহিত ছিলেন তাব প্রমাণ পাওয়া যায় তাব এক প্রবন্ধে ।-- 

ভাবতবধেধ যে ইতিহাস আমবা পড়ি ' হাহা ভাতবর্ষেব নিশীথকাঁলেব একটা 
ছুস্বপ্র ।ধিশীমাত্র | সেই ইতিহাস পডিলে মনে হয, ভাঁবতবষ তখন ছিল না, 
কেবল মেগল প'ঠাতনব শজপমুখব বাতা।বত শুঞপত্রেব ধ্বজ] তুলিয়া উত্তর 
»৬তে দর্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পৃৰে ঘুবিযা ঘুবিযা “বডাইতেছিল। 

কিন্ত বিধেশ যখন ছি ণ দেশ হখনো। ছিপ, নহিলে এই মস্ত উপদ্রবের মধ্যে 
কবীব ন'নক চৈ 5ন্ত ভুকাবাম ইহ।দিগকে জম পিল কে? তখন যে কেবল দিপ্লি 
এব, আশ্র। ঠিএ তাহ! নহে, কাশা এবং ননদ্বীপ9 ছিল । 

_-ন্বাদশ”, তাব তবর্ষেব ইতিহাস ১৩০৯ তা 
কবি অনভব কবতে পেবেহিলেন বে বিধেশীব হাঁতেব সমস্ত অত্যাচাব-পাঞ্ছনাব মধ্ো 
ওাকতেব বৈশিষ্টাঠি ধবে বেখেছিলেন এ* মধ্যযুগের অপ্তবাই | এই সস্তদেব মধো আবার 
কীবেব বাণীর প্রতি ববীন্দ্রনাথেব বিশেষ আগ্রহ দেখ। যাখ। ভার প্রমাণ ১৯১৪ 
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প্রতি রবীন্ত্রন।থেব এই বিশেষ আকর্ষণে কারণটি কবীরেব বাণী ও সাধনার বৈশিষ্ট্যেব 
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ভিত 200 ০0: 

--005%1070 715005 01 1100101920১ 13008 ডা) 21 3 7. 260 
এই উদ্দাব অপাশ্প্রদ।য়িক মতবাদের প্রথম প্রচাবক গুরু রাম।নন্দ | কিন্ত তার কোনো 
লিখিত বাণী পাওয়া যাঁয় নাঁ। তীর শিষ্তরাই তার বাণী। এই রামানন্দ-শিত্য 
কবীরের বাণী তাই রবীন্দ্রনাথেব এত প্রিয় । সেইজন্তই তিনি ১৩১৯ সালে ভারতের 
ইতিহাসে সম্ভদের স্থান নির্ণয় কবে তাদের মধ্যে কবীরের গুকত্বেব পরিচয় দেবাব চেষ্টা 
করেল” 

সমজের একা আত্ম-সংকে।চনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহ।র আন্মপ্রসারণের 
উদ্বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়।ছে, ভারতবর্ষের মধাযুগে তাহার দৃষ্টাস্ত 
দেখিয়াছি । নানক কবীর প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টটাকেই আক।ব দিযাছেন। 
কবীবের রচন। ও জীবন আলো।৮ণা। কবিলে স্পষ্টই দেখা যাঘ তিনি ভাবতবর্ষের 
সমস্ত বাহা আবজনাকে ভেদ করিষা ত|হার অগ্ুবেব শ্রেষ্ট সামশ্রীকেই 
ভারতবর্ষের সতাস।ধনা বলিনা উপ্পবি। কিয়চিলেন, এ জন্য তীভাঁর পন্থীকে 
বিশেষবপে ভাবতপন্থী বলা হইছে । বিপুল বিঙ্গিপ্কতা ৪ অসম্পগ্রত।ব মধ্যে 
ভরত যে কোন্‌ নিভতে সশ্ে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহ] মেন ধ্াঁনযোগে তিনি 
স্নম্পষ্ট দেখিতে পাইধাছিপেন । 

-- হতিহাস", ভাবতবধে ইতিহামের খাবা ১৩১৯ বৈ 
আব।র শেষ জীবনে কবি তণ চম উপলঞ্চিণ বাণীটি শুনেহিলেন করীবেৰ 
দৌহাতেই-- 
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কবীর ছাঁড়। দাদু, রজ্জব প্রভৃতি সাঁধকদের বাণীর সঙ্গেও যে কবির পরিচয় হয়েছিল, 


মধাযুগের সাধক ৩৮৯ 


তার নিদর্শন উদ্ধৃতিরূপে ছডিযে আছে তাব সাহিত্যে । মধ্যযুগের এক তক্ত শি্ত 
নাভা-বচিত “ভক্তমাঁল” গ্রস্থেব১ সঙ্গেও কবির পরিচষ ছিল। কাহিনী" ক।ব্যের 
(১৯০০ ) অপমানবব, স্ব।মীলাভ ও স্পর্শমণি কবিতায় যথাক্রমে মুসলমান জোলা 
কবীব, ব।মতক্ত তুলসীদাস ও বৈষ্ণব সশাঁওশ গোম্বামীন যে কাঙিণী বিবৃত 
হযেছে তা ভক্তম।ন থেকেই নেওযা। “পুনশ্চ কাব্যেব (১৯৩২ ) সুচি ও ন্নানসমাঁপন 
কবিতা দুটি গু রামানন্দেব এবং প্রেমের সোনা কবিতা চর্মকার বধিদাসের কাহিনী 
নিষে রচিত। ওই কাব্যেব অন্তর্গত প্রথম পূজা ও মুক্তি কবিতাঁতেও কৃত্রিম আচার- 
ধর্মের বিরদ্ধে মধ্যযুগ সাধক প্রবনত্তিত মানবতার জধধ্বনিই উচ্চারিত হযেছে । 
অচলাধতন পাটকটিতেও (১৯১২) কবি শুষ্ক বিধি কুত্রিম প্রাচীর ধলিসাৎ কথে 
অস্তেবাসী শোণপা"শু ও দতকদের মিলিষে দিযেছিলেন তথাকথিত উচ্চবর্ণের শুদ্ধ” 
মাগসেব সঙ্গে । এই অন্তভতিবই প্রত্ত্্ধিনি ৰপ পেষেছে ত।ব পববতী কালেব পচিত 
পপত্রপুট” কাব্যের পনেবো-স্খাক কবিত।টিতে ( ১৩৭৩ বৈশাখ ), যেখানে চিনি 
নাগ্বিধ্ আপনাকে “বাতি ও মন্ধধীন" বলে ঘোষণা ককেহেন। 


৪ 


মধাযগীষ সাধকদেখ বাণীকে কৰি যে এমন একান্তভাবে অন্তবে গ্রহণ করতে পেবে- 
হিলেন তাঁব কাবণ এহ্দব সাধনাঁব পশ্চাতে কবি ভাবতস স্বৃতিব মুল ধারার প্রবাহ 
অব্য।হ 5 দেখেছিলেন । সেই মূল ধাবা একোব খাব(। ক্ষিতিমোহনেব 'দাদ্‌ঃ 
গ্রন্থের । ১৩৪২ ) ভুশিকাঁঘ কবি পেই কথাটিই ব্যক্ত কবেছেন।-_ 
সেই জন্টেই যীঝ। হখাখ ভাবতে "শরষ্টপুকম্ব উ।বা মাস্টষের আম্মঘ আন্ম ম সেতু 
নির্ধ ণ কখতে চেস্পচেশ। যেহেউ খাঁহিগ্ের অ।চাব ভাবতে নাণ! আকাঁবে 
হেদকেই পাবা কবে বেখেচে এইজন্েই ভাবতেব শ্রেঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্‌ 
'মাচাধকে অভিবম কাব অন্করেব সতাকে ন্বীকাব কবা। 
পাদ, ভূমিকা ১৩৩২ ভাত পৃ৮ 
ভাবাতব অগ্তৰৃতর এই সত্য বাণী ব.*ণ কবে এক এব দৃতঞপে সম্ভদেব আবিভাব 
হযেছিল। তাদেব এই আবিভাব আকস্মিক নয। ভাব্ত ইতিহাসের চিত্তপ্রবাহেব 


শপ. পপ. আত সপ পা 


১ *এই ক্তমালে বৃ ও বামপর্থী শাস্বানুমেদিত আচাব শীল ছন্তদেব কথাউ বেণী । তাই নানক, দাদু, 
বজ্ছব প্রভৃতির নাম তাহাতে নাই। হিন্দু-মুদ্লমাঁন সাম্প্রদািকতাবুদ্ধিহীন সাঁধকদেব বিববণ মাভাৰ 
ভক্তমীলে মিলে না। 

-ন্মিতিমোহন সেন-বচিত 'ভারতীয মধ্যযুগ সাঁধনাব ধারা" ১৯৩০, পৃ ৫৬ 


৩৯ ববীন্্রসংস্কৃতির ভাব্তীয় রূপ ও উৎস 


পথ ধবেই পরম্পরাক্রমে তাদের অনিবার্য আবির্ভাব। কবি ববীন্দ্রনাথ তার 
সহজাত ইতিহাসবোধের দ্বারা সে সত্য অন্ধাবন করেছিলেন । তিনি জানতেন 
যে রাস্্রীন উখ্থান-পতনেব ইতিহাস ভাবতেব ইতিহাস নয। আন্তবিক সাধনার 
ইতিহাঁসই ভাবক্তেব যথার্থ ইতিহাস এবং সে সাঁধশা একোব সপাঁধনা। তাই 
বেদমন্ত্রবচধিতা আর্ধেব ভ।বতে আগমনে অবারহিত পবেই শোনা গেছে আর্ষ- 
অনার্ষেখ মিলনসংগীত। পব্বতী যুগেব কঞ্ণাজপাগ ভীব বোঞ ত্রিশবণ মন্ত্ সমগ্র পূর্ব 
এশিয়াকে একাত্ম ববে ইলেছণ | বৌছ্দেএ বর্ণ ও সন্প্রদ(য পিবপেন্ম উদ্াব৩!কে 
ববীন্দ্রণাথ যে কপ সমখন কবতেনল তাপ স্পষ্ট পখিচয ধব| দিহেছে নটাব পূজা, 
নাটকে (১৯৯৬)। বৌগ্ছদেব মধ্যে যে সর্ব মাণবেখ সমন্বণ, সাম।জিক এঁক্যণথন ও 
অসমত দূবী কবণেব গ্রণ।স দেখা যাব সেটিও কবি এক্স ববেছিএন মধামুগের সন্থদেখ 
মধ্যে । আবাব বৌঞ্প্রা৭নে * ব খণ্ড খণ্ড বর্মমম্প্রদ[মেব বিবোধবিচ্ছিন্ন |: অথগ্ু 
অছৈততত্বেধ মধ্যে একাবদ্ধ ব বাল চেষ্টায় শ কণাচ'ব এই ভাঁবতীষ গতিভানই পধিচষ 
দিষেছিলেন।-_ 
অবশেষে দার্শনিকজ্ঞান গ্ধান সাধলা যখন ভা।খতক্ধেৰ জ্ঞানী অঙ্গ।ণী অধিকাবী 
অনধিকাঁবীকে বিচ্ছিন্ন ববিতে লাগিল তখন চৈতন্য নানক দ্র কবীব ভাঁণ তবধেব 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশে জাঠিব অনৈক্য শাপ্েব অনৈকাকে ভক্তিব পম এঁক্যে এক 
কবিবাঁব অমৃত বর্ষণ করিষাছিলেন। * তাহাবাই ভবতবষে” হিন্দু ও মুসলমাঁন- 
প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেত শির্ধাণ কবিতেছিলেন। 

_'বাজাপ্রভ?', পথ ও পাথেষ ১৩১৫ 
পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনেব মতে কবীৰ, দাদু, বজ্জঞব, প্রভৃতি সন্থগণ জন্তাতঃ মুমপ্মান 
হলেও হিন্দুভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভ।বে ফন্ত' ছিদ্নে। অন্ত দিকে চৈতগ্তশিষ্যু খন হরিদসেব 
কণ। তো আমাদেব কছে স্থপবিচিত। প্রকৃতপক্ষে এনা সকল সম্প্রদামেৰ অশীত 
এক বুশৎ সত্যে সাধন।য মগ্ন হিলেন। ববীন্দ্রনাথ অপুশিক যুগ । বাছা বামখেহনের 
সাধনার মধ্যে সেই সত্যে সধ্ধ ন পেবেছিলেন। বামযোহ নেব 'অগ্রপথিক দাদ 
বলেডিলেন-_ 

সব ঘট একৈ আনা, ক্যা হিন্দু-মুসলমান । 
আব বল্জব বলেছিলেন__ 
হাথ জোড, গুক ন্ট হো মিলৈ হিন্বু-মুলমান | 
সাধন মাহি জে।গ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ ॥ 
গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু মুপলমান মিলে যায়। এতিহাসিক 


মধাযুগের সাধক ৩৯১ 


সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে পাধনার প্রহ্কাণ হবে কিসে ?? 

রবীন্দ্রনাথ সন্তদের এই বাণীসাধনার পরিচয় দিয়ে মস্তবা করেছেন-_ 
এই ভারতপথিকের] যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মন্ুয্যত্বের সাধনায়, 
ভেদবুদ্ধিব অহংকাঁব থেকে মুক্তিলাভেব সাধনায়, বাক্য গ্রয়োজনসাধনায় নয়। " 
সেই পথেব পথিক আধুনিক কালে বামমোহন বায়। তিনিও প্রয়োজনে দিক 
থেকে নয়, মাঁণব।জ্ব।ব গভীবে যে শিলনের ধর্ম আছে সেই নিতা আদশেব দিক 
থেকে উদাঁখ 5 এন পণ্থাত সকলকেই আহবান কবেছেন। যে পন্থায় হিন্মু 
মুসলমান খুস্ট।ন সকছেঈ অবিবে।পে যিলতে পাবে । 

_ ভাঁকতগ খেক বামমোত* বাধা, অধ ১, ১৩৪০ পৌস 
এই ভ1বপধিক সাঞ্টে দল থে হিন্ 5 চসগমাল ধদেব অশ্ব *ম দিলনশেশ্রে এক 
মহেশন্ধে পুজা বন্ন? বন চালছিলেন লেহ মিলনের ভাতিহাস দীর্ঘ ধিন অব্য ছিল। 
বামসেহন তীব আণ্ন চিন্তঞ্ব প্রেরণা স্গভাব৩ই এহ পথে চলেছিলেন, ইতিহাস 
'অন্সলণ হবে নয । কি ইতিহাস সচেতন ববীন্দ্রণাথেব দুষ্ট তে এটি ধা পডেছিল। 
তিনি দেখেছিলেন, মধাযুগে হিন্ব-এুসলমান স"ঘষেব প্রথম অভিঘাত্েৰ পর-- 

হিন্দ ও মুসলমান স্মাজেব মাঝখানে এমন একাট সযোগস্থল কষ্ট হইতেছিল 
ঘেখানে উভয সমাজেপ সীমাবেখা মিলিষা! আমিতেছিন ১ নানকপন্থী কবীবপস্থী ও 
নিম্শ্রেণীব বৈষ্বসমাজ ইহাব দৃষ্টাস্থল। আমাদেব দেশে সাধাবণের মধ্যে 
নানা স্থ।'নে ধর € আচাব লইযা ষে সকল ঙাডাগভা চলিতেছে শিক্ষিত-সম্প্রদায় 
শাহান কোনো খবব ধাতখন পা। 

-আগ্রশক্তি” স্বদেশীসমাজ ১৩১১ ভাদ্র 
বৈষ্ণব ও ককীবপন্থীবা যে মিলনেব প্রষী  কধতেন তাঁব পরিচষ পবেই দেওয়। হয়েছে। 
শিখগক নাণক৪ যে উদান পথে এক বু মুক্তি মধো সর্ব মানবকে আহব।ন 
করেছিলেন সেটিও ববীন্দ্রনাথ লক্ষ ববেছিলেন । তাই ভিন মপ্তব্য কবেন- 

বাবা নাণক যে স্বাধীনতা অন্থবে পশব্ধি ক বাছিলেন তাহা রান্্রীঘ হ্বাধীনত। 
নহে) মে দ্রেবপুজ] কেবল দেখ।২" তব, জাতিবিনেষেব কল্পনা ও অভ্যাসের 
দ্বারা সীম[বদ্ধ, পথিবীব কল মানুষের চিত্ত যাহ!ণ মধ্যে অধিকাব পায় না"'*এই 
সকল সংকীর্ণ পৌরাণিক ধর্মেব বন্ধন হইতে তাহ|ব হৃদয় মুক্তিলাভ করিয়ছিল 
এবং সেই মুক্তি তিনি সকলের কাছে প্রচাব কবিবার জন্য জীবন উৎসর্গ 
করিয়।ছিলেন। 

| - ইতিহান', শিবাজী ও গুক গোবিদ্বাসিংহ 


৩৯২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম 


হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রচারিত এই মানবতার ধর্ষ পরবর্তী কালেও যথেষ্ট সজীব 
ছিল এবং জনসমজের মধ্যে প্রব(হিত এই সাঁধনধার।র মধ্যে থেকে গিয়েছিল এই 
যুগের ভারতের প্রাণবান্‌ ইতিহান। কিন্তু সে ইতিহাঁস সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নি। তাই 
ক্ষিতিমোহণ সেনের “ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা” গ্রস্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 
আক্ষেপ করেছেন যে, ভ।রতীয় চিত্তপ্রবাহের-_প্রাগ্রসব যাত্রার সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস 
পাঁবাব অপেক্ষা! রয়ে গেল, না পেলে ভারতবর্ষের খুব স্বরূপটির পরিচয় ভাবতবরধের 
লে।কের কাছে অসম্পূর্ণ এমন কি ত্রমসংকুল হয়ে থেকে যাবে” (ভূমিকা, ১৩৩৬ পৌন, 
পৃ ১২)। এই উক্তি থেকে বোঝা যায ভাবতসংস্কৃতির ইতিহাসে মধ্যযুগীয় সন্তদের 
স্বান কত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কাশাশেই এদের বাণী ও সাধনার প্রতি কবিব এমন 
ন্ঈগভীর অনুরাগ । 


৫ 
মধ্যযুগেন সাধকবা যখন ভ।বতে আবিই ত হণ) তখন বাই্নৈতিক ভাঙ।গডাষ দেশে 
কেবলই বিশঙখখলা দেখা যাচ্ছিল । ধথ্বিরে।ধর উশ্র2ও হিপ প্রবল বিশ্ব 
রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন__ 
সেই বডো কৃপণ সমশ্ইে ভাবা! মন্ষেব ভেদে চেষে এঁকাকে সত্য কবে 
দেখেছিলেন। কেননা, তাপ) সকলেই ছিলেন কবি, বেউ প্তিত ছিলেন না। 
শবের জালে তাদেব মন জড়িয়ে যায নি, আগের খচিণ।টর মধো উপ্চবুত্তি কলে 
ভরা বিরত ছিলেন । 

_-গিিএদাযা হীব ভাঁযান), ১৯২৫ ফেবআঁবি ১৭ 
দশনশান্ত্রে বণিত ঙ্টিল ততও এই সঞ্দধেণ সহজ অগভুতিব আলোকে সহজ হয়ে 
গিয়েছিল। সেটি উপলঞ্চি কৰে ববীন্দ্রনাথ তাব শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় 
“বিশ্ব-আমি'র সঙ্গে ব্যিক্তিঅ।মি'ব বইন্যময় সন্বন্ধ বিশ্লেবশেব উপনক্ষে বলেছেন-- 

সাধক-কবি কবীর চুটিমাতর ছত্রে আমি-বহন্সেব এই তন্থট প্রক।শ করেছেন 
যন হয বহল বহা নহি কোঈ, 
হমরে মাহ রহল সব কো । . 
অর্থাষ, আমির মধ্যে কিছুই নেই, কিন্তু আম।ব মধো সমস্তই অ।,ছ | অর্থাষ, এই 
আমি এক দ্দিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্য দিকে সমস্তকেই আমাৰ করে 
নিচ্ছে । ৃ 
-শান্তিনিকেতন" ২, জাগরণ 
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এই সহজ ভাবের সাধক, ধারা শাস্ত্রের কুট তর্কজালে বা অর্থহীন প্রথার বদ্ধনে বাঁধ! 
পড়েন নি, তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক ভাবের মিল ছি্ন। তাই "মানুষের 
ধর্ম' ব্যাখ্যা করতে বসেও কবি এদের বাণী ম্মবণ করেছেন।-- 
কবি রজ্জবের একটি বাণী পেয়েছি। তিনি বলেছেন-_ 
সব সীচ মিলৈ সো! সলাচ হৈ, না মিলৈ সো ঝ,ঠ। 
জণ রজ্জব সঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই কঠ ॥ 
সব সত্যের সঙ্গে যা মেশে তাই মত্য, যা মিল না তা মিথ্যে ; রজ্জব বলছে, এই 
কথাই খাঁটি- এতে তুমি খুশিই ত৪ আব রাঁগই কব। 
ভাঁষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রজ্জব বুঝেছেন, এ কথায় বাগ করবার লোকই 
সমাজে বিস্তব। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্ছে না, তবু তাঁরা 
তাকে স্তা নাম দিয়ে জটিলতাষ জড়িযে থাকে-_মিল নেই বলেই এই নিয়ে 
দেন উত্তেজনা উগ্রতা এত বেশি । 
মানুষের ধম? , অধ্যায় ৩ 
রবীক্ুল।থ নিজেও সম[জের পমথনের দিকে দৃষ্টি না রেখে সার! জীবন সত্যেব পক্ষে 
দ্রাড়িছে সংগ্রাম কৰেছেশ এবং অন্েকির বিবাগভাজন হয়েছেন। তবু তার থেকে 
বিরত থাকেন নি। সেহজন্ পুর্োক্ত প্রবন্ধে বাগুগত ধর্মলাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে 
তিনি শ্রদ্থ। নিবেদন কবেছেন ত্রাণ গুণ বামাপন্দকে, যিনি শিষ্কদের কছি থেকে চলে 
গিষে আশিঞ্গন কবেছিপেন সাভা চণ্ডাপকে, মমশমান জেলা কবীরকে, ববিদাস 
চামবকে । যেদিন পমজে 1তনি জাতিাভ হয়েছিপেন। কিন্ছ রবীন্দ্রনাথের মতে, 
“তিনি একলাই ৮স্দিন সকলের চেযে বডে৷ জ।ভিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল 
মন্টষেব 1 তিনি বুহৎ সতোব শক্তিতে সম|জেব শ্বদ্র সংক্কাবগত মিথ্যাকে সবলে 
অতিক্রম করে গিয়েছিলেন । ববীন্দত্রণাথও সমাজেব সর্বস্তরের সবমানবের মধো 
আপন আব।ধ্য দেবতাকে খুজে পেয়েছিলেন । তিনি তার মনোভাবের সমন 
পেয়েছিলেন এই সন্তদের বাণীতে ।-- 
72118, & 00৩0-591106 06 100016%2] 117010, 9255 01 1421 : 
300-1021) (1070 17010%/0170 ) 15 01)5 06917161900, 10 29106 2 
06109107006 €96]), 10 0066 076 109107166 526055 0361017066৭ 06 
061£60% 105016086 566155 1056, 2120. 716], 006 00 8000 00 
[ঢ01001655 ( 01) 27901510098] 8774 085 01215591581 ) 815 0131090১ 10০ 
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81025, 21700061702 ০01 006 38006 2£৩, ৪1785 : 
লু'[)00 899৪ 1000, 0) [01516 1121) (70707307 ) 210 1 566 0০6, 
8190 00৫2 10৮6 10200125 10000021, 

10000 ডি] 9600 ০0, বা 1006 উজ 01 হে 2০টি 
কবির ব্যক্তিগত অন্তভূতিও এই পথেই 'মঞ্লন হয়েছে। মান্ষেখ অ।পন সত্তাঁব মধোই 
বিশ্বসত্তার প্রক।শ দেখেছেন তিনি । অ।ণ এই বিশ্বসন্! বা ভ।গবতসন্ভাকে মান্ষের 
অন্কবে উপলব্ধি কবে মাসের পরা গন্ধে তার নাম দিয়েছেন 'মানবব্রহ্গ। কবি- 
কথিত এই “মানবরঙ্গাউ কজ্লাবব নবশবায়ণ?। বধিদাসেব নবহরি। এই 
নরনারাঁয়ণেব উপশন্ধিকে জয়ে পোষন পে আবনসাধশ।ব যে পথ, কবীর-বধিদাস- 
বজ্জবের মতো ববীন্দ্রনাথও হিলেন ৮৯ পথে । পথিক 1১ তা এই সবকদেব বণীপু 
গ্রতি কবির এমন সশ্রন্ধ ও সাভব'গ স্ঃথন | 


পূর্বেই দেখা গেছে, এই মধায়গীন স।খকদন জাদের অগ্চদেব মধ্যে 'যেজ্ভগবানের 
স্পর্শ পেয়েছিলেন, তিনি শাশ্বে এণ* কেউ নন, হিনি মনে প্রাণে হদয়ে আবিদ 
অদ্বৈত পরমানন্দবপ" | এই প্রানেৰ দেবতা অর্ডণ। তো বাহা উপচার দিয়ে হয় ন]। 
ববীন্দ্রনথ তা লক্ষ কবেই ক্ষিতিকমাহনেণ দ!দ' গ্রন্গে। ১৩৪২ )ভূমিক।য় (পু ৪) 
লিখেছেন-_ 

সেইজন্যই মন্ত্র পডে তার পুজা হল শা, গান দিয়ে তাব আবাহন হল। তিনি 

প্রত্যক্ষ সত্যবপে জীবনে আবি হয়েছিলেন বলে মহজ-ন্দরবপে কাবো প্রকাশ 

পেলেন। 
সাধারণতঃ ধর্শশান্ত্ে যেসব স্তোত্র পায়! যায় সেগুলি সাহিন্েব অন্দক্মহলে প্রবেশ 
করাব ছাঁড়পজ পায় না। ভাব ক।বণ ওইগুলিতে খিখদেবতাব সঙ্গে মান্ষেব 
সহজ সম্বন্ধটি নেই, নানা মন্কতন্থ ও আচাবেব গ্র।চীণ খাডা হয়ে থেকে সে সন্বন্ধকে 
অবাপিত করে ঙে।লে নি। তা! আচ্্ানিক ক্লোকরচন।াতেই থেমে গেছে। কিন্ত 
এই সব নিয়মের বাধনছেড। সাঁধকদের ক।ছে ভগবান সহজ আনন্দৰপে ধরা দিয়েছেন। 
তাই এদের বাণীতে যে রসটি নিবিড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা হল ভগবানের প্রতি 
প্রেমের রস। এক পরম পাওয়ার অহেতুক আনন্দই উচ্ছৃসিত হয়েছে তাদের গানে । 


১ রবীন্দ্রনাথের এই চিত! ও ব্যাখ্যা বিস্তৃতভবভাবে আলোচিত হয়েছে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র দেন-রচিত 
রবীন্দ্রভাবনায় নাবাধণ শীর্ষক প্রবন্ধে | 


মধাযুগের সাধক ৩৯৫ 


তাদের এই পাওয়ার অশ্নভূতিটি নবীন বলেই তাদের বাণী এমন কাব্য হয়ে উঠেছে। 
মে সত্য উপলব্ধি করেই কবি দেখিয়েছেন, যে অস্তাজ জাঁতিরা সমাজের শ্রদ্ধা ও 
উচ্চশিক্ষা থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত ছিল “তীর! কেবল জ্ঞানে নয়, চরিত্রে নম্র, 
কাব্যরচন।য় অতুত প্রতিভার পপ্চিয় ধিলেন? ( “সম।জ”, নাথীর মন্্রধ্ন্ত )। স্বয়ং 
রবীন্দ্রণাথ তাঁর সহদয় জয়ে কগ্িপাথরে এদেব কাবোব মুল্য যাচাই কলে তাদের 
বাণীকে সাহিতোর অমণাবতীতে স্থান দেন। মিাহমোহনের পর্বে! দাদু? গ্রশ্থের 
(১৩৪২ )ভূগমিকায় (পৃ ১) তই তিশ খলেছেশ _ 
অংযাণ অগ।ণচিতহিশ্পীস।/ডিভোর মহলে ক।বোব শিশুপ্ধ +সবপটি যখন খ'জঙিলুম, 
এমন সময় এখদিন শিতিযোহদ সেন মোদের শখ তকে বঘেলখবের কপি জ্ঞান 
দ'সেব দুই একটি হিন্দী পদ অ'মার কানে এল। অ।মি লে উঠলুম, এই ও পাওয়া 
গেল । খুটি জিনিষ. একেবাপে চরম দিনিস, এব উপরে আব আন চলে ন।। 
কবিব 0:০201৮০ 71115 গ্রন্থের (1922 ) অন্থর্গত &1107012 9011 ০115102 
প্রবন্ধে এট ছিন্দী কবি জ্ঞানদ সের অপুৰ ভাবময় পদেব অনেক গুপিই উদ্ধত হয়েছে । 
এ প্রসঙ্গে তিণি বলেছেন-__ 
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৩৯৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতিব ভারতীয় রূপ ও উত্স 


বৈষ্বেব শ্রীরাধা ঘে ভাব থেকে বলেছিলেন “তোমাবি গরবে গরবিনী হাম” এই গানে 
সেই ভাবটিই ব্যক্ত হয়েছে। ব্রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও জ্ঞানদীসেব এই বাণীর 
আশ্চর্য প্রতিধ্বনি শোনা যাঁয়।-_ 
তাই তো তুমি রাঁজার রাঙ্গা! হযে 
তবু আমার হৃদয লাগি 
ফিবছ কত মনোহরণ বেশে, 
প্রভু, শিত্য আছ জাগি। 
তাই তো, প্রভু, যেখাষ এল নেমে 
তোমাবি প্রেম ভক্ত গ্রণেব প্রেমে 
মৃশ্তি তোমার যুগলসম্মিলনে সেথা পূর্ণ প্রকাশিছে ॥ 
গীতবিতান , গৃভা-২৯৪ 
জ্ঞনিদ।সেব গান কবিকে যে কত্দ্ব আকৃষ্ট কবেছিল এবং তা তার অনুভূতিকে 
যে কত স্পষ্টৰপে প্রকাশ কবতে পেবেছিল, ত।ব পর্বোক্ত প্রবন্ধের উপসংহ|বরেই হাব 
প্রমাণ মেলে । ওই প্রবর্ষের শেষ অভচ্ছেদে তিনি লিখেছেন - 
[ ০2 01310] 9£ 15011111015 1৩606]: 0012 60 0:1501030 1005 02061 জা 
2 7000] 0:71 20৭, 1) 1001) 006 29131720101 01811 51170012 5011165 
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[09505510 26 ৬/171195 1 যো)। 05 10761) 200101709 1)911, 

00206 ৫0৮1) 21))]11 1055 817. ১011 05. 

[710 117 911 107120১9100 05111765, 1] 10৮০, 
/1)0 11) 115 1) 21 হাওর 0105 801৭, 

00 10) 1.0%01, 25 736210৮0175 8250 11, 211 ১6 ৮0119, 
দেশের বৃহৎ জনসাধারণ যে ধমকে আশ্রয করে আছে, তাঁকে প্রকশি কববাব জন্তে 
কৰি জ্ঞানদাসের গানই নিখাঁচন কবে লিষেছেশ। তাব থেকেই এ গানের গুরুত্বটি 
বৌঝা যাবে । তা ছাড়া এব ভ।বেব সঙ্গে রবীন্দ্রবচিত গানের ভাবেব মিল পাওয়া 
যায়। বিশেষতঃ এব শেষ পঙ্ক্তিণ সঙ্গে রখীন্ত্রনাথেব প্রভু আমার, প্রিষ আমাব, পবম 
ধন হে”. ইত্যাদি পওক্তির সাদৃশ্তটি লক্ষণীয়। 

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের গাঁনেব ভাবগভীগতায় যেমন মুগ্ধ হয়েছিপেন, তার প্রকাশ- 
ভক্গির সৌন্দর্য ও তেমনি তাঁর মনোহরণ কবেছিল। তাতে সাহিত্যিক অলংকরণ না 


মধ্যযুগের সাধক ৩৯৭ 


থাকলেও ভাবোপযোগী ভাষায় তা ব্যক্ত । তাই জ্ঞানদাসের একটি পদের অনুব(দ 
উদ্ধৃত কবে তার ব্য।খ্য। প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন-_- 
অসীম ক্ষুধ(ষ অসীম তৃষা 
বহ প্রভু অপীম ভ।ষ!য-_ 
(হাই দীননাথ) আমি ক্বধিত, আমি তষিত, 
তাই তো আমি দীন। 
আমাব জন্তে তাবই যে তৃষা তাই তাব জন্গে আমাব তৃষ।ব মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। 
তাব অসীম তৃষ।কে তিনি অসীম ভাষায প্রকাখ কবছেন। সেই ভাষাই তো 
উষাৰ আলে|কে, নিশীথেব নক্ষত্রে, বসন্কেব সৌবডে, শবতেন স্বর্ণকিরণে। 
জগতে এই ভাষাৰ ০৬| আব কোনণোহ কাদ নেই। সে তে কেবলই 
জধযেপ প্রতি জদসমহাসমুদদণ ডাক। সে কবি বলরাম দাসেপ ভাসাম 
বলছে-_ 
তে।সায িযাব তিতব হৈতে 
কে কৈণ বাঠিব। 
তুমি মান জদতাণ ভিতবেই ছিলে, কিন্তু বিচ্ছেদ হযেছে | 'নস্তেখ মধো এই- 
যে বিখহবেদশা সমস্ত বিশকাবাকে বচনা কপে তপছে, কৰি জ্ঞানদাস তার 
ভগবানকে এলছেনঃ এই বেশশ। তোমাতে আম।তে ভগ কবে ভোগ কবব-এ 
বেদনা! যেমন ছোমাব তেমনি আমাব। 

_-শাস্তিনিকেতন' ২, আত্মবো 
বৈৰ পদের সাচ্ছি"্তামুশা সঙঞ্ধে কবিণ ইচ্ছুসিত সমর্থন গবিধিত। পূর্বেধ অধা।ঘে 
তা আলোচিত হযেছে । এখানে দেখি সেই প্রথম শ্রেণী পদের সঙ্গে ববীন্্নাথ এক 
পওক্তিতে হিন্দী কবি জ্ঞাণদাসেব গানকে স্থান দিযেছেশ। পবীন্দ্রধানসে জ|নদীসেব 
গ(ণ তাই উপেক্গণীঘ নয | তবে মধাযুগেখ অন্যান্য সগ্রদদেব বাণী এবং তাঁদেব সহজ 
ভাবেব তব কবিকে আকষ্ট কৰলেও তাদেব প্রকীশসৌন্দর্য সর্বত্র যে তাকে সমভাবে 
আকৃষ্ট কবেছিণ, সে কথা বলা যায নী। সন্তদেব বাণী সম্বন্ধে মেজাতীয কেনে! 
অন্থকূল মন্তব্য এ পর্ষন্ত চোখে পডে নি। 

মধাবুগীয় সাঁধক্দের বাণী সর্বসাধারণের হৃদয়কে যে এত সহজে স্পর্শ করতে 
পেরেছিল, তাব কাবণ তব ভ।ষা সযত্র অনুশীিত বিদগ্ধজনের ভাষা! নয়, তা সর্বজন- 
বোধা চলিত ভাষা। সে ভাবা দেশে সর্বত্র সমীবিত” ।-- 

বুদ্ধ সেইজন্য পাপি ভাষা ধর্মপ্রচার কবিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গতাষায তাহার 


৩৯৮ ববীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


প্রেমাবেগ দর্বমাধারণের অন্তবে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। 

--শিক্ষা", শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধে অনুবৃৰি 
তুলসীদাস, কবীব, দাদু, বজ্জব প্রভৃতি সাধকরাঁও সহজবোধ্য হিন্দী ভাষায় তাদের বাণী 
বিতবণ করেন। এদের ভাষার এই বৈশিষ্টা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকুষ্ট কবেছিল। তাব 
মধ্যে তুলসীদাঁমের রচনাব সঙ্গে কবিব পরিচষ বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাই 'শববতব' 
গ্রন্থে বাংল! বহুবচন প্রবন্ধে তিনি অন্থান্ত প্রাকৃত বচনার সঙ্গে তুলসীদ্রাসের রচনাঁষ 
ষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য নিযে আলোচনা কবেছেন। 

মধ্যযুগীয সন্ভদের জীবশসাধনাব আশোচন1 থেকে বোঝ গেল, ভাবের এঁকা- 
সধক খধিব দল যে সাধনাব ধাবা! প্রবর্তন কবেছিলেন এই অবিদ্থান্‌ 'অন্ত্যজজাতীয 
সন্ভর্দের মধ্য দিযে মেই বিশেষ ধাবাটি অবাধে প্রবাহিত হযে এসেছিল। সাম্্র্দাযিক 
প্রথাব ফ্লবিম বন্ধন থেকে মুক্ত হযে আপন অঙ্গহুঠিব মআাবেগে তীরা গান গেষেছিলেন। 
সে গান বিশ্বদণীন তব গাণ, তার স্ব সহজ আশ্ুন্কিতাব স্ব । ত'র ধর্ম শাস্তীৰ 
বাহকপেব বাধা ভেদ কবে এক পবম সতাকেছ প্রকাশ ববেখিন। সেইজন্যই এই 
সন্তর। হিন্দ্-মুসশমানে ভেদ ঘটান “ন' তাদের মন্ধা লন্মজ্বে কেউ ছিতলন হিন্!ু 
কেউ বা মৃসলদান। কিন্ত কোরনে পুরাণে বিবাদ ঝ।ধিষে তাবা সাম্প্রদীধিকতাব 
দ্বাবা বিচ্ছিন্ন হযে থকেন নি। এট সখথদেণ সধহ্দেব উদ্দেশ্বো খবীন্ত্রনাষ 
খতশতেল 7 

যে সব উদ্াধ চিনে হিন্দুমু শ্যানেব বিকচ্ছ ধাবা মিলিত হত পেবেচে, সেইসব 

চিএ সেই ধন গম ভাব 'ব্ষেপ যথাখ শান শা স্থাশিত হছেছে। সেইসখ 

তীর্থ দেশেব সীমাষ বঞ্ধ নয, ৩] অন্তহীন কালে প্রতিঠিত। বামানন্দ, কবীব, 

দাদু, ববিদাস, নপক প্রভতিব চবিত্রে এহআব তা চিবপ্রনিগ্টিত হযে বইল। 

এ'দেব হধো শকল বিবে।ধ সকপ বৈঠিএা একেব জযবার্ত। মিপিত কে ঘে।ষণা 

কবেচে। 

মুহম্মদ মনহুর উদ্ণীন-সম্পািত 'হাবামণি' ১৯৪২, আশীর্বাদ 

এই উদ্দাব একাবাণীব প্রতি কবিব শ্রদ্ধা ঘে কত আন্তবিক, তিনি যে এই আদর্শে 
মনেপ্রাণে বিশ্বাসী তাঁব পবিচয পাই তব “গোঁবা” উপন্তাসে (১৯১০ )। এই একই 
অহু$তিতে গোঁবা সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্বখাশি নিযে একেবারে ভারতবর্ষে কোলের 
উপবে হুমিষ্ট' হযে প্রাথনা জানণিষেছিল-_ 

আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান শ্ীষ্টান ব্রাহ্ম 

সকলেরই-ধীব মন্দিরের দ্বাৰ কৌঁনো৷ জাতির কাছে, কোনে! ব্যক্তির কাছে, 


মধাযুগের সাধক ৩৪৪ 


কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় নাঁ-যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, খিনি তাঁওতবর্ষের 
দেবতা! 
্প'গোবা” অধাঁষ ৭৬ 

ব্যক্তিগত জীবনেও কবি যে একান্ত শ্রদ্ধাধ এই 'মাদর্শকে ববণ কবে নিয়েছিলেন সে 
পরিচয় আছে তব সার! জীবনের সাধনাম। শেষ জীবনেও তিনি এই ভাঁর্তীষ 
মিলনমন্ত্রের জযখার্তা ঘোঁষণ| করে বলেছেশ _ 

এ কথা মুক্তক্ঠে বলবাব দিন এসেছে যে, যে আতিথ্যভ্র্ আসন কপণঘরেব রুদ্ধ 

কোণেব জন্যে সে আঁগন নয, যে আসনে সবঙছন বাধে শ্থ।ন পেতে পারে সেই 

উদাব আপনই চিবন্তন ভারতবষে স্বক্চি-ত , লক্ষ লক্ষ আঁচাববাদী তাঁকে যদ্দি 

সংকুচিত কবে, খণ্ড খণ্ড কবে, সমস্ত পখিখীব কাছে স্বদেশকে ধিকরৃত কবে ভী বত্ত- 

সভ্যতার প্রশ্বাদ কবে হবু বলব এ কথা সত্য। 

--'ভানতপথিক রামমোহন বাঁয়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪ 
ভাবতসভাতাব গগ্ুণিঠি৩ এই অশোব শাথক বাণীবই বখীজ্জন।থ সাবাজীবন সেই 
আগামী কাঁছেব স্বপ্ন দেখে মেছেশ থে লালে আব্তে মহা ইতিহাস আপন সত্যে 
পাথক হযেছে, হিন্বু সলমন মিলিত হযেছে অথগ্ড মহাজ।তীষফ্তাঁধ? | সেই সঙ্গেই 
মধাঘুগেব মিশনসাধক এই সন্থ গল প্রি অব বিত করে দিষেছেন তাব অবৃ্ঠ শ্রদ্ধা 
ত্বাকুতি। 


মধ্যযুগের সাধক 
দ্বিতীয় পর্যায় 


বাংল। দেশের বাইরে রামানন্দ-প্রমুখ সাধকদলের সাঁধনপদ্ধতি এবং বাংলায় চৈতন্- 
প্রব্তিত বৈষ্ণব সাধনা যে যুগে বহমান ছিল, গেই সময়েই বাংল দেশে সমান্তরাল 
ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছিল বউপ সম্প্রদায়ের সাধনধারা। লে।কসংস্কৃতির অন্তর্গত 
এই বাউল গান দীর্ঘদিন ধরে অন্তঃসলিলা হয়ে সমাজের অতি নিয়ন্তর দিয়ে বয়ে 
চলেছিল। শিক্ষিত অভিজ।ত সম্প্রদায় তার বিশেষ সন্ধান জানতেন না, তাদের 
কাছে তার কোনো মর্ধাদাও ছিল না। তাই সাহিত্যে এই সাধনসংগীত গুপির স্ব।ন 
হয় নি। 
রবীন্রনাথই প্রথম সাধারণের অবজ্ঞাত এই গানগুলিকে সংগ্রহ করে শিক্ষিত 
জনসমাঁজে প্রচার করেন। এঁতিহাপিকেন দৃর্গি নিয়ে লপ্তপ্রায় লোকস-স্কৃতিকে 
পুনকজ্জীবিত করার প্রয়োজনে তিনি এগুপি সপ্গ্রহ পৰে প্রকাশ কবেন । সেই সঙ্গে 
তিশি এই গ!নগ্ুপির ক।বামূলা বিচার করে, ত|এ ভাঁবেখ মর্যাদা হদযনঙ্গম বরে, তাকে 
আপন অন্তরে গ্রহণ কবেন। তব জদয়ে উপশিতদ্‌ ও মন্দের বাণার পাশেই ছান 
পেয়েছে প্রায়-নিরক্ষর বাঙলের ব।ণা,। তাই পবীন্দ্রমস্বতির পরিচয় শিতে গেলে 
বাউল গানকে উগেক্ষা কণা চলে না। 
এবার বাউলদের ধর্মমতেন স্ববপ ও "হাব বিবর্তনধাব|র একঠি সংশ্গিপ পরিচয় 
নেওয়] যাক । পলিতমোহন চটে।প।পা।য় ও চন্দ্র বন্দোে।পাধ্যায় -সম্পাঁধিত এবং 
রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবপিত বিঙ্গবীণা” গঙ্ে বাউপ্ধের পরিচয় আছে এইভাবে | 
ইহারা হেতুক প্রেমেণ পাধনা কমেন, ইঞ্চদের মতে প্রেম নিপ্য়ে।জন অর্থাৎ 
কামনা শুন্য না হইলে কামপুণ প্রেমের দ্বাপ্না মুঞ্সিলাভের সম্ভাবনা নই । 
বাউলেরা বলেন, সতাকে পাভ করিতে হইবে এবং সেই সতাম্ববপ যিনি, 
তিনি মান্ষের অন্তর্ধামী। এই-যে মানব-দেহ তাহাই দেব-মন্দির,। এবং «সই 
মন্দিরেই বাদ করেন মান্তষের "মনের মানুষ । এমন কি সমস্ত জীবই তাহা 
অবতার। 
--ব্জবীণা' ১৯৩৪, কবিপপরিচয় ২ বাউল, পু ৪৪৭ 
এই বাউলের সহ্বন্গেই ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন-__ 
বাউলেরা জাতিপ$4& তীর্থ-প্রতিমা, শান্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ মানেন না। 


মধ্যযুগেব সাধক ৪০১ 


মানবতত্বই তীদের সার। মানবেব মধ্যেই সর্ববিশ্বচরাচব, সেখানেই সাধন] 1 
তাদের সাধন।ব মুল তত্ব হল প্রেম। 
_বা'লার সাধনা" ১৭৬৫, বা*লার বাউল পৃ ৫৪ 
অ।ব বখীন্দ্রনাথ এই বাঁউলদের পব্চিয দিয়ে বলেছেন-- 

78110611706 111962  ৭1170615, 19610175176 60 27009001817 5৫০৫ ০: 
0017£91, ০8110 3201১, আ] 0138৫ 150 11702:6059 213101029, 901:110001 25, 
01 091:2170013101, 7100 0০191 011) 0110] 50910550116 ৫1ড1107105 0৫ 1121), 
8100 020010৭৭102 1017) 21) 1106017১2 1669111 01 100, (00708176 20100 
[70 170 212 111150101015610৭000, 11৮1176 ৭ ১110110 1100 0] 01০01], 
1 21525 0057. 0100০ 00 000 11016] 1002101170 01 21161151005, চাও] 
1 5025565 0026 61০১০ 1৩1,510105 ০ 10001 91000123901 ০0 
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এ* বাউলেবা কবীব দ্র ণানক প্রক্তটি সন্করদে মতোই ছিণন মুক্তিপথেব মাক । 
ত 1 এক দিকে খুজেছেন সাগাদিক খাও ক্গাঞরম লোকান্গাব * কর্ণবৈষদুমাব 
৬» [বআব-৩) থেকুক মু্ডি, অন্য দিকে খুলেছেন ধমেৰ জগঠ্লিভা ও শানীয় 
5151ব অভষ্টানেন আডছল খেকে মুতি । তাত অন্যবেণ বাণীব সঙ্গে াঙল-বাণাব মিল 
পেখে। দৃঠান্তম্ববূণ সবক বাবীল তব কটি বাণী হবণ বলা যাক 1 
মে। কে] কহ) ঢা বন্দে 
মৈ ৬৩1 তেবে পাসখে 
ন1 মৈ দেবল না মৈ মসগ্দি 
না কাবে কৈলাস মে ॥ 
তগব।ন বলেন, আমাকে বেন বৃথ। বাহিবে খুক্ষযা মপিস 2» আমি তো তোব 
পাশ্তে আছি। আমি না থাকি দেবাঁলযে, ন| থাকি মস্উিদে, শা থাকি কাবাষ, 
ন" কৈল।সে আমার স্থান ।১ 
মদন বাউলের শিঈলিখিত গানটিতে ও ককীবের বাণীব প্রত্ধ্বিনি শোনা যা ।-- 
তে'ম।ব পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে 
তোঁমাব ডক শুনে সীই 


১ চষ্টব্য অধ)াপক ক্ষিতিমোহন সেন-প্রণীত ভারতে হিন্দু-মসলমানেব যুক্ত সাধন।' (১৩৫৬) মিলিত 
সাধনা , পৃ ১১-২২ 


১৩১ 


৪০২ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


চলতে না৷ পাই 
রুইখ্যা দাডায় গুরুতে মোরশেদে | 

কিন্তু সম্ত ও বাউলের সাধনধারার মিল থাকলেও বাউলের! তাদেব ধর্মসাধনা ও 
মতবাদ যে সম্তদের কাছ থেকেই গ্রহণ কবেছিলেন তা নয। এ সাধনা বিশেষভাবে 
বাংল! দেশের নিজের । এঁতিহাসিক নষেশচন্ত্র মজুমদাব বলেছেন যে বৌদ্ধ সহজযান 
সাধনার প্রতিফলন দেখা যায় বাংল! চর্ধাগীতিতে বণিত সাধনধাঁরায় এবং-- 

এই সাধশাব ধারা যে মধ্যযুগে অঁবাহত গতিতে প্রবাহিত হউযাছিল, বৈষ্ৰ 

সহজিয়।দেব অন্রবপ ধর্মমত তাহা প্রশ্িপন্ন কবে। এই সহজিয়াদদের একটি 
, প্রকৃষ্ট নিদর্শন--বাউল সম্প্রদাষ । হহা এখন একখাবে বিলুপ্ত হয নাই এবং 

ইহাঁদেব অনেক গনেব মধা দ্িশ! শামবা সহ্য মতের প্রতিধ্বনি শুনিতে 

পাই 
- বা ণাদে শব ভতিহাল *য গড ১৩৭৩, দ্বাদশ পারচ্ছেদ 
রমেশচন্দ্র আরও দেখিযাঞ্েন যে ৮ধ গীতিক।ব সবহপাদের দোহাঁকোষে বডদর্শনের 
অপারতা এবং জাতিভেদেখ তীত্র ৪ বিগত প্রতিবদ? আছে। বাউশ গণনে তাও 
প্রতিধ্বনি শোনা যাম 1 
হত | বাউল হৈ ভাত 
এখন বেদে ভেদ বিভেন্ধ 
আব তো দ্রাবি-৮[৭খা শাঁই 

স্বতপাং বাউল মঙখাদেণ অন্ধতম প্রাচীন কপ যে এই চথ]গীভিগুপি, তাতে সন্দে্ের 
' অবকাশ নেই। 

বৌদ্ধ সহঙ্িয়া সম্প্রদায় খেকে উদ্ভূত বৈষ্ণব সঙ 1 সাঁধকদেব ধমমতেব সঙ্গে ও 
বাউল সম্প্রদধায়েব মতব।দেণ সহ্য আছে । হবে উভেব মধে) প্রভেদ হশ, সহজিঘ। 
বৈষ্বেবা বাধা ও ক্ুষজেব প্রুমেব মধ ধিনে প্বমাত্মার উপলব্ধি কবেন। কিন্তু 
বাউলের কাছে বাধারুষ্জেব প্রসঙ্গটি ৩ প্রত্যক্ষ নম। প্রত্যেক বাৰ্তিব অন্তরে যে 
পবমাত্বা আছেন, সেই মানধদেবতাই তদেব উপান্ত । তবে বাউলের গনে বৈষবেব 
রাধা-রুষ্ণ বা গৌবের প্রনক্গ অনেক ক্ষেত্রেই পাঁওযা যায়। বমেশচন্দ্র মজুমদী"- 
সম্পাদিত 106 [7150015 0£ 3607581 (০1. 1, 17017007119) 1943, গ্রন্থে 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ্দে পেখক ডঃ প্রবোধচন্ত্র বাগ্চি বলেছেন যে সহজযানের ধর্মমতটি 
সহজিয়া! বৈষ্ণবদের চেয়ে বাউলদের মধ্যেই বিশেষভাবে অবিকৃত আছে। 
কারণ, 
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১০006500856 106 9110560 00210561565 60 706 13058015060 ০৩ 
ড815101)951500, হি 800 11512815855 150 10098181196 69 
03০). 

-_-5]110)6 [15105 ০0 0৮709] 01121095110 20 390651 
কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয-গ্রকাঁশিত “লালন গীতিকা' গ্রন্থে (১৯৫৮) “বৈষ্ণব 
ভাঁবাপন্ন গন” নামক একটি স্বত্ত্ব বিভাগে লালন ফক্রি-রচিত চুয়াঁতরটি গান 
স'কপিত আছে। অন্যান্য বাউলের গানেও রাঁধাকুষ্ের প্রসঙ্গ গ্রচুর। স্ৃতরাং 
বউন গানে বেষ্ব ভাবধাঁবাঁর নিদর্শন নেই, এ কথ! সত্য নয়। 

বাউলের ধর্মমনের প্রসঙ্গে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্ট।চার্ধের একটি মন্তব্য ম্মথণ 
স্বতে হয়। তিনি তাব “বাংলার বাউল ও বাউল গান" গ্রন্থে ( ১ম খণ্ড, ১৯৫৭ ) 
বলেছেন যে মধ্যযুগের উন্তরপশ্চিম -ভারতীয় সন্থদেব সঙ্গে বাংলার বাউল ধের 
নত্দর্শন ও সাধন হ্বমে কোনো মিল নেই । “তবে আচারব্যবহা র) প্রথ। ও কতকগুলি 
1*শ্বামে উভয় সম্প্রদাষেব মধ্যে মিল আছে। সপ্তম অধ্যায়, পু ৫১৭)। এই বলে 
তিনি এই গৌণ নিলগুলিব উল্লেখ করেছেন। যেমন, এরা উভয়েই গুরুবা্দী, 
স!ধ।বশেব ছুবৌধা সাঁঁকেতিক ও হেয়'পিপূর্ণ ভাষায় এদের সাধনসংগীতগুপি লেখা । 
) ছাড়া গপা ধর্মের বাহা আচাব-অহুষ্ঠানের প্রতি অনাস্থাশীপ এবং মাহষের মধ্যে 
পপমাম্বাব অনুসন্ধানী । 

উপেন্দ্রনাথেব এই মন্তব্য সম্পর্কে বলবার কথা হল, তিনি ঘে সাদৃশ্টকে গৌণ বলে 
নের্দেশ করেছেন, সেই জ।তিধর্মানধিশেষ মানবতার ধর্মই কিন্ত এই ধর্মগীতিগুলির মুখ্য 
*খু। এবং এই উদাবতার জন্াই এগুপির আবেদন এমন সবজনীন। এই কারণেই 
স্পন্দ্রণ।থ 9 সন্থ 'এবং বাউপদের বাণী ও সংগীতের প্রতি আকুষ্ট' হয়েছিলেন এবং উভয় 
সন্প্রদায়েব মধোই এই ইউপাধ অন্তশান দেখে মধ্যযুগের সাধকবপে তাঁদেব একত্রে 
ম্মবণ নবেছেন। 

এই বাউল গাঁণের ধারা কিন্তু মধাযুগেই অবসিত হয়ে যায় নি, তা আধুনিক কাল 
পধন্ত প্রবাহিত হযে এসেহিপ। প্র।চীন ধানাদিই বরং অপক্ষাকৃত অস্পষ্ট ছিল। 
অংধুণিক ক(লেই তাঁব সুম্পষ্ট ও পরিণ 5 নপটি পওয্বা যায়। এ তথাও ববীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টি এড়ায় নি। কৰি এ সম্বন্ধে কতদূব সচেতন ছিলেন, যথাস্থানে তার আলোচনা করা 
যাবে। এখন বাউলের সঙ্গে কবির গরিচয়ের বিবরণটি সংক্ষেপে ও ধারাবাহিক ভাঁখে 
বিবৃত করার চেষ্টা করা য'ক। 


৪০৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কূপ ও উৎস 


বাউল গানের সঙ্কে রবীন্্নাথের অস্কবের যে গভীর যোগ ছিল, কবি নিজেই হাব 
পারশত বয়সেব লেখা বাউল-গান প্রবন্ধে ( প্রবাসী ১৩৩৪ চেত্র , পবে ১৩৪৯ সালে 
কখির অন্ুমতিক্রমে মুহম্মদ মশন্বব উদ্দীন-সম্প।দিত “হারামণি" গ্রন্থেব আশীর্ব।দ নামে 
গৃহীত ) সে কথা স্পষ্ট ভান ব্যক্ত খবেছেন। তিনি বশেছেন-_ 
আমার লেখ ধাঁধা পড়েছেন, ভাবা জানেন, বাউশ পদাবপীব প্রতি আমাৰ 
অন্তবাঁগ আমি অনেক পেখায এুকাশ কবেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বউপ- 
দলেব সঙ্গে আমাব সর্বদাই দেখা-সাক্ষাথ ও আশপাঁপ-আপোচনা হত। আমার 
অনেক গানেই আমি বাঁউলেব স্থব গ্রহণ কবেছি এবং নেক গাশুন অন্য বাগ- 
বাগিণীব সঙ্গে আমাব জ্ঞাত বা অজ্জাঁঙসাবে বাউল সবের মিণন ঘটেছে । এব 
থেকে বোঝা যাবে, বাউপের স্ব ও ব।ণী কোনো এক সমযে আমাঁ৭ মনেব মধে) 
সহজ হযে মিশে গেছে। 

_'স"গীতচিগ্ি।, পনি ১ বাটিল গান 
বাউল গ।নেব ভাব ও সু" কোন সনে ঘে তাব মনে ৯: লতাবে মিশে গিষেহ। তা 
সঠিকভাবে নির্ণধ কা ছ্সার) | তবে ব উলদেখ সে করিব "বিচ যে দীঘ দিনেও 
তাতে সন্দেহের অবকাশ নেহ। বাঁশ পৌধ উতসব ৬পণক্ষে তো +প্ুণ আশ্রমে এসে 
তিনি ঘে মেশব সম"গ ৩ বাউশদেব গানের সঙ্গে পরিচিত ও তাব প্রতি আংগ্রহ|থ্িত 
হবেন, সেই।ই প্রতাশিত। বাউণ গানের প্রঠি কাব এই ভাব ধশ প্রথমে ধব। দে 
ভ।বতওী পত্তিকায় (১২৯, নৈশাঁথ ) প্রকাশিত বালের গান শীষক প্রবন্ধে । সেখানে 
তিনি “বাউলের গাথা” গ্রন্বে সমালে।চনা কবে বলেন, খোকসাহিতোধ অণ্যে থে 
স্বতঃশ্কর্ত আন্তবিকত| সংজেই প্রকাশ পাধ, আধুশিক শিক্ষিতব্যক্তিব মাঞ্টিত রচন।ঘ 
তা অনেক সমবেই পাপ্ধ| যায় না। তাই-- 

আমাঁদেব ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদ্দি আখ কধ্তে চাই, তবে বাঙ্গালী 
যেখানে হৃদয়ের কথ। বলিয়ছেঃ সেইখানে সন্ধান কবিতে হয। 
তাবই পন্থা পির্দেশ করে দিয়ে তিনি বলেছেন-_ 

বাঙ্গালা ভাব ও তাবেব ভাষা যতই সংগ্রহ কব! যাইবে ততই যে আমাদের 
সাহিত্যেব উপকার হুইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সঙ্গীত- 
সঙ্গহেন প্রকাশক বঙ্গসাহিত্যান্ঘরাগী সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইমাছেন। 

--“স'শীতচিন্তা", বাউলেৰ গান £ প্রথম খণ্ড ১২৯০ বৈশাখ 
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হৃতরাং এক দিকে কবি ভাষা ও স্থরের “অশিক্ষিত মাধুর্ষে সরস" ন।উল গানকে 
কবিত্বের মাপকাঠিতে যাচাই করে তার চিরস্তন মূলা স্বীকার করেছেন, অন্ত দিকে এই 
এই গানগুলির এঁতিহাঁসিক মূল্য সধ্বন্বেও মচেতন হয়েছেন। তাই পাঠক-সাঁধারণের 
কাছে তার আবেদন__ 
গ্রাম্য গাথা ও প্রচণিত গীতসমৃহ'*সকলে মিলিয়! যদি সংগ্রহ রেশ, তবে 
বঙ্গতাষ! ও ম।হিতোর বিস্তর উপকাব হয়। 

--বাউলের গান £ দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯১ আখিন 
সেই সঙ্গে তিনি ভার নিজের সংগৃহীত তিনটি গানও এই প্রবন্ধের শেষে যোগ করে 
দেন। 

এই পর্যায়ে বাউল গানের কবিত্ব ও তার এঁতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন 

থাকলে ও তার আধ্যাম্সিক ভাৎপর্ধ অন্ধাবনে কবিব বিশেষ ওৎস্থক্য দেখ] যায় না। 
পূর্নেক্ত বাউলের গান প্রবন্ধে তিনি যেভাবে এগুপির আলোচনা করেছেন তার 
থো.$ই এ মন্তব্য সধিত হয়। তবে কক্ষ দরর্শনিক তত্বেবদ্জটিলতার মধ্যে না গিয়েও 
ঠিনি গানগুলির ইজ অথচ ব্যঞ্চনাবহ প্রেমনাঁধনাটি সঠিকভাবেই অনুধাবন করে 
তকে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন কবেছিলেন। তই তিনি আন্মত্যাগী বাউল সাধকের 
ব'ণী উদ্ধত কবে দেন-_ 

সে প্রেম করতে গেনে মবতে হয় 

অ!হ্বুজুখাধ মিহে সে প্রেমেব আ।শয়। 


*ব-শামি মবেছে, ভার সাধন হযেহে। 

কোটি গন্ের পুণ্যের ফল তার উদয় হষেছে। 
এই বাণ? বাাখা। কনে তিনি বলেন, “আত্মহতশ না করিলে প্রেম'করা হম না?। 
€২-এল বিনাঁশেই প্রক ত প্রেম পাওয়া সম্ভব । এই ভাব কবির মে বিশেষ প্রিম তা 
তাব শেষ শীবনেব একটি এবন্ধ থেকে বোঝা! যাঁয়। সেখানে তিনি বলেছেন যে 

একবাব এক মখাত গ্রামে তিনি যাত্রাগান শুনতে গিয়েছিশেন | 
এই প্াপার একটি বিশেশ্ ম শ আজও আমর মনে আছে। কথাট। এই, যাত্রী 
প্রধেশ করতে চলেছে বুন্দবনে, পাহারাঁগয়ালা আটক করলে তার পথ, বললে, 
“তুমি চোর, ভিঙরে তোমাকে যেনে দেওয়া হবে না”। যাত্রী বললে, “সে কী কথা, 
কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল”? দ্বারী বললে, “এ-যে তোমাব কাপড়ের 
নিচে লুকোনো, এ-ষে তোমার আপনি, ওটা ষোলো আন! আমার রাঁজার পাওনা, 
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ফাকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায় । এই বলতে বলতে মহ। ঢাক চেল 
বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝীঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন এখানটা পাঠের 
প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্সিলের মোটা দাগ ডবল করে টেনে দিলেন । 
শিক্ষা শিক্ষার বিকিরণ ১৯৩৩ ফেকআরি 
এর পূর্বে [50120 20119907917105] 0010£:558-এ প্রদত্ত তার 70001195091)5 ০0: 
0 1১20721 ভাষণে (১৯২৫ ডিসেম্বর ১৮ ) তাকে এই প্রসঙ্গটি স্মরণ করতে দেখা 
গিয়েছিল। পরে বিদেশে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ হুবহু এই 
কাহিনীটিই ভাষণে (1০ চ২6118107 ০৫ 2219) 1931, 99058] ঢা৩০০]০১) 
ব্যক্ত করেন। এর থেকেও কবিচিত্তে এই বিষয়টির গুরুত্বের পরিমাণ বোঝা যায়! 
তবে এই বাউল গাঁনগুপির যে ভাবটি তীকে সবাধিক মুগ্ধ কবেছিল, তা হগ তাৰ 
বিশ্বপ্রেমের বাণী ।-_ 
[021%6195] [,০৮০ প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বডই ভাল 
শুনায়, কিন্ত ভিখাবীর1 আমাদের দ্বাবে দ্বাবে সেই কথা গাঁধিযা বেডাইতেছে, 
আমাদের কানে পৌছায় না কেন ?£__ 
আয় রে আয়, জগাই মাধাই আন। 
হবি সংকীর্তনে নাচবি যদি আয় । 
ওরে মার খেয়েষ্টি, নাহয় আরো খ।ব-_ 
ওরে তবু হরির নামটি দিব আয় । 
ওবে মেরেছে কলসীর কানা, 
তাই বলে কি প্রেম দিব না_ আয়। 

-__“সংগীতচিন্তা" বাউলের শান ১২৭, বেশাখ 
গানটির সবজনীন আবেদন তাপ মনকে ও যে বিশেষভাবেই নাভ ধিমেছিল, । বোঝা 
যায় বালক পত্রিকায় (১২৯২) প্রকাশিত তীর এক পত্র-প্রবন্ধে। পেখানে 
নবীনকিশোর প্রবীণ ষণ্ঠীচরণকে পৃঝৌক্ত গানটি উদ্ধৃত কবে মন্তব্য ক বলেছে -- 

অধপন-আপন বাশবাগানেব পাশ্বস্থ ভদ্রাসনব।টাব মনসা দিজের বেড়। ডিড।উয়া 

পৃথিবীব মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল এবং সে আহবানে সকল সাড়া 
দিল কী করিয়া? একদিন তো বাংলাদেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। 

-_-'চিঠিপত্র, অধ)াষ ৬ 

বাউল সম্প্রদায়ের যে সর্বব্যাপী আহ্বানের গান দেশের জনসাধারণকে এমনভাবে 


১ এই প্রবন্ধটি 21711098901) 910৪: 7১৩০1 ভাষণেরই অংশবিশেষ মাত্র 


মধ্যযুগের গাধক ৪০৭ 


জাগিয়ে তুলেছিল, সেই দ্বিকে কবির দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল। তার নিজের 
রচিত বাউল গানগুলিই তার প্রমাণ । ১৩১২ সালের ভাব্র-আশ্বিন সংখ্যা ভাগার 
পত্জিকায় ববীন্দ্ররচিত ষে স্বদেশী গানগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর মধো ছণটি গানে 
নাম ছিল “বাউল” । পরে তখনকার সমস্ত স্বদেশী গানগুলিই একজে 'বাঁউল' গ্রন্থে 
( ১৩১২ ) প্রকাশিত হয় । অবশ্ঠ “বাউল: গ্রন্থের সব গাঁনই বাউল স্থুরে বাঁধা নয়। 
তবে "দি তোব ডাক শুনে কেউ”, 'এবাব তোর মরা! গাঙে" বা আমার সোনার 
বাঙলা” প্রভৃতি গান গুপি বাউল স্থরেই রচিত। কোন্‌ কোন্‌ মূল বাউল গানের হবে 
কি উক্ত গানগুলি রচন! করেছিলেন, শান্তিমনেব ঘোষ তার 'ববীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থের 
( ১৩৫৬ ) গান রচনার বিহিন্ন পদ্ধতি অধ্যায়ে তা দেখিয়েছেন । তিনি বলেছেন যে, 
হবি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমাব একল! নিতাই" ইত্যাদি গানের সুরে “যদি 
তোর ডাক শুনে কেউ" ইত্যাদি গানটি রচিত। 
“মন মাঝি, সামাল সামাল, ডুবল তরী, 
ভব নদীর তুফান ভারী” * 

ইতাদি গানটির স্থর ভেঙে “এবাব তোপ মবা গাঙে, গানের স্থব দেন।১ আর “আমার 
সোনরি বাঙল।” গানটি তিনি রচনা করেন গগন হবকরার 'আমি কোথায় পাব 
তাঁরে' গানের সঙ্গে মিলিয়ে । “খেয়া গ্রন্থের “আমার নাই বা হল পারে যাওয়া, 
গানটিও ( ১৩১৯ ভাদ্র ২৭) বাউল স্থরেই রচিত। স্তরাং স্বদেশী গানগুলিতে 
দেশী স্তর বিশেষতঃ বাউল সুর দেওয়ার পশ্চাতে দেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে বাউল গানেব 
প্রতি কবির বিশেষ অন্ব।গটিও দ৭! দিয়েছে। 

এর পরে ১৩১৪ সালেব প্রব।সাতে প্রকাশিত “গে।বা+ উপন্যাসেব প্রথম পরিচ্ছেদে 
বিখ্যাত ফকিব লালন শাহের একটি গন উদধূত দেখি ।-_ 

খাঁচার ভিতর অচিন প।থি কমনে আসে যায়। 
ধবতে পারলে মনে!বেডি দিতেম পাখির পায় । 

লালনেব গ।নেব সঙ্গে কবিব পরিচয় দীর্ঘ দিনের । শিলাইদহ রবীন্দ্রন।থের কণকেন্ত্র, 
আব কাছে কুষ্টিয়া বিশিষ্ট বাউল লালন ফকিনেব শধনকেন্দ্র। কাজেই লালনের 
কিছু কিছু গান তার কানে আসে এবং সম্ভবতঃ লালনের সঙ্গে তর প্রত্যক্ষ 
পবিচয়ও ঘটে। কারণ লালন ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করলেও মারা যান ১৮৯০ 
সালে। আব কবি যে ১৮৮৩ সাল থেকেই বাউল গান সম্বন্ধে বিশেষ উৎস্ত্রক 
হয়েছিলেন পূবেই তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে । স্ৃতরা লালনের সঙ্গে যে 
১. এই গীন ছুটি চুচূড়াব নৌকার মাঝিদের কাছ থেকে স্বগীর সরলা দেবী সংগ্রহ করেছিলেন । 


৪০৮ রবীক্্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


তার পরিচয় হযেছিল, সে কথা মনে কবা অস্বাভাবিক নয। এ ছাঁড। তিনি 
'লাণন শাহেব গান সংগ্রহ করেন এবং প্রবাশীতে (১৩২২ সালের আশ্বিন, 
অগ্রহাণ, পৌষ ৪ মাঘ সংখ্যা) তার কুভিটি গান প্রকাঁশ কবেন। ববীন্দ্রনাথ 
লালনের মোট ২৯৭টি গান সংগ্রহ কবেছিল্নে। তাদের পরিবারে ও সবল দেবী 
লালনের কতক গুপি গান ভাবতী পত্রিকাষ প্রকাশ করেছিলেন ( 'বঙ্গবীণা” ১৯৩৪, 
কবি-পবিচষ , লালন, পূ ৪৯৫ )। কলিকাতা বিশ্ববিদ্য।(লয থেকে প্রকাশিত 'লালন 
গীতিকা' গ্রন্থের (১৯৫৮) ভূমিকা (পৃ 1৩1০ ) থেকে জানা যায় যে মতিলাল দাঁশ 
ললনের মোট ৩৭১টি গান পণ্গ্রহ কবেন। তবে ববীন্দ্রনাথেব সংগ্রহেব মধো 
মতিলান দাশের সংগ্রহ বাতীত ৮৮টি নৃতন গান১ পাওয়া গেছে । এই প্রসঙ্গে বলা 
প্রযোজন যে "গোঁবা” উপন্যাসে উল্লিখিত গাঁনটি মতিপাল খা ববীন্্নাথ কাব 
সং্গ্রতেই পাঁওষা যাখ না। গ।নটি উপেক্জনাথ ভট্টাচার্ষেব "বা নাব বাউল ও বাটিশ 
গান? গ্রন্থে (১৯৫৭ ) ৮৭ অখাক গান কপে স"কনিত হযেছে । এই গ'নটি কবিব 
যে বিশেষ প্রিধ ছিন ভাব বচপ|] তাপ পৌন পুহিক ব্যবহাব থেকে তা কোঠা 
যাঁয়। প্রব।পীতে (১৩-৯ বৈশাখ ) প্রকাশিত চাৰ গান সঙগগ্ধে গ্ুবন্ধ বচনাসিতে 
দেখি ভখবর সঞ্গে হবেন আনবচল।। সন্থান্ধা। প্রসঙ্গ তিশি এ এ।নাটই শ্বীবণ 
কবেছেনণ | 

একদিন বে।পুবব বাস্ত দি 0 কে গাহিয়া এ ইত 

খাঁচা” ম।ঝে অচিন পাখি কমদে আসে ম, 
বকা « পীশাপ শান।বেডি ধিতেছ |খিব পা 

দেখিলাম খউপেখ গাণও তিক ওহ এবউ থা সপ *ছ | চাতক হ+ঝ বন্ধ 

থাঁচাব মধে) আমি 1 অচিন গাখি পন্দনহীন আন্চশ।ব কথ বনি শা, সন 

ভাঁহখকে চিরন্তন কবিষা ধবিষা রাখিতে চাহ কিখ পাব ১11 এহ অচিন পাখিব 

নিঃশক যা 9ম” আস।ব খবব গানেব স্ব ছাড়া আব কে দিতে পাবে। 

_ জীবনন্মক্ি, গান সম্থৰ প্রবন্ধ 
কবিব পণ্ধতী কীশলব ধু বচন।তেই লানন শাহেব এক।ধিক গান উদ্ধত হষ্ছে, এব 
এহ বাউশ সাধকেব প্রতি তাব অরত্রিম শ্রদ্াও প্রকাশ পেষেছে। ঘথাস্থ।নে সে 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। 

ধবীন্দ্রনাথেব পৌক সংগীত স গ্রভেব উদযোগ শ্রবণ লালন ফকিবেব গান স"গ্রহেই 
৯. লালন-ীতিক।*্য ববীন্্র স'গুহীত একটি গ'ন ছুবাধ ছা 1 ২৮) ভ্রাতিলষ কঃ সেখানে ববীন্দ্রনথে 
নূতন গান কপে ৮৯টি গান ডল্লিণিত হয়েছে । 


মধ্যযুগের সাধক বি 


থেমে থাকে নি। ১৩২২ গালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবামীতে “হাবামণি' নামে ঘে 
বিভাগটি লোকগীতি সংগ্রহের উদ্দেস্টে প্রবন্তিত হয তাতে ববীন্দর-স*গৃহীত গগন 
হধকব।ব এই গাঁপটি প্রকাশিত হব ।-_ 
আমি কোথ।য পাব তাবে 
আম।ব মনেব মানুষ যে বে। 
গগন হবকর।ব বেশ কযেকটি গান কৰি সংগ্রহ কবেছিনেন। তবে উল্লিখিত গানটি 
যে প্রধানতঃ কবিকে মুগ্ধ ববেছিল তাঁর বচনা স্ব "ভব পাবচষ পাওয়া ষায়। এই গগন 
হরকবার পবিচম্ব দিখে কব লেখেন-_ 
[10617081076 01 006 0০066 আ০0 ৬706০ 602 5006 85 08627. [6 
৮25 8110050 1111667006 2770 25 এ চ211585 09500021025 2200005 
2700৮ 0610 9121111055 2. 100076, 100 176 0190 1১201: 15০ 1১80 
০0701016650 1015 65675 21175 ৭৮170110210, 00 57151011172 889৮০ 5001) 
100000৭10 6$000551010, 15 00 001000 00 10955 ৮৫ 070 50165 01 
[15 5000 4৯110 10 1৭ 2 ১৩০০, %1700১0 ৮০1051%01] 00821700 00 
0086 109০2 001 68 59০1৬৮। 91১02 0১০ 11210 0? 0200. 
৩৫০০৪(101 1101415 0105 20. 011012005, 

10৮5৪ 00052 1999, &0 11)0181) 601 6112100) 0) 20। 
এনম্সণ পথন্ত দেখা গেছে "ষ ববীন্ত্রশ।খ ব। ঈতেব গাল সংগ্রহ করেছেনঃ প্রযোজনমতো 
গাগ* ল্টনায ভা উদপ্বত 'হাতেন এব সস বাউল কবে গান বচনা কবেছেন। বি 
তান ঘনেখ পবিণতিণ সঙ্গ সঙ্গে বাউন সম্পদীখের ভাববাধার প্রতি তান আকর্ষণ যে 
গভী। ৬» উঠেছিল গার্বান্ছ উদর্বতিতে তাৰ প্রমাণ প[ওণা মা । অবশ্ত বাউলেৰ 
সহভ্ সবশ জ।বশা দশের শাবমখিন কণ। "খল থা বৈবাগাণ চবিভ্ুটি সি কপাৰ পুর্দেই 
কবি বাউণ ভাবের প্রতি ত।1 অগ্বাগ প্র ।শ কৰেহিশেন। ১৯০৭ স।লে কিউ- 
ঠাকুখ্রাণীব ভাট” উপন্তাসেব শাট/কশ প্রাষশ্চি শম্টকে ভাব প্রথম আবিভীব | 
'প্রামশ্চিতব-এব নবকপ 'পবিত্যাণ, (১৯২৯) নাটকে ৪ খনগ্রঘ বৈবাগীর চিত্রটি 
অপবিনঠিত দেখি। ১৯২২ সানে 'ুঞ্ধাবা, পাটিকেও১ বনগুষ বৈরাগাকে পাওয়া 
যায। তবে 'প্রায়শ্চিন্ত' ও 'মুক্তধাবা নাটক দ্ুটিব ধনঞ্জম বৈবাগী পুখোপুবি এক 





১. ৭ নঙ্বন্ধে কবি নিজেই ভা মুক্তধারা "টিকে গাপ্টাকায লিখ্ছিশন এহ নাটকের পাত্র 
ধনগ্রঘ ও হার কথোপকখনেব অনেকটা অংশ প্রায়শ্চিত্ত শামক আমাব একটি পাট হইতে 
জওযা। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো! বছবেবও পূরে লিখিত" | 


৪১৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


নয়। উভয়ের মধ্যে গভীর সাদৃশ্ঠ থাকলে ও পার্থকাও যথেষ্ট । যাই হক, নিক ছুটির 
রচনণকালের ব্যবধান থেকেও বোঁঝা। যায়, ধনগ্ঁয় বৈরাগীর ভাবটি কত দীর্ঘদিন তাঁর 
মনকে অধিকার করে ছিল। 

এই প্রসঙ্কে স্মরণ করতে হয় যে ১৩১৭ সালে ( আশ্বিন ) শান্তিনিকেতনে 
“প্রায়শ্চিত্ত নাটকের যে অভিনয় হয় কবি স্বয়ং তাতে ধনগ্য় বৈরাগীর ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। আবাব তীর 'ফান্তণী” নাটকে (১৩৩১) যে অন্ধ বাউলের চরিক্রটি 
আছে, ১৩৩৪ সালে তার শেষ 'ফাস্তনী' অভিনয়ে তিনি সেই চরিত্রেই রূপ দান 
করেন। কবির এই অভিনয় সম্ষ্ধে ববীন্র-জীবনীকার প্রভাতকুম।প মুখোপাধ্যায় 
মন্তব্য করেছেন-- 

রবীন্দ্রনাথ নিজে 'প্রায়শ্চিত্তে' ধনগ্ভয় বৈবাগীর ও 'ফান্ধণী'তে অন্ধ বাউলের 

ভূমিকায় নৃত্য করেন, সে-রীতি তাঁহাব নিজন্ব। 

- “রবীন্দ্রজীবনী? ৩য খণ্ড ১৩৫৯, প্‌ ২২ 
বল! বাহুল্য, এ বাউলের সঙ্গে সাধারণ বাউল সম্প্রদ।য়ের কোনো যোগ নেই। এবা 
বিশেষভাবে “রবি বাউপে'র আত্মীয়। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। 

১৯২৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর (১৩৩২) কলকাতায় [06 [00180 0120105000- 
০2] 0:0138:055-এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিবৰপে কবি একটি ভাষণ দেন। "তার 
বিষয় ছিল 701১1195012 ০01 ০0 26০16 | এই ভাষণে কবি কোনে। শান্সম্মত 
ধর্মমতের কথা না বলে বাংলার বাউলের দর্শন বাখা করেন। কেননা দেশের 
বৃহৎ জনসাধারণেব ছ্বাবে ছবারে এবাই সহজ সাধনার বাণী বয়ে নিয়ে যায়। স্ুর্দীজন- 
অধ্যুষিত এই দর্শন-মহাসভাতে তিনি বাউলের বাণী ও দর্শনকে যেভাবে উপস্থ'পিত 
করেন, তার থেকেও বোঝা যায়, বাউল গাঁনকে তিনি কতদুব গুরুত্ব দিতেন। এই 
ভ'ষণেই তিনি প্রথম মদন বাউলেব--"ওবে নিঠব গরজী* ইত্যার্দি গানটি উদ্ধৃত 
করেন। 

১৯৩* সালে অকৃস্ফোডে ঠি্বাট লেকচার দিতে গিয়েও দেখি তিনি অসংকোচে 
বিশ্ববাসীর সামনে বাউশের বাণীকে তুশে ধরেছেন। আবার এই বক্ৃতাটি ঘখন 
“100 2০116501% 0£ 7817 পামে গ্রশ্থাকরে প্রকাশিত হয়, তখন বিদেশী পাঠকেব 
কাছে বাউলেব পরিচয়কে বিশদ করে বোঝাব।র জন্যই তিনি এই গ্রন্থের পরি শিষ্টে 
€2792001 [) ক্ষিতিমোহন সেন-লিখিত 075 880] 917655 061020£91 
নামক প্রবদ্ধটি সংকলন করে দেন। কলকাতাম্ন প্রদত্ত তাঁর কমল] বক্তৃতা ও 
(মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ ) বাউপদের কথাতে পুর্ণ। বাউল গানকে এতদূর মর্যাদা 


মধ্যযুগের সাধক ৪১১ 


দেওয়ার কারণ হল, কবি এই গানগুণির মধ্যে ভারত ইতিহাসের মৌল অভিগ্রায়টির 
সার্থক প্রক।শ দেখেছিলেন । এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-_ 
আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্ধস্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরস্ত মাস্ষের 
অস্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন কবে এসেছে । বাল 
-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়েব সেই সাধন! দেখি,-এ জিনিস হিন্দু-মুসলম!ণ 
উভয়েরই ।*".এই মিলনে গান জেগেছে, 'এই গানের ভাষায় ও স্থুরে হিন্দু- 
মুসলমাঁনেব ক মিলেছে, কোরান পুবাণে ঝগড়া বাধে নি। 

--'সংগীত চিন্তা” বাউল গান ১৩৩৪ চৈঙ্র 
বাউলেব এই মিলন সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তার কবিত্বও যে কবিকে শেষ জীবন 
পর্যস্ত মুগ্ধ কবেছিল নন্দগোপাল সেনগ্রপ্তকে লেখা একটি পত্রে (১৩৪৫ জৈোষ্ট ৩) 
তার প্রমাণ দেখি । উক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন-_ 

বাউলের গন শিলাইদ্হে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা 
দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল গানে একটি অকুত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা 
চিরকেলে আধুনিক ।--*ওর মধো যে একটি আশ্চর্য কবিত্ব আছে, ইতিপূর্বে তার 
_ এমন ছুর্বোগ ঘটে নি, যাতে একেবারে তাঁর স্তর কেটে যায়, তাল কেটে যায়। 
_-“কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ” ১৯৫৮, পরিশিষ্ট ঃ ববীন্দ্রপত্রমালা, পত্র-৪ 
এখানে বাউল গানের প্রতি কবির আজীবন-পোধিত শ্রদ্ধাই নূতন করে স্বীরূৃতি লাভ 
করেছে । স্থতবাং বউল গানের প্রতি কির আকর্ষণ কখনও শিথিল হয় নি, বব" 
জীবনের অগ্রগতিব সঙ্গে সং্গ ত। উন্তবোত্তব বৃদ্ধি পেষেছে । 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা ম্মবণ বাখা প্রয়োজন । মধ্যযুগের সম্ভদের বাণীব মতে।ই 
বাউল গানের সঙ্গে কবির পবিচয় যে প্ুলতঃ ক্ষিতিমোহণ সেনের প্রবর্তনায় এ কথা 
মনে কবাব কাবণ নেই। কেননা বালাকাল থেকেই ঠিনি বাউল গানে সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন এবং ১৩১৫ সালে ক্ষিতিয়োতন শান্িনিকেতণ বিদ্যালয়ে যোগ দেবার 
পূর্ব থেকেই ববীন্দ্রনাথ লালন-প্রমুখ বাউলেব গাঁন সংগ্রহ কবেন ও নিজে বাউল 
স্থবে গান রচন। কবেন | তবে ক্ষিতিয়োতনেব কাছ থেকে কবি যে বনু নূতন বউপ 
গানের সঞ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই । 


ও 


রখীন্ত্রনাথের সঙ্গে বাউল গানের এই দীর্ঘ দিনেব যৌগাঁযোগ এবং ববীন্দ্রস।হিত্যে 
তার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে বাউল গানের প্রতি কবির এত 


৪১২ ববীন্দ্রপংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আকর্ষণের কারণ কি। 
পূর্বে বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যায়ে দেখ। গেছে, অনুভূতির গতীপত। ও আঙ্লিকেব 
বৈশিষ্টা, কবিকে বৈষ্ৰ পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট কবেছিল। তাব সাহিতো তাৰ 
প্রতিফলনও দেখা গেছে। কিন্ত গৌচীষ বৈষ্বধর্মেব দার্শনিক ত৭ বা তার ভি - 
বিহ্বল উচ্ছল তার মনে স্থান পা নি। মধ্যযুগে সম্তদদেব সম্বন্ধে কিন্ত 
ববীন্দ্রন।থেব মনোভাব এব সম্পূর্ণ বিপরীত । এ'দেব ধর্মতত্বটিই কবিঞে দুগ্ধ কবেছিল 
বেশি । তাদের উদাব ম।নবধর্ম ও সরল সাঁধনপদ্ধাঙ কবিক চিনে বে কত 
গাভীব ছাপ ফেলেছিপণ, তান স।হিভা থেকে "তা পুবেই দেখানে1! হযেছে। পক্গ।শ্থরে 
বখীন্দ্রনাথ এদের কবিত্বেব প্রশংসা করলে ও তিশি তাদেব কাব্যের দ্বারা যে ধিশ্যে 
ভাঁবিত হন নি, সেটিও াৰ বচপা থেকে বোঝা যাম। এমন কি এই সম্থদের 
বাণী তাব রচনা যে বিশেষ বাব্জত হম শি, পবব শী উপা্দীন-৬* গ্রহ ।৭৯গি 
দেখলে হা বোবা যাবে । কিলু কাউপদেণ বাণী ৭ সাধনা ছুই-ই বে তাকে 
মুপ্ধ কবেহ্ি, ত। সাহিতো পে পবিচধ স্পষ্ট | কবি দেখেহিপেন সগদে? 
মভে।ই ধাউপদের সাপনা সহঙ্গ মুঞ্পিখব সপনা | তাদব স্ব, উত্পার্ধিন গান 
লই স্ক্ণমুক্ প্রণের গণ । ৬» গান গুথাগত ভাষা-ছণ অপসব বে বঙ্কন থে, ও 
শুপ্ত। চত্তীদ।স-প্রমুখ বব কাঁণব পদাবলীব মতেই ভা সহজ কবিতেখ বসে 
এপা | অবশ্ত এদেব ধর্ম “হে নাশ বহস্ঠমঘ কিমাঁকপাপ আছে এবং তীর ভ।স।টি ও 
আনেন সম্যে ঠিক সবল হথবহ ন।১ বৰ কখনপ্ড কখনও "তা নিগুঢ সংকেতবা*ী। 
[৬ 
হহ দেব গাঁণেব মধ্যে দেংওক, জাবততিল, প্র তিইজন প্রণ শী প্রভৃতিব কথ।ই 
শধিক। িস্ক অনেক গানে জ্দাথব স২জ মগকাতি সহজ সতা এব শত 
মানবধষেৰ অন্গপম উপনলক্ষিব কা অস।খাঁ'ণ উচ্চ করিংম্য ভাষাষ প্রত শ 
পংত দেখা যাণ। 
_-'বঙ্গবীণা” ১৯৩৪ কবি পরিচষ £ বাউল, পূ ৪৫৯ 
প্র" থ তাত যে বাডল গানওবিব মধ্যে তাঙিক জটিলতা অধিক, সেগুপিকে ৩৮ 
দিযে স্জ ভাবের কবিত্বমষ গান গুশি শিবাচন কবে নিষেছেন এবং তাঁর বস উপতোগ 
বণেছেশ। আ্তবাং ধর্ম দশন ও সাহিত্যবসেব বিচাবে বৈষ্ণব বা সন্তদ্দের তুল*।ম 
বাউলেখ গাঁন তাঁকে মুগ্ধ কবেছিল বেশি | কৰি তাব 0. [001থ1) 01]. চ২৫118101) 
নামক প্রবন্ধে এই তিণ সম্প্রদাষের সম্বদ্ধে পিখেছেন যে তাঁবাঁ5811153 006 58100 
206537.86 £ 0005 10০ 20106 169 18911 1], 02175 109০. তবে এই 
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ভাবট সন্তদের বাণীতে রূপলভ করলেও প্রকাশবৈশিষ্ট্যে তা কবিকে আকৃষ্ট করতে 
পারে নি। বৈঞ্ুব পদেও-_ 

77915 10678 1025 106219 6%01655390. 17) 1101) 21810186101 ০0৫ 8%10119019 

$215106 90911281570. 3110 001 00956 38015 0015 1062. 13 1100 

8170 51001)10১ 1011 01 016 ৫161716160 ০2০০৮ 04 000), 17101) 51005 

0]] 0105615 (০৫ 010109001. 

0009605৮102 1950, ৮ ০৭০) 00015010101) 15) 
প্ররুত পক্ষে সহজ ভবের এই বাউল গানের ভাষা সন্ধে বলা চলে 
পগুতে দেয় নাই মেজে-_ 
প্রাণের ভ!নাই এব খনি । 

__“সানাই", নামকরণ ১৯৪৭ যে 
বউপরদদের ব্যখজও চপতি খাব বিশেষ উপযোগিতাও কবির দৃষ্টি এড়াঁয় শি। 
লালন ফকিপ্রেৰ একটি গানে চপতি ভামা৭ এই শক্তি দেখিয়ে তিঁণি মন্বা 
করেছেন 

খে-বাংপা বাঙ।পিব দিনগাত্রির ভাঙ্বা এব একটি মন্ত গুণ এ-ভাষা প্রাণবাঁন্‌। 
এইদন্ে সংগ্ক5 বশ, পারসি বল, ইংরেছি বল মণ শব্দকেই প্রাণেব প্রখেজনে 
অ।ন্সমাৎ করতে পাবে বাবা হেডপন্ডিত অশায়ের কাছে পড়ে নি তর্ক 
একটা লেখা তুলে দিই । 

চক্ষু আধার ধিপের বোঝায় 

কেশেব 'মাডে পাহাড লুকান 

কী বঙ্গ সাই দেখছে সদাই 

বসে নিগম ঠাই ।-*" 

প্রারত-বাংলাকে গুরুচপগ্তালি দৌঁষ স্পর্শই করে ন।। সাধু ছাদের ভবাতেই 
শব্দের মিশোল সয় না। 

--ছন্দ* ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ 
বাউল গানের ভাষার বিচিত্র শব্দগ্রহণক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাঁষ।র রহস্তময়তা ৪ কবির 
চিন্তকে আকৃষ্ট করেছিল। দৃষ্টান্তম্বরপ স্মরণ করা যাঁক-_ 

খাচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আ।সে যাঁয়। 
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়। 
গানটির ভাবের মতোই রহস্ত অথচ কবিত্বে ভরা এই ভাষা যে কবিকে মুখ 


৪১৪ রবীল্রসংদ্কৃতির ভারভীয় রূপ ও উৎল 


করেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই । এ ছাড়া এই প্রবন্ধেরই পূর্বোদ্ধৃত একাধিক 
গানে এই জাতীয় ভাষার পরিচয় পাঁওয়] যায়। 
ভাষার মধ্যে এই জাতীয় রহস্তময়তা সঞ্চার করার জন্য অলংকারের প্রয়োজন । 
বাউল গানে তাও অপ্রতুল নয়। বাউলদের বাবহৃত অলংকারি গুলির বৈশিষ্ট্যও কবিকে 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই শাহিত্যে উপমার উপযোগিতা বোঝাতে গিষে 
কবি বাউল গানকে শ্বরণ করে বলেছেণ-_ 
যেমন আছে শব্দের বাছাই তেমনি আছে ভাবপ্রকাশের বাছাইয়েব কাজ । বাউল 
ন্লতে চেয়েছে, চ।ব দ্বিকে অচিন্তপ্ীয় অপবিষীম বহশ্য, তাবই মধ্যে চলেছে 
জীবনযাত্রা । সেখপলে - 
পরাণ আম।ন নোতের দীঘা 
( আম!য ভাস ইলা কোন্‌ খাটে )। 
অ[গে আদ্ধ!ব, পাছে আন্ধ ₹, আন্দাব [নস্থইতৎ-ঢালা। 
আবন্ধাঁণমাঝে কেখল বাছে এহবেবি মালা। 
হাব “পেতে কেপ চপে নিঠইঙ শতেব ধাব, 
স।থেব সাথ চলে বাতি, নাভ গো কলকিনাবা। 
পন] ণহন্যে 'একলা-পীবনেখ গন্টি ঘেন চাঝ |দকেব নিভৎ্খ অন্ধকাবে হোতে- 
: ভাঁপাঁনো প্রদীপের মতো-এমন সহঙ্গ উপম| মিপবে কে।থায়। একটা শব্ধ-বাছাই 
গৃক্ষ্য কা য।ক : পহবেবি মালা | উদ্সি নখ, ওবঙ্ষ নন, সেট নয, শব্ধ জ।গ।চ্ছে 
হলে ছোছো ছোটে ৯ ল্য, €পেছিতে বাঁকে বলে চ5001251 
-_-'বাখলা ভাষা বিচয' ১৯৩৮, অধ্যাঘ ১১ 
কবিব এই মনোজ্ঞ বিশ্রেণ থেকেই বোঝ। যা, গশটির প্রক।শতঙ্গি তাকে কতদৃব 
ন্ধ করেছিনল। যাই হব, সাধাবণতঃ বান খবিবা অধিকাংশ স্বলেই প্রথাগত 
অলপ্কাঁবের পরিবর্তে লোকশীধনসন্থব মহজ উণমা বাবহাব কবেছেন। পর্বের 
উদ্বতিগুপিব থেকে ও ভাব প্রমাণ মিলবে। 
ছন্দের দিক থেকেও বাটন কবিবা প্রথ।গত ছন্দে।বন্ধনেণ সীঘা অতিক্রম করে 
গেতইন |" প্বীন্্রনাথ তা বিশেষভাপেই লক্ষ বেন এবং বাটল পদের ছন্দকে চপতি 
ভাষ।ন্‌ ছণ্দ'-এব আদর্শ হিসাবে দেখে মন্তবা কবেন-- 
প্রাকত-বাংস।ব ছুয়ে।বনীকে যারা ক্য়োরানীব অপ্রতিহতপ্রভাবে সাহিত্যের 
গেয়ালঘবে বাপ না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই “অশিক্ষিত লাঞ্ছনাধারীর 
দল যথাথ বাংলাভামাব সম্পদ নিয়ে আনন্দ কবতে বাধা পায় না। তাদের 


মধ্যযুগের সাধক ৪১৫ 


প্রাণের গভীব কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই ।-- 
আছে যার মনের মানুষ আপন মনে 
সেকি আর জপে মালা। 
নিঙ্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা । 
কাছে বয়, ডাকে তাবে 
উচ্চন্ববে 
কোন পগেলা, 
বে যেযা বোঝে তাই সে বুঝে 


থক ডে।শা। 


এই' ভবনের ভর্গি এক্ঘেষে নষ | ছেটে] পডেো নাশ।ভাগে বাকে বাকে চলেছে । 

শধু-প্রসধনে মেজে-ঘবে এর শোভা বাভানে। চলে, আশা কবি এমন কথা 

বলবাব সাহম হবে না কাবো। এই খাঁটি বাংলায় সকপ বকম ছদ্দেই সকল 

কাব্যহ শেখা সন্ভব এহ আমাব বিশ্বান। 

ছন্দ, ছন্দে একাতি ১৩৪১ বৈ 

*”।ব নিজেণ কবি হাম এই চলি ছন্দে অগন াখত।ব বউল-খাবহ্ৃত এই ছলে 
প্রাণ ঠাব আন্থবিক আক্ষতোর পরিচখ বহন কবে তাই এ সদন্ধে আহ 
জালোচনা শিষ্পবে!জণ। 

হা।খাব বৈধ পদাখপাব ভাঁবা-হুপ অশ২কাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার বিশেষ কীর্তন 
গানেব আধ যেমন কবির চিন্তকে বিশেশভাবে অধিকাৰ করেছিল, বা টল হব সম্বদ্ধেও 
দেহ কথ। 1 এই বাউশগীতিব স্ববেখ বৈশিষ্ট্যাশখধ কবে তিনি বলেছেন 

একবাব যি আমাদেৰ বাউলের শ্ববগুণি আলোচনা কবিম! দেখ তবে দেখিতে 

পাইৰ যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আপশট।ও খজাষ আছে অথচ সেই 

স্রবপুলা স্বাধীন । -অনেক কীর্তন ও খাউপেব স্ব বৈঠকী গানের একেবারে গা 

ঘেঁষিয়! গিষ1ও তাঁই।কে স্পর্শ কবে না। ' বাউনেব স্থর যে একঘবে, খাগব।|শিণী 

যতই চোখ রাঙ।ক সে কিসের কেষ'ব কবে এই স্থবগুপিকে কেনো রাগ- 

কৌলীন্যেব জাতের কোঠা কেলা! যায না! বটে, তবু এদের জাতিব পর্িয় সম্বন্ধে 


ভুল হয় নাস্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই এর, বিপিতি হ্থর নয়। 
--'সংগীতচিন্তা', সীতের যুক্তি ১৩২৪ ভাদ্র 


১৩৩১ লালেব এক ভাঁষণেও কবি বাউপস গানের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে এ গান 


৪১৬ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


কীর্তনের মতোই একসময়ে বাংলার হৃদয়ের অভ্তঃপুরে' প্রবেশ করে “এ দেশকে 
প্লাবিত করে দিয়েছিল” ( “সংগীতচিন্তা” অভিভাঁষণ ২ : ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ )। এ 
ছাডা কবি তার অতি প্রিয় গগন হবকরাব “আমি কোথায় পাব তারে? গানটি 
বিশ্লেষণ করে এক সময়ে বলেছিলেন-__- 

১১06 10256 0810 01 2 50105 15117715560 ভ/])61) 00০ (186 15 921১5০1) ; 

101 002165 105 [10৬21000116 200. 15 0010 270 195. 

0০505 টে (1750), 87 0094) মা] 00 5797, 

এই উক্তির কিছুদিন পবে উক্ত গাঁনটির সম্ন্ষেই তিনি অন্াত্র বলেছেন__ 

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্ক স্তরেখ যে।গে এব অর্থ অপূর্ব লোতিতে উজ্ভঞল হে 

উঠেছিল। 

--“নংগী তচিন্তা" বাউল-গান ১৪৯ চৈত 
এই উদ্প্ৃতিগ্ুলি থেকে বোঝা যায় বাউলগীতিণ স্ুধেব সৌনার্ধ গত এই গানংশ্বি 
প্রতি কবির আকধণেব অন্থতম কারণ । 

বউপ পদাঁনলীব নপগ ও কমেব মাণুখ কবিকে যেমন মু কবেছিগ,। “বৰ 
আবধাখা& ভাঁকে তেমনই অতপাশিত বরেছিণ | এব।র ববীন্্দনে এইট ক টন 
বের অধিকার কতদুখ তর পাবিচয় নেওয়া লাক । 


শি 


জীবনেব শেষপ্রান্থে উপনীত হদেকবি এবদ| বুহ সচ্ছেলে বলো ছিলেন 
বিদেশমুখো ২ন ফে আমার কোন্‌ বাউলের চেপা, 
গ্রাম-ছাড়াানা পথের বাতাস সবদ] দেখ গেল।। 

_-'ছডার ছবি", প্রবাদ ১৩৪৪ আধাচ 
এখানে নিজেকে ঘর-ছাড। 'ব'উলের চেশা” বশে অভিহিত করলেও মনে রাখতে হবে, 
রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের তখাঁকখিত বাউল শম্প্র্দীয়ের কেউ নন। শেষ জীবনে 
নন্দগোপ।ল সেনগুপ্তকে ল্েখ। একটি পঞ্জে (১৩৪৫ জ্যেষ্ঠ ৩) দেখি কৰি লিখেছেন-_ 

আম।র অনেক গান বাউলের ছাচের কিন্তু জাণ করতে চেষ্টাও করি নি। 
সেগুলো ম্পষ্টতঃ রবীন্দ্র-ব।উপের রচনা। 
--"কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ” ১৯৫৮, পরিশিষ্ট : রবীন্দ্রপত্রমালা; পত্র-৪ 
অর্থাৎ কবি তাঁর অনেক গানে বাউলের কাছ থেকে প্রেরণা পেলেও ভার আদর্শ ৪ 
তার লক্ষ্যটি তাঁর নিজের । তাতে ববীন্দ্রমনের ছাপ স্পষ্ট । 
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কবি যে এমন স্পষ্ট কবে “ববীন্দ্র-বাউলে'র স্বাতন্থ্য প্রতিষ্ঠিত করচ্ছে চেযেছেন 
তাঁব কাবণ হল, কবি-সম্পাদদিত “বাংলকাবা-পরিচঘ” নামক গ্রন্থে ( ১৩9৫ ) ধৃত 
বাউল গানগুণল নবীন্দ্রনাথেবই বচন] বলে আনেকে সন্দেহ প্রকশি ববেন। তাঁবই 
উত্তবে কৰি পর্বে।ক্ত পত্রে 'লখেন_- 
নিঃসশমে জানি বাটন শ।নে একটা অক্ষত্রিম বিশিষ্টত1 আছে, মা চিবকেলে 
আধুনিক । হান আঙলেব কলে্দ পাপ কণা সেটা জাঁশ করতে পারে দা, সে 
তাদেব ক্ষমতা অতীত । ই*বেতী পড়ে বাউন্নেব গান আছে, দেখেছি তা, ত। 
অম্পৃশ্ | কাবা পবিচযে ফে বাউন গানগ্তনা আছে, সে আমাব মাথা কিস্বা 
কপমে আপ৩ না পো * $ক12 গেলে নিশ্চিত ধর পভতুম । 
কানুন মানুষ ববীন্দনা” ১৯৫৮, প বিশিষ্ট ববীন্রপত্রমাল। , পত্র-৪ 
এই পত্রের ববেক মাস পরেই ধৰি একটি প্রবন্ধে দেখালেন যে কাবা পরিচয়ে 
উদপূন্ন চেগ। টৈধঠেব গান খাটি বাউপ গান শশা এ গ্রণঙ্গে তিনি 
লিখলেন ণঁ 
* 1] যেসমস্গই প্রান তাশা। লক্ষণ দোখ »ইলোবঝা যয, তাদেশ অনেক 
গাছ যালা জ।মাদব সমাত বসেবহ আপ” ক) এমশ নি ছন্দে জিলে ভার 
হ' স7্দিপহ "17117 শত এবি । এক্টী দ্ট £ দেখাই 
তচিন ডে শদাব লাক 
ডাক যে শোন যাষ। 
গণ লপাি, থামতে শাবি, 
৬৮15 খাব! বায । 
পাবাল ৮ নে তবী চলে, 
ড1তব চোটে মণ যে টা, 
টানাটানি ঘুচাও জগাব 
তল বিষম দাষ। 
এ৭ মি, এব মাজ।ঘষ ছাদ ও «ববিহ্যস মাধুপিক | 
--বা"লাভাফা-পবিচয”, অখায় ১১, ১৩৪৫ কাতিক 
উক্ত প্রবন্ধেই 'পব।ণ আমার আতেব দীযা" ইতাদি পৃর্বোদ্ধৃত গানটিব সম্বন্ধে তিনি 
পুনবায় মন্তব্য করেছেন-_ 
মন্ধকাবেব তলাধ তায় বাত্রিন ধ।বা চলেছে, এ ভাবটা] মনে হয় যেন আধুনিক 
কবিব ছোয়চ-লগা। বাত্রি স্তব্ধ হয়ে আছে, এইটেই সাঁধাবণত মুখে আসে। 
২৭ 


৪১৮ ববীন্দ্রসস্কৃতির ভাবতীয় ৰপ ও উৎস 


তার প্রহরগুলি নিঃশব্দ নির্ণক্গ্য শোঁতের মতো! বষে চলেছে, এ উপমাটাষ হালের 


টণকশালেব ছাপ লেগেছে বলেই মনে হয। 
--“বাণলাভাষা-পরিচয়' অধ্যায় ১১, “৩৪৫ কাতিক 


কবির আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এহ গান দুটিব কান্দিমতা ধবা পড়েছিল। এমন কি তিনি 
বুঝেছিলেন যে এই গান দুটি ববীন্দ্রপ্রভাব ধন্পিত নয | যাই হুক, কবি সন্ধে এই 
“নকল বাউপে'ব অভিষে।গ ওঠবাঁব আগেই কবি শিদে এই খাউণ গানেব কত্রিমতা 
সম্বন্ধে সচেতনতাব পবিচত্ দেন । ১৩৩৪ সালেই তিনি লখেন _ 

অধিকাংশ আধুনিক বাউগেব গানেব অমৃপাতা চলে গেছেও ৩। চনভি হাঁটে 

শস্ত। দ[মেব জিনিস হমে পথে পল্থ বিকোচ্ছে ।  পব উপান পেই, খাঁটি জিনিসের 

পলিমাণ বেশি হওষা সন্তব ১--খাটিব জানা প্রন ববঠে পু ওকে গভীব 
কবে চিনতে যে ধৈর্সেখ গ্র্ণাঙ্গন তা প”| 1 1+4শু। এহডন্তে ধদিম নকলের 
প্রচুবতা চলতে থকে । 

_-গ 1ঠচিশ্ব' বাউল-গান 
ধাঁটি বাটল গানকে গিতীপ কব টিলিতে «ে বে 2৮ শা পাগল ।াখব ধা ঠা 
খ যথেঈছ পশিখাশে হিব, তত খ পিচ দত হখেছে শব ৩৭ [বা কন এট 

গু নব ণ উদ্দেখ বাযাচছেশ গাব থকে তে কা এ) ববান্দব উপ গান 
খ ভবাউন গাঁনেব ণকণ অণ*** ৭1 এন্সেহে ১১৭ হতে পাবে, কাবণ প্রথম 
_াবনে বষ্ত স্বদেশী গা তগুচ্ছতকে বউ সংজ্ঞ।া অভিভি5 কপার কারণ কি, 
আর শে জীবন বেপ বা তিনি নিজেকে 'বধাউলেব চেলা” বনে আখ্যা 
কবেছেন। 

১৩১২ স(লে রবীন্গুনাথ “বাউল” ন।ম দিযে থে স্বদেশী গাঁনগুলি বচনা কবেন "তাৰ 
অবিকাংশই বাউল স্ববে গাথা হলেও সব ক'টিব সধন্ধে ত1 বা যাষ না। তবু সমস্ত 
গান গুলিকেই “ব।উল? নামে চিহ্নি* করাঁব কাঁবণ হল, কবি দেখেছিলেন এই বাউল 
সম্প্রদাষের বৈরাগীরাই জনসাঁধাবণেব দ্বাবে দ্বাবে ঘুবে সহজ ভাবেব গনে অশিক্ষিত 
জনচিত্তেও উচ্চঙ্গের তত্বকথ। ও ধর্মভাব পবিবেশন কবে চলে । সেই হিসাবে তাবাই 
জনসাধারণের স্বাভাবিক ধর্মনাধক এবং জনমণেব উপৰ অঁদেব প্রভাবও যথেষ্ট । 
এই প্রসঙ্গে ড: আশুতোষ ভষ্রাচাধেব একটি মন্তবা স্মরণ কবতে হয। বাউল গান 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-_ 

বৃহত্তর লমাঁজ-জীবনের মধ্য হইতে যেভাবে লোক-সাহিত্যের জন্ম হয়, ইহার 

সংগীতগুলি সেইভাবে জন্মগ্রহণ করে না-_বরং ব্যক্তিমনের আধ্যাত্মিক চৈতন্ত- 
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বোধ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এই আধ্যাত্মিক বোৌধও সাধনা ছারা 
লাভ করিতে হয়। 

-_-বাংলাব "লাকলাহিন্য' ১৯৫৭, ভমিক] , ধর্সসংগীত ও লোকসাহিত্য 
অধ্যাপক ভট্রাচার্ষেব এই মন্তব্যেব ঘাথঘ্য স্বীকাখ করেও বলতে হয় বাউলদেব সহজ 
তন্বকথা অর্বপ(ধ|বণেব কাছে সম্পূণ অবে|ধা নয এবং দেশেব বৃহন্তর জনমনকে তাঁরা 

ভকাংশে অন্ত তঃ প্রভাবিত বপতে পারে। 

ভাব্তীয দার্শনিক অঘেব সভ।পতিব অভিভ।ষশে (১৩৩২) বখীন্দ্রনাথ৭ এই 
বি্ঘটি। উপ্রেখ কবেন। তাহ মনে হব সমগ দেশবাপাকে জাতীষ চেতশাষ উদ্বুদ্ধ 
পাল তোপ।ব জন্যই তিনি বাল ব। লৌবিক হবো গান পি বচন ণহেছিলেন। 
আব সেং কাসেই স্বদেশী গনগাপকে বিউপা গানেশ পষা।খভুঞ্ কৰে দেন। তাস 
এপ্র।শন্চিহ শাউকের ব উপ পনর বৈবণাব চবিতে ও গানে এই ভাবাদর্শ ই প্রকাশ 
পেখেছে । এহ বনক্ষ একাবাবে বমলা ক ৪ শাকপাক। তিনি ধর্ষেব 
ভিডি দোশর হনসাপাব কে অশাচালের বিকছে সংঘবছ্ধ *কবে ভু তে প্রয়াসী 
$ধোহলেন | বণ! বাছুপাত এ বাছা  বিনেষত।ণে ববাদ্্ বাউলেব আদর্শ € 
91০-০পণা অন্ঠনা। গডা। 

ওখাঞ্র বাউলের গাব ভাবের সঙ্গে ৪ বাডণ সম্প্রদ।বেৰ ভাবধারাব নিবি৬ কে 
দেখা বাঘ | খাউল সাধকেব নলের আহক বখান্্রবগনাকে গভীবভারে 
আ্ধক ব কবেডিল।  সেদে মনের মান, কেন তালে বাসষে বাখিম শশনদ্বাবে? বা 
“মঠ । মণ, ধখন জ।গলপি পাবে, নর মনে। মাতিৰ এল ছ্াবে" প্রভৃতি গান গুলিতে 
। গীতবি শান', পুরা, ৫৪৮ ও ৫৫*-সংখ্যক গান) মনের মানুযোৰ প্রতি কবির 
বাউপস্থপভ একান্টিক আকুতিই প্রকাশ পেয়েছে । আবাৰ গগন হবকখাব “মামি 
কোথাব পাব তাবে আমার মনেব মান্য যে বে" গানের উত্তব পা খবীন্্র-বাউলের 
গানে 

আমব প্রাণের মান্গয আছে প্র!নে, 

তাই হেরি তায় কপ খানে ॥ 

-গৌতবিতান" পুজা, *€৪৯-নংখাক গান 
ববীন্দ্র-ভাবধারাব সঙ্গে বাউল লাধকদের গানেব আবও অনেক সাঘৃশ্য দেখানো যেতে 
পাবে। তবে স্বভাবতঃই কতক গুলি গানেব যধ্যে এই সাদৃশ্য স্পষ্ট, কতকগুণির মধ্যে 
তা তত প্রত্যক্ষ নয়। আব এই সাদুৃশ্ঠ গ্ুলি যে পর্বত্রই আকন্সিক তা নাও হতে পারে। 
পবপৃষ্ঠায় তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।-_- 


৪২০ 


ছল 


রবীন্দ্রস স্বতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


হদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি" 
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাধা, উপায় কি করি। 


__বিশা ভু ঞ্মালী 
জীবন হতে জীবনে মোপ পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে 
যেটে তোমার মানস-পবো বে 
৮২৩তাবা ভিড কবে তাই ঘুরে ঘুরে বেড। করসে কুলে 
কৌতুংলেব শবে । 
--খবীঙ্গনাথ (বলাকা, ৩৩-সাক কবিত। ) 
২। ধগ্য আম শগ্বুষ্থ পণকুম্ত নই | 
তাইতে তোম।ব জলেব খেলাধ 
(০*[মন । বুকের তলে বই । 
বাট গঙ্গাবাম 
দ্|নি জানি, তমি তম।ব চাহ ৮ পুহ। সালা 
শ০গা খে-।ব সাথ 
তোমার ওুযলোদ আমার আনে মিপিলে বেনী ই বর, 
লন অবাতিব বা? ॥ 


£ 
টি 
| 


_বশীশ্রুপাথ (পিববী খন 
ধার্দ জসাষ ছ।ড| গো বসিক 
তভমাব্‌ প্পেমেশ শান চপে, 
তবে এখন থেকেঠ 119 গো বিদ, 
অ।মি 


বব না তাব্গে। 
_ক্গিতিমোংন চেন-কত *বাশলাৰ সাধন।”, বাঁণলাৰ বণ্উ 
তাই তোমাব আনন্দ আমাব পব 


তুমি তাই এসেছ নিে-_ 
'আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বব, 


তোমাৰ প্রেম হত যে মিছে ॥ 


_ ববীন্দ্রনাথ ( "গীতবিতান", পুজা-২৯৪ ) 
আশী। করি এই দৃষ্টান্ত গুলির থেকেই বাউল ভাবের সঙ্গে রবীন্দত্রবাউলের অস্তরের 
যোগটি আভাসিত হয়ে উঠেছে । কখনও কখনও আবার কবি বাউলের তত্বকে অবলম্বন 


করে নৃতন সৃষ্টির প্রেরণ।ও পান। উদাহরণস্বরূপ কবির বিশেষ প্রিয় লালন ফকিবের 


মধাযুগের সাধক' ৪২১ 


“অচিন্‌ পাখির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই 'অচিন্‌ পাখির ব্যগ্চনাকে কবি 
ষ্টার অধর] প্রিয়ার মধ্যে ধশর করে দিয়ে দিখেছেন-- 
অচিন্‌ পাখি তুমি 
মিলনের খাঁচায় থাক, 
নানা সাজের খাঁচা। 
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়, 
স্থকিত ওড়ার মধ্যে । 

-_-'শেষ সপ্তক', তেরো-সংখ্যক কবিতা 
এই উদ্ধৃতির থেকে বোঝা যাঁষ বাঁউলেব ভাবকে আত্মসাৎ করে রবীন্দ্রনাথ তাকে 
আপন প্রতিভীব স্পর্শে কেমন করে উন্নত করে দিয়েছেন । আর এইখানেই সাধারণ 
বাউলের থেকে রবীন্ত্র-বাউলের শ্বাতন্বা । 


€ 


বাউল গানের মঙ্ষে রবীন্দ্রনাথের গ(নেব যে ভাবগত মিল দেখা যায় ৬1 কিছু পরিমাণ 
প্রভাবজাত হশেও ভাব মুখা কাবণ ংল উভয়ের জীবনদর্শনের মধো একটা শিগ 
একা ছিল। সেইঞন্ই ভারতীয় দীর্শনিক সংঘের অধিবেশনে (১৩৩২) ত। 
এত গভীরভাবে বাউন দর্শনের আলোচনা করেন। তার "6 1২611510728 : 
1491 এবং 'মাজষের ধর্ম? গ্রন্থেও বাউণ দর্শনের প্রসঙ্গ বারে বারে আলোচিং 
হয়েছে । 

কবির জীবনে উপনিষদের প্রেরণ! ছিলি সবচেয়ে গভীর । বাউপ গানে কৰি 
তারই প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন। তাই লালন ফকিরের "ধাচার ভিতর অচিন্‌ পাখি 
গানটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি ৰলেন__ 

এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের খধির সঙ্গে একমত ; আমাদের কাবা ও মন 

উুমীকে ধরিতে যাইয়! প্রতিনিবৃন্ত হয়, তবু সেই প্রাচীন ঝধিগণের মত এই গ্রাম্য 

কবি অসীমের অভিসার হুইতে নিরস্ত নন, বরং এই ছুঃসাহসিক ত্রতে সার্থক 

হইবার একটা পন্থা আছে তাহার ইঙ্ষিত করিতেছেন। 

__'ভাঁরতীয দার্শনিক সংঘে সভাপতির অভিভাষণ', প্রবাসী ১৩৩২ মাঘ 

আলে।চা গানটির ভাবের সঙ্গে কবি শেলীর বিখ্যাত [75120 0 10661150058] 
86৪৮ কবিতাগ সাদৃশ্ঠ লক্ষ করেছিলেন। অন্তর ববীন্ত্রনাথ গগনের "আমি 
কোথায় পাব তারে' গানটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন-_ 


৪২২ রবীন্দ্রসংগ্কৃত্তির ভারতীয় বপ ও উৎস 


এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোন] গিয়েছে £ তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বে? 
মু্তা পরিব্যথাঃ। ধাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। 
অপগ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম তার গেঁয়ো স্থরে, সহজ ভাষায় । . “অস্তরতব 
“যায়মাত্মা উপশিষদের এই বাণী এদেব মুখে যখন “মনেব মানুষ” বলে শুনলুম, 
আমার মণে বভ বিম্মম লেগেছিল । 

_-সিংগীতচিন্তা', বাউল-গান ১৩৩৪ চৈত্র 
শুধু উপনিষদ্দের বাণীর প্রতিধ্বনি হিসাবে নষ, ব্যঞ্তিগত্ভাবেও এই মনের মানত” ষে 
কবির কল্পনাকে অধিকব করেছিন তাব আব একটি প্রবন্ধে তা ব্যক্ত হযেছে। 
সেখানে তিনি বলেছেন-_ 

[0:1705215 0080, 001 006, 012 50016102 000) 01 21] 251৭0651069 1 
€0০ 1০৮০186101 খে 16 [0112166 এ] 0গ 0৬110200011 “710 
11217 01 1)5 77152, 00 07065 320], 15 11006. ৫1116 11096011017 
[০120615 101790. 170 €1০5 ০0015991011 00 11701100000 00 06 
[003510 01 1106, 
990৫ 05 &াট ]0)01012 চাটা তি 15615502 
১ জঈীলধর্মের গভীরতম বাণীটি তাঁব শিগুট বাঞ্চনাষ সমৃদ্ধ হযে ববীন্দ্রমনে যে বিভাবে 
৩1পিত হযে উঠেছিল, এখানে তা ধু! দিষেছে। পববর্তী কালে 'মানষেব ধর্ম” 
খ্াাখ্যা কবতে গিয়েও কবি এহ ভাবটিব প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আবোপ কবেন। সেখানে 
তিনি বলেন-_- 
আপনাবই পরমকে না দেখে মানুষ বাইবেএ দিকে সার্থকতা খুঁজে বেডায । 
(কিন্তু) মানুষের দেবতা মানুষে” মনেব মানুষ | মাগ্চষেব যও কিছু গতি আছে 
সেই আপণ মনেব মানুষকে হাবিষে, তাঁকে বাইবেব উপব বণে খুঁজতে গিষে, 
অর্থাৎ আপনাকেই পব করে পিষে । সেই বাহিবে বিক্ষিপ্ত আপন হারা মান্ষের 
বিলাপ-গান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারিব মুখে 
আমি কোধথাঁধ পাব তাবে 
আমার মনেব মাহষ যে রে। 
হারাষে সেই মাহ্ৃষে তার উদ্দেশে 
দেশ-বিদেশে বেডাই ঘুরে। 
সেই নিরক্ষর গায়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম-__ 
তোরই ভিতর অতল সাগর। 


মধ্যযুগের সাধক ৪২৩ 


সেই পাগলই গেষেছিল-- 
মনেব মধ্যে মনের মান্ঠষ করে! অন্বেষণ। 

সেই অন্বেষণেবই প্রীর্থনা বেদে আছে : আঁবিরাবীর্ম এধি । পবম মানবের বিরাট- 

বপে ধীব স্বতঃপ্রকাশ আমাবই মধো তব প্রকাশ সার্থক হোক। 

"মানুষের ধর্ম ১৯৩৩, অধাষ ১ 
উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হল। তবে এব থেকেই ববীন্মনে “মনেব মানুষ" ভীবনাব গভীবতাটি 
ধবা পভবে। সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হযে উঠবে যে এ ভাব রবীন্দ্রচিত্তে সম্পূর্ণ নূতন 
*শ যিনি বাউলেখ 'মনেব মানুষ" তিনিই কবিব সর্বজনীন সর্বকীলীন “মা নবব্রহ্গ' বা 
মহামানব" । স্রতবাঁ* কৰি বাউলেব এই কল্পনাষ আপন মনোভাবের সমর্থন পেয়েই 
এত উচ্ছুমিত হযে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কবেছেন। এই ভা বাইখে থেকে 
আবোপিত হলে কবিব বাঁখা! এত সহজ ও স্বতঃস্ফর্ত হতে পাত না। 

“মনের মাঁনষ" ছাড' আব৪ কষেকটি তত্বে বাউপেব সঙ্গে বখীক্্তাবনাব মিলু 
পওযা যায । পদেই দেখা গেছে বাটলেব কাছে 'তাব 'মনেপ্র মানষ” যেমন নী 
ববীন্্রণ।থেৰ কাছে ৪ তিনি তেমনি খেলার সাথি" । মুক্তিতবের দিক্‌ থেকে 
উভষেন ভাবনাব মধো সাদৃশ্তা দেখা যায । ভাবতীয় দার্শনিক স*ঘের অভিভা" 
কবি মন বাউলেব-_ 

নিঠব গবজী, তুই কি মানস মুকুল ভাজবি অ।গুনে 
তুই ফুল ফুটাবি বাঁস ছুট।ৰি সখুর বিহণে। 
গাঁণটি উদ্ধত কবে মন্তবা কবেছেশ-- 

কবি জানেন জোবু কবিষ! মুদ্ভিলাভেব কোনে! বাহ্য উপায় নাই। অশ্বে' 

সাধন প্রঞ্চিঘাষ পিজেদেব উৎপর্গ কবিষ! হাঁবাইতে পাবিলেষ্ট “বে নুক্তিব দিকে 

ঘাওসা যাষ। 
*হ গানটির শেষে “সহজ ধাবা আপন হা তাব বাণী শোনে ইতা।দি ছত্রেও 
কবিব এই কাখাব সমর্থন পাওযা যায। আবার বিশ! ভুঞ্িমালীব--“হদষ-কমল 
চলতেছে ফুটে তাঁতে তুমিও বাঁধা আমিও ঝা মুক্তি কোথাও নাই গানটিব 
তাৎপর্য বিশ্বেষণ কবে উক্ত ভাষশেই রবীক্্ণাথ বলেছেন__ 

এই গানে কবি অনন্েব সহিত সান্ত জীবাক্সাব চিবন্তন মিলনবন্ধনের কথা 

গাইয়াছেন, এ বন্ধন হইতে মুক্ত নাই, কাবণ এই পরম্পর সম্বন্ধেই 

সত্য পূর্ণ হয়, কারণ প্রেমই পবমতব, নিরপেক্ষ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বন্ধাতা ও 


শুন্ততামাত্র। 


৪২৪ রুবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয্ব রূপ ও উৎস 


কিন্ত এই ভাষণের বহু পূর্বেই কবির নিজের একটি গানে ঘে মুক্তিতত্বেব কথা ব্যক্ত 
হয়েছে ত1 হল-- 
মুক্তি? ওবে মুক্তি কোথায পাবি, 
মুক্তি কোথায আছে। 
আপনি প্রভু স্থপ্টিবাধন "পৰে 
বাধা সবার কাছে। 

_্গীতাগ্রলি', ১১৯-সপ্খাক গাঁন, ১৩১৭ 
অর্থাৎ কবির মতে জগৎ ও জীবনকে কৃত্রিম বন্ধন বলে মনে কবে তাব থেকে মুক্তি 
পেতে চাওয়া নিরর্থক । এই ভাবটিব সঙ্গে বাউল ভাঁবেব মিল বিশেষভাবেই 
লক্ষণীয়। এই জাতীয় ভাঁবগতসাঁদৃষ্ঠ ষে কত গভীব ও নিগুট হতে পাবে ভার আব 
একটি উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গ খেন করা যাবে। বখীন্দ্রনীথ তার “নটার পুজা, 

স্লাটিকার তাৎপধ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন_ 
ুদ্ধদেবকে নটা যে অর্থ) দাণ কবতে চেয়েছিল সে তাণ ন্ৃত্য। অন্থা সাঁধকেবা 
তকে দিয়েছিল যা হিপ তাদেবই অন্তরতব এ হা, শটা দিষেছে তাব অমস্ত জীবনেব 
অভিব্যক্ত সত্যকে | মৃতু; ধিতে সে সতোর চখম মুন্য প্রথাণ করেছে। এই 
ত্যকে পরিপূর্ণ কবে জাগিবে তুলেছিল তাঁব প্রাণমনেব মধ্যে তাব প্রাণের 
১1ণ। 

-মাক্সপরিচয' অধ্যায ৬, ১৩৪৭ বেশাখ 

শ্থার প্রা নিরক্ষর বাউপেব গানে শোনা যাষ এই গভীর জাবনদর্শনের খাঁণী।-- 
যদি করিস মানা, ওগো! বন্দ, মানি এমন সাঁধা নাই । 
কোনো ফুলেব পামাজ বংবাহাবে, 
কাবও গন্ধে নামাজ অন্ধক।বে 
বীণাব শামাজ "তরে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই । 
মদন বাউলেব এই গানে “নটীব পৃজা'ব মূল অতিপ্রায়টি এত স্থন্দবপে পরিস্ফুট 
হয়েছে যে মনে হয় ববীন্দ্রনাথেব নটা এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সহজেই বলতে পার ত-_ 
“আমার পুজা নৃত্যে পাই" । 
হ্ুতরাং দেখা গেল আবাল্যপখিচিত বাউল গাঁনেব সঙ্গে কবিব বে।গ প্রথম জীবনে 
তার বাণীব সশ্রদ্ধ উদ্ধূতিতে, তাব ব।উল র গ্রহণে, কখন বা তাব বাণীব সমথনের 
মধোই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা গভীব হয়ে ক্রমশ: 
তার সমগ্র সত্তাকে অধিকাৰ করে ছিল। তাই গীতসাধক বাউল যেমন বলে-_ 


মধ্যযুগের সাধক ৪২৫ 
“আম।ব নামাজ কে গাই", রবীন্দ্রনাথও তেমনি লেখেন-_ 
লেই সবে আমার মন বণলে 
সংগীতমষ ধরাঁব ধুলি। 
এই গীতসাধনাব সুত্রেই বাউলের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব পথ এক হয়ে মিলেছে। তাই 
পরিণত বয়সে কবি তাব প্রি জানিয়েছেন তব পরম শ্রদ্ধাগুলি ।-- 
বা অন্ত্াজ, ওব! মন্ত্রবলিত। 
দেবালযষেব মন্দিরদ্ধাবে 
পজ-ব্যবসাী ওদের ঠেকিযে বাঁখে। 
ওব! দেবতাকে খুজে বেডাষ তব আপন স্ব।নে 
সকল নেডাঁব বাবে 
সহজ ভ্জিব আলেছে। " 
কতদিন দেখেছি এদের সাধককে 
এব শা প্রশাতেব খীদে সেই পদ্মানশীব ধরে, 
তো নদীর নে “কালো দ্বিধ। 
পাঞ| দেউনেব পুবা *ন ভিত ভেঙে ষেনতে। 
পেখেছি একতাবা হানে চাশছে গ|নেগ্র ধাবা বেষে 
মনেব মান্তরপকে সন্ধান কববার 
গভীব নিজন পথে । 
কবি আমি গুধেব দাল -_- 
আমি ব্র।তা, আমি মন্ত্রহীন, 
দ্েবতাব বন্দীশালাঁষ 
আমাব নৈবেছ্য পৌছল ন11"" 
মন্দিরের কদ্ধ। দ্ধাবে এসে আমাৰ পজ! 
বেরিযে চলে গেল দিগন্তেব দিকে__ 
সকল বেডার বাইর, 
সকপ মন্দিবের বাহিবে 
আমার পূজ। আজ সমাপ হল 
দেবলেক থেকে 
মানবলোকে, 
১. পল্সার ভীরবাসী যে সাধকের কখ! বল! হযেছে, সেই লাধক স্বয়ং লালন ফকির হওয়া অসম্ভব নয় । 


৪২৬ রবীন্দরসস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে 
আর মনের মাঙষে আমার অস্তরতম আনন্দে । 
--পিত্রপুট'। পনেরো-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৩ বৈশাখ 
প্রথম জীবনে যে সাধনার প্রতি ছিল তাব সম্রা্থ সমর্থন, শেষ জীবনে তাঁকেই তিনি 
একান্তভাবে বরণ কবে নিলেন । 


উপসংহার 

আধুনিক বাডাণি জাতির অন্যতম শ্ষ্ঠা ববীন্দ্রনাথ এ কথা অত্যান্ত নয়। অসাঁধবণ 
প্রতিভাশাপী কবি তীব প্রতিভাব 'অমুস্পর্শে মৃতপ্রায় বাঁগালি জাতিকে যেভাবে 
মণ্তীবিত কবেছেন, তাঁব সাহিভা ও সংস্কৃতিতে নৃতন প্রেধণব বেগ সাব কবে 
যেভাবে তাকে প্রাণবন্ত কবে তুলেছেন, তাতে বলতে হম বাঙাশিব মনে।জীবন উর 
হাতেই গভে উঠেছে। খন্ততঃ তব প্রধাসেই বাঙালিণ জাতীষ চিত্ত জাগ্রত হবে উঠে 
পবপ্রথ্ম আপন পবিপূর্ণ সণ্তাকে নিঃস'শষে অনুভব কবতে পেবেছিল, এ কথ! বল। 
চলে। 

রবীন্দ্রনাথ যে খাঙাশিজাতির মশোজীবশকে গডে তুশেছিলেন তাব অর্থ হপ তিলি 
সমগ্র বাঙালিকে বৃহৎ জাতীয চেতনায উদ্বুদ্ধ কবে তাকে এক অখণ্ড এ । 
সম্মিলিত কবেছিশেন । ববীন্্রনাথ দেখেছিলেন -- 

বাংলাদেশেব ইতিহাস খণ্ডতাব ইতিহাস। পৃববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ বাড বাধেন্দ্েব ভাগ 

কেবল ভূগোলেব ভাগ নষ, অস্তবে ভাগও ছিল তাব সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মি 

ছিপ না। ০ 

_ “বাংলাাষা-পরিচয” ১৯৩৮, অইর ' 

বাংলা দেশেব এই চিত্ত বিশেষভাবে মধাযুগেব এবং ক্র তর ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্ন এই দেশ 
*খন সামাজিক এ সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ছিপ বহুধ। বিভক্ু । বঙ্ষিমচন্দ্রই প্রথম 
তাঁর বন্দে মাতবম্‌ মন্ত্রে বিক্ষিপ্চচিত্ত বাঙাঁলিব মনে জাতীয়তা চেতন|র উন্মেষ ঘটাবা4 
প্রয়াস পেয়েছিলেন । তবে ববীন্দ্রন।(থেব পাধন[তেই এই খণ্ড ছিন্ন বাংশ।দেশ তাব 
জাতীয় জীবনেব অথগ্ডতাকে নিশ্চিতবপে উপপঞ্ধি কবে। বশুঙঃ কবির বাঁখিসংগীত 
“বাংলার মাটি বাংপ1৭ জল" এব মধ্য দিখেই বালব অঞ্াদঘ ঘটেছিল, এবং বাংলা 
কবি নংপা ভাধায খাঁটি বাংলা সুরে সমস্ত বাঙাপিব কঠে এক গান জাগিয়ে 
সত্যসত্যই 'বাঁড।ণিব প্রাণ বাঙীলিৰ মণ'ক এক কবে দিয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথেব যে স্বদেশী গানগুপিব ভিঙব দিয়ে বাঙালি-পাধাধণ দেশকে এমনভাবে 
অন্ুতব করতে পেবেছিল তাঁব অনেক গুলিব স্থরই বাংলাব দে'নী বাউল গানেব স্থর 
এই লৌফিক স্থরের ম্পর্শেই সর্বশ্রেণীব বাঙাঁপিচিত্ত এত সহজে সাড়া দিয়েছিল 
স্থরের সঙ্গে সঙ্গে বাউল গানের ভাবধারাকেও কৰি সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা৷ থেকে মুত্ত 
করে দিয়েছিলেন। এই লোকগীতির মধ্যে বিশ্বজনীনতার উপাদীন দেখে কৰি 


8২৮ রবীন্দ্রস-স্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


তার রসধাঁরাকে সর্বসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব 
পদাবলী সম্বন্ধে সেই কথা। পদাবলীর সাহিত্যরসকেও তিনি বৈষব সম্প্রদায়ের 
গপ্ডির বাইরে শিক্ষিত-অশ্ক্ষিত ধনী নির্ধন -নিবিশেষে সকলের রস-উপভোগের 
সাধারণ সম্পদ্রূপে গড়ে তোলেন। এইভাবেই তিনি সাধু ও লৌকিক সংস্কৃতির 
ভেদরেখাকে মুছে ফেলে দেশকে এক বৃহৎ জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং 
তার এই প্রয়াসের ফলে সাহিতো সংগীতে শিল্পে শিক্ষায় বঙ্গনংস্কৃতি এক অখণ্ড এক্যে 
সংগঠিত হয়ে ওঠে। 


্‌ 

বঙ্ষসংস্কৃতিকে এক্যবদ্ধ কণার সঙ্গে সঙ্গেই ববীন্ন'থ তাকে ভাবতসংস্কৃতির সঙ্গে 
শ্ান্বিত, করে দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন । বাংলা দেশ সেই সময়ে বৃহৎ ভারতবর্ষ থেকে 

ধচ্ছন্ন হয়ে আত্মন্ব।তগ্মোব সংকীর্ণ গপ্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল । রবীন্দ্রনাথ তখন 
_* দিকে বঙ্গের সংস্কৃতিকে ভ।বতপর্ধের সন্যথে তুণে ধরেছিলেন, অন্য দিকে ভ।রতের 
(৯তসম্পদকে বাংলা সাহিভোগ সামগ্রী করে তোশর জন্য চেষ্টিত হয়েছিলেন । তাবই 
"ল বাংলাদেশ ভাবতীয়দেব ক!হে পারচিত হয়ে প্রঠে এবং বাঙালিরা আপনাদের 
ৰ পিপ্ন বলে অন্তভব করতে শেখে । এইভাবেই কবি ভারত ও বাংলার মধো 
,।* স্পব্রিক যোগস্থত্র রচন1 করে বাঙালির অগ্তরে ভারতবোধের প্রেবণা সঞ্চার কবে 
দিয়েছিলেন | 
_. প্রাচীন কালে ভারতের সঙ্গে ধাংলাদেশের আম্মার যোগাযোগ অক্ষু্ন ছিল। 
জয়দেব-প্রমুখ বাঁড।লি কবির রচিত সংস্কৃত কাবাগুলিই তাঁর প্রমাণ । এই জাতীয় 
কাব্য তখন সর্বভারতীয়তার পরিধিতে উত্তীর্ণ হয়ে সমাদ্ূত হত । কিন্ক মধ্যযুগে 
বাংলাদেশ কতকগুলি রাজনৈতিক কা৭ণে এই সবভারতীয়তার বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ে। বাংল সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য গুলি তাব নিদর্শন । এ যুগে শ্রীচৈতন্য 
প্রমুখ ছুএকজনের মধ্যেই শুধু ভাপতীয়ভার চেতন। কিছু পরিম।ণে দেখা গিয়েছিল। 
'তবে বৈষ্ণৰ পরদ।বলী ও চরিত সাহিত্যগুলি গৌভীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাইরে প্রসাব 
লভ করে নি। এ যুগে রামায়ণ মহাতারতকে অবলম্বন করে যে গ্রন্থ গুলি রচিত হয়েছিল 
মানবচরিত্রের নতোন্নত মহিমা ও মনুষ্যত্বের বীর্ষে সেগুলির ছ।ব] প্রাচীন ভারতীয় 
আদর্শকে উজ্জ্বল করে তোলা অসম্ভব ছিল না। কিন্ত বাঙালি রুত্তিবান কাশদাসের 
হাতে পড়ে সেগুলির সমুন্নত ভাঁবাদর্শ যে অনেকাংশেই খর্ব হয়ে গিয়েছিল, সে কথা 
অন্বীকার কর! যাঁর না। 


উপসংহার ৪২৪, 


আধুনিক ধুগে সবভারতীযতাব যে চেতনা দেখা যায়, রাজা রামমোহন ঘায় তার 
পথিকৃৎ । তীব প্রণর্তিত পথেই পরবর্তী কালে দেবেন্ত্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকাণন্দ -প্রমুখ 
বহু বাঞ।লি মনীষী ভাবতীয় ভাবধারাকে বিভিন্ন দিক্‌ থেকে বাঙালিব চিন্ুক্ষেত্তে 
প্রবাহিত করে দেবার প্র্ম পান এবং অনেকাংশে সফ্ণও হন। তাদের এই 
এয়াসেব উত্তবস্রীঝপেই বরীন্্রশাথেব আবিভাব। তবে তাৰ একক প্রয়াস উপ 
প্বস্থবদেব সম্মিলিত প্রযাসকে বহুল।ংশে অতিক্রম ক্কবে গিয়েছিল। কেবণমাতর 
ববীপ্্রন।থেব মণনে ৭ স।হিভোই বৈধিক বুগ থেকে শুপ্চ কবে মধ্যযুগেব সন্ত ক 
পথপ্ত জ(বতীয় সাবনধাবাব জরা গীণ পবিচয় পাদ্যা আ[1 তি ছেখি বৈধিক সুগে 
হাবধাবা সব্প্রথম ববীন্পাহিভোষ্ট যেন বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হখে উত্তেছে। নও 
বকে দেখে বৈদিক খধিব ঢে।খে যে বিস্মষ ফুটেছিল বত শঙাবাী পাব ভান 
ববীক্রণাথেব পিকে আশু করবেছে, মণ এগ বেদেল উদ সক্রধ্বনি ও সামল" 
স্থুপ বখীপ্দ্র-সংগীতেব মন্যে অভবণি * হখে 9ঠেছে। উপশিষদেব নিগুও ব্রহ্ম 
বশীন্্র অগ্র৩তে নু *ননা অয ৭ তাখপধে বাঞ্তিত ভমেছে | " গৌতম বুদ ও ব 
অশোক্েবখ মৈআ।বকনাব বাতা এ ববীদ্রসীং ভান মে।গেই আমাদের কম 
পুনকচ্জাবিত গখেছে | বাম ণ-হাভাবাতের অমহ।ন লীবশসতা ববীন্দ্রলেখন 
ছখ[৬ অজ তব পর্ণ সধাদখে €1৩দি * | পুণের বিচিষধ কাহিনী ও (দ5৩। 
বিশেষত শিপ বধীন্্কল্পনায বোগাঙগবক্পে, নটব।জবপে-- ভন্নতভখ মর ৭ 
গোৌঁখবাখিত হতো উঠছেশ। আনার ধ|পিদ।মের শিরপস্থণমা ও জীবনাদর্শ ভারতী, 
সহিহব যে আদর্শকে প্রকাশ করেছে তাবে শিনিই আপনিক বাগালিব সঙ্গে 
পবিচখ করিয়ে দিংবছেন।। মধুগের করীব-নানক-দাদু প্রভতি সশ্ছদেব বাণীও তাখ 
১।'বেদনশীণ মনে প্রতিধ্বনি * হযে পবসাব বণেণ কাছে আঙ্ুপ্রকাশ কযেছে। বিস্তৃত: 
ভারতবধষেব সমস্ত ঘুগেব সম্ত পাধনাব তত্ব বস ও কপ একাধ।বে ববীন্দ্রন?থেব মধো 
কেন্দ্রীভূত ও স্থম'হাত হযে পুনধিকাশ লাভ কখেছে।” অতএব বল। ঘাঁয়, ভারতবধ 
তার গৌরবময় এতিহ্া নিখে তাব ধ্যানে ও মননে বিশেষ উজ্জলবপেই বির।জিত 
ছিল। 

প্রাচীন ভারতের প্রতি কবিব এই আগ্রহ শুধুমাত্র অতীত চাঁরণেই আব 
থ।কে নি। বর্তমানের ছুঃখনর্দশ গ্রস্ত ভাবতকে, তাব “মৃড মান মৃক "মুখ" ও শ্রাত 
শু ভগ্ন -বুক্” তারতবাসীকে ঠিনি অতী'ত গৌরব ম্মধণ কবাতে চেয়েছেন। কেনন 
তাব বিশ্বাস এঁতিহা-বিচাতি ভাবত অতীতের আদর্শ থেকে ব্ল ও প্রেরণা আহরং 
কবেই তার ভাবী কালকে উজ্মণ সম্ভাবনায় পূর্ণ করে তুলতে পারবে । কবির একা 


৪৩০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উত্স 


সনেটে এই মনোভাব সুম্পষ্ট রূপে বাক্ত হয়েছে। সেখানে তিনি শূষবস্ত বিশ্বে 
অমৃতন্ত পুত্রাঃ” ইত্যাদি বেদমন্ত্রটি স্মরণ করে বলেছেন-__ 
আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি 
সে মহা আনন্দমন্ত্, সে উদানুবাণী 
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্তো সেই মৃত্যা্ডয় 
পবম ধেষণা, সেই একান্ত সিউয় 
শন্ত অমুতবাতী। 
বে মৃত ভাবত, 
শুধু সেহ এক আছে, নাহি অন্য পথ। 
বঙ্গসং _“নৈবেগ্ণ,' ৬*-সংগাক কবিতা 
শ্ধিতাকে বোঝা যায, ভাবত অগ্চগগ্থা কাবিন স্বচ্ছ ঘটতে আপন ম্বনপেই 
িণহ হস়েহিল এবং নারুউ পটটিতে ভার,.তণ ₹*১ ভবিশ্বাং ও বর্তমান- এই 
৪" পরের কপ যেন পঙ্ক্ষবহ প্র চলত হাখছিল | এশ মগ মান পড়ে পণ্ডিত 
৬. বলাল নেহকণ ৮010101505৩ 01 [0017 গ5চর কথ । এহ এন্থে শনি 
তব বঠিবঙ্গকেহ আবিফীব কতেহিপেন | গঙ্গা স্থাবে, পবীন্ত।থ ভাক্গ্টেব সমগ্র 
' )ঈকে গইভাবে বিশ্লেষণ না কবে তাপ সন্নিহিত মুদ ভাবট* যথাবই 
টা শন কবেছিনেশ। ভাবতেশ আখ তাব মাধশা তার সংকল্প শিখে ভাব কাছে 
[বর্ণ খেই পা দিষেহঠিল। 


ও 


অতীত ভরতের যে মার্শ কবিকে এমন তাবে আক কবেছিশ এবং যে আদর্শকে 
তিনি ভাবীকালেব ভারতের সামনে উদ্জল কবে তুলে ধঞ্তে চেগ্সেছিলেন, সেটি হল 
বিশ্বাসী সকলকে এঁক্বদ্ধ করার, তাদেব সকণাকে চবম শ্রেয়েব পথে প্রবতিত করার 
আদর্শ । এই আদশকে স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন__ 
“সংগচ্ছধ্বং সং খদরধবং সং বে! মন।ংসি জানতাম্--এক হয়ে চলব, এক হয়ে 
খলুব, সকলের মনকে এক বলে জান। এই মন্ত্রের সাধণা! ভারতবর্ষে যেমন 
অত্যপ্ত দুবহ এমন আর কোনে! দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় 
সিদ্ধিনাত ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই। 
-“'চাবিত্রপূজা', ভাঁরতপখিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪* পৌব ১৪ 
এই আন্তরিক একতার সাধন।ই ভারত-আত্মার চিরন্তন সাধনা । এই এক্য কোনো! 


উপসংহার ৪৩১ 


কুত্রিম বন্ধন নয়, তা! সহজ সম্মিলন মাত্র, এব" এই মিলনব্রতের মূল মন্ত্র হল প্রেম । 
একমাত্র প্রেমের প্রেরণাতেই বৃহৎ বিশ্বের বিচিত্র মান্য তীদের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা 
দবন্বকে অতিক্রম করে অবিরোধে একত্রে মিশতে পাবে। ভাঁরতসংস্কতিব সমগ্র 
ইতিহাঁপ এই প্রেমবিস্তাবেবই জযগাথা। "ভাই বিখাত গায়ত্রী মন্তে দেখি বৈদিক 
খধষি ত।ব চৈতন্তকে শুধুমাত্র তুলোকে সীমাবদ্ধ না বেখে তাঁকে ওবলোক ও স্বলোকের 
মধ্যে পবিব্যাপ্ত কবে দিতে চেষেশেন। ৩|দেব বঞেই প্রার্থনা শোনা গেছে সপে! 
বৃদ্ধা শ্তভষা সংখুনশ্_-তিনি আমাদের সক শে শুওবুদ্ধিধ দ্ববা সংযুক্ত কঞ্চন। বপা 
বাহুল্য কেনো সংকীর্ণ ব্যক্চিতাথেব উদ্দেশে শখ, বিশ্ববাসী সকলেব মঙ্গাপব জঙ্যা 
থ[ষব এই প্রার্থনা উচ্চ।টিত হযেছিন। প্রেমমেখাৰ অর্ধ ১স্ত্র গভীবভব সত্যকপে 
তবীকৃত হযেছে ভগবান এুণেব বাণীন্ে। প্রািকে 'ম্ীকে সর্ব্দীবের মধো বাখাহীণ 
কবে বিস্তাব ঝবে দেবার জগ্থাই বুছপ ৬পদেশ 
মাতা যথা 1নয, পু আঘুঘ। এঝপুন্তমনুখকখে | 
এম্পি পবা হস্থ হালসৎ ভাববে পরিমাণং ॥ * 
অখাৎ “অপদিমিত মনসাক পাতিগাবে মৈত্র বিগলিকি ভ।বিদ কবে 
তোল | সে লী? সামান্য পাঠ নয--মা শর একটিমাএ প্ুধকে যেই 
ভা" |াবদসেন পেতবব ন ভ।নোন 21” ( শাগ্তশিক তল? ১ সক্ষাবিহাব 0 পরকত। 
কালে তা।গবতী বৌদ্ধ ভিক্ষুদেব প্রেমধর্ম বিস্ত।বব আঅ।ঞতে বিশেখ % মঘাটি অশোকের 
ধখবিজতো বুদধব এই বণীকেই জবহপ্ত হতে দেখা গিষেছে । শ্ীমদ এগবদণাতাতে ও 
যেকআদধশ কীতিও হযে, তা হপ- 
সবভৃতন্থমাত্মানং সর্বভূতাঁন চাস্সনি। 
ঈক্ষতে যোগযু ক্তস্মা অত্র সমদর্শনঃ | 

সর্বভূতেব মধো আপনাকে এব সবস্ৃতকে আপনা মধে' প্রতাক্ষ কবঃৰ এহ বাণীতে 
অপবিম।ণ মৈত্রীব ইঙ্গিতটিই গ্রচ্ছন্ন দেখি । অন্ান্ত ভাঁবতীয় সংহিতা বা শীতিশান্ত্েও 
তার প্রতিধ্বনি শুনি-_“আত্মবৎ সর্বভুতেযু য পশ্ঙি স পশ্ঠতি”। এ ছাঁডা গীতার 
নিফাম কর্মবাঁদ' তত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গাতাকাব যে “চিকীযুর্লোকসংগ্রহম্‌” বা! 
লোককল্যাণের আগ্রহেব কথা বলেছেন, তার মূলে তো আছে সবভূত্তের প্রতি 
নিফাঁম প্রীতি। রামীষণ-মহীভাবতেও দেখি আর্ধ-অনার্ধ এবং ব্রান্ধণ-ক্ষত্রিয়ের 
বিবোধ ও সর্বোপরি তার মিলনেব হতিহাসটি সেখানে প্রচ্ছন্ন হযে রয়েছে। মধ্যযুগের 
সম্ত-সীধকদদেব বাণীতে ভারতেব এই মিলনসাধন| স্ফুটতর রূপ লাভ করেছে। সন্ত 
কবীরেব কাছে বিশ্বমিলনবোধের এই মহাপথ 'ভারতপথ' রূপে প্রতিভাত হয়েছিল 


৪৩২ রবীন্দরসংঘ্কৃতির ভারতী রূপ ও উৎস 


এবং নিজেকে তিনি “ভারতপথিক* ৰপে অভিহিত কবেছিলেন। আব দাদু তার 
সাধনপথের পবিচয় দিষে বলেছিলেন-__ 
ভাই বে, এস। পংথ হমাঁব 
দ্বৈপখরহিত পংথ গহি পুবা অবরণ এক অধাবা ॥ 
“ভাই বে, আম।ব পথ এই বকম, সে দ্ুইপক্ষবহিত, বর্ণহীন, সে এক |” বজ্জবেব মুখে ও 
শোনা গেছে 
বুদ বুংদ মিলি বস মি ধ ভৈ, জুদ। ভুদা! মরু ভাষ। 
সর্বম।নবের মিলনেই এই রসসিনুব হ্য্টি। মানব তাবোধের উদ্দাব তীর্থেই ৩ 1বা উচ্চ 
শীচ স্বধর্মী বিধর্মী -নির্ধিশ্ষে সমস্ত মাতধকে মেলাতে চেষেছিনলন । এইভাবেই ভীবত 
সস্কৃতির মৌল অভিপ্রাষটি উঠিহ॥সত্র পবে পবে সাথক তাখ পথে অগ্রসব হু, 
িলছিল। ববীন্দ্রনথ এ সতা "ভব কবেছিলেন | তাই তিনি পেখেশ_ 
রি বৈদিক সযষ হইতে পৌবাণিক হগ পথপ্ত সুদীঘকাল ধবিষা শান্ত এবং সণ্ষাব, 
5 আচাব এব অন্রশাণশ হিনুপিতগল জন্য এব বিণ বিস্তুত আবাসভবন 1*মাঁণ 
কবিষাছে। তাভার শকণ কক্ষ সমান কে শাগাঝে মাঝে দেষাল উঠি 
তাহাব ভিন্ন ভিন্ন বিভাগল ৮ খ্য যাতায়াতের পু বদ্ধ শহশাছি কিছ তাপ 
এই বিপুশতীব ১ধ্যে একলা 25২ এব আছে। 

_- সমাজ, হিন্দু এক্য ১৩০৫ 
এই এঁকা হণ একস বিভিন্নতী ও বৈচিতে)ব মপ্যে এবটি বহৎ সমথমেব সাধনা এব 
প্রেমেব পরপাবহ তান প্ুধাপি পসা | এই ৬ ধুনাব মলে ভাব একদিন সমগ্র বিশ্বকে 
আপন হৃদশে আহবান জশিযে ব তে পেবেহি , আয সব *2 স্বাতাগ। আব ভাবত 
সংস্কৃতি অন্তনিহিত এন বিশ্বমুখীন "াব প্রথণত]1ট হদনঙ্গম বণে ণব, ভান ৩ব 
চিত্তক্ষেত্রে এক বিবাট একা উপলাব্ধৰ বিপুল সন্তাধনা দেখে আখুনিক কালে 
খবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

সেই সাধনাব সে আগাধশার 
যজ্ঞশালাব খোল! আজি ছার, 
হেথায় সারে হবে মিপিবারে আনতশিবে-- 
এই ভ|বতের মহামানবেব সাগর-তীবে। 
_গীতাঞ্রলি', ১০৬-সংখ,ক কবিতা ১৩৩৭ আধা 
ভারত-ভা গ্য-াবধাতাব কণ্ঠে কবি বিশ্ববাসীর যে অশ্রুত মিলনমন্ত্র ধ্বনিত হতে 
শুনেছিলেন, তাঁগ সারা জীবনেব বাণী সাধনায় তিনি তাকেই বপদান করা প্রয়াস 


উপসংহার ৪৩৩ 


পান। তার ফলে তার রচনায় এক বির|ট অখণ্ড অথচ বিচিত্র মহাভ।রত কপ লাভ 
করে। সেই সঙ্ষে তিনি নিজেকে যে "মহা-ভারতের অধিবাসী” বলে দাবী করেছেন, 
যে মহাভারতের কোথা ৪ কোনে! “ভৌগোলিক সীম।ন! নেই”, বাঙালিকে তারত- 
বাপীকে বিশ্ববাসীকে তিনি সেই মহা-ভাঁরতের অধিবাসী হবার জন্য আহবান 
জানিয়েছেন ( “চিঠিপত্র” ৯, পত্র-২০)। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, ভাঁবতসংস্বতিব রসে 
জারিতমনা কৰি তীর জীবপ্মাঁধনায় যে সত্য-উপলক্ধিকে একান্তভাবে বরণ করতে 
চেয়েছিলেন তা হল-_ 
আজ দিনান্তের অন্ধক নে 
এজন্মেপ যত ভাবনা বত বেদন। 
নিবি চেতনায় সম্মিপিত হন্নে 
সন্ধানেলার একলা তারার মতো 
জীবনের শেষবাণাতে হোক উদভাসি-- 

“ভালোবাসি? । 

"শেষ সপ্তুক” ১৯৩৫, ছাঁবিবশ-কপ্থাৰ কবিতা 
এল কিছু কু।ল পাপ কি তখ শীব্নসাধন!প চবম 'আন্ভর্িব কবথ। বান্ত কবে 
ধল্দেন- 

আমর গানের মধ্যে দাঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে 
'-স্যষ্টির শেন রহ, ভ।লোব!স।ণ অমৃত । 

_ "গত্রপট', পলেবোনগাক কবিত। ১৩৪৩ বৈশাম 
এই অমুতেণ আশায় এ। আহলে কহির হধাথ জীবনের পথপবিএম। | প্রথম জীবনে 
কবি যে গভীর জীবশপ্রাতিতত বলেছিরেন_ 

মর্রিতত ১হি না আমি খনার ভুবনে, 
মানবে মাঝে আমি বাচিবাবে 551 
এট সুর্যকবে এই পুশিত কাননে 
ভীধন্ত জদস ম!ঝে ষণি স্থান পাই । 

--'কতি ও ককামল” ০৮৮৬, পরাণ 
তর মুলে ছিল 'মীনবের প্রতি ভীব অমুতমন়্ ভালোবাসা । আর এই সুধাভবা 
প্রীতির প্রেরণ।তেই পরবতী কাশে কৰি বিশ্ববাধী সকলকে ভারছের চিত্তক্ষেত্রে 
আহ্বান ক্গাপিয়েছেশ এবং ভ1গতের ভাবময় আত্মমকে চি্নন্থন |বশ্ববোধের সঙ্গে অন্থিত 
করে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন । 

ক্স 


৪৩৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কপ ও উৎস 


এই স্থলে মনে বাখতে হবে, ভারতসংস্কৃতিকে কবি যে বিশ্বসংস্কতিব পটভূমিকায় 
স্থাপন করেছেন তার খুলে আছে ভাবতীষ বিশ্বমানবতার প্রেবণা। এই বিশ্বমানবতা 
পাশ্চাত্য মানবতাবোঁধেব (11198171975) থেকে কিন্তু বিশেষভ।বেই পুথকু। পাশ্চাত্য 
মাঁনবতাবোধ মান্টষেব সচেতন জ্ঞানবৃদ্ধি ও বিচাখ-বিবেচণা থেকে উদ্ভূত । কিন্ধ 
ভারতী বিশ্বমানবতা তাব বোধের গভীরে নিহিত এবং তা তাখ অস্তবেব সহ-্গ 
অনুভূতি থেকে স্বতঃই উত্সাবিত। “পভুতাত্ম।-কে আপনাব মধ্যে অ্ভব কৰা 
তাব স্বাভ।বিক প্রেবণাঁ। এহ শভাবতীয মানবতার মন্থপক পাঁথেদ কবেই ববীন্দ্রনাথ 
বিশ্বপবিক্রমা কবেছেন । ক্ুত্ব বলা যাষ, ভাবতসত্্কতিব সবমহান উন্রাধিকাঁর 
তার মধ্যেই সার্থক হসেছে এব* পেই অর্থে পুবীন্দ্রম স্কতি ভাবতসংস্কৃতিৰ অঙ্গে এক 
হয়ে মিলে গেছে। 

প্রসঙ্গ তঃ বলতে হয যে, বাংগ। দেশকে প্রাদদেশি তব উধেব উত্তবপ কথিষে দেবাব 
প্রধাস ববীন্দ্রন।থেব পূর্বেই দেখা গিষেহিন এবং তকে ম্মবণ করেই কবি বশেছেশ_- 

একদিন চৈ এস্ত আমাধেব পৈষব কবেছিলেন, সেভ বৈষ বের জাত নে ঝুল পেই-- 

আব একদিশ বমমোহন বাম আমাদের বর্ধনে কে উদ্বোধিত কবেচেন_-সই 

ব্র্ধাশে কে 5 জাত নেই দেশ দেহ * 

--শাচঠিপত্র' + পত্র১* রখীজ্শাথক লেখ] ১৯১৬ অবটোব্ব ২৮ 

সেই প্রেবণ।ব উন্নবসধকক্পেই বরীন্দ্রনাদ। বিদলাণেকে রব কোণে একটা বিশ্পথিবব 
হ[ওযা" অন্থতব কবেছি লেন এবং একা ক্কমনে গ্র/খনা জাশিযোহনেন- 

বাংশা দে'র চিত্ত সর্বকাল সর্বদেশে প্রসাবিত হে ক, বাংলা দেশেব বাণী সব 

জাতি সবম।”বেব বাণা হে।ক । 

_-পৃববৎ 
কবির এই প্রার্থনা বার্থ হয নি। তাব একক £যাসেই বাশ দেশ ভাবতস'স্কৃতিকে 
আপন হদযে গ্রহণ কবে বিশ্বেব সঙ্গে অন্বিত হতে পেরেছে । হই বঘুরাজদের 
প্রশস্তি কীতন কধে উপমাপিদ্ধ কবি কালিদাস যে কথা খলেছিলেন-__ 

সহন্র গুণমুত্শষ্টরমাদত্তে ঠি বলং রবিঃ। 
-সহত্রগুণ কবে কিবিয়ে দেবার জন্যই খবিব বুলগ্রহণ, ভাবতের কবি “ববি” সম্বন্ধে ও 
সে কথা আশ্চযভাবে সত্য হযেছে । অসাধারণ সংবেদনশীল মন নিষে তিনি 
ভাঁবতসংস্কৃতি থেকে যা গ্রহণ কবেছিলেন, তাঁর দান তাকে হাঁজাবগ্তণে ছাপিষে 
গেছে। আব এই দাঁণই তাব ভাবতসংস্কৃতিকে একান্তভাবে আত্মস্থ করার অন্যতম 
শ্রেষ্ট পরিণতি । 


দ্বিতীয় খণ্ড 


উপাদান-সংগ্রহ বিভাগ 


ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভিন্তি করে রবীন্দ্রসংস্কৃতি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, এই 
গ্রন্থের প্রথম খগ্ডটি তারই পরিচয়। আর রবীন্দ্রসংস্কৃতি ভাবতসংস্কৃতির যে মৌল 
উপাদানগুলিকে আশ্রয় করেছে, দ্বিতীয় খণ্ডটি মূল উৎসসহ সেই উপাদানের সংকলন। 
এই দ্বিতীয় খণ্ডকে তাই উপাদ।ন-সংগ্রহ বিভাগ বলা হয়েছে । 

উপাদান-সংগ্রহ বিভাগের উপাঁদানগুলি প্রধানত: ববীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাঁহিতা 
থেকে সংগৃহীত। কেননা মননমূণক প্রবন্ধেই লেখকের মানসগ্রবণতাঁটি সুম্পষ্টরূপে 
ধরা দেয়। তবে প্রয়োজনমতো “চগালিকা” “নটীর পুঙ্জা” “চিরকুমার সভা প্রভৃতি 
অন্যবিধ গ্রন্থ অথবা গল্প, কবিতা ইত্যাদি থেকেও উপাঁদীন সংকলন করা হয়েছে। 
এই সংকলনে কে।নো বিশেষ গ্রন্থেব বিশেষ গ্সোক রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থে 
কতপ।র বাবহৃত হয়েছে কালক্রম-অগ্রযায়ী তাবই তালিকা দেওয়া হয়েছে। উক্ত 
তানিক।য় ববীন্দ্রণ।থের প্রবন্ধ গুলির সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের তারিখটিই যথ|সম্ভব 
অভসন্ধান করে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে । যেখানে ত। পাওয়। সম্ভব হয় নি, সেখানে 
গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের তারিখটিই গৃহীত হয়েছে। পত্রগুলিতে পন্ররচন1র আবিখ 
দে হয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ নয়। তারিখের ক্ষেত্রে সব্দা-বাবহৃত 
ঈতরেজি শ্রী্টাব ও মাসের উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে ইংবেজি তারিখ পায় 
যায় নি, সেখানে ব।লা তারিখ ৩ তার সন্ভাবা ইংরেজি তারিখ দুটিই উল্লিখিত হয়েছে। 
এই তালিকায় ববীন্্রনাগের স্বত্ত্ব পুস্তকলির যথাসম্ভব শেষ সংস্করণ বাবহার বরা 
চেষ্টা করেছি । সেই জন্যই বিখাত ত1”"তবধষে ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধটি 'পরিচয়” বা 
নম।জ+ গ্রন্থের অন্তভুক্তি না করে ইতিহাস" গ্রন্থভুক্ত রূপে উল্লেখ কর। হয়েছে। 
এই গ্রন্থে বাবহাত রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত রচন।ই পশ্চিমবঙ্গ অপ্রকবরের পচনাবলীতে 
( শতবার্ষিক সংক্করণ ) পাওয়া যাবে । তৰে স্বত গ্রন্থের কয়েকটি রচনা, যেষন 
সয়” গ্রন্থের পর্মশিক্ষা, 'শব্ধতক্" গ্রন্থের * নচার ও সংস্কৃতি, ভাষার খেয়াল গ্র্ৃতি 
উক্ত রচন[বলীতে পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে স্বতন্ব গ্রন্থ থেকেই ওইগুলি গৃহীত 
হল। এ ছাঁড়। রচনাবলীতে কয়েকটি প্রবন্ধকে বিষয়গত লমতা রক্ষার প্রয়োজনে এক 
গ্রন্থ থেকে অন্য গ্রন্থের অ্ুভুর্তি করে দেওয়া হয়েছে। যেমন তপোঁবন প্রবন্ধটিকে 
শাস্তিনিকেতন' ১ম খণ্ড গ্রন্থ থেকে "শিক্ষা? গ্রন্থে স্থানাস্তরিত কর! হয়েছে। এ স্থলে 
কিন্ত সুপরিচিত তপোবন প্রবন্ধের উৎস হিসাবে শান্তিনিকেতন? ১ম খণ্ড গ্রন্থটই 


৪৩৮ রবীক্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


উল্লিখিত হয়েছে । সেই কারণেই শিক্ষার মিলন প্রবন্ধটি “শিক্ষা? গ্রন্থের পরিবর্তে 
“কা লান্তরঃ গ্রন্থের অন্তর্গতরূপে উল্লিখিত হয়েছে । কোনে! প্রবন্ধে কোনো বিশেষ 
শ্লোক একাধিকবার উল্লিখিত হলে এই সংকলনে উক্ত প্রবন্ধের পাশে ছু বার, তিন বার, 
পাচ বার ইত্যাদি লিখে উল্লেখের সংখ্যা নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। আশা করি 
ত।ব দ্বার! ববীন্দ্রমনে সেই বিশেষ শ্লৌকের গুরুত্ব বেঝার সহায়তা হবে। 

রবীন্্রনাথ তার রচনায় যে-সকল উপাদান বাবহার করেছেন, সেগুলি যে সব 
সময় মৃত গ্রন্থ থেকেই নিয়েছেন তা খলা যায় না। তাদের পরিবারে যেসব সংকলন 
গ্রন্থ প্রচলিত ছিল অথবা যে গ্রন্থ গুলি রবীক্্নাথ নিজে ব্যবহার করতেন, যেমন মহি- 

ংকলিত 'ত্রাঙ্গধর্ম', সত্যেন্্রনাথ-সম্পাদিত “নবরত্বমাল1” হেবরলিন-সমাহৃত “কাব্য- 

সংগ্রহঃ, ধর্মীধার মহাস্থবির-সম্পাদিত “হস্তস।ব', সমণ পুগানন্দ সামী-সংকলিত 
বৃত্ুমালা+ রৃবীন্ত্রনাথ-সম্পাদিত “উপনিষণ সংগ্রহ; 'পদবত্বাবলী” ও “বাধলাকাবা-পরিচয়” 
অক্ষপকুমার সরকাব-সংগৃহীত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ” প্রভৃতি সংকলন গ্রস্থে কবিব্যবহত 
বহু সপকরণই পাওয়া গেছে । উপাদান-সংগ্রহের তাঁপিকায় উক্ত উপাদান বা 
প্লেকের পাশে পাশে আকর গ্রন্থগুলির নামও সংক্ষেপে উল্লিখিত হল। এব দ্বাৰা 
তার পারিবারিক চিন্তধার! এবং তার নিজের মৌলিকতা! বোঝা সহজ হবে। 

রবীন্দ্ররচনায় ব্যবহৃত গ্লোকগুলিকে আবার প্ররুতি-অন্ুযায়ী পূর্ণ উদ্বতি, 
অ।ংশিক উদ্ধৃতি, প্রতাক্ষ উল্লেখ, পরোক্ষ উল্লেখ এবং অন্থবদ-_এই প।চটি স্বত্ 
শ্রেণীতে নাজানো হয়েছে । পরে।ক্ষ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যায়, যেখ।নে যেখানে এই 
উল্লেখ গুলিকে ভাষায় বা ভাবে কোনে বিশেষ গ্রন্থেব বিশেষ শ্লোকের অন্তর্গত বলে 
নিঃসংশয়ে চেন! গেছে, শুধুমাত্র সেই গুলিকেই এ স্থানে সংকলন করা হয়েছে। 

বেদ-উপনিষদ্‌, মন্ুসংহিতা! প্রভৃতি কোনো কোনো গ্রস্থোক্ত ক্লোকের এবং 
কশকগ্তলি প্রকীর্ণ শ্লোকের কবিকৃত এমন কিছু অন্তবাদ পাওয়া যাঁয় যা তব বচিত 
সাহিত্যে স্থান পায়নি। ওই ঙ্লোকের সবগুলি কবির স্বেচ্ছায় অনুর্দিত নয়, 
কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বা কারও অন্ররোধক্রমে অনূদিত। সুতরাং রবীন্দ্রমানসের 
সংস্পশে এলেও সেগুলি রবীন্দ্রসংস্কৃতির অঙ্গ রূপে স্বীকার্য নয়, বর্তমান নিবন্ধের পক্ষেও 
তা অনাবশ্তক। তাই সেগুপিকে এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হল না। রবীগ্দ্ররচনাঁয় 
প্রাপ্ত ঈোকের অন্ুবাদই শুধু সংকলিত হল । অন্যান্ত অন্বাদের প্রসঙ্গ প্রয়োজনমতো 
যথাস্থানে উল্লিখিত হল মাত্র। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত “রূপান্তর” গ্রন্থের 
গ্রস্থপপিচয়ে এইসব অনুবাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে। 

ংকলন-প্রণালীব প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রযোজন। এই নিবন্ধের প্রথম 


উপাদান-সংগ্রহ বিভাগ ৪৩৯ 


খণ্ডের প্রথম পর্বের অন্তর্গত দাহিত্যগুলি কোনে বাক্তিবিশেষের রচন] নয় ; সেগুলি 
সমগ্রভাবে ভারতীয় জনমাঁনসেব সৃষ্টি । স্তবাং একই শ্রে।ক বিভিন্ন গ্রন্থে একাধিকবার 
উল্লিখিত হতে দেখ যায় । সেই কারণে উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে একই শ্লোক এনং 
রবীন্দ্রস।হিত্যে তাঁব উল্লেখেব দীর্ঘ তাশিক] বিভিন্ন গ্রন্থের প্রসঙ্গে বারংবার উদ্ধৃত না 
কবে এই সংকলনের বিশ্ত!স-অহ্ৃযামী প্রথম যে গ্রন্থে শ্লোকটি দেখা গেছে সেই স্থানে 
শ্লোকটিব পূর্ণ ণ ও তান তাপিক দে ওয1 হপ্য়্চ | পববর্তী গ্রন্থ গ্ুলিতে ই শ্বোকেৰ 
প্রসঙ্গে প্রথম গ্রন্থের শ্লেেকন'খা।টিই উদ্ধৃত হঘেছে। উধাহসশস্বৰপ ঝগ বেদেব "ছা 
স্রন্্ণা সুজা সখাঁধাঁঃ ইতাদি শ্বোকটি (১১৬৪।২০) ধবা যাঁক। এই শ্নোকটি অথববেদ 
(৯৯২০ ), শ্বেতী তব (৪1৬) ও মুণ্ডসোপনশিষদে (৩1১১ ) দেখা যাম। এ ক্ষেত্রে 
গ বেদেব প্রসঙ্গে প্লোকটিব পুর্ণ পবিচয় দিষে তাৰ পাদগাধাম্ন উক্ত শ্রোক অনা যে 
যে গ্রন্থে পাওয়া গেোহ শ্বোকসখাসহ তাব৪ ভালিকা ধলা হমেোছ। পরে 
অথর্ববেদ, শ্বেতা শ্বতব ও মুগ্ডকোপনিশত্দ উক্ত ক্নোকেব প্রকে খগবেদেব হ্ৌকসংখা! 
উল্লিখিত হশেছে। অন্বভাবই প্রাচান ভা শষ নর ত্দাহিশোর মীহ্জানং 
»তত বক্ষেদাট্বপি ধনৈবপি? ই তাংপি যে ক্লোকঠি যথাক্রমে মহ [ভাবত মন্তংচিতা, 
চ।ণক্যঙ্্রেক, পঞ্চতন্থ, হিতে |পদেশ, গকডপুবাণ, ধরবিবেক পু তানি গ্রন্থে দেখা গেছে, 
শুধুমাত্র মহাভারতে গ্রশগে লেছ প্লেকটি পা বিববণ দিষে পৰবতী গ্রস্থগ্ুলিতে 
মহাভারতেব শ্রোকসখ্যাই উদ্লিখি5 হযেছে । প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ষে আলোচিত 
গ্রন্থ গুলিতেও কখন কখনও একহ খেক ধকাধিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, এ লে 
সেগুলিও এই পদ্ধতিততই বি হ যছে। 

এই প্রসঙ্গে বলতে হঘ, পাদটাক'য পদ গ্লেক গুলিৰ ক কটিতে ৮কপিত 
গ্নোকের পূর্ণ বপ পায় যা পা, বিশে ( টিশেষ আশমাহ দেখা যাষ। প্রযে।জন 
-মতো যথাস্থানে এগুলি নিদেশ কবা হনে সর্বত্র তা কৰা স্ব হম নি। এ ক্ষেত্রে 
ব্রোন্ষধর্স” গ্রন্থ সঙ্গষ্ধে একটি কথা বলা প্রযে জন । মহদি দেবেন্রনধ্থ এই গ্রন্থেৰ প্রথম 
খণ্ডে বেদ-উপনিষদ্‌ থেকে এবং দ্বিতীধ খণ্ডে মহা ভ। দত, গা শা, বিতিম্ন সংহিতা ও নানা 
তন্ত্র গ্রন্থ থেকে ক্পোক সংগ্রহ কঝেছেন। শবে তিনি এ গ্লোকগুলিকে যথাযথভাবে 
সংকলন কবেন নি। তিনি এই “িচনসকপকে ব্বস্থ।ন হইতে ছিন্ন কবিদ্না আপনার 
মনো মতভাবে পুনগ্রঘিত করিয়! প্রকাশ কবিরাছেন ( সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পা্দিত 
ব্রাহ্গধর্ম' ১৯৩৭) প্রথম পবিশিই)। স্থৃতর।ং এই গ্রন্থের অনেক ক্সোক বিভিন্ন গ্রস্থ থেকে 
গৃহীত নানা বিচ্ছিন্ন মন্ত্রাংশের মমাবেশ। আবাল্য 'ব্রাঙ্গধর্ম” গ্রন্থে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথ 
অনেক সময়ে এই গ্রন্থে মন্ত্রগুলি যেভাবে গ্রথিত আছে, সেইভাবেই মন্তবগুলিকে 


৪8৩ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কূপ ও উত্স 


ব্যবহার করেছেন । তাই যেখানে ক্রান্মধর্ম গ্রন্থে কোনো ক্লোকের অংশবিশেষ মাত্র 
পাওয়া যায় সেখানে এই মংকলনে শ্লেকের পূর্ণ রূপটিব পাঁশে ব্রা. অক্ষর না 
বসিয়ে প্রয়েরজন অন্ুসবে আংশিক উদ্ধৃতির পাশে ব্রা. লিখিত হল। নবরত্বম।লা 
ইত্যাদি ববীন্দ্র-বাবহ্ৃত অন্য সংকলন গ্রন্থগুলিব ক্ষেত্রেও আবশ্ককমতো এই পদ্ধতি 
অন্ুহ্ুত হয়েছে । 

রবীন্্ ব্যবহৃত শ্লপেেকের উৎস-নির্ণয় প্রলঙ্গে বলা যায়, বেদ উপশিধদ্‌ গীতা 
প্রভৃতি প্রামাণা শাস্ত্র গ্রন্থের শ্লোকসংখা। বিভিন্ন সংস্করণেও বিশেষ পরিবতিত হয় না। 
তবে অথব বেদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণে শ্সেকসংখাব 
ভেদ দেখা গেছে। তেমনি বামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেব বিভিন্ন স“ক্কবণে 
পাঁঠভেদ প্রন, তার গ্লে।কলশখ্য।ও অভিন্ন নয । সুতরাং বত্মান গ্রন্থে ধুত উপাদাঁন- 
গলির যে ক্সেকস খ্যা দেওয়] আছে, তা যে সংস্করণ থেকে গৃহীত পরব তী উৎ্স- 
নির্দেশে তাব তালিকা দেওয়া হল। আবাব স"ন্কত শ্লেক।ংশগ্ুলিব প্রসঙ্গে সমগ্র 
শ্সোকটিই উত্কপিত হযোছে। কিন্ধ বৈষ্ণব ব। ধাউনেব সুদীর্ঘ পদ গুলি সমগ্রভ।] 
দেওয়া সম্ভব নয। তই সে পেত্রে পদগুলিব 'গ্রথম পঙ্ক্তিমাত্র উদ্রত কবা হল। 
আঁশা করি এব ছ্বাব। গান গ্ুলিৰ পবিচষঘ বাব | সংজ €বে, কেননা এগুলির কে!নে! 
বিশেন প্রামাণা গীতসখ্যা গুচলিত নেই । 

উপ।দান-স"গ্রহ বিভাগে বিভিন্ন জৰা।যেব প্রথমে এক একটি ক্ষুদ্র টবামকা যুক্ত কবে 
স কশিত উপাদাপ সন্ন্ধে যাবতীগ জ্ঞা তবা বিবয্ডশি পবিস্ফুট কখতে সচেষ্ট হয়েছি। 
বোধ কবি হতে ৬ কৃণিত উপাদান অথবা স২কলন পঞ্ছতিব তাত্পষগ্রহণে ণৎ 1৩ 
হবে। যেলব ক্ষেত্রে ক্তঙক।ব বিক্বে জ্তব্য বিষয় নেই, সেসব ক্ষেত্রে কোনো 
ভূমিকাও যুক্ত ইযনি। এছাডা্সীণ স্থৃতিবশত” যে কোক গুলির যথাষথ উত্স কবি 
নির্দেশ কবতে পাবেন শি, সেগুলি৪ যথাস্থটনে উল্লিখিত হল। বিভিন্ন স-ম্কবণেব 
সঙ্গে ববীন্দ্-উদ্ধত ফ্লে(কেব পাঠভেদও প্রযে।জন মতো নিদেশ করা হয়েছে। রবীন্দ্র- 
গৃহীত পাঠগুপি অবশ্য সবত্র ভুল না হতে পারে । কবি কোন্‌ সংস্কবণ বাবহ।ব 
কলতেন তা না জানা পধপ্ত এ সম্বন্ধে নিঃসশয়ে কোঁনেো মত প্রকাশ কবতে সাহসী 
হই নি। 

এবার এই মংকলন খিভাগে বাবজত শব্-ন'কে গুলির পূর্ণ পরিচয় দিয়ে এ 
প্রপঙ্গ শেষ কব! যক। প্রথমে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত সংকলন গ্রন্থগুলির এবং পরে অন্ান্ত 

স্কৃত গ্রপ্থগুপির শব্দ-স২কেতেব বর্ণীচক্রমিক তালিকা দেওয়া! হল। 


উপ. 


কা. .. 


নব. 


পর, "' 


বর 


উপাদান-সংগ্রহ বিভাঁগ 


শব-সংকেত 
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ব্রহ্ষধম 

রত্বমাঁপা 

হস্তসার 

হাবামণি 

হেববলিনে* 
কাব্যস" গ্রহ 


পক্তগ, 
অপপীক্ষিত%1রকম্‌ 
পঞ্চতগ্র . 
মির স প্র।প্সি 
বহ্দারণাক উপনিষদ্‌ 
মন্তস হিতা 
মহা ভাবা 
মহনাব।য়ণে।পনিষদ্‌ 
মাগু,ক্য উপনিষদ, 
মুগ্ডকোপনিধদ্‌ 
মৈত্রায়ণী সহিত 
কষ্ণযন্থুবেদ, 
তত্তিরীয় স"িতী। 
কাঞ্ধশাখা 
শুরুয্ুবেদ 
বাঁজননেয়ী সংহিতা, 
কাথশখা 
শুরুষজুবেদ, বাঁজ- 
সনেয়ী সংহিতা, 
মাধ্যন্দিনী শাখা 


৪৪২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


যোগ """ যোঁগবাশিষ্ঠ হি'কথা *** হিতোপদেশ : 
শ.ত্রা, "** শতপথ ব্রাহ্মণ কথামুখ 
শার্দ ' শাঙ্গধর পদ্ধতি হি,.বি,. ''' হিতোপদেশ : 
শ্বেত *"* শ্থেতাশ্বতর উপনিষদ বিগ্রহ 
সাম *"' আামবেদ হি মি. *** হিতোপদেশ : 
স্থভ] .. স্ুভাধিতাঁবপী মিত্রলাভ 


( খল্পভত্দব ) হি. নস. ... হিতোপদেশ : সন্ধি 


বৈদিক সাহিত; 


সংহিতা, ব্রাক্মণ ও আরণ্যক 
নৈদিক নাহিতা বল্তে সাধাঁবণত।বে আমলা ম*হিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ)ক ও উপ্নিসদূকে 


বুঝি। দেবতার স্বতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা স-. হিতার বিষয। স হিতার বিশু 
ব্যাখা। ও যজ্ঞীষ ক্রিখ।কর্মেব্‌ বিশদ বিবরণ ত্রাঙ্ষণগুণির উপ্ভীব্য। আঙ্গণের অস্থ্য 
ভাগ আগণাক_ও ) উপশিষদ। আবণ্যকে সংহি-শব জ্ঞণগভ উও্ডিব সঙ্গে মিশেছে 
রা্মণেব ক্রিঘকর্মেব বি বিধি। | আব বেদান্ত ৭ উপনিষ্দ *শ বৈদিক সাহিত্েব সার 
যাঁব উপজীবা 'বরদ্গজিজ্ঞাসা। এ স্থলে রবীন্দ্র বাবহত বৈদ্ধিক মণহিনাব মন্গুলি 
স"কলিত হণ। হণ। সেই সঙ্গে শন্ধণ ও আবণ্যাকৰ ম,৩লও দেওদাহ1। কেননা 
বহীন্্রসাহিত্যে সেগুলি উপাদান স্বপ্প। ববীন্্রবাষ উপনিষদেখ উপকরণ সব 
চো বেশি বণে সেগুণিকে পৃথক কবে বাখা হযেছে । 

বেদের বচনাক।শ ধিষে মতভেধেব অস্ত নেই | ওবে খগবেদ যে প্রাচীনতম এব" 
ভথবব্দে সর্বাপেক্ষা অর্থাচীন এ বথা অর্ধবপিসম্মত। এখানেও খব, য্তুঃ ও 
অথবকে কালক্রম অনুযাগী স।জানো! হশ। এই প্রলঙ্গে কনে হয়, রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম জীবশে বাবহৃত বৈদিক মন্বগুশিবৰ অধিকা শই মন্ধি ন কান ত্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে 
প1ওধ| যাষয। যথাস্থানে সে মন্ত্গুলি এ অঙ্গে চিহিত ববাহন। কৰিব শেষ 
শীক্নেধ বচনাশ প্রাপ ক্লে। চব বেশিব ভাগ ক্দিতিমোহন (পনশামত্ীব প্রবর্তনাষ 
উৎকশিন। এই প্লোকের অনেক গুণি আবাব ক্ষিঠিমানের ।বভিন্ন বচন উতসসহ 
উদ্ধুত আঁছে। কিন্ত তাব উ্লিখিত মন্ত্রস খ্যা (বিশিস*: অথববোদর মন্তসংখ্য। ) 
বেদের এচলিত স্ঞ্চব্ণগুলিতে পাস" যান নি। অন্তব্ত, বিশ্বভাঁবন্দী গন্থাগারে 
বক্ষিত ম্যাবসমূশব সম্পাদিত অথববেদেন যে স্রশটি ক্ষিতিমাণন বাধহাব করতেন 
তাব মন্ত্রস খ্যাই তিনি তব বচনায় উল্লেখ কবো+ন। তবে বর্তমানে অতি জীর্ণ সে 
স*স্কবণটি বিশ্বভাবতী গ্রস্থাগ।রে পায় * 'না। এই তাপিকায বৈদিক সহিত” ত্রাক্্ণ 
ও আরণ্যকেব স্জে।কসংখ্য। উৎস নির্দেশে উল্লিখিত স স্করণ অনুযাধী দেওয়া হল। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সাঁমবেদ, তৈত্তিবীয় সংহিতা, শুরুষজুর্বেদের বাজসনেয়ী 
স*হিতার কাথ শাখা এ” শতপথ আঙ্ষণ এই মৃণ গ্রন্থগুলি দেখার সুযোগ হয পি। এই 
সব গ্রন্থের অন্তর্গত গ্লোকগুপির উৎস ?%1201106 [31001051 সংকলিত 4 ৬৪৫০ 
(007004919০6 নামক গ্রন্থ (৬০! 2) 1906 ) থেকে গ্রহণ কর! হয়েছে। 


৪৪৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


মূল বৈদিক সংহিতাগলিতে শান্তিবচনের উল্লেখ দেখা যায় না। এগুলি নিঃসন্দেহে 
পরবর্তী কালের যোজনা । বে মহর্ষি তার ব্রাঙ্ধর্ম" গ্রন্থে শাস্তিবচন সংকলন 
করেছেন । রবীন্দ্রসাহিত্যে এই শাস্তিবচনের ব্যবহার দেখ। গেছে । সেই কারণেই 
এ স্থলে বিভিন্ন নহিতাব সঙ্গে প্রচলিত শাস্তিবচনগুলিও সংকলন করে তার ত।লিক! 
দেওয়া হল। 

এই সংকলনে উদ্ধত শ্লোকগুলির পাশে পাশে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে, 
সেগুলি যথাক্রমে মূল গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও গ্লোকের সংখ্যা-অন্ুযায়ী 
সাজানে। হয়েছে । এ স্লে সেই বিভাগগুলিব পূর্ণ পরিচয় দেওয়] হল ।-_ 


খগবেদ '* মণ্ডপ, সন্ত, ক 
যচ্ুবেদ, বাঁজসনেয়ী স*ভি-ত1, 

খাধ্যনিদনী শ।খা অধ্যায়, মনত 
অথববেদ ক।গ, স্তর, মন্ 
এতবেয় ত্রঙ্গণ পঞ্চিক।, অধ্য।ষ, খণ্ড 
ছান্দোগা প্রাম্থাণ অপায়, খপ্জি। মন্ক 
তৈজিপীয অ(বণ”ক পুপাঠক, অবাক, মন্থ 

বগ্বেদ 


যন্মাপুত ণ সিপাতি যেন বিপশ্চিতন্দ্ন | 
সপ ধীনা” ফেগমিন্রতি ॥ ১1১০৭ 

পূর্ণ টউদধার্তা “আক্সপবিচয়। অধাস ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ | ১৯৩০ 
তদ্‌ বিষ্োঃ পনম পদ সদা পশান্ছি কবষঃ | 
দিবীব চক্ষুবাততম্‌ ॥ ১২২২০ ব্রা, লব. 

'অ[*শিক উদ্ধৃতি পিবীব্‌ চক্ষুধাতত্ম্‌ 

ঞৃন্থিণিকে হন? ২, আজ্মবে।ধ ১৩১৭ ফালতু । ১৯১১ 

উদ তাং জাতবেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ। 
দূশে বিশ্বায স্ুম্‌ ॥ ১1৫০1 

পূর্ণ উদ্ধৃতি “তপতী” ১৯৯৯, ৪ -ঞ্বতীর্থ । মার্তগুমন্দির 
অপ তো তায়বো যথা নক্ষত্র যন্থ্যত্,ভিঃ 
স্বায় বিশ্বচূক্ষসে ॥ ১৫০২ 

পূর্ণ উদ্ধৃতি “তপতী” ১৯২৯, ৪-গ্বতী'৫ঘ। মার্তগুমন্দির 
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ভত্রং কর্ণেভিঃ শুণুয়াম দেবা ভত্রং পশ্বেমাক্ষভি ধজত্রাঃ | 
স্থিরৈরৈত্তটু বাংসস্তনৃভির্যশেম দেবহিতং যদ্দীযুঃ ॥ ১৮৯1৮ 
আংশিক উদ্ধৃতি ভত্রং কর্ণেভিঃ ...পশ্বেমাক্ষভিরধজত্রাঃ ১ 
“শিক্ষা” জাতীয় বিদ্যালয় ১৩১৩ ভাদ্র । ১৯০৬ 
মধু বাতা খতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিষ্ধাবঃ। 
মাধবীনঃ সম্তবোষধী: ॥ 
মধু নক্তমূতোষসো, মধুমৎ পাথি'বং বজঃ। 
মধু ছোরস্ত ন: পিতা ॥ 
মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান অস্ত সুযঃ | 
মধবীর্গাবে। ভবন্ত নঃ ॥২ ১1৯০।৬-৮ 
পৃণ উদ্ধৃতি "চারিত্র পূজা” মহর্ষি দেবেন্দ্রণাথ ঠ1কুর-২১ ১৩১১ মাঘ । ১৯৫ 
শবন্তিনিকেতন” ২, মাতৃআ্াদ্ধ 
আংশিক উদধৃতি মধু বাতা খতায়তে..'মধুমন্‌ অস্ত তুর্য, 
'পর্ন বধশেষ ১৩০৮ চৈত্র | ১৯০১ 
শেন্থিশিকেতন”১, বৈরাগা ১৩১৫ ফাঁ্টিন ১৫। ১৯০৪৯ 
মধু ছো:, মধু নক্তমূ, মধুমৎ পাঁথি বং প্ঈঃ 
'শাপ্তিনিকেতন? ১, ছুটির পর 
মপু বাতা খত।য়তে 
'জাভ।-যাত্রীর পত্র” পত্র ১২১১৯২৭ মেপটেম্বর ৮ 
মধুম২ পার্থিৰং বজঃ 
“এহাঁসিনী+, মধুসন্ধ।য়ী -৩, ১৯৪০ মার্চ 
পরোক্ষ উল্লেখ পিজ্রপুট” ৫-সংখ্যকু কবিত। ১৯৩৫ অকটোবর 
“আরোগ্য” ১-সংখ্যক কৰিত। ১৯৭১ ফেব্রআ1৭ 
অদ্য] দেবা উদ্দিতা৷ ুর্স্ 
নিরংহসঃ পিপৃতা৷ নিরবদন্যাৎ। 


১ সাম ১৮৭৪, য. বা, মা, ২৫1২১, অধর্ব, শান্তিপাঠ, তৈ, আ, ১1১1১, মুণ্ডক. শাস্তিপাঠ, মাুক্য, 


শা্িপাঠ, প্রশ্ন, শান্তিপাঠ। 
২ য.বা. মা. ১৩।২৭-২ ৯, তৈ, সং ৪1২৯৩, তৈ, তা, ১০১০১ শু, খরা, ১৪1৯৩1১১০১১) বৃহ, 


৬৩1৬, বৃহ ৬11২৫ । 


৪৪৬ ল্লবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


তন্নো মিতো বরণে মাযহস্তা- 
মদিতিঃ সিদ্ধুঃ পৃথিবী উত ছ্যৌঃ ॥ ১/১১৫।৬ 
মংশিক উদ্ধৃতি  অগ্যার্দেবো নিববদ্যা 
তপতী” ১৯২৯, ৪ প্রবতীর্ঘ। মার্তগুমন্দিব 
দ্বা স্থপর্ণা সযুজা সখাঁযা 
সমানং বৃক্ষং পবিষম্বজাতে। 
'তসোবন্, পিপ পলৎ স্বাদবক্য- 
-নশ্নননন্যে(হভিচাকশীতি 1 ১1১৬91২০ ব্রা. নৰ 
পুর্ণ উদ্ধৃতি “বিচিত্র প্রবন্ধ” মন্দিব ১৩১* পৌষ । ১৯০৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি ছা স্থপর্ণী সুমা পবিষন্ব তে 
'শীস্তিনিকে তপ? ১১ প্রেমেব অধিকাঁব ১৩১৫ পৌষ ১৭। ১৯০৯ 
দ্বা পণাঁ স্খুজা। শখ ৭া। 
“শ[ন্িনিকে তন? ২, গহাহিত ১৩১৬ চৈত্র ২৩। ১৯১০ 
প্রণক্ষ উল্লেখ 'জাপানযাত্রী', অধ])াম ২, ১৩২৩ বৈশাখ ২০। ১৯১৬ 
৮]71)০ [২0110101701 1190. 1931, 70176 £8:0151 
পরোক্ষ উদেখ শান্তিণিকেন্ণ? ১১ 1 ১৩১৫ ফাজিল ২০) ৯০৯ 
শ্শ্বাাণি চেব বির বিভ।ি পব স্থব। 
২৫শুড্ শন সুর ৫1৮২৫ বা 
পর্ণ উদখট, '"শান্সিনকে তন এশচধাশ্রম”, প্রথম কার্ধপ্রণাপী ১৩৭৯ ০৯০২ 
'শান্তিনিবে ৩৭? ২, 'দ্বধা (ভব বাব) ১৯১০ অবহ্টবূৰ 
মাংশিক উদ্ধৃতি বিশাণি দেব পপিতভ বতাশি পবাস্থব 
'শ(ভিনিবে "শা ২ আগ্দ্বাধ (দ্বার) ১৩১৭ খনন । ১৯১১ 
'শাস্তিশিকেতন? ১, পাপের মাজনা ১৩২১ ভাদ্র ৯। ১৯১৪ 
ব্শ্বাণি ছুবিতানি পবাস্থব 
'শান্তিনিকে ৩ন? ১, পাপ ১৩১৫ অগ্রহ।যণ ২৫ 
বে সঞ্চঘ” আচ্েবিকাব চিঠি ১৩১৯ কান্তন | ১৯১৩ 
শান্থিনতিকেতণ? ২, পাপেব মর্জিনা (তিন বার ) ১৩২১ ভাদ্র ৯ 
১৭৯১৪ 
১ অথব ৯1৯২০, শ্বেতা ৪1৬, মুণ্ডক ৩1১1১ 
২ য বা মা. ৩*।৩, তৈ, ব্রা ২৪1৬৩, তৈ আ ১*।১০২। 


বৈদিক সাহিত্য ৪৪৭ 


যদ্‌ ভত্রং তন্ন আম্ুব 
'শীস্তিনিকেতন ব্রন্মচর্ধ।শ্রম+, প্রথম কারধপ্রণ।পী ১৩০৯ কাতিক 
1] ১৭৯০২ 
শান্তিনিকেতন? ১, নিয়ম ও মুক্তি ১৩১৫ চৈত্র ৩০। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন”? ২, দ্বিধা (ছু বাগ) ১৯১০ অক্টোবর 
'সহিত্যেব পথে”, পঞ্চ শোধ্বম ১৩৩৬ কান্তিন | ১৯৩০ 
হস্ট? খুস্ট ১৯৩৬ ডিসেমবব 
যদ ভদ্র ৩৯ 
'প।্ন্তিনিকে তন" ২, পাপের মজনা ১৩২১ ভাডর ৯) ১৯১৪ 
অভ্রাতৃবে? অনাত্বমন।পিাপন্ত্র জন্গষা! সনাদসি। 
যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥১ ৮1২১।১৩ 
পূর্ণ উদধৃতি "আম্মপরিচয়” অধ্যায় ৬, ১৩৭৭ বৈশাখ । ১৯৪০ 
যুজে বাং ব্রন্গ পূব্যং নমোভি ব্রা 
খিশ্নোক এতু পথোৰ স্কবেঃ। 
শৃগ্থ বিশ্বে অমৃতন্তা পুআ;ঃ 
অ। বে ধাখাণি দিবযা।ল তস্কুণ 0৯ ১০১৩১ 
আশিক উদ্ধৃতি শূরস্ধ বিশ্বে অম্বঠন্ত দিব্যা।ন তমুঃ। বা, শব 
“৬ ব৬গথিব পাম ।|ৎন বাবা, অব্যায ৯১ ১৩০৩ আশ্বিন (7?) 
| ১৮৭৬ 
'শান্তিনিকে *ন" ১১ শবযুগেব উত্সব (9 বাব ) ১৯০৯ এপ্রি৭ 
শান্তিণিবে ৩? ২, অম্বতৈর পুএ্র (পাচ খার ) ১৩২১ মাঘ । ১৯১৫ 
শৃথন্ধ বিশ্বে অমৃতশ্য পুত্র: 
শাপ্তিনিকেতন" ১, নবযুগের উৎসব ১৯০৯ এপ্রিল 
বিশ্বভাবতী” অধ্যায় ৯, ১৩৩০ পৌষ । ১৯২৩ 
শ্থন্ বিশ্বে 
'শাপ্তিনিকেতন” ১, পবযুগেব উৎসব ১৯০৯ এপ্রিল 
ভাবতপথিক বামমোহন বাধ”, অধ্যাঁ ৬, ১৩৩৮ মাঘ । ১৯৩২ 
“মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩১ অধ্যাঘ ৩ 
১ সাম ৩৯৯ , ১৩৮৯, অথব ২০।১১৪।১ 
» য বা মা, ১১1৫, অথর্ব ১৮।৩।৩৯, তৈ, স** ৪1১১২, শ্বেতা ২৫ 
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চারিত্রপুজা+, তারতপথিক র।মমোহন বায় ১৩৪০ পৌধ। ১৯৩৩, 
অমৃতন্ত পুত্রাঃ 
শান্তিনিকেতন" ২, জাগবণ ১৯১১ জান্ছআবি 
সঞ্চয়” নামকরণ ১৩১৮ চেত্র। ১৯১২ 
শান্তিনিকেতন? ২, স্থটিব অধিকার ১৩২০ মাঁঘ ১১। ১৯১৪ 
'জাপানযাত্রী” ১৯১৯, অধ্যায় ১০ 
“চিঠিপত্র' ৯ পত্র-২৯ হেমস্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ জুলাই 
পরোক্ষ উল্লেখ “বিচিত্র প্রবন্ধ”, লাইব্রেবি ১২৯২ পৌস। ১৮৮৫ 
'শাস্তিনিকেতন* ২, চিবনবীনতা 
'খুসট”, যিশুচরিত ১৯১০ ডিসেম্বর 
'শাপ্তিনিকেতন? ২, আবো ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪ 
শান্তিনিকেতন” ২, মাধুষেব পবিচয় ১৩২১ মাঘ ১১। ১৯১৫ 
“মানভষের ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
'মাপো অন্মান ম।তবঃ শুষ্ধয়জ১ 
ঘন নে! ঘ্বপ্প বঃ প্ুনন্গ | 
বিশ্বং হি রিপ্রৎ প্রবহপ্তি দেবী- 
রুদিদ্াভা, শুচিবা পুন এমি ॥ ১১৭ 
আংশিক উদ্ধত পো অন্ম(ন মাতব, শুবঘন্ধ+ 
পলীগ ₹১১ জ!সাৎসর্গ ১৩৪৩ ভা | ১৯৩৬ 
প্রতাক্ষ উপ্লেখ “গলীপ্রকৃতিঃ, শলো।খসগী ১৩৭৩ ভাঙা | ১৯৩৬ 
অস্থণীভে পুনবন্মীস্্ চন 
পুনত প্রাণমিহ পো ধেহি ভোশম্‌। 
জ্যোক পশ্থেম হর্যমুস্চবস্ম্‌ 
অন্থমতে মুডয] ঃ স্বপ্তি ॥ ১০।৫৯।৬ 
পুরণ উদ্ধৃতি “আক্মপবিচয়” অধা।য় ৬ ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৪০ 
পুক্ষব এবেদং সবং যদ্ভূ তং যচ্চ ভথ্যম্‌। 
উতামৃতত্বস্তেশানেো য্দন্নেনাতিরোহতি ॥৩ ১০৯০২ 
5 যব, ম। ৪২, য তৈ কা, ১২১১, অথন ৬৫১1২ 
* রবীন্দ্রনাথ *শুপধয়ন্ত” স্থলে লিখেছেন 'শুপধস্ত' | 
৩ সাম ৬১৯, য. ব। মা. ৩১1২, অথব ১৯৬1৪, তৈ* আ. ৩।১১।১, শ্বেতা ৩1১৫ 
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আংশিক উদ্ধৃতি পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌ 
“মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
এতাবানস্ত মহিমা হতে জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ | 
পাদোশুস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামতং দিবি ॥১ ১০৯৭৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি পাদোহস্য বিশ্বা ' দিবি 
মানুষের ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
ভিপাদস্যাম্বতং দিবি 
'মানষেব ধর্ম ১৯৩৩, অধায় ১ 
ভিপাদস্যাম়তং 
'অ[নভষেব পলর্ম” ১৯৩৩, অধায ৩ 
ব্রাঙ্গণে|হস্য মুখমাসীদবাহু বাজন্যঃ কতঃ। 
উদ তস্য যদ্বৈশ্ঠঃ পদ্ভ্যাং শুত্রো। অজায়ত ॥২ ১০1৯০।১২ 
পরোক্ষ উল্লেখ পরিচধ” হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১৩১৮ অগ্রহ ফ্1। ১৯১১ 
“ম5ষের ধা? ১৯৩৩, অধ্য।য় ১ 
য আত্মা! বলদ! যদ্য বিশ্ব 
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেব।2। 
যস্য ছাক্সাম্ৃতং যস্য মৃত্যুঃ 
কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৩ ১০1১২১।২ নব. 
আশিক উদপৃতি আত্মদা বলদা 
শান্তিনিকেতন" ২, কম্যোগ ১৩১৭ ফাল্গুন | ১৯১১ 
'শাপ্তিনিকেতন? ২, একটি মন্ত্র( ছু বাব ) ১৩২০ মাঘ ১৫। ০৯১৪ 
আত্মদা 
শান্তিনিকেতন? ২ ছুর্ণভ ১৯১০ অকটোববণ 
“শান্তিনিকেতন? ২ একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ "শান্তিনিকেতন" ২, কৃর্মযোগ ১৩১৭ ফান্তন। ১৯১১ 
আশিক উদ্ধৃতি যস্য ছায়ামৃতং***বিধেম 
১ মূ বা, মা, ৩১1৩, এথর্ব ১৯।৩।৩ (পাঠ ঈষৎ পরিবঠিত ), তৈ* আ. ৩১২1১ 
২ ষ, ব মা. ৩১১১, অথর্ব ১৯।১।৬, তৈ আব. 2১২1৫ 
৩. য.ব।,মা ২৫1১৩, অথর্ব ১1২1১, ১৩1৩1২৪ (অথবেব পাঠ ঈষৎ পরিবধতিত ), তৈ, সং, 
৪1১1৮৩ , ৭1৫1১৭1১ 


৯ 


৪৫৯ ' ববীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


“ধর্ম” দুঃখ ১৩১৪ ফাস্তুন | ১৯০৮ 
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃতঃ 
শাস্তিনিকেতন? ১ বর্ষশেষ ১৩১৫ চৈত্র ৩১। ১৯০৯ 
“শান্তিনিকেতন? ২, বিশ্ববোঁধ ১৯১ জান্ুআরি 
“চিঠিপত্র ২ পত্র-৭ বণীন্দ্রনাথকে লেখা ১৯১২ 
কন্যৈ দেবায় হবিষা বিধেম১ 
“কালাস্তব", বাতায়নিকের পত্র, পগ্গিচ্ছেদ-৩, ১৩২৬ আঁষাঢ। ১৯১৯ 
“চিঠিপত্র” ৯.পত্র-২ হেমন্তবাঁপা দেবীকে লেখা ১৩৩৭ চৈত্র ২৯। ১৯৩১ 
“106 2611610170৫ 7081) 193], 59101116028] [01010 
“শিক্ষা” বিহবিছ্।লয়ের বপ £ ভাষণ ১৯৩২ ডিসেমবর 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
অহং বাস্্ী সংগমনী বস্থনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিঃ(ন।ম্‌। 
তা মা দেবা ব্দখুঃ পুরুত্রা ভূবিঙ্াঞ।ং ভূ্ীবেশযস্তীম্‌ ॥ 
ময়! সো অন্নমন্তি যো বিপশ্ঠতি যঃ প্রাণিতি ঘ ঈং শৃণোতুক্তম | 
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়প্তি শ্রধি শ্রুত শ্রদ্দিবং তে ব্দ।মি 
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুঈং দেবেভিকত মান্ুষেভি | 
যং কাময়ে ত* তমুগ্রং কণোমি ত" ব্রঙ্গাণৎ তমুধিং তং স্থুমেধাম্‌ ॥ ১০।১২৫।৩-৫ 
পূর্ণ অন্বাদ 'বাংলাভাষা-পরিচয়* ১৯৩৮, অধ্যার ১ 
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচং 
কুঙ আজ।তা কুত ইয়ং বিশ্ষষ্টিং। 
অবাগ. দেবা অসা বিসজনেন 
অথা কে বেদ যত আবকৃব ॥ ১০।১২৯।৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি অথকো বেদ যত আবভূৰ 
“বিবিধ প্রসঙ্গ”, প্রক্কৃতি পুরুষ ১২৮৮ চেত্র | ১৮৮২ 
ইয়ং বিস্কাইর্যত আব্ভূব 
যদি বা দধে যদি বান। 
যে! অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ 
সো অঙ্গ বেদ যদি বান বেদে॥২ ১০।১২৭।৭ 
১. ১০ ১২১১৯, অথর্ব, ৪1২1১-৮, শ্বেতা ৪1১৩ 
২ ভে ব্রা,২1৮৯৬ 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 


আংশিক উদ্ধৃতি 


অ।"শিক উদ্ধৃতি 
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“বিবিধ প্রসঙ্গ” প্রকৃতি পুরুষ ১২৮৮ চৈত্র । ১৮৮২ 
সং গচ্ছধবং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্‌। 
দেবা ভাগং যথা পূর্বে মংজ।নান1 উপাসতে ॥১ ১০।১৯১।২ 
সং গচ্ছধ্বং..জানতাম্‌ 
“চারিত্রপৃজ1” ভারতপথিক রামমোহন রায় ১৩৪* পৌষ ১৪ 
] ১৯৩৩ 
শাস্তিরচন 
ও বাঁউমে মনসি প্রতিষ্টিতা...আবিরাবীর্স এধি, বেদসা 
ম আনীস্থ:--ঝতং বদিষ্য।মি, সত্যৎ বদিষ্যামি-"" 
অনতু মাম্‌, অবতু বক্তাবম্‌, অবতু বক্তারম্‌ ॥২ 
আবিরাবীর্ম এধি। ব্রা, 
ধর্ম) নববর্ম ১৩০৯ বৈশাখ | ১৯০২ 
ধর”, ধ্েব সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ । ১৯০৩ 
চাঁবিভ্রপুজ!”, মহবি দেবেআনথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈঈ ৩। ১৯০৪ 
ধম” প্রার্থনা] (৪ বার ) ১৩১১ আষঢ। ১৯০৪ 
ধম", দুঃখ (ছু বাব ) ১৩১৪ ফান্ধুণ | ১৯০৮ 
শোস্তিনিকেতন” ১, প্রার্থনা (দু বাব) ১৩১৫ পৌষ ৩। ১৯০৬ 
'শাপ্তিশিকেতন” ২, আত্মবোধ ( নয় বর ) ১৩১৭ ফ্ান্রন। ১৯১১ 
“পথের সঞ্চয়' সীমার সাথকতা ১৩১৯ আশ্বিন । ১৯১২ 
'পাহিতোর পথে কবিব কৈফিয়ত ১৩২২ জোর্ট । ১৯১৫ 
“বিশ্বভারতী” অধ্যায় ৭, ১৩৩০ ৫বশাখ । ১৯২৩ 
ভারতপথিক রামমোহন রায়* অধায় ৭, ১৩৩৫ ভাদ্র। ১৯২৮ 
'বাশিয়ার চিঠি”, পবিশিষ্ট £ পল্লীসেবা ১৩৩৭ 
'ম।ভষের ধর্ম ১৯৩৩) অধ্যায় ১ 


শুরু বজুর্বেদীয় বাজসনেন্পী সংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখ। 


আপো অম্মন্‌ মাতরঃ শুংধয়ন্ত"" | 51২ দ্র, খা, ১০1১৭।১৩ 
তদ্‌ খিঙ্গোঃ পরম" ॥ ৬।৫ ডু, খু. ১২২২০ 


১ অথর্ব ৬৬৪।১ (ঈষং পরিবঠিত ), ভৈ, ত্র ২1৪1818 
২ এত, শাস্তিপাঠ 


৪৫২ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় বূপ ও উৎস 


যুজে বা ব্রন্গ পৃর্যং'*" ॥ ১১1৫ ভ্রু খ. ১০১৩১ 
মধু বাতা খতায়তে'** ॥ ১৩।২৭-২৯ দ্র খ. ১।৯০।৬-৮ 
নমঃ শম্তবাক্স চ ময়োভবায় চ 
নমঃ শঙ্কর।য় চ ময়ক্বরায় চ 
নমঃ শিবায় চ শিবতরাষ চ 1১ ১৬।৪১ ব্রা. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ধর্ম” প্রীচীন ভাবতের একঃ ১৩০৮ ফান্তন | ১৯০২ 
'শাস্তিনিকেতন” ২ দ্বিধা (ছু বার ) ১৯১০ অক্টোবর 
আংশিক উদ্ধুতি নমঃ শন্তব।য় চ ময়োভবায় চ 
নমঃ শিবায় চ শিবতবাঁয় চ 
শ।সম্তিনিকেতন”, ছোটো ও বডে।২ ১৩২০ মাঘ ১১ । ১৯১৪ 
লমঃ শস্ভবায় চ ময়েভবায় চ 
শান্তিনিকেতন" ১১ দুঃখ ১৩১৫ অগ্রহাঁষণ ২৬। ১৯০৮ 
'শাম্তিনিকে তন? ১, ভয় ৪ আনন্দ" ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯ 
নম. শিবাম চ শিবতখায চ 
শাপ্তিনিকেতন”? ২, দ্বিধা (ত বব) ১৯১০ অকটোৰখ 
পথেব সঞ্ম়', আমেরিকাধ চিঠি ১৩১৯ ফাল্ুণ । ১৯১৩ 
যআত্র্দা বলদ! ॥ ১৫1১৩ দ্র: খ. ১০1১২১।২ 
ভদ্র" কর্ণেডিঃ শ্রণুষাম দেবা ॥ ১৫।২১ দ্র খ. ১।৮৯।৮ 
বিশ্ব(ণি দেব স্বিতদু প্রিতানি" * ॥ ৩০1৩ দ্র খ.৫1৮২1৫ 
পুকুষ এবেদ আাব্াযমত ** ॥ ৩১২ ড্র, খ. ১০৯০২ 
এতাবানস্ত মহিমাতো।  ॥ ৩১1৩ ড্র, খু. ১০৯০৩ 
ব্রাঙ্ষণোহণ্ত মুখমাসীদ্বাহ*** ॥ ৩১১১ ডু, খ. ১০।৯০1১২ 
বে্দাহমেতং পুকষং মহাস্তম্‌ 
আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পবস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাতিমুত্যামেতি 
নান্ঃ পন্থা বিছ্যতে অয়নায় ॥৪ ৩১1১৮ ব্রা. নব. 
ডে, স১৪1৫1৮1১। মে, সং ২৯।৭ , ২১২৬৪ ; যু. বা কাথ ১৭1৬৫ 
« এই প্রবন্ধ চাবটিতে কবি “শল্তবাধ' স্থলে “সম্ভবাধ' লিখেছেন । 
৩ ঝগবেদে “ভাব্যম্‌* স্থলে পাই 'ভব্যষ্‌*। 
৪ তৈ. আ. ৩১২।৭ , ৩1১৩১, শ্বেতা, ৩।৮ 
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আংশিক উদ্ধৃতি বেদাহমেতং তমসঃ পরস্তাৎ 


“ভারতপথিক রামমোহন বায়” অধ্যায ৯, ১৩*৩ (আশ্বিন ?)। ১০৯৬ 
ধর্ম” প্রাচীন ভারতেব এক: ১৩০৮ ফাল্গুন । ১৯০২ 
ধর্ম” ধর্মগ্রচাব ১৩১০ ফাস্তন। ১৯০৪ 
তর্ম, উৎসবের দিন ১৩১১ মাঘ । ১৯০৫ 
শান্তিনিকেতন” ১, নবযুগের উত্সব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ২, ছোটো ও বডে] (ছু বাব ) ১৩২৭ মাঘ ১১। 
১৯১৪ 
ভারতপথিক বামমোহন বায়? অধ্যায ৮, ১৩২২ কাতিক | ১৯১৫ 
“বিশ্বভাবতী” অধ্যায় ১৯, ১৩৪৭ শ্রাবণ । ১৯৪০ 
তমেব বিদিততি অযনাষ 
“কালাস্তব” স্বাধিকার প্রমত্ত* ১৩২৪ মঘ। ১৯১৮ 
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অযন।য 
“চিঠিপব" ৬ পরিশিষ্ট ২, আচার্য জগদীশেধ জযবার্তা ১৩০৮ 
আধাঁচ। ১৯০১ 
শান্তিনিকেতন” ১১ দ্রষ্ট। ১৩১৫ ফান্ন ৬। ১৯০৯ 
পথের সঞ্চষ” যাত্রাব পুর্বপত্র ১৩১৯ আধাঁ। ১৯১২ 
কালাস্তব” হিন্দু মুস্লম।ন ( কালিদাস নাগকে লেখা পত্র ) ১৩২২ 
শ্রাবণ । ১৯২২ 
অতিমৃতামেতি 
শান্তিনিকেতন” ১, ফল ১৩১৫ ফান্ধন ২০। ১৯০৯ 
বেদ হমেতং পুরুষং মহাস্ত 
'শাম্তিনিকেতন? ২, ছে টো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
'শাস্তিনিকেতন' ২, অমুতের পুত্র ১৩২১ মাঘ ১০। ১৯১৫ 
মহন্ত" পুকষং তমসঃ পরস্তাৎ 
বুদ্ধদেব” বুদ্ধদেব ১৩৪১ জোস্টি ৪। ১৯৩৫ 
মহাস্তং পুকুষং 
“শাস্তিনিকেতন” ১, নবযুগের উত্সব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 
তমসঃ পবস্তৎ 
'শাস্তিনিকেতন? ১, নবযুগের উৎসব (ছু বার) ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 


৪৫৪ রবীশ্ংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


'শীস্তিনিকেতন” ২ অ্ুতের পুত্র ১৩২১ মাঘ ১০। ১৯১৫ 
'মাজষের ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ৩ 
আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পবস্তাৎ 
বিশ্বভারতী+, অধ্যায় ১০, ১৩৩০ পৌষ ৭। ১৯২৩ 
বেদাহমেতং 
শাস্তিনিকেতন" ১, নবযুগের উত্সব (ছু বার) ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 
“সঞ্চয়” ধর্মশিক্ষা ১৩১৮ মাঘ । ১৯১২ 
'শাস্তিনিকেতন” ২, আরো! ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪ 
“বিশ্বভারতী” অধ্যায় ৯, ১৩৩০ পৌষ । ১৯২৩ 
'থুস্ট” মানব সম্বন্ধের দেবতা ১৯২৬ ডিসেম্বর 
৮06 [২০115101001 0918 1931, 0172 016820%2 9131110 
বেধাহ্ম্‌ 
“শান্তিনিকেতন? ১, নবযুগেৰ উত্সব ( ছু খর ) ১৩১৫ মাধ ১১ 


"বিশ্বভার তা” অধ্যায় ১৭ ১৩৩০ পৌষ ৭ |৬৪১৩ 
ভারতপথিক র।মমোহন রায়” অপ্ায় ৬ ১৩৩৫ মাথ। ১৯২৯ 
“ভারতপথিক রামমোহন বায়", অধ্যায় ১, ১৩৪০ পৌঁধ। ১৯৩৩ 
পরোক্ষ উল্লেখ পিত্রপুট”» ১০-সংখাক কবিতা ১৯৩৫ নভেম্বর ৭ 
বেনস্ত্পশ্বানিহি তৎ গুহ জগ্যত্র বি্ৎ ভবতোকনীড়ম্‌। 
তশ্মিক্সিদংসং চবি €চতি সব স ওতঃপ্রোতণ্ বিভূঃ প্রজাস্থ ॥১ 
৩২৮ 
আংশিক উদ্ধৃতি মত্র-বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌ 
বিশ্বভারতী", অপ্যায় ৭% ১৩৩০ বৈশাখ । ১৯২৩ 
বিশ্বভারতী”, অধ্যায় ১২, ১৩৩২ পৌষ । ১৯২৫ 
স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধাম।নি বেদ ভুবনানি বিখা। 
যত্র দেবা অমৃত্মানশ।নান্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥২ ৩২১০ 
আংশিক উদ্ধৃতি সনে। বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা 
১ য. বা. কাথ ৩৫1৩৫, অথর্ব ২।১।১ ( শ্লোকের প্রথমার্ধ, পাঠভেদ “নীড়ম্‌ স্থলে 'রূপম্‌" ), তৈ. জা, 
১০১৩, মহানা, ২।৩ 
₹ তৈ, আ. ১০1১৪, মহানা, ২৫ 
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শান্তিনিকেতন” ১১ সামগ্ুশ্ত ১ ১৩১৫ অগ্রঙ্থায়ণ ২৯। ১৯৮ 
শান্তিনিকেতন? ১, বিধান১ ১৩১৫ পৌষ ২১। ১৯৯ 
“জাভা-যাত্রীব পত্র”, পত্র ২, ১৩৩৪ আাব্ণ । ১৯২৭ 
“চিঠিপত্র ৭, পত্র ১১ কা দ্প্িনী দেবীকে লেখা 
চিঠিপত্র, ৯, পত্র ৫৮১ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর 
শ নো বন্ুর্জনিতা 
'খুস্ট” মানবসন্বন্ধেব দেবতা ১৯২৬ ডিসেমবর 
গ এব বন্ধুঃ 
“দাস্থিনিকেওন' ১, বিধান ১৩১৫ পৌন ১১। ০৯০৯ 
স এব বিধাতা 
'জ।ভা-যাত্রীর পর”, পত্র ২১ ১৩৩৪ আব্ণ | ১৯২৭ 
“শান্তিনিকেতন? ১, বিধান ১৩১৫ পৌষ ১১। ১৯০৯ 
ভু বন্বং 
৩ৎসবিঙববেণ্যং ভগে। দেবন্য ধীমহি। 
ধিষো যো নঃ গ্রচোঁদয।২ ॥৩ ৩৩৩ ত্তা নব, ১ 
পূরণ উদধৃতি  শগ্তিনিব তন এদ্ষচযাম', প্রতিষ্ঠা দিখসব উপদেশ ০৩৭৮ 
পৌঁষ। ১৯৯১ 
'ধম”, নববর্ষ ১৩০৯৭ বৈশাখ | ১৯০২ 
প্র, ধদেব বল আদশ ১৩০৯ মাঘ | ১৯৭৩ 
“*ন্িনিকেতন? ১ সত।কে দেখা ১৩১৫ চৈত্র ৩। ১৯০৯ 
'শান্থিনিকে ৩ন? ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ *। ১৯০৯ 
আংশিক উদধৃতি  ভভূবিং স্বঃ 
বৃ? প্রাচীন ভাবতের এক ১৩০৮ যালুল | ১১০২ 
“শ[ভ্তিনিজেতন ক্ষচষ। শ্রম? প্রথম কার্যঞণালী ১৩০৯ 
কাত্তিক। ১৯০২ 


গব্ণদ্বশ “ব “৭ছুটি 5 নে স্কবতামআাছে তব | 


শব] হা ১৩12৭, 91৭৯ ছান্দো এ ১1৬৩১ 





পপ 





প ১1,১1১ *খ বা মা 9৩৫,১১৯ ৩০।২ সান ১৪৬২, চৈ স" ১৫1৩৪ 2 81১1১১1১ তৈ, 
২ ০১০1১, ছানা বা ০৬15০, পুভ উতা৬, 221১৫ 


৪ “নববত্রমালাধ' পা, তৎনবিতুরত প্রচোদযাৎ। 


নি 


৪৫৬ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় কূপ ও উৎস 


ধর্ম? ধর্মের সরল আদশ (ছু বার ) ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩ 
শান্তিনিকেতন? ১, শোনা ১৩১৫ পৌষ ৫। ১৯০৮ 
শান্তিনিকেতন” ১, প্রভাতে ১৩১৫ পৌঁষ ১৫। ১৯০৮ 
শান্তিনিকেতন? ১, পবশরতন ১৩১৫ ফাল্গন ১২। ১৯০৪৯ 
শান্তিনিকেতন? ১১ বিশ্বাস ১৩১৫ ফাস্তন ১৬। ১৯০৯ 
শাস্তিনিকেতন? ১, সত্যকে দেখা ১৩১৫ চৈত্র ৩। ১৯০৯ 
শাস্তিনিকেতন' ১১ ও (ছু বার ) ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯ 
শীস্তিনিকেতন” ২১ ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯ 
“জীবনম্থতি” ১৯১২, পিতৃদেব 
“সঞ্চয়” ধযের নবধুগ ১৩১৮ ফান্তন। ১৯১২ 
শান্তিনিকেতন" ২১ স্ত্যবোধ ১৩১৯। ১৯১২ 
“শান্তিনিকেতন? ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪ 
আশ্রমের কপ ও বিক।শ', অধ্যায় ৩. ১৩৪০ আশ্বিন । ১৯৩৩ 
ধিযো যে! নঃ প্রচোদযাৎ 
শান্তিনিকেতন বরহ্ষচধাশ্রম' প্রথম কাধপ্রণালী ১৩০৯ 
কাঁন্তিক। ১৯০২ 
শান্তিনিকেতন" -১ নয়স্তেৎস্ত ১৩১৫ চৈত্র ২৬। ১৯০৯ 
“কালান্তর', সমস্ত! ১৩৩০ অগ্রহাযণ । ১৯২৩ 
পশ্চিম-যাত্রীর ডাঁয়ারী', পবিশিষ্ট ১৯২৪ সেপ টেম্বর ২৬ 
ধিষঃ, ববেণ্যং ভগ 
'শ্ান্তিনিকে তন? ১১ ভত্ত ১৩১৬ পৌব ৭1 ১৯০৯ 
পিতা নোশদি পিতা নো বোধি নমস্তেহস্ত 
মামা হিংসীঃ তষমন্তস্বা সপেম | ব্রা ১ 
পুত্রান্পশৃন্ময়ি থেহি প্রজা মস্মাস্থ 
ধেহাবিন্টাহং সৃহ পতা। ভূয়াসম্‌ ॥২ ৩৭1২০ 
আংশিক উদ্ধৃতি পিতা! নোসি পতা নো বোধি নমস্তেহস্ত 
শাস্তিনিকেতন" ১, মন্ত্রের বীধন ১৩১৫ চৈত্র ২৭। ১৯০৯ 
১ 'ত্রাক্গধমে' আছে, পিতা নোহসি-"হিংসীঃ 
২ শ.ব্রা ১৪।১1৪1.৫, তৈ, আ ৪1918 , ৪81১5০1৫; ৫1৩1৯ , ৫1৮1১২, “নমন্তেহস্য মা মা হিংসীঃ, 
ত্র. ছান্দো: ব্রা, ১৭1৯ 
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“শবন্তিনিকেতন” ২, ভক্ত ১৩১৬ পোষ ৭1 ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন" ২, দ্বিধা ১৯১০ অক্টোবর 
“শান্তিনিকেতন? ২, আত্মবোঁধ ১৩১৭ ফাল্তন | ১৯১১ 
শাস্তিনিকেতন* ২, ছোঁটা ও বডে! ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
পিতা নোহমি পিতা নেো৷ বোঁধি 
'শীন্তিনিকেতন"? ১, নমস্তেতস্ত ১৩১৫ চৈ ২৬। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন" ২, ছোটে! ও বডে! ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
শান্তিনিকেতন ২ মা মা হি সীঃ ১৩২১ শ্রাবণ ২০1 ১৯১৪ 
'শাস্তিনিকেতন? ২, স্ষ্টিব ক্রিযা ১৩২১ কাতিক | ১৯১৪ 
“শান্তিনিকেতন” ২, আবিভাৰ ১৩২১ পৌষ শ। ১৯১৪ 
শান্তিনিকেতন” ২, মাধুর্ধেৰ পবিচঘ ১৩২১ মাঘ ১১। ১৯১৫ 
হুস্ট» বডোদিন ১৯৩২ ডিসেম্বর ২৫ 
পিতা নোঁছুসি 

শ্ান্তিনিকেছন ব্র্মচর্যাশয়* প্রথম কাঁধপ্রশাপী ১৩০৯ কাক্তিক 

| ১৯০২ 
শান্তিনিকেতন” ১, অভাাস (তিন বার ) ১৩১৫ ফান্তন ১৩। ১৯০৯ 
শক্তিনিকে তন? ১, নমস্তেহস্ত (তিন বাব ) ১৩১৫ চৈত্র ২৬ | ১৯০৭ 
শাণ্তিনিকেতণ? ১১ মঙন্গেব বাধন (চাব খাব) ১৩১৫ চৈত্র ২৭। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ১, শ্রাণ ও প্রেম (তিন বার ) ১৩১৫ চৈত্র ২৮ 

| ১৯৩৯ 
“শ]ন্তিনিকেতন” ১, ভষ ৭ অ।নন্দ ( চাব বাব ) ১৩১৫ চৈত্র ২৯ 

| ১৯০৯ 
শাম্তিনিকেতন? ১, দশে ইচ্ছা ১৩১৫ চৈত্র ৩১। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন" ২, মাতশ্রাদ্ধ ( পাত বাব ) ১৯১১ জান্ুআবি 
'শীস্তিনিকেতন? ২, পিতার বোধ (নয বাব) ১৩১৮ মাঘ ১১ 

। ১৯১২ 
শাস্তিনিকেতন' ২, হষ্টিব অধিকার ( দ্বু বাব ) ১৩২০ মাঘ ১১ 

। ১৯১৪ 
শান্তিনিকেতন" ২১ ছে টো ও বডেো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
“শান্তিনিকেতন” ২, সৌন্দর্যের সকরুণতা ১৩২১ মাঘ ১১। ১৪৯১৫ 


৪৫৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


থুস্ট, থুস্টোৎসব ১৯২৩ ডিসেম্বর ২৫ 
পিতা নো বোধি নমস্তেহস্ত 
শান্তিনিকেতন? ১, ছোটে ও বডেো। ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
পিতা নে! বোধি 
শান্তিনিকেতন” ২১ পিতার বোধ ( পাঁচ বার ) ১৩১৮ মাঘ ১১। ১৯১২ 
নমস্তেহস্ত 
শান্তিনিকেতন" ১, নমস্তেএস্ত (তেব বা” ) ১৩১৫ চৈত্র ২৬। ১৯০৭ 
শান্তিনিকেতন? ১, ভষ ও আনন্দ ১৩১৫ চেত্র ৯৯। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেন্ন? ২, পিতাব বোধ (পচ বার ) ১৩১৮ মাঘ ১১। ১৯১৭ 
শান্তিনিকেতন" ২, পাপেব মাজনা ১৩২১ ভাত্র ৯। ১৯১৪ 
'শান্তিনিকে ইন? ৯, পৌন্দযেব সক কণা! ১৩২১ মাঘ ১১। ১৯১৫ 
“ভান্কমি-হেব পত্াঁবসীগ পন্ত-১৭১ ১৩২৫ ভাঙ্র ২৯। ১৯১৮ 
মামাঙি শীঃ 
'শ।ন্িনিবে তন? ২. ছিধা । ছু খার ) ১২১০ অকটোবব 
'শাশ্থিনিকেতল ২১ বহষোগ ১৯১১ মে 
'শাস্তিনিকেতন" ২, আত্মবোধ (তু বাব) ১৩১৭ খান্ধন। ১৯১১ 
শান্তিনিকেতন? ২, মা মীহি শীঃ সাতবাব। ১৩২১ শ্রাবণ ২০। ১৯১ 


কষ যভুর্বে্ 
শাক্তিবচন 
ও সঙ নাববতু, ১ নৌ ভূন, সহ বীষ" কববাবহৈ । 
তেজন্বি নাবধা তমস্তু, মা বিদ্বিষীবহৈ ॥ 
ও শা্তি শান্তি শান্তিঃ ॥" 


আংশিক উদধূতি সহ বীয” কববাধঠৈ বিছ্বিষাবহৈ 


“শিল্দ', জাতীষ বিদ্যা।লয ১৩১৩ ভা | ১৯০৬ 
মা বিদ্বিযাবহৈ 
'স।হিত্যেব পথে” সভাপতিব অভিতাষণ ১৩৩০ জ্যেষ্ঠ । ১৯২৩ 
ও শাপ্তিং শান্তিঃ শান্তিঃ 
“ইপশিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
১ শ্বেতী, শান্তিপাঠ, কঠ, শান্তিপাঠ, তৈতি. শান্তিপাঠ, কেন, শান্তিপাঠ । 


কষ যুবেদ ৪৫১. 
ধর্ম” শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌ (ছু বার ) ১৩১৩ পৌষ । ১৯৬ 
'ধম” আনন্দরূপ ১৩১৩ মাঁঘ। ১৯০৭ 
শান্তিনিকেতন” ২, সৃষ্টির অধিক।ব ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 


জাবেদ 
শাস্তিবচন 


ও আপ্যাযন্ত মমাঙ্গানি বাক্প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো 
বলমিদ্্িষাঁণি চ সর্বাণি সবং ব্রন্দোপনিষদ" । 
মাহং ব্রন্ধ নিখাকুষা” মা মা ব্রহ্ম নিবাকবে।ৎ 
অনিবাকবণমস্ক অনিবাকবণ* মেহপ্ত। 
ত্দাত্মনি শিবতে য উপশিষৎস্ত ধর্মী; 
তে মধষি সন্ত তে মমি সন্থ ॥১ ব্রা. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'বপনিষদ এক্স" ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০১ 
আশিক উদধরত্তি মাং বন্ধ নিবাকুর্ষাং অনিবাঁকধণণ স্হেস্ত 
'চবিত্রপজা", মহধি দেবেজ্রনাগ ঠাকুব-১, ১৩১১ টজাষ্ট ৩1 ১৯৯৪ 
মহ” শ্র্া অনিনাকবণমন্ 
*[স্তিনিকেতন? ১, মুন্তাব প্রকাশ ১৩১৫ মাঘ ৩। ১৯০২ 
মাহং বর্ষ নিপাকবোং 
চ।বিত্রপৃজ।” যহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব-১১ ১৩১১ জোষ্ট ৩1 ১৯৪৭ 
'শান্তিশিকেতন' ২, কর্মযৌগ ১৩১৭ যান | ১৯১১ 


অথর্ব বেদ 


পরি ছ্যাবা পৃথিবী সগ্য অষমুপ। শষ্টে প্রথমজাম্ব ওস্য | 

বাচমিব বতশব হুবনেষ্টা ধাক্সাবেধ নন্বেহষো অগ্রিঃ ॥ ২১৪ 
আংশিক উদধৃতি পবিদ্যাবা প্রথমজা মুতস্ত 

“শেষ সঞগ্তক” চলিশ সংখ্যক কবিতা ১৩৪১ বৈশাখ । ১৭৩৫ 

সং বো মনাংসি সংব্রভা সমাকুতীণণ মামসি। 

অমী যে বিব্রত। স্কন তান্‌ বঃ সংনমযামসি ॥২ ৩1৮1৫ 
১. ছান্দো শান্তিপাঠ, কেন, শান্তিপাঠ। 
২ অথব ৬৯।৪১ 


৪৬০ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ 'ও উৎস 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 'পলী প্রকৃতি দেশের কাজ ১৯৩২ ফেব্রুআরি ৬ 
“পল্লীপ্রকৃতি?, উপেক্ষিত! পল্লী ১৯৩৪ ফেব্রুআরি ৬ 
সহৃদয়ং সাংমনস্তমবিছ্ধেষং কৃণৌবি বঃ। 
অন্তোন্যমতিহস্তত বৎ্সং জাতমিবান্্যা ॥১ ৩৩০১ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'পঙ্লীপ্রকৃতি?, উপেক্ষিত! পল্লী ১৯৩৪ ফেব্রুআরি ৬ 
মা ভ্র(তা ভ্রাতরং ছিক্ষন্‌ মা ব্বল।রমূত স্বসা। 
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভত্রয়? | ৩1৩০৩ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'পলীপ্রকৃতি” উপেক্ষিতা পলী ১৯৩৪ ফেব্রুআৰি ৬ 
আপো অম্মান্‌**" সুদয়স্ত '" | ৬৫১1২ দ্র" খা. ১৭।১৭।১৭ 
তদ বিষ্ঞোঁঃ পরমং-*"॥ 91২৬।৭ দ্র. খ. ১২২২০ 
ঘা স্ুপর্ণা সযুজ1--- ॥ ৯1৯২০ দ্র. ঝ. ১১৬৪1২০ 
যে পুরুষে ব্রহ্ম বিছুঃ তে বিছুঃ পরমেষ্ঠিনম্‌ 
যো বেদ পরমেষ্রিনং যশ্চ বেদ প্র্জাপতিষ্‌ 
জ্যেষ্টং যে ব্রা্মণং বিছৃত্তে স্কভমনসংবিছুঃ ॥ ১০।৭।১৭ 
আংশিক উদ্ধতি যে পুরুষে বক্ষ বিছুঃ তে বিদুঃ পরমেষ্িনম্‌ 
মানুষের ধম? ১৭৩৩, অধ্ায় ৩ 
অবিরু বৈ নাম দেবক্কর্‌ তেনাস্তে পরীবৃতা। । 
'তশ্তা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতশ্রজঃ ॥ ১০1৮।৩১ 
পণ উদ্ধভি “আম্মপরিচয়? অধ্ায় ৬ ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৪০ 
অন্থঠি সন্তং ন জহাতি অন্তি সম্ভং ন পশ্ঠতি। 
দ্নেবস্থ্য পশ্ট ক।বাং ন মমার ন জীর্ধতি ॥ ১০।৮।৩২ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “আত্মপরিচয়, অধ্যায় ৬ ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৪০ 
আংশিক উদ্ধ্রতি দেবন্ত পশ্ঠ কাবাং 
“আত্মপরিচয়” অধ্যান্ন ৬ ১৩৪৭ বৈশাখ | ১৯৪৩ 
নমস্তে অস্ত আমতে নমে! অস্ত পর য়তে ।২ 
নমস্তে কুদ্র তিষ্ঠত আসীনায়োত তে নমঃ ॥ ১১1২।১৫ 
শক উদ্ধৃতি নমস্তে অস্ত'-' পরায়তে 
শম্তিনিকেতন” ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬ । ১৯০৯ 


১ পাঠান্তর কূণোমি, অভিহর্যত 
৯ অথ ১১1৪1৭ 


অথব বেদ ৪৬১ 


শমন্তে প্রাণ ক্রন্দায় নযন্তে স্তলয়িতুবে। 
নমন্তে প্রাণ বিদ্যুতে পমন্তে প্রাণ বর্ষতে ॥ ১১1৪।২ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি "শান্তিনিকেতন" ২ বিশ্ববৌধ ১৩১৬ । ১৯০৯ 
প্রাণো মৃতঃ প্রাণস্তকৃম। প্র/ণং দেবা উপাসতে। 
প্রাণ! হ সত্যবাদিনমুত্রমে লোক আ৷ দধত ॥ ১১1৪1১১ 
আংশিক উদ্ধৃতি প্রাণে মৃতঃ প্রাণস্তকমা 
'শ[গ্তিনিকেতন? ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬ । ১৯০৯ 
প্রাণে বিবাঁট্‌ প্রাণে দেরী প্রাণং মধ উপাসতে। 
প্রাণো হ সূর্যশন্্রমাঃ প্রাণমান্ধঃ প্রজাপতিম্‌ ॥ ১১।৪।১২ 
আংশিক উদধূতি  প্রণো বিবাট্‌, প্রাণো হ হ্র্ষশ্গ্ুরম। 
'শ।প্তিনিকেতণ” ২, বিশ্ববে।ধ ১৩১৬ । ১৯০৯ 
প্রাণম।হুমাতবিশ্বানং বাতো হ প্রাণ উচ্যতে। 
প্রণে হ ভুতং ভবাং চ প্রাণে সবং গ্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১১1৪১৫ 
আশিক উদ্ধৃতি প্রাণে হ ভূ ভব্যং চ 
শান্তিনিকেতন? ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯০৯ 
অষ্টাচক্রং বতত একনেমি সহস্তাক্ষবং প্র পুরো নি পশ্চা। 
অধেণ বিশ্ব ভুবন” জজাশ যদগ্ত[ধং কতমঃ স কেতুঃ॥১ 
আংশিক উদ্ধতি তদস্যাধং কতমঃ স কেতুঃ 
'আত্মপবিচয়” অধা|য় ৬) ১৩৪৭ বৈশ[থ | ১৯৪০ 
খতং সত্যং পো রাষ্ট্র শ্রমো ধমৃশ্চ কর্ম চ। 
ভূত ভবিষ্থদুচ্ছিষ্টে বীর্ধ পক্ষীর্বলং বলে ॥ ১১1৭১৭ 
পৃর্ণ উদ্ধৃতি “মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩, অপ্যায় ২ 
আশিক উদ্ধৃতি  ঝতং সাং... ভূতং ভবিখাৎ 
'মানষের ধর্ম ১৯৩৩ অধায় ৩ (ছু বাব) 
ঝতং সত্য ধর্মশ্চ কম চ, ভূতং ভবিষ্ৎ 
'মান্ষেব ধম”? ১৯৩৩, অধ্যায় ২ 
বীধং লম্মীর্বলং 
“মানুষে ধম ১৯৩৩) অধ্যায় ৩ 


১ প্লোকটিব সংখণ ১১1২/৬।২৯। এই সংখ্যাটি ছুর্গাদাস লাহিড়ী-সন্পাদিত অথব বেদ (১৩৩২) 
থেকে গৃহীত। 


৪৬২ রবীন্ত্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


প্রত্যক্ষ উল্লেখ “মানুষের ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ২-৩ 
“চিঠ্রিপত্র” ৯ পত্র-১২৩ হেমস্তবালাদেবীকে লেখা! ১৯৩৩ অক্টোবর ১১ 
পুর্ণ অন্থবাদ ৮26 1২6115100 ০1৬20 1931,1075 05805590115 
তম্মাদ বৈ বিদ্বান্‌ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্ততে । 
সর্বা হম্মিন্‌ দেবত। গাঁবে! গোষ্ঠ ইবাসতে ॥ ১১1৮।৩২ 
আংশিক উদধ্ৃতি তম্মাদ্‌ বৈ -*" মন্ততে 
"76 7২611810790: 791৮ 1931,70106 510105 10 11217 
“মাষেব ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ৩ 
পুপ্চষ এবেদং সর্ব" | ১৯1৬৪ দ্র খ. ১০।৯০|২ 
বান্ষণো ল্য মুখমানীদ বাহু "| ১৯।৬৬ দ্র; খ, ১০1৯০১২ 
পুথিবী শান্তিবগুরিশ্বং শান্ডিদ্যৌঃ শান্তির[পঃ--* 
শ।ভ্তি পর্বে মে দেবা শান্তি: শাপ্তি' শান্তি 
তচ্ছিধং সবহেবশমস্ত নঃ ॥ ১৯৯১৪ 
আশিক উদধৃতি পৃথিবী খান্তিবপ্কাবক্ষং শান্তিদেীঃ শান্ছিঃ 
শন্তিঃ শান্তিঃ শীস্তিং 
“তপতী? ১৯২৯, ৪-ফবতীথ । মাতগুমশ্বিব 


এভরেয় ব্রাঙ্গণ 


শিল্পাণি শঅন্তি দেখশিনান্তেতেষ।ং বে শিল্পানামন্রুতীহ 
শ্ল্পিমধিগম্যতে | আত্মসংস্ৃতিধ।ব শিপ্পানি হন্দ!মঘূং 
বা এতৈধজমান আ্মানং সংস্কৃুঞতে | ৬।৫1১ 
'আঁশিক উদ্ধত ছন্দ” ছন্দেণ প্রতি ১৩৪১ বৈশাখ । ১৯৩৪ 

আল্মসংস্কৃতির্াৰ ' স্কুকুতে 

বালা শবতব্ব+ কাঁলচাব ও সংস্কৃতি ১৩৪২ ভাদ্র । ১৯৩৫ 
আত্মসংস্বতিবাৰ শিল্প।শি 

সাহিত্যের পথে” সাহিত্যতত্ব ১৩৪০ ভাদ্র । ১৯৩৩ 


ছান্দোগ্য ব্রাঙ্গণ 


যদেতদ হদরং তণ তধস্ত হবদয়ং মম। 
বদিদং হদয়ং মম তাত্ত হয়” তব | ১৩1৯ 


ছান্দোগা বাহ্ধণ ৪৬৩ 


আংশিক উদধৃতি যদেতদ, হদমং মম তদস্ত হযং তব। 
'রাজাপ্রজা" ইম্পীবিষলিজম্‌ ১৩১২ । ১৯০৫ 
শান্তিনিকেতন? ১, পরিণঘ ১৩১৫ ফাল্ধুন ৯। ১৯০ 
“ছন্দ” গণ্য কবিতাঁর ৰপ ও |বকাঁশ, ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা 
পত্র-৫, ১৩৩৯ কাতিক ১২। ১৯৩২ 
যদেতদ হদষং মম 
সাহিত্যেণ পথে”, সাহি তা ১৩৩* বৈশাখ । ১৯২৩ 


তৈত্তিরীয় আরণ্যক 


অক্ষি দু'খোখিতশ্ৈব স্ব প্রসম্নে কনীনিকে 

আঁংক্তে চাদগণ” নাস্তি ঝভৃনাং তন্নিবোধত | 

কনকাভানি খাঁপাংধি অহতাণি শিবোধত 

অন্্মন্্রীত মুজমীত অহ" বো জীবনপ্রদঃ | 

এতা বাচঃ প্রধুজযতে শবদযত্রে পদৃশ্ঠতে ॥ ১1৪১ 
পর্ণ উদর্তি "শাবদোহসব” ১৯০৮, দ্বিতীষ দৃদ্য 


উপনিষদ 

উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবাল পরিচয়ের কথা স্থবিদিত। বাল্যে '্রাহ্মধর্ম 
গ্রন্থের মধ্যস্থতায় উপনিষদের সঙ্গে কবির যে পরিচয় ঘটেছিল, তার জীবনে উত্তরোত্তব 
সে পরিচয় ব্যাপকতর ও ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। তার রচনায় তাই ওপনিষদিক 
উপকরণের পরিমাণ যেমন সর্বাধিক, নানা উপলক্ষে তার প্রসঙ্গ উল্লেখও তেমনি 
সবচেয়ে বেশি। এ স্থলে ববীন্দ্রসাহিত্যে প্রাঞ্থ উপনিষদেব উপকরণগুলি যথাসম্ভব 
সমগ্রভাবে সংকলিত হল। 

এই সংকলনে উপনিষদ্গুলিকে কালক্রম-অন্ঠযায়ী বিন্যস্ত কবা হয় নি। কাবণ 
উপনিষদগ্ুলির বচনাঁকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার মতে কোণো। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। ওই জাতীয় গবেষণ। বর্তমান গ্রন্থেব পক্ষে অপ্রাসঙ্গিকও বটে। কেননা 
ববীন্দ্রমানসে তথা সাহিত্যে উপনিধদেণ গুরুত্বশির্ণয়ই আম।দেব উদ্দেশ্বা। তাই যে 
উপনিষদ থেকে কবি তার রচনায় সধাবিক সশখ্যক গ্লোক বাবহাব করেছেন সেটিকে 
এথমে রেখে বাকিগুপিকে সেই ঞ্ম-অন্তযায়ী সাজানো হল। আশা কবি এতে 
ববীন্দ্র-বাবহৃত উপনিষদ গুণির আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝাব সহায়তা তবে। 

রবীন্দ্র ব্যবহৃত যে শ্নোকগুলি ব্রাঙীধ্ধ বা নববত্বমাণা গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়, এই 

ংকলনে লেগুলিকে যথাক্রমে ব্রা. ও নব. শব্দে চিহ্িত কবা হয়েছে। বখীন্দ্রমানসেন 
উপনিষধিক উপাদীনের কতটুকু তা পাবিবাঁবিক এঁতিহোর উত্তরাধিকার অ'র 
কতটুকু তাব মৌলিক অধায়ন ও অন্বেঘার ফল, এই পরিসংখ্যান থেকে তা বোঝা 
যাবে। আবাব বিধুশেখর শান্্রী-সংগৃহীত এবং রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'উপশিষৎ-সংগ্রহ 
গ্রন্থের যে শ্লোক গুলি এই দংকপনে পাওয়। গেছে সেগুপিও 'উিপ শবে চিহ্নিত হপ। 
উল্ত ক্লোকগুলি অন্ুধীবন করলে উপনিষদেব কোন্‌ কোন্‌ ভাবধাণা কবিকে আকুষ্ট 
কবেছিল তা! বোঝা যাবে এবং তার থেকে বীন্দ্রনাথের মীনসপ্রবণতার একটি বিশেষ 
পরিচয় পাঁওয়। যাবে। 

এ ছাড়া এই সংকলনেব পরিশিষ্টে মহাণিবাণ তন্ত্রের শ্লেরকগুলিকে স্থান দেওয়। 
হয়েছে। উপাদ।নের স্বশ্পতা তথা উপনশিষদের সঙ্গে তাঁবন'ম্যহেতু এগুলির জন্য আর 
পৃথক্‌ বিভাগ করা হয় নি। 

পরিশেষে বলতে হয়, বৈদিক সংহিতীর প্রসঙ্গে যে শান্তিপাঠগুলি উদ্ধৃত হয়েছে 
মেইগুলিই বিশেষ বিশেষ উপনিধদের প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয়। সংহিতীয় উল্লিখিত 


উপনিষদ ৪৬৫ 


শান্তিপাঠের পাদটীকা কোন উপনিষদে কোন্‌ বেদেব শান্তিপাঠ গৃহীত হযেছে তাবও 
ত'লিকা দেওয| গযেছে। ভতবাং উপনিদ্বদেব প্রসঙ্গে ই গুলিব আব পুনকলেখ কণা 
হশ না। 

বলা প্রনোজন এই সংকলনে শ্বে।ল শিব পাছে পাশে যে সখ)া উদৃত্বত হযেছে, 
* উপনিষদগুশিব বিটি বিভাগের পরবিচাদক সখা! এ সে ই সংখ্াগুলিব 
ভম-ম্য' শী পুথণ্চ পুথব উদনিনদেক বিভাগ ভাঁলত প পচম দেওম। হল) - 


১৮1 মন্ শহধ1বণশাক অখ)ায। প্র।ক্ণ, 5 

কও ওল ৮) লি, 5 ১াতব। নম 

১ হ ৯2 2 গুল এ4%১ খ%, মক 

চুখানেে ০০ [রি হল এ 6০16৭ খশায় মচ 

১ *টিল*ব লী শান ল পম? স+।বখমশ চি অন্ধ 

« শ হী ২৭ মহ।তিবাণ ৩৪. উল্লাস, শ্লোক 
খ্বেতাশ্ব তর উপনিষদ 


«০৫ গান *মব। সস সন 
* [৩১ ৭ শেধিতবা। ভি ল্ডিকিং 1 প্রা, 
তলা ভোগা হেব শাক মা 
৬ গোল টিপিপি পঙীমানত1 ১1১২ শব 
অপ উপধুর্তি এজ 2া 9 কবি 
১11৮0 *ল ১১ ৫ ০৩১৪ ৮০2 ১% 1 ১৯০৩৯ এছ । 
৭ শ। বঙ্গ পর) শমোডি বানি তক 1২5 
“বা প ১০।১৩1১ 
(বাম প্াপ্য গন শনীর্ৎ 
জাদীশ্রিষ1ণি মপস! সনিবেশ্তয | 
হশ্দোতপেন প্রতবেত টখান্‌ 
স্রেতা*সি সবাণি ভযাবং।নি ॥ ২৮ প্রা 
আ'্নখিক উদ্ধৃতি শোভাসি সবীণি ভয়াখহ।নি 
'পশিনধ ব্র্গ” ১৩০৮ শ্রাধণ | ১৯০১ 
যো৷ দেবো অশ্ব খোশপ্থ 
যে! খিখ্বং ভুবনমাধিবেশ। 


৪৬৬ ববীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয রূপ ও উত্স 


য ওষধীষু যো বনম্পতিষু 
তশ্মৈ দেবাধ নগোনমঃ ॥১ ২1১৭ ব্রা 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “শাপ্তিনিকেতন ব্রন্মচর্য শ্রম” প্রথম কাধপ্রশালী ১৩০৯ কাতিক। ১৯০২ 
"শিক্ষণ, শিক্ষাসমস্তা ১৩১৩ আসাঁচ। ১৯০৬ 
“শান্তিনিকেতন” ১১ বিশ্বব্যাপী (5 বাব ) ১৩১৫ মাঘ ৫। ১৯০৪৯ 
'শ[ডিশিকে এনা ২, বিশ্ববোধ ১৯১৭ গাগআব 
“[ন্িলিকে *ন” ২, এ|বীসনালেল পাগ হতা ১৩১৮ তবশাখ | ১৯১১ 


আশিক উদধৃণ্ড মে" বশ, ধুবশম।তপিবেশ নমোনমঃ 
শা্তিনছে ওল ০১ তথা ১৩১৫ পৌষ 9 | , ১০৮ ডিসেমব্ণ 


লে এ 
*ন) ২7 2াণ বোধ ( শা ০৩০৮ মাধ ১০ । ১৯১২ 


॥ ৩০৮ দ্র বব মা ৩. ৬ 


“(শে 
০? ইসে৩ প1৭ *ঠাু 
ধম্মাৎ পপ লাপবমাি কিকি॥ 
যন্দার।ণাতা ন 97115 (কাঁধ? । 


মি ৬পশ্নছা দাবি তিন 
তলে? পি প্ুঞবেণ সখন ॥ ৩৯ 


৫ 
০ 


আশিক উপধাতি বক্ষ হবস্তক্ো সখম। এ) 
“ধম গ্রীন ভপেেধ এব তাতিন বাব) ১৩৭০৮ ফান্তুন | ১৯০২ 
বশ 55 [৪তে।কিৎ 
ধম? শ্র।চান ভ।ততের একি, (গাব বাব ) ১৩০৮ খান্ধন 
“বিচিত্র পুবন্ধা, মানব ১৩০০ পোষ । ১৯০৩ 
1]গ্তশিবে *ন ২, খনশেষ (তন বাপ ) ১৩০৭ চৈর় | ০৯১০ 
£হণ্পা) 22. পা ১৯ ০৩১১ বেক খু | ৭৩ 


“চা সগাক্সী , মহবি দেন্বজ্রপাথ ও বুৰ % ১৩৪২ মাঘ ৬। ১৯৩৬ 


৮ ৯০৭ 


বর্ম হপ ভর্দ 
ট।পি ৯৮০7 ৯ হবি চে,বুন এ 19 গাব-৪১ -৩+২ মাথ ৬। ১৩৩ 
প্রতাক্ষ উল্লেখ “চাঁরিতপূজ।, ধণাষ দেবেস্্রনাপ ব।ণব-৪, ১৩৪২ মাৰ ৬। ১৯৩৬ 
তা দদ্ুগুবতব তদব্পমশমযমূ। 


১ কাঠক সান্তা ৪1, বো? শ্বনে কছে। গাঠ মাছে, য তে, কান 1৫1৯1৩ 


২ তমেব বিদিত।***নযনায, শ্বেতা" ৬১৫ 





শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪৬৭ 


য এতদ্বিদুরমৃতীস্তে ভবন্তি ১ 
অথেতরে ছুঃখমেবাপিয়স্তি ॥ ৩১০ ব্রা নব. 
পূর্ণ উদধুতি 'ওুপনিষণ ব্রহ্ম ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
সর্বননশিবো প্রীবঃ সর্বভৃত গ্ুহাঁশয়ঃ। 
সবব্যাপী স ভগবান্‌ ও্মাৎ সধগতঃ শিব: ॥ ৩১১ ব্রা. নব, 
আংশিক উদ্ধৃতি অব তগ্ুহাশসঃ 
শাশ্িশিকেতন" ২ বিশ্ববেধি ১৯১০ জাঁচআবি 
বখা।পী-..শিবঃ 
“এ1্িশকেতলা ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জ।গআরি 
“মানুষের ধম ১৯৩৩, অধ্যায় ২ 
এবগতভঃ শিবঃ 
শান্তিনিকেতন ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানগআবরি 
পুরুপ এবেদং অবহত॥ ৬১৫ ছি খ. ১৭৯০২ 
সবতঃ পাণিপাদন্তৎ মবতোহক্ষিশি রোমুখম্‌ | 
সবতঃ শুতিমলে।কে সর্বম।বুতা তিষ্ঠতি ॥২ ৩1১৬ ব্রা. 
পূর্ণ উদপ্লতি 'মান্ষের ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ২ 
সবেন্দিয়গ্ুণাভামং সর্বোন্ী়ুবিবধিতম্। 
সবশ্ত প্রভুমীশানং অব্বস্ত শরণং বৃহৎ ॥৩ ৩১৭ ব্রা, নব. 
আংশিক উদ্পূতি শবেপ্রিয় গুণ।ভামম 
“মানবের ধর্ম? ১৯৩৩, অধ্যায় ২ 
অণোরণীয়াঁন্‌ মহতো মহীয়ান্‌ঃ 
আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্েটি। 
৬মঞ্তু” পশ্যাতি বীতশে!কঃ 
ধাতু; প্রসাদান়ম[নমীশম ॥ ৩1২০ ত্রাণ নব, উপ, 
আহক উদ্ধৃতি অনোএ্ণাযান মহত মহীর।ন 
৩ প1নযাথাও অধ্যায় ৬১ ১৩২৩ জোষ্ট ২। ১৯১৬ মে 


নু ক রঙ চর পি পনি নু - সু ৬১ এ 
১ এভদপমুহন্ছে ভা [শত ও ৩1১57 ৮12৭7 শুভ ৭151১৪1 কত হত 


» ভগবদ্গীতা। ১৩1১৩ 
৩ ভগবদ্গীতা ১৩1১৪, 
৪ কঠ, ১২২, 


৪ ৬৮ ববীন্দ্রস'স্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


য একোহবর্ণো বন্ুধা শক্তিযোগাদ্‌ 
বর্ণাননেকন নিহিতার্থো দধাতি। 
বিচৈতি চান্ছে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 
স নো] বুদ্ধ্যা শুভযা সংযুনক্ত, ॥১ ৪1১ সা নব 
পূর্ণ উদধুতি “সমূহ” সভ।পতির অভিভাষণ পাবনা প্র“দশিক সম্মিলনী ১৩১৪ 
বান্তুণ। ১৯০৮ 
“4৯ 15107 0£ 10012১17150 1933 
“106 35116107012 19317170106 0758,0150 ১1116 
৮1186 [২০119101901 71217) 4£006]01% 1৬ 1930 118% 2১ 
“চাবিল্পূজা”, ভাব্‌এপাঁথক বামমোহন বাশ ১, ০৩৪০ পৌব ১৪ 
| ১৯৩৩ 
'আত্মপবিচষ”, অধা।য ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ । ৯২০ 
অ।শিক উদধু্তি. য এককাহবণ ,বগানলেকান স"খুশানি, 
শভ্তিনকে ৩প? ২ জন্মে।ৎসব ০৩১৭ বৈশাখ ২৫ ৮2৭ 
য ণকোহবণ" পাতি 
“শগিনিকে ৩ন" ১, সামঞ্জন্কা ০৩৫ অগ্রহ|যণ ১৯ । ১০৮ 
কিল গব। সঞ্ট্যেব আঙ্গবাণ ০৩৯৮ ব।তিব | ১৯১, 


পি 


'পলীপ্রক্ ১, পলীপ্রবীত ০৯৩৪ 0৮বআঠাব 


যন অ+ 

শাপ্তিশিবে ৮ ৯5 (বৃধাবা। ০৯০ ৬1আবি 

“কী 115১ স্থশা (স্থুবাণ ) ১৩৩০ অশ্রু সতত 
খ এক 


“৬|পতপগিক বমমোহন বা) অধ।[ণ ৬১ ১৩৩৫ আ।ঘ। ১৯২৯ 
'থানুষেব ধর্ম ০৯৩৩ অধাাণ ২ 
অধর্ণঃ 
শ|প্তিনিকেতন? ১১ নবযুগেব উৎসব ১৩১৫ মাঘ -১। *৯০৯ 
বহুধাশক্তিযোগাঁৎ দধাতি 
শান্তিনিকেতন” ১, বাত্রি ১৩১৫ পৌষ ১৪। ৯ ৮ 
'শীস্তিনিকে তন” ১, পার্থকা ১৩১৫ পৌষ ২৩। ১৯০৯ 
১ নো"..সযুনক শ্বেতা অঃ , 81১২ 


পরোক্ষ উল্লেখ 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ ৪৬৯ 


'শাস্তিনিকেতন? ২, কর্মঘোগ ১৩১৭ ফাল্তুন | ১৯১১ 
বহুধাশক্তিযোগাৎ 
“বিশ্বভ।রতী+, অধায় ১৪, ১৩৩৭ টজ্য্ট | ১৯৩০ 
শক্তিযোগাঁৎ 
শাপ্তিনিকে তণ? ১, পার্থকা ১৩১৫ পৌন্ব ২৩। ১৯৭৯ 
বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাঁতি 
'শাপ্তিনিকেতন? ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 
নিঠিহথো দধতি 
“মানবেণ ধম? ১৪৯৩৩, স্বধা।ষ ১ 
বিচৈতি চান্ছে মঘুনক্ত, 
'চিহিপত্র ৯ পত্র-৫৮ ভেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯০১ নভেম্বর ৮ 
বিচৈঠি চান্তে বিশ্বমাদো 
শি।শ্িনিকেতন? ২, চিখনবীনতা ১৯১" জষ্টিআি 
'শান্তিনিকে তন? ২, বিশ্ববোর ১৯১০ জাভআঁবি 
শৃন্িশিকেতণ? ২, কমষোগ ১৩১৭ ফাল্ধন 1 ১৯১১ 
“চিঠিপত্র ৯, পত্র-৫৮ হেম গবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর ৮ 
স দেব." যুনপ 
“মানবের ধরন» ভূমিকা ১৩৩৯ মাঘ । ১৯৩৩ 
স নে! বুদ্ধ শুভয়া স+মুনক্তৎ 
শান্তিনিকেতন" ২ বিশ্ববোধ ১৯১৭ জাহআরি 
“শান্তিশিকে তন? ২, কর্ম যোগ ১৩১৭ ফাজন। ১৯১১ 
“কালান্তব” সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কাঁতিক | ১৯২১ 
“কালান্তর” স্মসা (দু খার ) ১৩৩০ অগ্রহায়ণ । ১৯২৩ 
“ভারতপথিক রামমোহন বায়, ধায় ৬, ১৩৩৫ মাঘ । ১৯২৯ 
“মাভষেব ধম? ১৯৩৩, "ধায় ২ 
“পল্লী প্রকৃতি” পল্লীপ্রককতি ১৯৩৪ ফেব্রুআরি 
কালান্তর্‌, চরকা ১৩৩২ ভাদ্র । ১৯২৫ 
শান্তিনিকেতন? ১, সঞ্চয়তৃষ্তা ১৩১৫ পৌষ ১০ । ১৯১০ 
'শাস্তিনিকেতন* ২ কর্মযোগ ১৩১৭ ফান্তুন | ১৯১১ 
“পল্লী প্রতি" ম্যালেরিয়া ১৯২৪ ফেব্রুমারি 


৪৭৩ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


'সমবায়নীতি”, লমবায়নীতি ১৩৩৫ মাঘ ২৭। ১৯২৯ 
'মানুষেব ধর্ম? ১৯৩৩, অধা|য় ২ 
পূর্ণ অভবাা “7106 1২611510101 7210 1931) 1076 01520156901 
দ্বা স্ছপণ! সযুজা পখায়া " ॥ ৪1৬ দ্র, খ. ১।১৬৪।২০ 
স্সক্ম(তিস্যম্মং কপিলসা মধ্যে 
বিশ্বস্য অষ্ট(বমনেকবূপমূ। 
বিশ্বস্যৈকং পবিবেষ্টিতাবং১ 
জ্ঞাত শিব শান্তিমতান্থমেতি ॥ 81১৪ নখ. 
আংশিক উদ্ধৃতি বিশ্বস্যৈকণ শান্তিমতাগ্মেতি। রা. 
"উপনিষদ ব্রহ্গ" ১৩০৮ আাবণ । ১৯০১ 
শিব” শ।ক্িমত্য ্ধমেতি 
ণ্রপনিষদ ব্রহ্ধ” ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০ 
এস দেবো বিশ্বকমা মহা ম্মা 
সদ| জণ[না" জান সম্নিশিষ্ট১|+ 
ই] মনীষা মনসািকইপ্রোও 
যএওদবিছুবমুতাস্তে তবন্থি |8 ৪1১৭ ৩1, ০ প, 
পণ উদ্ধৃতি শান্তিনিকেতন" ২ আমুবে।ধ ০৩১৭ ফান্ধন । ১৪১১ 
“চিঠিপত্ত? ৯১ পত্র ২০ হেমদ্তবাল'দেতাকে লেখ। ১৩৩৮ আপাট ৩ 
| ১৯৩১ 
অশিক উদ্ধৃতি এম দেবে বিশ্বকম] সম্গিবি্ 
শান্তিনিকেতন? ১১ নবগুগেব উত্সব ১৩১৮৫ মাধ 5১ ১৪৯০৪ 
“10 [২০116101101 7191 1931, 51911710001 01010) 
এব দেবো বিশ্বকমা। মভাত্ম। 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-৪ হে প্তবাল।দেবীকে লেখ? ১০৩ ঈবশাখ ১1 ১৯৩১ 
'মাভষেব ধখ?, ভূমিকা ১৩৩৯ ম।ঘ । ১৪৩৩ 
মহত্ব সদা! লন।ন।, জদয়ে সন্গিখিষ্টং 
ণন্তিনিকেতন" ২১ ছোটো ও বডে। ১৩২০ মাঘ। ১৯১৪ 
সদ1 জনান।ং হৃদযে সন্নিবিষ্টঃ 
০. স্বতা ৩৭, ৪1১৬ , ৫1১৩ (বিখদোক পরিবেষ্টীলাথন ) ১ শেত। ৩০৩, কঠ ২৩১৭ 
ব$ ২1৩1৯ (হাদা মনীযা'.*ভ্বপ্তি ) * শ্বেতা ৩।১০ 


ছু 


পরোক্ষ উল্লেখ 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ 3৭১ 


“মানুষের ধর্ম ভূমিকা ১৩৩৯ মাঘ । ১৯৩৩ 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩১ অধায় ২ 
সদা! জনানাং হৃদষে 
“চিঠিপত্র ৯ পত্র-১১, হেসন্তবালা দেবীকে লেখা ১৩৩৮ আফাঢ ৮ 
| ১৯৩১ 
জন্গান।" হৃদয়ে সপ্গিবিষ্টঃ 
শান্তিনিকেতন? ১, তষ্টি ১৩১৫ চৈত্র ৩। ১৯০৯ 
হা মশীষা মনস। ভবন্তি 
“চিঠিপত্র ৯, পল ৫২ হেমপ্তবাশাদেবীকে লেখা ১৯৩১ অকৃটে বব ২১ 
আদ মনীস! মনসা ভিকনপঃ 
'শ।ন্তিশিকেতন" ১, নবযুগেব উত্সব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৪ 
জদ। মলীষা মনস। 
'খুস্ট', মানবসদ্ঘদ্ধেব দেবী ১৯২৬ ভিসেম্রু 
'সাভিতোৰ পথে, সঠিনা তব -৩৪০ ভীড্র। ১৯৩৩ 
'স্[তিশ্োর পুণে ভমিক। ( মামম চএ'খ শীর্কে লেখ ) ১৩৪৩ আশ্বিন 
। ১৯৩৬ 


জর্দা মনীসা 
'চিইপত্র? ৯) পঞ ২১ চেমগ্ুবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ২৩ 
য এন্দবিতবমু *ক্তে ৩বপ্টি 
“ধম, গচান ভারতের এব ১৩০৮ ফান্ধন | ১৯০২ 
শান্তিনিকেতন ১১ ফল ১৩১৫ ফান্ধণ ২০। ১৯৭৯ 
কষ? ধমশিক্ষা ১৩১৮ মাঘ । ১৯১২ 
“101২০115100 01 4120” 1931, ৯77 10501 টো02 
“চিঠিপত্র ল, পন্ধ ২১ হেমগবাল।দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ২৩ 
অম্বতাস্তে ভবন্তি 
“চিঠিপত্র” ২, পত্র-২০ রন্দ্রনাথকে লেখা ১৯১৬ অক্টো বব ২৮ 
“ভারতপথিক রামমোহন বায়” অধ্যায় ৬ ১৩৩৫ মাঘ। ১৯২৯ 
শান্তিনিকেতন ১১ নবযুগের উৎমৰ ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন" ১, বিমুখত1 ১৩১৫ ফান্ধন ১৮। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন ২, কর্মযোগ ১৩১৭ কান্তন। ১৯১১ 


৪৭২ রবীন্দ্রংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


গুস্ট+, খুস্টে।খপব ১৯২৩ ডিসেম্বর 
“চিঠিপত্র” ৯ পত্র-৫৮ হেমস্তব।লাদেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর ৮ 
'মহাত্ম! গান্ধী” মহাত্মাজর পুণযব্রত ১৩৩৯ আশ্বিন । ১৯৩২ 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ অধ্যায় ৩ 
যদাখ্তমস্তন্ন দিব! ন বাত্রি 
ন সন্ন চাঁসঞ্থিব এব কেবল: । 
তদক্ষরং তৎ সবিতুরবেণাং 
প্রজ্ঞা চ তন্মীতড প্রস্থতা পুর[ণা 151১৮ 
আংশিক উদ্ধৃতি যদ|হতমস্তন্ন-"এব কেবলঃ 
“ধর্ম? প্রাচীন ভবতেব 'এক? ১৩০৮ মশন্তন | ১৯০১ 
নৈনযুধ্বং ন তিযঞ্চ ন মধো পবিজগ্রউৎ্ |, 
নণ তস্য প্রতিম নস্টি যস্য নাম মহদ্যশঃ 1২ 51১৯ বর 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ওপনিধদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
আংশিক উদধনতি ঘসা ন।ম মশ্দ্যশ" 
আক্ষেপ ধম? ১৯৩৩, অধা।য় ১ 
অজাত ইতোবং কশ্চিদ ভীক্ষঃ প্রতিপগ্ঠতে | 
রুদ্র যন্তে দর্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিতাম্‌ ॥ ৪1২১ নব. 
পূর্ণ উদ্ধতি “ইপনিধদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ অবণ | ১৯০১ 
আংশিক উদ্ধৃতি কুদ্রযন্তে নিতাম্‌। ত্রী, 
ধিমঃ প্রাথনা1 ১৩১১ আষাঢ। ১৯০১ 
ধর্ম দুখে (ছু বার ) ১৩১৪ ফাল্গুন । ১৯০৮ 
শম্তিনিকেতন” ১, প্রার্থন। ছে বার) ১৩১৫ পৌষ ৩। ১৯০৮ 
“শীস্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ষ্শস্তন | ১৯১১ 
'শার্তিনিকেতন" ২, নববর্ষ ১৩১৮ বৈশাখ ১। ১৯১১ 
“চিঠিপত্র” ২, পত্র-৭ বধীন্দ্রনাথকে ৮লখা ১৯১২ 
'আত্মপরিচয়* অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কাততিক | ১৯১৭ 
ভাবতপথিক রামমোহন বায়” অধ্যায় ৭, ১৩৩৫ ভাদ্র | ১৯২০ 
কদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং 
শান্তিনিকেতন? ২, ছোটো ও বড়ো! ১৩২০ মাঘ ১১1 ১৯১৪ 
১ য বা. মা. ৩২২ দ্বিতীধার্ধ ২ ষবা মা ৩২৩ প্রথমার্ধ 





শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪৭৩ 
দক্ষিণং মুখং 
শান্তিনিকেতন? ১, দেখা ১৩১৫ পৌষ ৪। ১৯০৮ 
শান্তিনিকেতন? ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফান্ধন। ১৯১১ 
পাহি মাং শিত্যম 
শান্িনিকে তন? ১১ শুচি (দুবার ) ১৩১৯ আশ্বিন । ১৯১২ 
পথেব মধ্৭?, শীম।ব সার্থকতা ১৩১৯ আঁশ্বন। ১৯১২ 
চিঠিপত্র" ৫, পত্র-৪৩ ইন্দিব। দেবীকে পেখা+» ১৯৩১ অকৃটোখব ৭ 
পবোক্ষ উল্লেখ পবিশ্বভাণ তী” অধাষ ১০১ ১৩৩০ পৌষ ৭1 ১৯২৩ 
“কালা ন্তব, স্ব।শী শ্রদ্ধানন্দ ১৩৩৩ মাঘ । ১৯৯৭ 
সবুক্ষকালাকতিভিঃ পবোহনো। 
যস্ম(ৎ প্রপঞ্চঃ পপিবিতহ তহযম্‌। 
ধনাবহ” পাপল্দতৎ ভগেশ, 
জ্ঞ(গাত্মস্থমম্বতংাবশ্বধ।ম ॥ ৬।৬ ত্রা নব. * 
অ।শিক উদ্ৰৃতি সল্ক্ষকালাকৃতিতিঃ পণোন্যঃ 
“ইপনিষদ ব্রহ্ম" ১৩৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
ন ৩স্য কযং কবণঞ্চ বিষ্কতে 
ন তত সমশ্নভ্যবি কশ্চ দৃশ্তে । 
পখ|সা শর্ডিববিধৈণ আবতে 
স্বরভাবিকী জ।শবশ[ঞ 1 ৮ ॥ ৬।৮ ব্রা. নব, 
আংশিক উদ্ধৃতি পণাস্য শক্তি জ্ঞানবপক্রিয়া » 
শান্তিনিকে হণ? -১ শর্ত ০৩১৫ পৌষ ২৮ 1 ১৯০৭ 
স্বাত।বিকী জ্ঞানবপাকয় চ 
শান্তিনিকেতন? ১১ স্বাভ।বিব ক্রিষা ১৩১৫ ফান্তন -১। ১৯০৭ 
'শান্তিনিকে৩ন? ২, কর্মযোগ ১৩১৭ কান্গন । ১৯১১ 
শাস্তিনিকেতন' ২, একটি মন্্ব (দু খাব) ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১ 
“মানুষের ধর্ষণ ১৯৩৩১ অধ্যায় ৩ 
পনোক্ষ উল্লেখ "শাস্তিনিকেতন” ১, স্বাভাবিকী ক্রিয়া ১৩১৫ ফাল্তুন ১১। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ১১ বিসুখত। ১৩১৫ কান্ধন ১৮। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন" ২, একটি মন্ত্র ১৩২৭ মাঘ ১৫ । ১৯১৪ 
১. এই পত্রে 'পাহি স্থলে আছে ত্রাহি" । 


৪8৭৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভাবতীয় বপ ও উৎস 


একো দেখঃ সর্বভূতেষু গুঢঃ 
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। 
কর্ষ।ধ্যক্ষঃ সর্বভূ তাধিবাসঃ 
সাক্ষী চেতা কেবলো নিশুপশ্চ ॥ ৬১১ ব্রা 
আংশিক উদ্ধৃতি কর্মাধ্যক্ষঃ সবহু তাধিবাসঃ সাক্ষী 
"মান্গষেব ধম * ১৯৩৩, অধম ৩ 
নিভ্োঙনিশানা" চেভলন্চেতন না- 
মেকৌ বহন।ং যো বিদধ।তি কামান ।১ ব্রা, 
তত্কাঁবণ” সাখাষোশ।শ্রিগমা 
জ্ঞ(ত্বা দেব” মুচাতে সবপাশৈত ॥ ৬ ১৩ শব উপ 
অআঅ শিক উদ্ধৃতি নিত্)5হিন্যানা, 
শান্ঠিশিকেতন? ১, সখ পানা ১৩৭৭ চোর ২৯1 ১৯০৪ 
পত্র সয়ে! ভাতি * চন্দ "বশত 
নেমা পিছাতুলা দাঙ্তি ) শাহখআন্সি 
তমেব ভ কমন ভতি সব 
তলা শসা সাশদদ বিভ।তি ॥ ২1২৪ বা শল উপ 
পরশ উদ্ধত *্পনিসদ ত্রঙ্গ” ১৩০৮ শ্রবণ । ১৯০- 
শাপ্তিনিকেতন? ১১৪ ১৩০৫ চৈএ 5৫ ১৯৭ন 
আশিক উদধত্তি নম তনু স্যে বৃকৃত ৩শমঞ্সি, 
“জীবনস্মর্ি” ১৯১২, ৮1গুছ্িশি 
যো বঙ্ধাপ বিদখাত পৰ 
যো বৈ *বদাতশ্চ প্রহিণে।তি হন্ৈ। 
'ত” হ দেবম। ম্বুদ্ধিপ্রক।* 
মুমুন্দুণৈ শবণমই পপপগছ্ে ॥ ৬১০ গৰ 
অ।শিক উদ্ধতি ভু হ দেবমাত্মব্দ্ধি গু কাশ 
“মাভব্ধ পম" ১৯৩৩, অধাব ৩ 
নিল নিক্ষিমং শান্ত শিরবদ্ধং নিরঞ্রনম্‌। 
অমৃশ্প্য পব সেতুং দঞ্ষেন্ধনমিবানলম্‌ ॥ ৬।১৯ নব 
আণ্শিক উদ্ধৃতি দগ্ধেন্ধনমিবনশঃ 


১ কঃ ২-৩ (নিতেোাহনিত শী কমান) 


বুহদ্দারণাক উপনিষদ ৪৭৫ 


ধর” প্রাচীন ভাবভেব একঃ ১৩০৮ ফান্ধন । ১৯০২ 


বৃহদারণ্যক উপনিষদ 


অথ পরমানান।মেবাভাবোহ*ৎ 1 অসতা মা সদগমধ তমলো 
মা জ্যোতিগময মুতো।সশুমুত গমষেতি স যদাহাসতো য 
এবমেতং সাম বেদ ॥ ১৩১৮ 
অ"শ্কি উদধুতি অসতো মা সদগময অমুত গময। ব্রা. শব 
“ইপনিষদ বর্গ ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০১ 
ধর্মী, নববষ ১৩০৯ বৈশাখ | ১৯০৬ 
ধম, ধমেব সবল আদশ ১৩০৭ মাঘ। ১৯৭৩ 
চাবিত্রপল।', মং বি দেবেন্রনাথ সকুব ১, ১৩১১ গৈ ৩। ১৯০৪ 
“ধর্ম, প্রার্থনা ১৩১১ আবাঁঢ । ১৯০৭ 
'শান্তিনিকেতন? ১, প্রার্থন। ১৩১৫ পৌস ৩। ১৯০৮ 
শান্তিনিকতন" ১১ বিকাবশঙ্ক] ১৩১৫ পৌঁম ৩। ০৯০৮ 
£৮শিনিকেন্ন? ০, পা্থন11 সানা ১৩২৫ দৌৰ ২০। ১৯০৯ 
ন্ভিনিকেতন? ১, তিন ১৩১৫ শোন ২১। ১৯০৯ 
শ[ন্তিনিকেতন? ১, আশ্রম ১৩১% পৌন ৭। ১৯৪৯ 
শগ্িনিকেতন? ২১ ভন্ক ১৩১৩ পৌঁধ ৭। ১৯৭৯ 
'শপ্তিনিন্দেনন? ২, এবটি মন্ব ৯০ মাঘ ০৫1 ৯১৭ 
“ম।আ্পধিচষ+, ম্বধাশ ৩, ১৩২৪ আশ্বিন কাতিক | ১৯১৭ 
অসতো| মা পদ্গময ভো|্রগিময 
'শ(ন্তিনিকে নন" ২, একটি মন্ ১৩২০ ম ঘ ১৫। ১৪১৭ 
অসতো। মা সদগমধ 
'শপ্তিনিকেতশ" ১, ভিসাব (9 বং?) ১৩১৫ পৌধ ৬। ১৯০৮ 
এন্থিশিকেতন" ২১ প্রতীক্ষা ১৩৭১ পৌন ৭ ১৯১৩ 
'শান্তিনিকে ওন ২, হ্থাণ মধিকাব ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯০৪ 
“চিঠিপঞ? ৫, পত্র-৬ ইন্দিবা দেবীকে লেখা ১৯২০ ডিসেম্বব ২২ 
'বিশ্বভাবতী', অধ্যাষ ৭, ১৩৩০ বৈশাখ । ১৯২৩ 
'পথে ও পথেব প্রান্তে, অধ্যায় ৪৩, ১৩৩৬ কাতিক | ১৯২৯ 
গচঠিপত্র' ৯ পত্র ২৯ হেমন্তব(প। দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুলাই ২৭ 


৪৭৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভাবতীয় রূপ ও উৎস 


অসতো মা! 
“চিঠিপ? ৭, পরিশিষ্ট £ যতীজ্নাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা ১৩১৭ 
পৌষ ১৮ ১৯১১ 
তমসে! মা জ্যে।তিরগমষ 
'জাপানযাত্রী” অধ্যায় ১৪, ১৯১৬ 
পশ্চিম যাত্রীব ডায।বী”, পনিশিষ্ট ১৯২৪ সেপটেম্বণ ২৬ 
পরোক্ষ উল্লেখ 'শাপ্তিনিকেতন” -* আদেশ ১৩১৫ চৈত্র ৪ ১৪০৯ 
'ভান্তসি ভেব পবাবলী', পঞ্জ ১৭, ১৩২৫ ভাদ্র ২৯। ১৯১৮ 
ঘভানঠি ভেল পন শী", পত্র ১৮, ১৩২৫ আশ্বিন ৪1 ১৯১৮ 
'বিশ্নভাবতী”, অধ্যা্য ১০ ১৩৩৪ পৌন ৭। ১৯২৩ 
“মগনেব ধম ০৯৩ অধ্যাধ ২ 
আশিক অনবা? অসত্চো মা সপগখষ 
“170 1২০11510101 ৮৮7 1931, 91117166091] 1015900] 
দেওৎ প্রেধ পুনাহ প্রেঘো বিলি প্রেযোহগ্াম্মাজ সব্ন্মদপ্ত 
তব ধদম্ঞ্ঞা | স ত্য।ছম্যমতিল প্রিষণ কবাণ"* বুয।ৎ 
প্র পোৎসাতী শীশ্ববো হ তখৈৰ প্রমাযুক ভবর্তি ॥ ১1৪ ৮ 
'আ"শিক উধাঁত তরে" ০ম ভিষয বোতস্য তীতি। বা 
“ট্রপনিনদ ব্রঙ্গ ১৩৫৮ আাবণ | ১৯০১ 
“দেহ প্রেষঃ যফদযমাত্যা 
“উপনিষদ ব্রঙ্ধা ১৩৮ শ্রাবণ । ১৯০১ (ত্তবাব) 
ধর্ম, প্রাচীণ ভাবতে এক? ১৩০৮ ফাল্তণ | ১৯০১ 
ধম” উত্সবের দিন ১৩১১ মাঘ । ১৯০৫ 
'শান্তিনিকেতন+ ১, আজ্মপ্রত্যয ১৩১৫ চনত্র ২১] ১৯০ 
'মানষেব ধর্ম ১৯৩৩ অধ্যায় ২ 
ভর্দেতত প্রেষে| বিনাঁৎ অন্তবতবং যদযমাত! 
“কালাস্ত” স্বাধিক|বপ্রমন্ত; ১৩২৪ মাঘ । ১৯১৮ 
তর্দেতৎ প্রেমঃ সরব্স্ম।ৎ 
শান্তিনিকেতন” ২, ছোটো ও বড়ো! ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “নৈবেছ্য', ১৩০৮ আধষাঢ। ১৯০১, ৭৯-সম্খ্যক মনেট 
পবোক্ষ উল্লেখ শান্তিনিকেতন? ১১ বিশেষ ১৩১৫ পৌষ ১৬। ১৯০৮ 


বৃহদারণাক উপনিষদ্‌ ৪৭৭ 


'পবিচয়” ভগিনী নিবেদিত। ১৩১৮ অগ্রহায়ণ । ১৯১১ 
প্রহ্ধ বা ইদমগ্র “অথ যোহন্যা, দেবতা মুপাস্তে অন্যোহসৌ অন্টোহহ্স্‌ 
অন্মীতি ন স বেদ যথ| পশুবেবং স দেবাণাম্‌। যথা হ বৈ." 
প্রিয় যদেতগ্সন্ষা! বিছ্ভাৎ ॥ ১1৪।১০ 
"শিব উদ্ধত অথ যোংশ্য। . দেবানাম্‌ 
“মতিষেব প্রশ্। ১৯৩৩. অধা।ধ ৩ 
সা তোবাচ মৈত্রেযী। যম মহ গোঃ সব পৃথিবী বিত্বেন পূর্ণ 
সাত কথ তেশামুতা সামি" নেডি হোবাচ যাজ্ঞবন্কো? 
যখৈপোপকবণবান।” লীবি * দৈব" বিজ্োনণ্তি 0১ ২৪1২ 
ত,*শিব দদধুতি উপববণব তা জীবিত 
মাভযষেব ধম ১৯৩৩১ বান ও 
'»[শশোব স্বনপ', সাহিতোব মাত! ১৩৪০ আাণণ | ১৯৩৩ 
সা ভোবচ মৈর্রেষী যেন।ং” ন।মুতা পা1ং কিমহ" তেন বুর্যা যদ্দে 
ভগবান বেদ ভদেব মে কাত ॥ ২1৪1৩ 
অ*্শিক উদধুতি যেনা, নামত "কুষাম। ব্রা. 
মুবেপ-য। লীব ভাগাণা” ভমিকা ১৮৯০ 
ধর” প্রষচীন ভাবতেব এক? (ত বাব) ১৩০৮ ফান্ন। ১৯০২ 
'ভাবভপধ” চীনেমা।নেব চিঠি (9 বাব ) ১৩০৯ আব।ঢ। ১৯০২ 
চাবিত্রপূজ।” মতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ১, ১৩১১ জা ৩। ১৯০৪ 
পা) ৩৩ কম ১৩১৩ অগ্রভাযণ | ১৯০৬ 
“শাণ্তিশিকে এপ? ১, প'প ১৩১৫ অগুভাধণ ২৫ | ১৯০৮ 
'এ[ন্সিনিকেতণ”) ১১ শার্থনা (চাব বাব ) ১৩১ পৌষ ৩। ১৯০৮ 
শান্তিনিকেতন” ১, পাওষা ১৩১৫ শৌন ২৫। ১৯০৯ 
'শন্তিনিকেতন” ২, বিশ্ববোধ (তিন বাধ ) ১৯১০ জানগুআরি 
'সঞ্চয, ধমেব অর্থ ১৩১৮ আিন কাতিক | ১৯১১ 
পথের সঞ্চষ?, যাত্রাৰ *বপত্র ১৩১৯ আধাঢ। ১৯১২ 
শিক্ষ।», শিক্ষাৰ বাহন ১৩২২ পৌষ । ১৯১৫ 
“কালা স্তর” বাতাযনিকেব পত্র (ছু বার) ১৩২৬ আষাঁত। ১৯১৯ 
“বিশ্বভাবতী” অধ্যায় ৫, ১৩২৯ ভাত্র । ১৯২২ 


৪৭৮ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


'পথে ও পথের প্রান্তে” অধ্যায় ৪, ১৯২৬ ডিসেম বর 
'মাজষের ধর্ম” ১৯৩৩ অধায় ১ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ শ্যামলী” অম্বৃত ১৯৩১ জুলাই ৩ 
পরোক্ষ উল্লেখ “শিক্ষা” জাতীয় বিদ্যালয় ১৩১৩ ভাদ্র । ১৯০৬ 
“শিক্ষা শিক্ষ!র বাহন ১৩২১ পৌষ । ১৯২৫ 
সহোবচ ন বা অরে পতুযুঃ ক।ম।য়***ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় 
পুনাঃ প্রিদ1 ভবন্তাত্মনস্ত কামায় পুত্রাঁঃ প্রিয়। ভবন্তি। নব 
অবে ধিনুস্য কমায় শিশু প্রিয় ভবতা।ক্সনস্ত কাম।য় বিত্ত প্রিয়ং 
তবাঁ5। শবাঅবে অব" বিদিতম ॥ ২1৪৫ 
আংশিক উদ্ধৃতি নবা। এবেপুধাণৎথ বি প্রিখং ভবতি 
“নহি ৩ বিশ্বসাঠি তা ১৩১৩ ম।খ | ১৯০৭ 
ন বা অরে পুত্রান। পুর; প্রিয়া ভবন্তি 
|[জিশিকে হন? ১১ বৈবাগা ১৩১৫ ফান ১৫। ১৯০৯ 
'কাশান্তণ' সভোর আহ্বান ১৩২৮ ক।তিক | ১৯২১ 
“ম।ভবের ধম? ১৯৩৩, অধ্যাকস ১ 
“স1।হতোব স্ববপ" স।হিত্যে এতিহাসিক”ত ১১৯৪১ মে 
হ/ক্ষ উল্লেখ 'শান্তিশিকেতন" ১, বৈব।গ্য ৯৩১৫ ফান্তুন ১৫। ১৯০৯ 
ঘ1ঠিতোব পথে” সাহিতাতন্থ ১৩৪০ ভাদ্র | ১৯৩৩ 
পরোক্ষ উল্লেখ “সাহিত্যের পথে” ভূমিক| ( অমির চক্রবতাকে পেখা ) ১৩৪৩ 
আশ্বিন ৮। ১৯৩৬ 
হিতোব স্ববপ” সাহতো এতিহ।সিকতা ১৯৪১ মে 
অযখ(কাশঃ সধেশা ভৃতানা, 'যশ্চায়মশ্সিনাকাশে তেজে।ময়োহ- 
মুঙনয়ঃ পুকষো যশ্চাদমধ্যাক্সংণ ব্রন্ষেদত সর্বম॥ ২৫1১০ 
আশিক উদ্ধৃতি যশ্চায়মন্িনাকাশে তেঙগোময়োহমু তম পুকধঃ | ত্রা, নব, 
শি|।গুশিকেতণা ২, িখিবোধ ১৯১০ লাভিআ।ব 
অনমান্া সবেধাত। ষম্চায়ম্িন। গ্রণি তেজেময়োহমৃত্ময় পুরুষ 
যশ্চা'মা! 'ঞাঙ্গান সবখ॥ ২৫1১৪ 
আংশিক উদ্ধৃতি যণ্চায়মন্মিন্ন আনি তেজে।ময়ে।হমৃভময়, পুকষঃ | ব্রা, নব. 
১. এই প্রবন্ধ উদ্ধতিটি যধাযথ বাবহৃত হয়েছে। এটি ছাড়া অঙ্ত্র কবি সবদা 'পুত্রাণাং গলে 
পুত্রন্ত এবং তদনুষায়ী পও কিটির সর্বত্র একবচনের ক্গপ ব্যবহার করেছেন। 


বৃহদীরণ্যক উপনিষদ ৪৭৯ 


শান্তিনিকেতন? ১, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি 
মান্ষষেব ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায ৩ 
যশ্চাধমস্মিন পুরুষঃ 
“মাচষেব ধম? ১৯৩৩১, অধ।।য ৩ 
ইদং বৈ তগ্মবু সবই ঠনিতাশ।সতম্‌ ॥ ২৫1১৯ 
গ।ংশিক উদ্ধৃতি সর্বনভূঃ | ব্রা শব. 
শান্তি।নণে "শন? ২, বিশ্ববোধ চিন বাব ) ১৯১০ জান্চআবি 
'মালষেব খন? ০৯৩৩ মন্াব ৩ (৪ বাখ ) 
'মাভিথেদ বত? ১৯৩৩ সংবোজপ  মানবসনা ৩ 
এনস্য বা অঙ্গবস। প্রশ।সনে গ।গি স্বযাচন্দ্রমশৌ বিতো ডিষউতঃ | 
এ৩না পা অন্ষরসা প্রশাজনে গাগি গাবাপুথিব্যৌ বিবৃতে ভিষ্ঠতঃ | 
এ৩সা বা অর্ধবশা শাবান গাগ নমেষা মুহুতা অহেবাত্রাণ্য€ 
মাসা মাপা ঝওখঃ সবখসবা হুতি বিধ্ুতাস্তিষন্তি। ব্রা. 
পিঙবোহগ্বাভ2 ॥ ৩1৮৯ 
অ।শিক উদ্ধৃতি এতস্/ বা অক্ষবস্য প্রশাপনে গাগঠি শিমেষা মুহতা: তিন্ছি | 
'সঞ্চয কপ ও অবশ ১৩১৮ পৌব। ১৯১১ 
।পমেস' মুহত। খিধুতাস্তিচস্ত 
পশ্চিম-যাত্রীব ভ।খাবী” পাশিষ্ট ১৯১৫ খেক্রআবি ১৫ 
অহোবাত্র।খাবমাসা বিবৃত সত 
“ধম? নবব্ষ ১৩০৯ বেশাখ । ১৯৯৯ 
ত্যক্ষ উল্লেখ “বিচিত্র প্রবন্ধ, ছবিণ অঙ্গ ১৩২২ আ।ষাঢ। ১৯১৫ 
যো যা এতদক্ষবং কর্ষনহস্াশ্যস্তব্েবাস্য তদভবতি যোবা 'স 
পণ” "পবা ণত ॥ ৩1৮১০ এ নব 
আন্শিক উদ্ধৃতি অন্তবধেব।স্ ভদ্‌হবাও 
'সব+5 বব আখক।ব ১৩১৮ ফান । ১৯১২ 
সপ র১।শহ 
& [শ্িশিকে তন? +ঃ ভ|গবণ ০৯৯১ জাছছআবি 
পঞ্চষ', ধধেব আধকাঁব ১৩১৮ ফান্তন। ১৯১২ 
তদ্‌ বা এতদক্ষপং * খিজ্ঞাত্রেতশ্মিনন, খব্ক্ষরে গাগ্যাকাশ ওতশ্চ 
প্রোতশ্চেতি ॥ ৩1৮১১ ব্রা. 


৪8৮৩ 


ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


আংশিক উদ্ধৃতি এতশ্মিন্, খলু অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ 


আত্মপরিচয়» অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৪০ 
সলিল একো '"এষাস্ত পরম। গতিরেষাম্য পরমা সম্পদেষে।হস্ 
পরযেো লোক এষোহস্ত পবম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্তানি 
ভূতানি মাত্রামূপজীবন্তি ॥১ ৪৩1৩২ ব্রা নব. 


আংশিক উদ্ধৃতি এফ।সা পবমা গতি ''পবম আনন: 


ধর্ম প্রাচীন ভাবতেব একঃ ১৩৮ ফান্তন। ১৯০২ 
ধর্ম, আনন্দবপ ১৩১৩ মাঘ । ১৯০৭ 
'শাস্তিনিকেতন” ১, এপার ওপাব ১৩১৫ পৌধ ১২। ১৯০৮ 
শান্তিনিকেতন” ১১ পবিণয় ১৩১৫ ফান্তুন ৯ ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন" ২, শুঢি ১৩১৯ আশ্বিন । ১৯১২ 
'শন্তিনিকেতন? ২১ ছোটে] ও বডো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
“মানবের ধম? ১৯৩৩, অধায় ২ 

এধোতপা পবম আপনা, 
'শ[ন্তিনিকে *শ" ১, আঙম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯ 
“সঞ্চয় ধমেব নবমুগ ১৩১৮ ফান্ধন। ১৯১২ 
'মান্তুষেব ধম" ৯৩৩, পরিশিষ্ট ঃ মানবসত্য 

পবম আনন্দ পবম।গতি 
“থৃস্ট” খ্ুণে এসব ১৯১৯৩ ডিসেম্বর 

এহটৈবানন্স্ান্যাণি ভূতানি মাঞামুপজা বস্তি 
£ছিন্নপত্রাবপী” পহ-১৯৭১ ১৮৯৫ মাচ ১২ 
ধর্ম, ধমেব সবল আদশ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩ 
'শাপ্তিনিকেতন" ২, খিশ্ববোধ ১৯১০ জান্গমাবি 


প্রত্যক্ষ উল্লেখ “পথের সঞ্চয* সীমা ও অসীমতা ১৩১৯ কাতিক। ১৯১২ 
পরোক্ষ উল্লেখ শান্তিনিকেতন? ১১ হয়া ১৩১৬ বৈশাখ ৬। ১৯০৯ 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 


উজ 


অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে । 
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিছ্যায়াং বতাঃ ॥ ৪181১১ 
এপনিষদ ত্রচ্গ” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
ধির্ম” ততঃকিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 


১ ব্রান্ষধর্মে আছে, এবান্ত পবমা গতিং“*মাত্রামুপজীবস্তি। 


বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪৮১ 


“সঞ্চয়” আমার জগৎ ১৩২১ আশ্বিন | ১৯১৪ 
ইহৈব সম্তোহথ বিদ্যস্তদ্বয়ং 
ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ। 
যে তদ্‌ বিদুরমৃতাস্তে ভবস্তি১ 
অথেতরে ছুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥ 9181১৪ ব্রা. নব. 
আংশিক উদধ্তি ইহৈব সম্তোহথ**মহতী বিনষ্টিঃ 
“উপনিষদ ব্রহ্ম ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০১ 
মহতী বিনষ্িঃ 
শাস্তিনিকেতন” ১, মত ১৩১৫ মাঘ ২। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ২, ছুর্লভ ১৯১০ অকৃটোবব 
শান্তিনিকেতন? ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাম্তন | ১৯১১ 
'পথের সঞ্চয়, আনন্দৰপ ১৩১৯ জোষ্ঠ ২২। ১৯১২ 
পথের সঞ্চয়, তুই ইচ্ছা ১৩১৯ জ্ষ্ঠ ২৩। ৯৯১২ 
পশ্চিম-যাত্রীব ভায়াবী” ১৯২৪ সেপটেম্বর ২৪ 
'র।শিয়াব চিঠি”, পরিশিষ্ট : পললীসেবা ১৩৩৭ ফান্তুন। ১৯৩১ 
“মাভষের ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
য্দৈতমন্গপশ্ত্যাত্বানং দেবমণ্ডসা । 
ঈশান ভূত ভব্যস্য ন ততো বিজুগ্তপ সতে ॥২ ৪181১৫ ব্রা. নব 
পর্ণ উদ্ধৃতি শান্তিনিকেতন” ১, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯ 
আংশিক উদ্ধৃতি ঈশানং ভূতভব্যসা 
“চারিত্রপূজা”, মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যোষ্ট ৩। ১৯০৪ 
প্রাণস্য গ্রাণমুত চক্ষুষশ্ক্ষুরুত 
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনে! বিদুঃ । 
তে নিচিকুযুব্র্গ পুবাঁণমগ্র্যম্‌ ॥ ৪1৪1১৮ ব্র|, শব. 
আংশিক উদ্ধৃতি প্রাণস্য প্রাণং 
“আজপরিচয়” অধায় ৬১ ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৪০ 
শ্রোত্রস্য শ্রোশ্রং 
“মান্ষেব ধর্ষণ ১৪৩৩১ অধ্যায় ১ (ছু বার) 


মনসৈবানুত্র্ব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্ণন। 


১ যএতদ্‌-*'ভবস্তি, শ্বেতা ৩১০ ২ ঈশানং***বিদুগুপ সতে » কঠ ২।১।৫ 


৩১ 


৪৮২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


মৃত্যোঃ স মৃতামাপ নোতি য ইহ নানেৰ পশ্ঠতি১ ॥ 6181১৯ 
আংশিক উদ্ধৃতি মৃত্োঃ স মৃত্যুমাপনোৌতি য ইহ নাঁনেব পশ্ততি 
ধর্ম? প্রাগান ভারতের একঃ ১৩০৮ ফান্তন। ১৯০২ 
একধৈবাহ্দষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ফ্রবম্‌। 
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্ম! মহাঁন্‌ ধবঃ ॥ ৪181২০ ব্রা, নৰ. 
আংশিক উদ্ধৃতি একধৈবান্তদ্রষ্টব্যমেত'প্রমেয়ং বম, পর আকাশাদজ আত্মা 
“96 1২2115102০0: 71211 19319 501110021 01101 
একধৈবানু'-'ঞ্রবম্‌ 
ধর্ম” প্রাচীন ভারতেব এক: ১৩০৮ ফাল্ন। ১৯০২ 
একধৈবাঁচপ্ষ্টব্যঃ 
'মান্ুষেব ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ২ 
স বা এষ মহানজ আত্মা "এষ সর্বেশ্বব এষ ভূতাধিপতিবেষ 
ভূতপাঁল এষ সেতৃধিধধণ এষাং লোকানামস্ভেদায় -* নৈনং 
কৃতাঁকতে ভপতঃ ॥ ৪181২২ 
আংশিক উদ্ধৃতি , এষ সর্বেশ্বব অসংভেদাঁষ। ত্রা. 
ধর্ম” প্রাচীন ভ।বতেব একঃ ১৩০৮ ফান্তন। ১৯০২ 
এষ সেতুধ্ধিরণ /লোকানামপংভেদ।য 
“শান্তিনিকেতন? ২, সামপ্ম্য ১৯১১ জা%আবি 
তদেতদৃচাহভুক্তম্‌ তম্মাদেবংবিচ্ছান্তো দীস্তো উপরতস্তিভিক্ৃঃ 
সমাহিতো ভূ ্বাহত্ন্যেবাত্মানং পশ্ঠতি * দাস্যায়েতি ॥ ৪18২৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি শান্তোদ্রস্ত উপরতন্তিতিস্কঃ সমাহিতঃ | ব্রা. নব. 
'শীন্তিনিকেতন' ১১ ভয ও আনন্দ ১৩১৫ চেত্র ২৯। ১৯০৯ 
আজ্মন্থোত্মানং পশ্ততি। ব্রা. 
শীস্তিনিকেতন” ১, ও ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন ১, আত্মপ্রত্যয় ১৩১৫ চেত্র ২১। ১৯০৯ 
আত্মন্তেৰ 
'আত্মপবিচয়” অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ ব্শাখ। ১৯৪০ 
হিখগ্নষেন পাত্রেণ ' যন্তে ৰপং কল্যাণতমং * পুরুষঃ সোহহমস্বি 
“কৃতং স্মর "বিধেম ॥ ৫1১৫।১ দ্র. ঈশা ১৫-১৭ 
১ সৃত্যোঃ'''পগ্ঠতি, কঠ ২1১1১ 


কঠোপনিষদ্‌ ৪৮ও 


শ্বেতকেতুহ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাঁজগাম'* 
পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ 1 ৬২১ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ-'.“শিক্ষা”, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ : ভাষণ ১৯৩২ ডিসেম্বর 


কঠোপনিষদ্‌ 


অন্যচ্ছেয়োহন্হুতৈব প্রেয়- 
-স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। 
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি 
হীয়তেহ্র্থাদ য উ প্রেয়ো বুণীতে ॥ ১1২1১ 
'আংশিক উদ্ধৃতি তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্ত সাধু হীয়তেহ্থাৎ য উ প্রেয়ে! বৃণীতে। 
ব্রা. নব, 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
হীয়তেহর্থ।ৎ 
মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মন্ষুষ্কমেত- 
-স্তোৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 
শ্রেয়! হি ধীবোহতিপ্রেয়মেো। বৃণীতে 
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ বুণীতে ॥ ১।২।২ উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি শ্রেয়শ্চ প্রে়শ্চ'*-বিবিনক্তি ধীর | ব্রা, নব, 
“মানুষের ধর্ম? ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
তন্দুরদ্শং গৃঢমন্থ প্রবি ই 
গুহাঁহিতং গহবপেষ্ঠং পুরাণমূ। 
অধ্যা(ত্মযোগাঁধি গমেন দ্েবং 
মত্বা ধীরো ৬ষশোকে জহাতি ॥ ১২1১২ ব্রা. নব. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি তন্দুর্দশং গৃচমন্থ প্রবিষ্টং 
'আত্মপবিচয়* অধায় ৬, ১:৪৭ বৈশাখ । ১৯৪০ 
গুহাহিতং গহবণেষ্টং 
শান্তিনিকেতন? ২, গুহ1হিত (ছু বার ) ১৩১৬ চেত্র ২৩। ১৯১৯ 
ন জায়তে অ্রিয়তে বা বিপশ্চিন্‌ 
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। ব্রা, 


৪৮৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


অঙ্গ নিত্যঃ শাখবতোহয়ং পুরাণ 
ন হন্যতে হন্ঘম।নে শরীবে ॥১ ১২১৮ উপ, 
আংশিক উদ্ধৃতি নজায়তে বিয়তে 
শীস্তিনিকেতন” ১, স্বভাঁবকে লীভ ১৩১৫ চেত্র ৫ | ১৯০৯ 
শাস্তিনিকেতন' আত্মাব প্রকাশ ১৩১৫ চৈত্র ৮। ১৯০৯ 
ন হন্যতে হন্তমানে শবীরে 
পাবস্যযাত্রী” অধ্যায় ১, ১৯৩২ এশ্খিল ১৩ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ঘরে-বাইরে” ১৯১৬ বিমলার আত্মকথ! 
অশবীরং শবীরেধনবস্থেঘবস্থিতম্‌। 
মহাস্তং বিভুমাত্মানং মত্থা ধীরে! ন শোচতি২ ॥ ১২২২ উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি মহান্ত” বিভূং""'শেচচতি। ব্রা. নব. 
“কালান্তর” বাতায়নিকের পত্র-৪, ১৩২৬ আষাঁট। ১৯১৯ 
ন।যমাত্ম! গ্রবচনেন পভোয। 
শ মেধয়া ন বহুনা শ্ররতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তস্তৈষ আত্ম! বৃগুতে তনুং স্বাম্‌ ॥ ১।২।২৩ ব্রা. নব. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি ন মেধয়া ন বন্ুন! শ্রুতেন 
“শিক্ষা”, শিক্ষাসমপা। ১৩১৩ আধাঢ। ১৯০৬ 
'সঞ্চয', ধর্মশিক্ষা ১৩১৮ মাঘ । ১৯১২ 
'জীবনস্থতি”' ১৯১২ জুলাই, স্বাদেশিকতা 
'কালাস্তব+ স্বব(জসাধন ১৩৩২ আশ্বিন । ১৯২৫ 
“দাহিত্যেব স্ববপ+) গগ্যক|ব্য ১৩৪৬। ১৪৯৩৯ আগস্ট 
পবে!ক্ষ উল্লেখ “শিক্ষা” বিশ্ববিদ্যালয়ের ৰূপ : ভাষণ ১৯৩২ ডিসেম্বব 
নাবিবতো] দুশ্চবিতান।শান্তে৷ নাসমাহিতঃ | 
নাশান্তমানসে৷ বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাঁপ হুযাঁৎ ॥ ১২।২৪ ব্রা. নৰ. 
উপ. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “মান্তষেব ধম; ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২ 
আংশিক উদ্ধৃতি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ হুয়াৎ 
“মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 
১. ভগবদ্গীতা ২২, ২ মহান্তং বিভু***শোচতি | কঠ ২1১1৪ ৩ সুগুক ৩২৩ 
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উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা ছুরত্যয়া 
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ে! বস্তি ॥ ১৩1১৪ ব্রা. নব. উপ. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “সমাজ” পরিশিষ্ট : ব্যাধি ও প্রতিকার ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
াজাপ্রজা” রাঁজভক্তি ১৩১২ মাঘ । ১৯০৬ 
ধর্ম” মন্ুম্তত্ব ১৩১৮ ফাল্তুন। ১৯১২ 
আংশিক উদ্ধৃতি উত্তিষ্ঠত জাগ্রত 
উপনিষদ ত্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
শীস্তিনিকেতন” ১১ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত (চার বার ) ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ১৭ 
ৃ | ১৯০৩৮ 
শান্তিনিকেতন” ১১ সংশয় ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৩। ১৯৯৮ 
'শীস্তিনিকেতন” ১১ শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব ১৩১৫ পৌষ ৭ 
| ১৯০৮ 
ধর্ম” মনুষ্ত্ব (তিন বার ) ১৩১৮ ফাল্ধন। ১৯১২ 
ক্ষুরন্ ধার]... বাস্তি 
“চাবিত্রপূজা” মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪ 
“সমূহ”, দেশনায়ক ১৩১৩ জ্যেষ্ঠ । ১৯০৬ 
সঞ্চয়” ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফান্ধন। ১৯১২ 
দুর্গ" পথন্তৎ কবয়ো বস্তি 
“উপনিষদ ব্রহ্ধ' (ত বার ) ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
“সমূহ', সদুপাঁয় ১৩১৫ । ৮৯০৮ 
ধর্ম, মনুষ্যত্ব ১৩১৮ ফাল্ন। ১৯১২ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-৬৭ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা! ১৩২৪ ফান্ধন ২। ১৯১৮ 
“আত্মপরিচয়” অধ্যায় ৩ ১৩২৪ আশ্বিন-কাত্তিক | ১৯১৭ 
'মাজষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
পরোক্ষ উল্লেখ “আত্মশক্তি” যুনিভস্সিটি খিল ১৩১১ আধষাঁঢ়। ১৯০৪ 
শান্তিনিকেতন” ২, দ্বিধা ১৯১০ অক্টোবর 
শান্তিনিকেতন" ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফান্ন। ১৯১১ 
“চিঠিপত্র” ৭, পত্র-১৬ কাদস্থিনী দেবীকে লেখা! ১৯১* জুলাই ১৩ 
পথের স্ঞয়+ সীমা ও অসীমতা ১৩১৯ কার্তিক । ১৯১২ 
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“আত্মপরিচয়” অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কাতিক | ১৯১৭ 
পরাচঃ কামান্‌ অন্যস্তি বাল।- 
স্তে যৃত্যোর্যস্তি বিততন্ত পাশম্‌। 
অথ ধীর! অমৃতত্বং বিদিত্বা 
গ্রুবমঞ্বেঘিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২১।২ ব্রা. নব. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি অথ ধীরা..প্রার্থয়স্তে 
কালাস্তর” বাতায়নিকের পত্র-২, ১৩২৬ আষাঢ় ১৯১৯ 
যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্থিহ | 
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ নোতি য,ইহ নানেৰ পশ্ঠতি ॥ ২১১৯ 
আংশিক উদধৃতি মৃত্যোঃ স মৃত্যুং -*পশ্ঠতি 
ধর্ম” প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্তুন | ১৯০২ 
মনসৈবেদমাপুব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। 
মৃত্যোঃ স মৃত্যাং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশাতি ॥ ২।১।১১ 
আংশিক উদ্ধৃতি মনসৈবেদমাপ্তব্য'**"কিঞ্ন 
'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফান্তন | ১৯০২ 
অনুষ্ঠমাত্র: পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। 
ঈশানো! ভূতভব্যস্ত ন ততো! বিজুপ্তপ সতে | এতদ্বৈতৎ ॥ ২১1১২ 
আংশিক উদ্ধৃতি ঈশানেো ভূতভব্যস্ত১ 
শান্তিনিকেতন” ১, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯ 
ভর্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপাঁনং প্রত্যগন্ততি। 
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ২।২।৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি মধ্যে বামনমাসীনং'-"উপাঁসতে। ব্রা. নব. 
শান্তিনিকেতন" ২, চিরনবীনতা ১৯১০ জান্থআরি 
য এষ তুপ্ধেষু জাগতি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ। 
তদদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবাম্বৃতমুচ্যতে | 
তম্থিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তছু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ | 
২।২।৮ ব্রা. নব. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি য এষ স্বপ্ধেষু"*'নিগ্রিমাণঃ 
শাস্তিনিকেতন? ১, রাত্রি ১৩১৫ পৌষ ১৪। ১৯০৮ 


১ কঠ ২১১৩ 
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একো বশ সবভূৃতান্তরা মা 
একং রূপং বুধ! যঃ করোতি। 
তমাত্মস্থং যেহন্থুপশ্তন্তি ধীরা- 
স্তেষাং সথখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥৯ ২।২।১২ ব্রা. নব. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি একো বশী সর্বভৃতাস্তরাত্মা 
'শীস্তিনিকেতন” ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 
একং রূপং বহুধ1-**নেতরেষাম্‌ 
শান্তিনিকেতন” ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফান্তন। ১৯১১ 
ন তত্র স্ষে!-"'সবমিদং বিভাতি ॥ ২1২১৫ দ্র. শ্বেতা ৬১৪ 
উর্ধ্মমূলোহবাক্শাখ এযোহশ্বখঃ সনাতনঃ। 
তর্দেব শুক্রং তদ্‌ ব্রহ্ম তদেবাম্বতমুচ্যতে ॥ 
তম্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সবে । 
তছ নাত্যেতি ক্চন। এতদ্বৈতৎ ॥,২।৩।১ উপ. 
পরোক্ষ উল্লেখ “কালাস্তর+, রায়তের কথা ১৩৩৩ আধাঢ়। ১৯২৬ 
যদিদং কিঞ্চ জগত সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্তম্‌। 
মহদ্ভয়ং বজমুছ্যতং য এতদ্বিছুরমৃতান্তে ভবন্তি ॥২ ২৩২ 
ব্রা. নব, 
আংশিক উদ্ধৃতি যদ্দিদং কিঞ্চ-''বজ্মুগ্যতম্‌ 
শোস্তিনিকেতন” ১, ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯ 
যদ্দিদং কিঞ্চ"'.নিঃস্থতম্‌ 
ওপনিষদ ব্রন্ধ' ১৩০৮ আাঁবণ। ১৯৯১ 
শান্তিনিকেতন? ১, প্রাণ ও প্রেম ১৩১৫ চেত্র ২৮। ১৯০৪৯ 
শান্তিনিকেতন? ১, তপোঁবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
শাস্তিনিকেতন” ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪ 
“চিঠিপত্র' ৬, পরিশিষ্ট ২ £ জগদীশচন্দ্র ১৩৪৪ পৌষ। ১৯৩৭ 
যৎ কিঞ্চ যদিদং সর্বং প্রাণ এজতি নিস্যতম্‌ 
৮76 10২61161017 01 71121)" 1931, 501016051 00101018 
যদিদং কিঞ্চ সর্ব, প্রাণ এজতি নিঃস্যতম্‌ 
১ তমান্বস্ং..নেতরেযাম্‌ শ্বেতা ৬১২ : কঠ ২1২১৩ ( ঈষৎ পরিবন্তিত ) 
২ য এতদ্‌.*ভবস্তি, শ্বেতা ৪1১৭ 
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মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 
“আশ্রমের রূপ ও বিকাশ+ অধ্যায় ১, ১৩৪৩ আবাঁচ। ১৯৩৬ 
যদিদদং সর্বং প্রাণ এজতি নিংস্থতম্‌ 
পছন্দ”, ছন্দের অর্থঃ প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র ৷ ১৯১৮ 
যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নি:স্েতম্‌ 
শীস্তিনিকেতন" » বিশ্ববোধ ১৯১ জাহ্ছআরি 
যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এন্তি 
“উপনিষদ ব্রহ্ধ” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
“চিঠিপত্র” ৬, পরিশিষ্ট ২ ₹ আচার্য জগদীশের জয়বার্তা ১৩০৮ আধা 
1 ১৯০১ 
সর্বং প্রাণ এজতি 
“সাহিত্য” সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪ বৈশাখ। ১৯০৭ 
মহদ্ভয়ং '* ভবস্তি 
'শীম্তিনিকেতন” ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্কন। ১৯১১ 
শীস্তিনিকেতন" ২, সুন্দর ১৩১৭ চচত্র ১৫। ১৯১১ 
মহদ্ভয়ং বজ্ঞমুগ্যতম্‌ 
ধর্ম” প্রাচীন ভাবতেরু এক: ১৩০৮ ফাল্গুন । ১৯০২ 
শাস্তিনিকেতন? ১১ ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯ 
শীস্তিনিকেতন+ ১, নিয়ম ও মুক্তি ১৩১৫ চৈত্র ৩*। ১৯০৯ 
'শাস্তিনিকেতন? ২, সুন্দৰ ১৩১৭ চৈত্র ১৫। ১৯১১ 
“আত্মপরিচয়” অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কত্তিক | ১৯১৭ 
বজ্ঞমুদ্যতম্‌ 
শান্তিনিকেতন” ১১ দীক্ষা ১৩১৫ পৌষ ৭। ১৯০৮ 
“সাহিত্যের পথে” সাহিত্যরূপ ১৩৩৫ বৈশাখ । ১৯২৮ 
“শিক্ষা আশ্রমের শিক্ষা ১৩৪৩ আষাঁত। ১৯৩৬ 
ভয়াদস্তাগ্রিস্তপতি ভয়াত্তপতি স্ূর্যঃ| 
ভয়াদিজ্্শ্চ বাষুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ২৩৩ ব্রা. নব. উপ. 
“স্ঞয়” ধর্মের অর্থ ১৩১৮ আশ্বিন-কাতিক । ১৯১১ 
শীস্তিনিকেতন? ২, বিশেষত্ব ও বিশ্ব ১৩১৯ অগ্রহায়ণ । ১৯১২ 
সাহিত্যের পথে" কবির অভিভাষণ ১৩৩৪ ফাস্তন। ১৯২৮ 
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ভয়াদস্যাপ্রি-"- স্থ্ধ: 

শান্তিনিকেতন? ১, ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯৯৯ 
ভয়াদস্থাপ্রিস্তপতি 

'শাস্তিনিকেতন" ২, কর্ষযোগ ১৩১৭ ফাল্তুন | ১৯১১ 
ভয়াদিক্্শ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি 

'শাস্তিনিকেতন? ২, স্থন্দর ১৩১৭ চৈত্র ১৫। ১৯১১ 
মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: 

“সাহিতোর পথে, কবির অভিভাষণ ১৩৩৪ ফাস্ধন 1১৯২৮ 
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্রে তথা [পতৃলোকে। 
যথাপ-্থ পরীব দদূশে তথ] গন্ধরলোকে | 
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ২৩1৫ 

আংশিক উদ্ধৃতি ছায়াতপয়োরিব 

চাঁরিত্রপূজা” মহহি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২, ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫ 
নৈব বাচা ন মনসা! প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষা 
অন্তীতি ব্রবতোইন্তাত্র কথং তছুপলভাতে ॥ ২৩1১২ ব্রা. নৰ. উপ. 

আংশিক উদ্ধৃতি অন্তীতি '" তদুপলভ্যতে 

পনিষ্দ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ 1. ১৯০১ 

মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২ 
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স এষ বসানাং রসতমঃ পরম:ঃ পরার্োহষ্টমো যছুদ্গীথঃ ॥ ১১1৩ 

আংশিক উদ্ধৃতি বসানাং রসতমঃ 
শান্তিনিকেতন” ১, অথণ্ড পাওয়। ১৩১৫ চৈত্র ১৭। ১৯০৯ 

বাগেব খক্‌ প্রাণঃ সাম ওমিতোতদক্ষরমুদ্গীথন্তদ, বা এতন্সিখুনং 

যদ্‌বাক্‌ চ প্রাণশ্চ খক্‌ চ সাম চ॥ 

তদেতন্সিখুনমোমিঠঠ ওস্সিনক্ষরে সংস্থজ্যতে যদা বৈ মিথুন 

সমাগচ্ছত আপয়তে৷ বৈ তাবন্ঠোন্তস্ত কামম্‌ ॥ ১।১।৫-৬ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ "শান্তিনিকেতন" ১, গু ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৪ 

য্দ। বা খচমাপনোত্যোমিত্যেবাতিম্বরত্যেবং-."যদেতদৃক্ষর- 

-মেতদম্তমভয়ং' -অভয়া। অভবন্‌ ॥ ১1৪1৪ নব. 


৪৯০ রবীন্দ্সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আংশিক উদ্ধৃতি এতদম্ৃতমভয়ং, 

“কালাস্তর” বাতায়নিকের পত্র-১, ১৩২৬ আধাঁঢ। ১৯১৯ 
তং হু শিলকঃ শালাবত্যঃ." অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে 
দাল্ভ্য সাম-*'বিপতেদিতি ॥ ১৮৬ 

আংশিক উদধৃতি অগপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে সাম 

মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
তং হ প্রবাহণে। জৈবপিকবাচাক্তবদ বৈ কিল তে শালাবতা সাম, 
যন্ত্রেতহি. বিদ্ধীতি হোবাচ ॥ ১৮৮ 

আংশিক উদ্ধৃতি অস্তবদ্‌ বৈকিল তে সাম 

“মানুষের ধর্ম? ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
সর্বং খন্িদং ত্রদ্ধ তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুমষঃ 
পুরুষে " স ক্রতুং কুবাত ॥ ৩১৪1১ 

আংশিক উদ্ধৃতি শান্ত উপাশীত। ব্রা, নব. উপ. 

“কালাস্তর” বাতায়শিকেব পত্র-১, ১৩২৬ আযাঢ। ১৯১৯ 
অন্তবিক্ষোদবঃ কোশো ভূমিবুধ নো ন জীর্যতি, দিশোঁহস্ত অক্রয়ে। 
গ্যৌবস্তোত্তবং বিলং স এষ কোশো বনুধানস্তত্মিন্‌ বিশ্বমিদং 

শ্রিতম্‌ ॥ 
তগ্ত প্রাচী দিগজুহনাম সহমানা নাম দক্ষিণ! বাজ্ঞী নাম প্রতীচী 
স্থভৃতানামে দীচী, তাঁসাং বাধুর্বৎসঃ, সয এতমেবং বাধুং দিশাং 
বৎসং বেদ, ন পুত্রবোদং বোদিতি, সোহহমেতমেবং বাুং দিশাং 
ব্সং বেদ, মা পুজরোদং কদম্‌ ॥ ৩।১৫। ১-২ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “কালমৃগয়া” ১৮৮২, তৃতীষ দৃশ্ঠ 
আবিত্প্রত্বস্ত রেতসঃ জোতিম্পশ্থান্তি বাসরম্‌ পরো যদিধ্যতে 
দিবি উদ্বয়স্তমসম্পবি জ্যোতিঃ পশ্ঠতন্ত উত্তরং স্ব: পশ্স্ত উত্তবং 
দেবং দেবত্র1 স্ধমগন্স জ্যোতিকত্তমমিতি জ্যোতিকত্বমমিতি ॥২ 
৩।১৭।৭ 
১ ছাদ্দোগ্য ১৪1৫ , ৮1৩1৪ 
২ এই মস্ত্রটই খগবেদে ঈষৎ পরিবঠিত আকারে দেখা যাঁয় | 


আদিৎগ্রত্বন্ত রেতসো৷ জ্যোতিষ্পপ্ন্তি বাসরম্‌। পরো যদিধ্াযতে দিব ॥ ৮1৬1৩, 
উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতিশ্পহ্ত্তি উত্তরম্‌ | দেবং দেবত্রা নুর্ষমগন্ম জ্যোতিকত্তমমিতি ॥ ১৫০1১ 
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পূর্ণ উদ্ধৃতি 4 15100. ০৫ [01915 চ3156015? 1923 
সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ তদ্ধৈক আহ্রসদে- 
বেদমগ্র আসীদেকমেবাছিতীয়ম তম্মাদসতঃ সঙ্জায়ত ॥ ৬২1১ 
নব. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
উপনিষদ ত্রদ্ষণ ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
ধর্ম, বর্ষশেষ ১৩০৮ চৈত্র । ১৯০২ 
ধের্ম” নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ । ১৯০২ 
'শাস্তিনিকেতন” ১১ মত ১৩১৫ মাঘ ২। ১৯০৯ 
'শাস্তিনিকেতন? ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন” ২, আত্মবোধ (তিন বার ) ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১ 
“চারিত্রপূজা” ভীরতপথিক রামমোহন রায়-২, ১৩৪* পৌষ । ১৯৩৩ 
যো বৈ ভূমা তৎ স্থুখং, নাল্পে স্ুথমন্তি, ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেৰ 
বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।৯ ভূমানং ভগবো! বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ 
৭২৩1১ ব্রা. নব. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি যো বৈ ভূমা তৎস্থুখং 
শান্তিনিকেতন” ২, আত্মবেধধ ১৩১৭ ফান্তন। ১৯১১ 
যে! বৈ ভূম! তৎ সুখম্‌ নাল্পে স্থথমস্তি 
ধর্ম” ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ । ১৯০৩ 
নাল্লে হুখমস্তি ভূমৈৰ সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞ/সিতব্যঃ 
শান্তিনিকেতন? ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
'শাস্তিনিকেতন” ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪ 
ভূমৈব স্থখং নাল্পে খমন্তি 
“আধুনিক সাহিত্য" সাকার ও নিরাকাব ১৩০৫ আশ্বিন । ১৮৯৮ 
“উপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০১ 
“ভারতবর্ষ” নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ । ১৯০২ 
'ভারতবধ” চীনেম্যানের চিঠি ১৩০৯ আবাঁঢ। ১৯০২ 
“শিক্ষা” জাতীয় বিদ্যালয় ১৩১৩ ভাত্র। ১৯০৬ 
ধর্ম” আনন্দরূপ ১৩১৩ মাঘ । ১৯০৭ 
১. যো বৈ ভূমা...বিজিজাাসিতব্যঃ। তর. লব. 


৪৭২ 


পরোক্ষ উল্লেখ 


রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


শীস্তিনিকেতন? ১, দিন ১৩১৫ পৌষ ১১। ১৯০৮ 
'শোম্তিনিকেতন" ২ গুহাহিত ১৩১৬ চৈন্ত্র ২৩। ১৯১০ 
'শাস্তিনিকেতন' ২, ছুর্লভ ১৯১০ অক্টোবর 
ধর্ম, মনুষ্যত্থ ১৩১৮ ফাত্ন। ১৯১২ 
“কালাস্তর” কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র । ১৯১৭ 
রাশিয়ার চিঠি, পরিশিষ্ট : পল্লীলেবা! ১৩৩৭ ফান্কন। ১৯৩১ 
'মাহষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 

ভূমৈব সুখং 
“সঞ্চয়? ধর্ষের অধিকার ১৩১৮ ফাল্তুন ।১৯১২ 
পথের সঞ্চয়+, ছুই ইচ্ছা ১৩১৯ জোষ্ঠ। ১৯১২ 
“বিশ্বভারতী+, অধ্যায় ৬ ( তিন বাঁর ) ১৩২৯ ভাব্র। ১৯২২ 
“1০ 7২611510106 1191) 1931, 70702 501105111৬9) 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
“সাহিতোর পথে” ভূমিকা জেমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ) ১৩৪৩ আশ্িন 

* । ১৯৩৬ 

ভূমৈব হ্থখং ভূমাত্বেৰ বিজিজ্ঞ।সিতবাঃ 
শাস্তিনিকেতন? ১) ভূমা৮ ১৩১৫ ত্র ১৪। ১৯০৯ 
'জাপানযাত্রী” অধ্যায় ৭, ১৩২৩ জ্যেষ্ট । ১৯১৬ 

নাল্পে সুখমন্তি ভূমান্বেব বিজিজ্ঞ।সিতব্াঃ 
পথের সঞ্চয়” ছুই ইচ্ছা ১৩১৯ জ্োষ্ঠ | ১৯১২ 

নাল্লে স্থখমস্তি 
শীসম্তিনিকেতন” ২, গুহাহিত ১৩১৬ চৈত্র ২৩। ১৯১০ 

ভূমাত্বেৰ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ 
“চারিত্রপূজা” মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর-১, ১৩১১ জ্যেষ্ঠ ৩ 

| ১৯০৪ 

"ন্তিনিকেতন: রর ব্রন্মবিহার ১৩১৫ চৈ ১১। ১৯০৭৯ 
শান্তিনিকেতন" ২, একটি মন্ত্র ১৩২* মাঘ ১৫। ১৯১৪ 
সঞ্চয়” ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন | ১৯১২ 
“বিশ্বভারতী? অধ্যায় ৪, ১৩২৮ ফাল্গুন | ১৯২২ 

ঘত্র নান্তৎ পশ্ঠতি-..যো বৈ ভূমা তামৃতমথ ফদরং তন্মর্ত্যং স 


ছান্দোগ্যাপনিষদ্‌ ৪৯৩ 


ভগবঃ কশ্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্থে মহিপ্নি, যদি বা ন মহিম্ীতি ॥ 
৭২৪।১ উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি স ভগবঃ কম্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি । স্থে মহিম্সি। ব্রা, নব. 
ধর্ম” ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফান্তন। ১৯০৪ 
পশ্চিম-যাত্রীর ডায়াখী', ১৯২৫ ফেব্রআরি ১৪ 
“মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স 
উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি । অথাতোশুহঙ্কারাদেশ:''সর্বমিতি ॥ 
৭1২৫১ 
আংশিক উদ্ধৃতি নম এবাধস্তাৎ''উত্তরতঃ | ব্রা. নব. উপ. 
ধর্ম) আনন্দনূপ ১৩১৩ মাঘ । ১৯০৭ 
অথ য এষ সংপ্রসাদোহস্মাচ্ছরীবরাৎ'''তশ্ত হ বা এতশত ব্র্ষণো 
নাম সত্যমিতি ॥ ৮1৩৪ নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি তন্য হ বা এত্ত ব্রঙ্মণে। নাম সত্যম্‌। ব্রা. 
'বাজাপ্রজ।” পথ ও পাথেয় ১৩১৫ । ১৯০৮ 
অথ য আত্মা স সেতৃিধৃতিরেধাং লোকানামসংভেদায়, নৈতং সেতু- 
মহোরাত্রে তরতো৷ ন জ্রা ন মৃত্্যুন শোকো1'"'ব্রদ্দলোকঃ ॥ 
৮1৪1১ ব্রা.১ নখ, 
আংশিক উদ্ধৃতি স মেতুরিধৃতিরেষাং লৌকানাম্‌ 
বাজ] প্রজা” পথ ও পাথেয় ১৩১৫ । ১৯০৮ 
ন জরা! ন মৃত্যুঃ শোকঃ 
“ওপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ আাবণ। ১৯০১ 
যআত্মা অপহতপাঁপনা বিজরো বিষৃতাবিশোকোবিজিঘৎসোই- 
পিপাসঃ সতাক।মঃ সত্যসংকল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ | 
স সর্বাংশ্চ লেকান।প নো তি." প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৮৭1১ ব্রা, নব 
আংশিক উদ্ধৃতি যআত্মা অপহতপাপনা'*'বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ 
'মাজুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 


১ স সেতুর্বিধৃতি'*'মৃত্যু ণ শোকঃ। ব্রা নব. 


৪8৪ রবীন্দ্রসংগ্কতির ভারতীয় দূপ ও উতৎ্ন 


যুণ্ডকোপনিষূ 
যদচিমদ যদণুভ্যোইণু চ যন্মি্লে কা নিহিতা লোকিনশ্চ। 
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণন্তহ বাওমনঃ। 
তদ্দেতৎ্ সত্যং তদম্তং তদবেদ্ধব্ং সোম্য বিদ্ধি 1২২1২ 
ব্রা.১ নব. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি যদণুভ্যোঙণু লোকিনশ্চ। তদ্বেদ্ধব্যং লোম্য বিদ্ধি 
উপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০১ 
তদেতৎ সত্যং মোমা বিদ্ধি 
উপনিষদ ব্রন্ধ' ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
তদেতৎ সতাং 
উপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ (ছু বার) 
ধন্রগৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্তরং 
শবং হাপাস।শিশিতং সন্ধধীত। 
আধযমা তদ্ভাবগতেন চেতসা 
লক্ষ্যং তদেবাক্ষবং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ২২৩ উপ 
পুর্ণ উদ্ধৃতি “উপনিষদ ব্রহ্ম" ১৩০৮ শ্রাৰখ। ১৯০১ 
আংশিক উদ্ধৃতি তদ্ভাবগতেণ চে৬স! 
“উপনিষদ ব্রহ্ম ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯৭১ 
প্রণবে ধঙ্গুঃ শবো হাতা প্রহ্ধ তলক্ষ্যমুচ্যতে । 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শববত্তন্মষে! ভবেৎ | ২২1৪ ব্রা. শব. উপ 
আংশিক উদ্ধৃতি প্রশবো ধন্তঃ শবোহ্থাত্মা ব্রন্ম তপ্রন্মযমুচ্যতে 
উপনিষদ এদ্ধ” ১৩০৮ আাবণ। ১৯০১ 
৫৯ ড15107) 01 177019১1715601%" 1923 
ব্রহ্ম তললক্ষ্যমুচ্যতে । শববৎ তগ্মযো ভবেৎ 
শীস্তিনিকে তন” ১, আত্মসমর্পণ ১৩১৫ চৈত্র ১৮। ১৯০৯ 
শববৎ তন্ময়ো ভবেৎ 
গওপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
পিঞ্চষ» ধর্মেব অধিকার ১৩১৮ ফান্তুন। ১৯১২ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ওপনিষদ ত্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
১ ব্দর্টিমদ্‌.*.লোকিনশ্চ । তদেতৎ সত্য. 'বিদ্ধি। ব্রা লব. 


মুণ্ডকোপনিষদ্‌ 1. 9৪8৫ 


যশ্মিন্‌ দ্যৌঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষম্‌ 
ওতং মন: সহ প্রাণৈশ্চ সর্বেঃ। 
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্‌ 
অন্তা বাচো বিষুঞ্চথামতস্যৈষ সেতৃঃ ॥ ২1২।৫ ব্রা. নব. উপ. 
আংশিক উধ্তি তমেবৈকং জানথ আত্মানমূ। অমৃতস্যৈষ সেতু: 
শাোস্তিনিকেতন? ২, আত্মবেধ ১৩১৭ ফান্তন | ১৯১১ 
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্‌ 
“মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩, অধ্যায় ২ 
“আত্মপরিচয়”, অধ্যায় ৬ ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৪০ 
যঃ সর্বজ্ঞ; সর্ববিদ্‌ যশ্যৈষ মহিমা ভুবি 
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হোষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। 
মনোময়ঃ প্রাণশবীরনেতা 
প্রতিষ্ঠিতোহন্েহৃদয়ং সন্নিধায়। 
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ 
আনন্দৰপমমৃতং যদ্বিভাঁতি ॥ ২২।৭ নব১, উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি আনন্দরপমমৃত্ং যদ্বিভাঁতি। ত্রা. 
ধর্ম” উত্নব (হু বার ) ১৩১২ মাঘ। ১৯০৬ - 
“সাহিত্য+ সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌঁষ। ১৯০৬ 
ধের্ন', আনন্দরূপ ( ছ বাব ) ১৩১৩ মাঘ। ১৯৪০৭ 
সাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪ বৈশাখ । ১৯০৭ 
'শ]ন্তিনিকেতন+ ১, পার্গক্য ১৩১৫ পৌষ ২৩। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন” ১, প্রাণ ১৩১৫ পোষ ২৯। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন" ১, বৈরাগ্য ১৩১৫ ফাল্ধন ১৫। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ১, মুক্তি ১৩১৬ বৈশাখ ৭1 ১৯০৯ 
'জাপানযাত্রী” অধ্যায় ৪, ১৩২৩ বৈশাখ ২৭। ১৯১৬ 
'সাহিত্যেব পথে” সাহিং/ ( ছু বার ) ১৩৩০ ধরশাখ | ১৯২৩ 
সাহিত্যের পথে” কবির অভিভাষণ ১৩৩৪ ফাল্তন। ১৯২৮ 
'মানুষেব ধর্ম ১৯৩৩ মে, পরিশিষ্ট : মানবসত্য-২ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১২২ হেমস্তবাল! দেবীকে লেখা ১৯১৩ অক্টোবর ৪ 
ক সর্বজ.দিব্যে | তদ্বিজ্ঞানেন--“য্বিভাতি। নব. 


৪৯৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আনন্দৰপমম্বতং বিভাতি 
শাস্তিনিকেতন? ১, পরিণয় ১৩১৫ ফাল্তন ৯। ১৯০৯ 
আনন্দরূপমম্বতং 
ধম, প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন | ১৯০২ 
চারিত্রপূজা”, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২, ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫ 
'সাহিত্য” সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌঁষ। ১৯০৬ 
'ধর্ম, আনন্দরূপ (চার বার ) ১৩১৩ মাঘ । ১৯০৭ 
ধর্ম, ছুংখ (পচ বার ) ১৩১৪ ফাল্তন। ১৯০৮ 
'শাপ্তিনিকেতন” ১, আত্মার দৃষ্টি ১৩১৫ অগ্রহীয়ণ। ১৯৮ 
শীস্তিনিকেতন” ১, দেখা ১৩১৫ পৌষ ৪1 ১৯০৮ 
'শাস্তিনিকেতন? ১, সৌন্দর্য ১৩১৫ পৌঁষ ১৯। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ১, প্রার্থনার সত্য ১৩১৫ পৌষ ২০। ১৯০৯ 
“শান্তিনিকেতন ১, মুক্তি ১৩১৬ বৈশাখ ৭। ১৯০৯ 
পথের সঞ্চয় আনন্দকূ্প ১৩১৯ টজ্যষ্ঠ ২২। ১৯১২ 
শান্তিনিকেতন” ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪ 
“চিঠিপত্র” ৭, পত্র-৯২ কা দখ্দিনী দৃত্তকে লেখা ১৯২৮ ফেব্রুআরি ৩ 
ভারতপথিক র(মমোডঠুন রাঁয়” অধ্যায় ৭, ১৩৩৫ ভান্র। ১৯২৮ 
অযুতং যদ্বিভাতি 
শান্তিনিকেতন? ১, আত্ম।র দৃষ্টি ১৩১৫ অগ্রহায়ণ । ১৯০৮ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “রোগশয্যায়* ১৫-সংখাক কবিতা ১৯৪০ নভেম্বর ২৮ 
পরোক্ষ উল্লেখ “আত্মপরিচয়” অধায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ | ১৯৪০ 
হিরগয়ে পবে কোঁষে বিবজং ব্রহ্ম নিফলম্‌। 
তচ্ছুত্রং জ্যতিষাং জ্যোতিশ্তদ্‌ যদ।আবিদো! বিছুঃ ॥ ২1২৯ ব্রা. 
আংশিক উদ্ধৃতি তঙ্ছুভ্রং জ্যোতিষ|ং জ্যোতি: 
শান্তিনিকেতন” ১, তিনতলা ১৩১৫ ফান্তন ১০ | ১৯০৯ 
জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ 
শান্তিনিকেতন” ১, প্রার্থনা ১৩১৫ ফাল্তন ১৪ । ১৯০৯ 
পবোক্ষ উল্লেখ "শান্তিনিকেতন" ১, ডষ্টা ১৩১৫ ফাল্গুন ৬। ১৯০৯ 
ন তত্র সুর্ধো -"'সর্বমিদং বিভাতি ॥ ২২1১০ দ্র. শ্বেতা, ৬১৪ 
ছা! হপর্ণা“নযুজা:. অভিচাকশীতি ॥ ৩।১।১ ভ্রু, খ ১1১৬৪)২০ 


মৃণ্ডকোপনিষদ্‌ 8৯৭ 


প্রাণো হ্বেষ ষঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি 
বিজানন্‌ বিছ্বীন ভবতে নাতিবাদী। 
আত্মক্রীভ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবাঁন্‌ 
এষ ব্রদ্মবিদাং বরিষ্টঃ | ৩।১।৪ ত্রা, নব. 
পূর্ণ উদ্ধাতি "শান্তিনিকেতন? ১, প্রাণ ১৩১৫ পৌষ ২৯। ১৯০৯ 
আংশিক উদ্ধৃতি প্রাণো হোষ নাঁতিবাদী। 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র ৭১ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৩২৫ কান্তিক ৮। ১৯১৪ 
আত্মক্রীডঃ ব্রদ্গবিদীৎ ববিষ্টঃ 
“শান্তিনিকেতন? ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাঁন্তন। ১৯১১ 
ভবতে." আত্মবতিঃ, ব্রহ্মবিদীং বরিষ্ঃ 
“শান্তিনিকেতন; ১, প্রাণ ১৩১৫ পৌষ ২৯ । ১৯০৯ 
'শান্তনিকেতন? ২, কর্ম যোগ ১৩১৭ ফাল্গুন । ১৯১১ 
সতামেব জযতে ননৃতং 
সতোন পন্থা! বিততে। দেবযানঃ। 
যেনাক্রমন্ত্যষযো শ্বাঞ্চক।মা 
যত্র তৎ সত্যন্ পবমং নিধানম্‌ ॥ ৩।১।৬ ব্রা.১ নব.১ উপ. 
আংশিক উদধৃতি সত্যমেব জযতে ন।নৃতম। ব্রা 
“চারিত্রপূজী”, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১১ ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪ 
“কালান্তব” সত্যেব আহ্বান ১৩২৮ কাত্তিক। ১৯২১ 
সপত7০১ব জযতে 
“সঞ্চষ' ধর্মেব অধিকাব ১৩১৮ ফাস্কন। ১৯১২ 
নায়মাত্মা গ্রবচনেন তনূং স্বাম্‌ ॥ ৩২৩ ত্র, কৃঠ ১২২৩ 
ন[খমাত্সা বশহীনেন লতো! 
ন চ প্রমাদাত্পসো বাপাশিঙ্গ|হ । 
এট হকপাৈর্ধততে যস্ত বিদ্বা, 
-স্তন্যৈষ আত্মা 0* শন ত্র্গধাম ॥ ৩২1৪ উপ, 
আংশিক উদ্ধৃতি নাঁধমাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ 
“আত্মশপ্ডি” দেশীয় বাঁজা ( দু বার ) ১৩১২ আাবণ। ১৯০৫ 
“সমাজ পৰ ও পশ্চিম ১৩১৫ ভীত্র | ১৯০৮ 


১ জত্যমেব নানৃতম্‌, যেনাত্রমন্ত[যযো...নিখানম্‌। ব্রা, নব 
৩২ 





৪৯৮ ববীন্দ্রলংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উৎস 


ধর্ম” মনুস্যত্ব ১৩১৮ ফান্তন । ১৯১২ 
“আত্মপরিচয় অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কান্তিক | ১৯১৭ 
“মান্থষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১২৩ হেমস্তবাঁল! দেবীকে লেখা ১৯৩৩ অকটোবর ১১ 
সম্প্রাপ্যৈনযৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্চাঃ 
কৃতাত্মীনে বীতরাগাঃ প্রশান্ত; | 
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা 
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি ॥ ৩২৫ ব্রা. নব. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন” ১, বিশ্ববোধ ১৯১০ জান্গআরি 
“ভারতপথিক রামমোহন রায়” অধ্যায় ৩, ১৩৪৭ মাঘ । ১৯৪১ 
আংশিক উদধধততি তে সর্বগং সর্বতঃ***সবমেবাবিশস্তি 
শান্তিনিকেতন” ১ আত্মৰি দৃষ্টি ১৩১৫ অগ্রহায়ণ । ১৯০৮ 
“শ।ভ্তিনিকেতন” ১, নবধুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 
“শান্তিনিকেতন? ১১৩ ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯ 
শ[স্তিনিকেতন” ১, ধীর যুক্তাত্মা ১৩১৫ চৈত্র ২২। ১৯০৯ ৬ 
'জাভা-যাত্রীর পত্র” পত্র ১১ ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৯২৭ 
“02 [২6115101 01 1০০ 1931, 1172 728,011 
“চিঠিপত্র” » পত্র-৮৯ হেমস্তবাপা দেবীকে লেখা ১৯৩২ আগস্ট ৪ 
“মানুষের ধর্ম? ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২ 
সরবত; প্রাপ্য 
'শাস্তিনিকেতন” ১, পাপ ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৫। ১৯০৮ 
ধীর! সর্বমেবাবিশপ্তি 
থথুস্ট, যিশুচরিত ১৯১০ ভিসেম্বর ২৫ 
যুক্তাত্মানঃ সর্মেবাবিশন্তি 
“মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধায় ৩ 
সর্বমেবাবিশস্তি 
“সাহিত্যের পথে” সাহিত্যের তাৎপর্য ১৯৩৪ জুলাই ১২ 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 
তদেতৎ সতামৃষিরগগি রাঃ পুরে।বাচ নৈতদচীর্নব্রতোহধীতে। 
নমঃ পরমখধিভ্যে! নমঃ পরমখ্খবিভ্যঃ ॥ ৩২১১ 


তৈত্তিরীয়োগনিষদ ৪৯৯ 


আংশিক উদ্ধৃতি নমঃ পরমঞ্চবিত্যো! নমঃ পরমখবিভ্যাঃ৯ 
উপনিষদ ত্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 


তৈত্তিরীয়োপনিবন্ূ 


যশ্ছন্দসামৃুষভে বিশ্ববূপঃ1।-শ্রুতং মে গোপায়। 
আবহস্তী বিতন্বানা।*-.ব্রক্মচারিণ: স্বাহা। 
যশে! জনেহসানি স্বাহ1 ।..-যথাপঃ গ্রবতা যন্তি ৷ যথ। মাস! 
অহঙ্রম্‌। এবং মাং ব্রক্ষচারিণঃ | ধাতবায়ন্থ সর্বতঃ স্বাহা। 
প্রতিবেশোহুসি'*'প্র ম1 পদ্যন্য ॥ ১:৪ 
'আঁংশিক উদর্ধততি হযথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহজরম্‌। 

এবং মাং ব্রঙ্গচারিণে। ধাতর।য়ন্থ সব্বতঃ স্বাহ] ॥ 

“শিক্ষ।) জাতীয় বিছ্ধালয় ১৩১৩ ভা । ১৭০৬ 

'শান্তিশিকেতন” ১, নবযুগের উত্সব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 

“কপান্তর” সত্যে আহ্বান ১৩২৮ কাতিক । ১৯২১ 
আখন্ধ সর্ব এ: স্বাহ। 

“কাল।ক্বণঃ সুতোর আহ্বান ১৩২৮ কাতিক | ১৯২১ 

“িশ্বভাপতী”, অধ্যায় ৪, ১৩২৮ ফাল্গুন । ১৯২১ 

€বিশ্বভ।রতী?, অধ্যায় ৫, ১৩২৯ ( ভীদ্র?)। ১৯২২ 

বিশ্বভাবতী”, অধ্যায় ১২, ১৩৩২ পৌষ ৯। ১৯২৫ 

“চাঁরিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায় ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩ 

“বিশ্বভারতী” অধ্যায় ১৮, ১৩৪৫ পৌষ ৮ ১৯৩৮ 
ওমিতি ব্রদ্ধ। এমিতীদং সর্দম্। ওমিতোতদনুকৃতিহ ম্ম বা 
অপোশ্রাবয়েত্য।শ্রাবয়স্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ও 
শোমিতি শস্ত্রাণি শংসস্তি। ওমিত্যধ্বযুণঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণণাতি। 
ওশ্রিতি ব্রহ্ধা প্রমৌতি। ওযিত্গ্রিহোত্রমন্তগানাতি। ওমিতি 
.ব্রদ্ববোপাপ নে।”5 ॥ ১1০ নব. 

আংশিক উদ্ধৃতি ওমিতি ত্রক্ম। ওমিতীদং সর্বং। ওমিত্যেতদনূকৃতি হ্‌ স্ম। 


চক 








১ প্রশ্ন ৬৮ 
২ এই উপনিষদের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বলী যথাক্রমে বিক্ষাধ্যায়, ব্ন্ধানস্ববন্জী এবং ভূগুবলী 
নাষে পরিচিত 


র্ীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম 


ওমিতি সামানি গায়স্তি। ওমিতি ব্রশ্বা প্রসৌতি। 

উপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
ও ইতি ব্রহ্ম 

'ভারতবর্ষ” নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ । ১৯০২ 
বেদমহুচ্যচার্যোহস্তেবাসিনমহশান্তি । সত্যং বদ।'**আচার্যায় 
প্রিয়ং ধনমান্ৃত্য প্রজাতন্তং ম! বাবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদ্দিত- 
ব্যম্‌।-. ম্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদ্িতব্যম। দেবপিতৃ- 
কার্ধাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। মাতৃদেবো ভব।"* অতিথিদেবে। 
ভব।-* তানি ত্বয়োপান্তানি নো ইতরাঁণি।"*-শ্রদ্বয়া দেয়ম্‌। 
অশ্রদ্ধবাহদেধম্‌।-*'অথ যদ্দি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তৰি- 
চিকিৎস! বা! স্তাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণীঃ-..এবমুচৈতদুপাস্যম্‌ ॥ ১1১১ 


আংশিক উদধৃতি প্রজাতন্বং মা ব্যবচ্ছেৎীঃ। উপ 


উপনিষদ ত্রহ্মণ ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০১ 
সভ্যান্ন প্রমদিতব্যম.। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম. | কুশলান প্রমদদিতব্যম্‌ 
ভূতে ন প্রমফিতব্যম। নব. উপ. 
উপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০১ 
অতিথিদেবো ভব । উপ. 
“নমাজ” পবিশিষ্ট £ বিদেশীয় অতিথি ও দ্বেশীয় আতিথা ১৩০১ শ্রবণ 
। ১৮৯৪ 
'মানষেব ধর্ম? ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 
“আাত্মপ বিচখ”, অধ্যাষ ৬; ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৪০ 
শ্রদ্ধয] দেয়ম.। অশ্রদ্ধবা অদ্দেয়ম। নব. 
“ভারতণ্য" ভাঁবতবর্ষে ইতিহাস ১৩০৯ ভার । ১৯০২ 
“পরিচয়” ভগিনী নিবেদিতা ১৩১৮ অগ্রহাযণ। ১৯১১ 
পশ্চিম-যাত্রীর ডাযাবী” পরিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রুআবি ১২ 
“চিঠিপত্র ৫, পত্র-৩৬ ইন্দিবা দেবীকে শেখা ১৩৩৮ বৈশাখ ১। ১৯৩১ 
অদ্থয়া দেয়ম | ভিয়া দেয়ম, 
বুদ্ধদেব", বুদ্ধদেব ১৩৪২ জ্যেষ্ঠ । ১৯৩৫ 
শ্রদ্ধয়া দেয়ম। উপ. পব. 
'শ।স্তিনিকেতন? ২, পিতার বোধ (ছু বার ) ১৩১৮ মাঘ । ১৯১২ 


তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ ৫%১ 


“সাহিত্যের পথে+ কবির কৈফিম়্ত ১৩২২ জ্যেষ্ঠ । ১৯১৫ 
“বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১৩, ১৩৩৩ জ্যেষ্ঠ । ১৯২৬ 
'পাহিত্যের পথে? পর্চাশোধর্বয, ১৩৩৬ ফ্স্তকন । ১৯৩০ 
'বাশিয়ার চিঠি” পরিশিষ্ট : পলীসেবা ১৩৩৭ । ১৯৩০ 
“রাশিধাব চিঠি”, উপলংহার ১৩৩৮ বৈশাখ । ১৯৩১ 
'শিক্ষা?, বিশ্ববিষ্ঠালযেব বপ : ভাষণ ১৯৩২ ডিসেম্বব 
“বিশ্বভারতী? অধ্যায় ১৮১ ১৩৪৫ পৌষ ॥ ১৯৩৮ 
পলীপ্রকৃতি', শ্ীনিকেতনেব ইতিহাস ও আদর্শ ১৩৪৬। ১৯৩৯ 
প্রতাক্ষ উল্লেখ “চাঁৰিত্রপৃজা+, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২, ১৩১১ মীঘ । ১৯০৫ 
সহ নাববতু । সহ নৌ ভুনক্ত,। : শাস্তিঃ | ২ শাস্তিপাঠ, 
দ্র. কৃষ্ণ যজুং শাস্তিবচন 
ও ব্রক্ষব্দীপ্লোতি পবম্। তদেবভুযুক্ত। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । 
যো বেদ [নিহিতং গুহাযাং পধমে ব্যোৌমন্। সোহস্সুতে স্বান্‌ 
কমান সং। ব্রদ্ধণা বিপশ্চিতেতি। স্সেরকো ভবতি ॥ ২।১ 
আশিক উদ্ধৃতি সত্যৎ জ্ঞানমনস্তং ব্রঙ্দ। যে! বেদ শিখ্তং গুহা য়াং পরমে ব্যোমন্‌। 
সোহখতে সর্বান্‌ কামান্‌ সহ। ব্রদ্ষণ1 বিপশ্চিতা ॥ ব্রা. নব, 
' শীল্তিনিকেতন” ১, পবিণষ ১৩১৫ ফান্তুন ৯। ১৯৯৯ 
সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়, 
শীস্তিনিকেণণ? ১১ ভ্রষ্টা ১৩১৫ ফাল্তুন ৬। ১৯০৯ 
সত)ং জ্ঞানমনন্তং বর্ম 
“ধর্ম, ধর্মের সবল আদ* ১৩০৯ মাধ | ১৯০৩ 
ধর্ম”) উতৎমব ১৩১২ মাঘ । ১৯০৬ 
শান্তিনিকেতন? ১, নমস্তেহস্ত ১৩১৫ চৈত্র ২৬। ১৯০৯ 
'শাস্তিনিকেতন” ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯ 
“শান্তিনিকেতন? ২, জাশবণ ১৩১৭ মাঘ। ১৯১১ 
“চিঠিপত্র” ৭, গ্রন্থপরিচয় £ যতীন্দ্রনাথ মুখেপাধ্যাযকে লেখা পত্র 
১৩১৭ ফান্তুন *। ১৯১১ 
“সুঞ্চঘ়+, ধর্মের নবযুগ ১৩১৮ ফান্ধন। ১৯১২ 
'সঞ্চয» ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফান্তন। ১৯১২ 
5 ইতততি, ৩ ধা ভৃগুবলী, শাস্ছিপাঠ 


৪০২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


'শাস্তিনিকেতন” ২, সত্য হওয়] (ছু বার ) ১৩১৯ পৌব। ১৯১২ 
শান্তিনিকেতন? ২, ছোটো ও বডে। (ছু বার ) ১৩২০ মাঘ। ১৯১৪ 
শান্তিনিকেতন" ২, একটি মন্ত্র ( তের বাব ) ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪ 
শাস্তিনিকেতন' ২, যাত্রীব উৎসব ১৩২১ মাঘ ১১। ১৯১৫ 
“ভ।রতপথিক রামমোহন বায়” অধ্যায় ৩, ১৩৪৭ মাথ। ১৯৪১ 
সত্যং জ্ঞানমনম্তম্‌ 
ধর্ম, আনন্দৰপ (তিন বার ) ১৩১৩ খ্রাঘ। ১৯০৭ 
শান্তিনিকেতন" ১, পবিণয় (ছু বাব ) ১৩১৫ ফাল্তুন ৯। ১৯০৯ 
“আত্মপরিচয়” অধ্যায় ৩ (ছু বাব ) ১৩২৪ আশ্বিন-ক।তিক | ১৯১৭ 
'পাহিতোণ পথে” সাহিত্য ১৩৩০ বৈশাখ | ১৯২৩ 
অনন্তৎ ব্রহ্ম 
শান্তিনিকেতন? ২, ছেটে ও বডে! ১৩২০ মাঁথ ১১। ১৯১৪ 
নিহিতং গুহায়াম্‌» 
শান্তিশিকেতন? ২. গুহাহিত ১৩১৬ চেত্র ২৩। ১৯১০ 
যতে। বাচে৷ নিবতন্তে অপ্রাপা মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো 
িদ্ব'ন্‌ ন বিভেতি কদাঁচনেতি। ত্তিষ এব শাবীব আত্মা । যঃ 
পর্থস্ত ।."*তদর্পোষ শ্লোকো। ভবতি ॥ ২1৪ 
আংশিক উদ্ধৃতি যতো বাচে। নিবর্তন্তে অপ্রাপা মনসা সহ। 
আনন্দং এক্দণে। বিদ্বান ন বিভেতি কর্দাচন ॥ ব্রা. নব. 
পনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
শান্তিনিকেতন? ১৯ পাঁওযা ও না-পীগষ্] ১৩১৬ বশাখ ৪ ১৯০৯ 
আনন্দং ব্রহ্মণে। বিদ্বান ন বিভেতি কদীচণ 
পভাবতবর্ষ”, নববধ ১৩০৯ বৈশাখ । ১৯০২ 
ধর্ম” নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ । ১৯০২ 
শান্তিনিকেতন? ১১ পাঁওয়! ১৩১৫ পৌষ ২৫। ১৯০৯ 
শীস্তিনিকেতন* ১, নিত্যধাম ১৩১৫ ফান্তুন ৭। ১৯০৯ 
শাস্তিনিকেতন? ১, পরিণয় ১৩১৫ ফাস্তুন ৯। ১৯০৯ 
অসম্নেব ভবতি। অসদ্‌ ব্রঙ্মেতি বেদ-.-বিছুরিতি | তশ্ৈষ 
এব শারীর আত্মা ।...সোহকাময়ত। বহু স্তাং গ্রজায়েয়েতি। 
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টত্বিবীয়োপনিষদ্‌ ৮০ 


স তপোহতপাযত । স তপস্তপ্ত1 | ইদং সর্বমহজত | যদদিদং কিঞ্চ। 
তথ সৃষ্্া'""তদপ্যেষ ক্লোকো৷ ভবতি ॥ ২1৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি' স তপোহতপাত। স তপন্তপ1-..যদিদং কিঞ্চ। ব্রা, নব, 
ধর্ম” দুঃখ ১৩১৪ ফাল্ন | ১৯০৮ 
“বিশ্বভারতী+, অধ্যায় ৬ ১৩২৯ ভাদ্র । ১৯২২ 
/ সতপোহতপাত 
“পথের সঞ্চয়” জলস্থল ১৩১৯ 'জোর্ট। ১৯১২ 
শ।লিনিকেতন" ২, ছোটো! ও বড়ো! ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
স তপস্তপ্রণ সর্বমন্ঢজত যদিদং কিঞ্চ 
“চিঠিপত্র” ৯ পত্র-৩৫ খ্মন্তবাল। দেবীকে লেখ। ১৯৩১ আগস্ট ২১ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ পণের সঞ্চয়” সীমা ও অলীমতা ১৩১৯ কাতিক | ১৯১২ 
“আত্মপবিচয?, অধ্যায় ৩, ১৩২২ আশ্বিন-কীাতঠিক । ১৯১৭ 
সোহকাময়ত | বনু সাং প্রজায়েয়েতি 
পরোক্ষ উল্লেখ “বিচিত্র প্রবন্ধ” ছবিব অঙ্গ ১৩২২ আধাঢ়। ১৯১৫ 
পাণে ও পথের প্রান্তে) ১৪২৯ ফেব্রআবি ২০ 
'সাহিতোধ পথে সাহিত্যতন ১৩৪০ ভ্রু । ১৪৯৩৩ 
অসদ্‌ ব। ইদমগ্র অসী "যদ বৈ তত স্ুরুতম্। বসো বৈ দঃ। 
রমং হোবাগং পর্ীনন্পী ভবতি। কে। হোবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। 
যদ্দেম আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এ হ্হেবানন্দয়তি | যদদা 
হোবৈষ এতশ্ষিননদৃশ্েহনজ্মোশুনিকক্েইনিপয়নেহতয়ং প্রতিষ্ঠা 
বিন্দতে। অথ .পাহভয়ং গতো ভবতি। মদ! হোবৈষ'*-ক্সোকে। 
ভবতি ॥ ২।৭ ব্রা নব উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। 
“সাহিত্য”, লৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ । ১৯০৬ 
'শীস্তিনিকেতন? ২, বিশ্ববে।ধ ১৩১৬। ১৯১০ জান্আরি 
বসো বৈ সঃ 
ধর্ম” দুঃখ ১৩১৪ ফাস্তুন | ১৯০৮ 
শান্তিনিকেতন” ১, প্রার্থনার সত্য ১৩১৫ পৌষ ২০। ১৯০৪৯ 
শান্তিনিকেতন" ২, বিশ্ববোঁধ ১৩১৬ । ১৯১০ জানুআরি 
১. বসো বৈ স:...সোহতন়্ং গতো ভবতি | শ্রা. ম. 


৫০৪ রবীক্মংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উৎপল 


শীাস্তিনিকেতন” ২, রলের ধর্ম ১৪১০ 
শান্তিনিকেতন” ২, সাষঞ্জত্ ১৩১৭ মাঘ । ১৯১১ 
'শাস্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন | ১৯১১ 
“স্চয» ধর্মের নবযুগ ১৩১৮ ফাস্তন | ১৯১২ 
থুস্ট” মানবসন্বন্ধের দেবতা ১৯২৬ ডিসেম্বব 
“27106 1611610180৫ 17211 1931, ১0110100981 01810 
“ম[চুষেব ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যাঘ ২ 
'মানুষের ধর্ম ১৯৩৩, সংযোজন : মানবসত্য-২ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-৪ হেমস্তবাল! দেবীকে লেখা ১৯৩১ এপ্রিল ২১ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শাস্তিনিকে তন” ১, প্রেম ১৩১২ অগ্রহীযণ | ১৯০৮ 
আংশিক উদর্ৃতি কে] হোবান্য।ৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ। 
এষ হোবানশযতি। নব 
“শাস্তিনিকেদন' ১, প্রাথনার সা ১৩১৫ পৌষ ৯০। ১৯০৯ 
শিন্তিশিকে ৩ন? ১ প্রাণ এ প্রেম ১৩১৫ চেত্র ২৮ | ১৯০৯ 
তে। ভবন, কঃ প্রাণ) ন স্যাৎ। 
ধৈর্য, নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ | ১৯০২ 
ধর্ম” ধর্মেব সবল আদর্শ -৩০৯ ম।ঘ। ১৯০৩ 
এম) দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন । ১৯০৮ 
শোম্তিনিকে ৩ওন” ১, এ পার ও পাৰ ১৩১৫ পৌষ ১২। ১৯০৮ 
'শস্তিনিকেতন” ১, আত্মসমর্পণ ১৩১৫ চৈত্র ১৮। ১৯০৯ 
“াম্তিনিকেতন+ ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬ । ১৯১৭ জানুআবি 
'সাহিত্যেব পথে” কবিব কৈফিয়ত ১৩২২ জাষ্ট। ১৯১৫ 
“সমাজ” ভারতবষীষ বিবাহ ১৩৩২ । ১৯২৫ 
'আত্মপরিচয” অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ । ১৯৩১ 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ অধ্যাষ ৩ 
কো হ্যেবান্তাৎ কঃ প্রাণ্য।ৎ 
শীম্তিনিকেতন? ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯ 
“রোগশধ্যায়' ৩৬-সংখ্যক কবিত৷ ১৯৪০ ভিসেম্বর 
যদ হোবৈষ এতন্টিল্নৃশ্যে-""অথ সোইতয়ং গতো৷ তবতি | যথা 
হ্যেবৈষ এতন্সিসদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয্ং তবতি। 


তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ 
'শপনিধদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 


ভীষাম্ম।দবাতঃ পবতে। ভীষোদেতি হুর্যঃ| ভীবাম্মাদ গিশ্চেনুশ্চ 
মৃতুর্ধ/বতি পঞ্চম ইতি ।.-"এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং 
প্রাণময়মাত্মীনমুপসংক্র।মতি। এতং মনে।ময়মাত্মানমুপসংক্রীমতি। 
বিজ্ঞানমষমাত্মানমূপসংক্রাতি | এতমানন্দ্ময়মাত্মানমুপসংক্রা- 


মতি। তদপ্োষ শ্লোকে। ভবতি ॥ ২৮ 


আংশিক উদ্ধৃতি ভীধাম্মাদ্বাতঃ পৰতে। ভীবাম্ম।ধগিশ্েন্দ্রশ্চ মৃত্র্ধাবতি 
পঞ্চমঃ | ব্রা. 


পরোক্ষ উল্লেখ 


'শাস্তিনিকে তন? ২, কর্মষে।গ ১৩১৭ ফান্তন | ১৯১১ 
এতমন্রমযমাত্ম।নম্‌*"এতমানন্দময়মা আানমুপসংক্রামতি । 


“ছিন্নপঞাবপী', পৃত্র-১৬১ ইন্দিবা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ অক্টোবর ৯ 


“কাল।স্তর» চরক। ১৩৩২ ভাত । ১৯২৫ 
“মানুষের ধর্ম? ১৯৩৩, অব্যাঁয় * 


যত! বাচ্ো নিবতত্তে । অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন ব্রদ্ষণো 
বিদ্বান্‌। ন বিশ্েতি কুতশ্চনেতি । এ৩ং হ বাব ন তপতি ।**, 


য এখং বেদ। ইতুযুপনিষৎ্খ ॥ ২।৯ 


আংশিক উদ্ধৃতি যতো বাচো শিবন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ। 


আনন্দ ব্রহ্ষণো খিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ ব্রা. 
“আধুনিক সা তা”, সাকাব ও নিরাকার ১৩০৫ আশ্বিন। ১৮৯৮ 
ওিপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
“ধর্ম” ধর্মের সরল আদশ ১৩০৯ মাঘ । ১৯৪৩ 
'শস্তিনিকেতন" ১ সামগ্চসা ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৯। ১৯০৮ 
শা1প্তিনিকেতন" ২, সামণ্ুসা ১৩১৭ মাঘ । ১৯১১ 
“শাস্তিনিকেতন" ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফান্তন। ১৯১১ 
যতো বাচে। নিবর্ত:* প্রাপ্য মনস। সহ 
“আধুনিক সাহিত্য” সাকার ও নিরাকার ১৩৫ আশ্বিন । ১৮৯৮ 
আনন্দং ব্রহ্মণে বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন 
ধর্ম) ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ । ১৯০৩ 
ধর্ম? ধর্মপ্রচার ১৩১ ফাল্ুন। ১৯০৪ 
ধর্ম” উত্সবের দিন (ছু বার ) ১৩১১ মাত | ১৯*৫ 


৫০৬ ববীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ধর্ম, আনন্দবপ ১৩১৩ মাঘ । ১৯৭ 
শস্তিনিকেতন? ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাস্তন | ১৯১১ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শাস্তিনিকেতন” ২, আবির্ভীব ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪ 
ভূঙ্ধর্বৈ বাকুণিঃ। যতো বা ইমানি ভূতাঁনি জায়ন্তে | যেন 
জাতানি জীবস্তি। যৎ প্রষস্ত্যভিনংবিশস্তি । তদ্বিজিজ্ঞাসত্ব ৷ তদ্‌ 
ব্রন্দেতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তধ1 ॥ ৩১ 
আংশিক উদ্ধৃত যতে বা ইমানি ভূতানি জাযস্তে। ষেন জাতানি জীবস্তি। যৎ 
প্রযস্তযভিসংবিশস্তি | তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব | তদ্‌ ব্রহ্ম । ব্রা. 
শান্তিনিকেতন? ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯ 
যত প্রমস্ত্য ভিসংবিশস্তি 
'শান্তিনিকেতন? ১১ বষশেষ ১৩১৫ চেত্র ৩১। ১৯০৯ 
অন্নং ত্রন্ষতি বাজা নাং । অন্নাদ্ধোৰ খন্থিম।নি ভূতানি জায়স্তে। 
তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিভ্ঞাশন্ব । স তপস্ত1 ॥ ৩২ 
আংশিক উদ্ধৃতি তপপা ব্রদ্ষ বিচিজ্তাসন্য |১ প্রা. 
শ[ভ্তিনিকেতপ» ১, সাধন ১৩১৫ চেত্র ১০। ১৯০৯ 
আনশ্দো ব্রদ্মেতি বাজানাৎ। আনন্দাদ্ধোব খন্বিমানি ভূতানি 
জাফন্তে। 'নিশ্দেন জাতানি জীবপ্তি। আনন্দং প্রষস্ত্যভি- 
সংবিশক্তীতি | সৈষা ভার্গবী মহান্‌ কীর্ভযা ॥ ৩৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি আনন্দাছ্ধে।ব খন্থিমাণি প্রযশ্থাভসংবিশন্তি | ব্রা. 
“ছিন্নপত্রাবলী” পত্র-১৪৪ ঈন্দিবা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ আগস্ট ১৩ 
“আধুনিক সাহিত্য” সাকাৰ ও নিবাকার ১৩০৫ আশ্বিন । ১৮৯৮ 
ধর্ম” নখবর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ । ১৯০২ 
ধর্ম” ধর্ষের সবল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ । ১৯০৩ 
ধর্ম" দিন ও রাত্রি ১৩১০ মাঘ । ১৯০৪ 
'শাস্তিনিকেতণ? ১১ কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯ 
“সাহিত্যের পথে” কবির কৈফিযত ১৩২২ জ্যাষ্ঠ । ১৯১৫ 
আনন্দান্ধেব জায়স্তে। আননং প্রয়স্ত্য ভিসংবিশস্তি 
“সাহিত্যের পথে” কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্োষ্ঠ। ১৯১৫ 
'আত্মপরিচস্*) অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কাতিক | ১৯১৭ 
১. তৈত্তি, এ৩ ৩৪, ৩৫ | 


উশোপনিষদ্‌ ৫৩৭, 


আনন্দাদ্ধেব খবিমীনি ভূতানি জায়স্তে 
ধির্য” উৎসব ১৩১২ মাঘ । ১৯০৬ 
ধির্ম”, দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন । ১৯০৮ 
শাস্তিনিকেতন” ১১ প্রেম ১৩১৫ অগ্রহায়ণ । ১৯০৮ 
শাস্তিনিকেতনগ টি পার্থক্য ১৩১৫ পৌষ ২৩। ১৯০৯ 
“শবভ্তিনিকেতন* ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯ 
'শাপ্তিনিকেতন? ১১ নিবিশেষ ১৩১৫ মাঘ ৩। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ১, স্বভীবকে পাভ ১৩১৫ চৈত্র ৫1 ১৯০৯ 
শাস্তিনিকেতণ” ১১ ধীর যু তমা ১৩১৫ চৈ ২২1 ১৯০৯ 
'শান্তিনিকেতনঃ ১১ ভয় এ আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ২, আবণসক্ষা। 
“শান্তিনিকেতন? ২, কর্মযোগ (5 বাব ) ১৩১৭ ফান্তন। ১৯১১ 
'পথেব সঞ্চযণ, জলস্থল ১৩১৯ গৈ । ১৯১২ 
আনন্দাছ্োখ খন্বিম।ণি জামস্তে 
শান্তিনিকেতন? ২, কমমোগ ১৩১৭ ফাল্গুণ | ১৯১১ 
আনন্দাদ্ধ্যেব 
'সাহিতোব পথে” বাংশাসাচিত্যের ক্রমবিকাশ ১৩৪১ মাঘ। ১৯৩৫ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “শান্তিনিকেতন? ২* চিরনবীনতা ১৯১০ জানআগ্নি 
পরোক্ষ উল্লেখ পথেব সঞ্চয়, বাত্র।ব পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঁচ। ১৯১৯ 


ডি 


ঈশা! 
ঈশা বাস্তমিদং সর্ব যৎ কিঞ্চ জগত্যাং ভ্গঞ্চ। 
তেন ত্াক্তেন ভুপ্ভীথা ম] গৃধ: কপ্যন্থিদ্ধনম্‌ ॥ ১ ব্রা. নব. উপ, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ওুপনিষদ ব্রহ্ম", ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১ 
“ধর্ম? ধর্মপ্রচার ১৩১০ কফ, | ১৯০৪ 
ধর্ম", ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 
শান্তিনিকেতন? ১, অখণ্ড প।ওয়! ১৩১৫ চেত্র ১৭। ১৯৭৯ 
'শাস্তিনিকে তন? ২, দীক্ষার দ্বিন ১৩২১ পৌষ ৭ | ১৯১৪ 
“ভারতপথিক রামমোহন বায়”, অধ্যায় ৮, ১৩২২ কাতিক। ১৯১৫ 
কোলাত্তর” শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 


৫৯৮ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 
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আংশিক উদ্ধৃতি ঈশাবাস্তমিদং সবং যত্কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ 

“উপনিষর্দ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
শান্তিনিকেতন? ১, অন্তরবাহির ১৩১৫ ফাল্তুন ৩। ১৯৭৯ 
“চিঠিপত্র” ৭, পত্র-১১ কারস্বিনী দেবীকে লেখা ১৯০৪ জুলাই ২৬ 
'শাস্তিনিকেতন? ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
“শান্তিনিকেতন? ২ বিশ্ববোধ ১৯১০ জীন্পআরি 
চাঁরিত্রপূজা” মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব-৪, ১৩৪২ মাঘ ৬। ১৯৩৬ 
ক্কাল।স্তব?, শিক্ষাৰ মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 

ঈশাবাশ্তযিদং সর্বং 
ধর্ম” ধর্মপ্রচাব ১৩০০ ফান্তন | ১৯০৪ 
গাঁবিত্রপৃজা', মহহি দেবেন্দ্রনাথ ঠ।কুব-১, ১৩১১ জ্যেষ্ট ৩। ১৯৭৪ 
শান্তিনিকেতন” ২, মুক্তিল দীক্ষা! ১৩২০ পৌষ ৭। ১৯১৩ 
'শীস্তিনিকেতন” ২, অগ্রসব হ ওশ্বাব আহব(ন ১৩২০ পৌৰ ৭। ১৯১৩ 
শস্তিনিকেওন” ২ আবে (ছু বাব ) ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪ 
“কাপান্তব+, শিক্ষাৰ মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 

যত্কিঞ্চ জগহ্রাধি দগৎ 
শান্তিনিকেতন” ১, তপোবন ১৩১৬ পোষ । ১৯০৯ 
“শান্তিনিকেতন? ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯ 

তেন তাক্তেন ভূঞ্জীথ। মা! গৃধঃ 
৮186 [26115102০01 ১2127 1931, 901110091] 0121015, 
'আত্মপবিচষ*, অধ্যায ৫, ১৩৩৮ পৌষ । ১৯৩১ 

ত্যক্তেন ভূপ্তীথা ম] গৃধঃ 
'শোন্তিশিকেতন? ২, বিশ্ববোধ (ছু বাব) ১৯১০ জান্ুআরি 

তেন ত্াকেন ভুল্পীথাঃ 
“ওপনিষদ বর্ষ ১৩০৮ আবণ। ১৯৯১ 
শ্াস্তিনিকেতন? ১, তপোঁবন (ছু বার ) ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
“কালাস্তর” শিক্ষাব মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 
'রাশিষার চিঠি” অধ্যায ৭ (ছু বার) ১৯৩০ অকৃটোবর 

তাক্তেন ভুপ্তীথাঃ 


প্রত্যক্ষ উল্লেখ 


পূর্ণ অনুবাদ 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 


ঈশোপনিষদ্‌ & ৬৯, 


শান্তিনিকেতন? ১, তপোবন ১৩১৬ পৌঁষ | ১৯০৯ 
'পথের সঞ্চয”, অস্তরবাহির ১৩১৯ জ্োষ্ঠ ২৫। ১৯১২ 
মা গৃধঃ 

'শাস্তিনিকেতন? ২ দীক্ষাব দিন ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪ 
'সাহিতোর পথে”, তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র । ১৯২৪ 
'সাহিত্যের পথে", স্ুট্টি ১৩৩১ কাতিক। ১৯২৭ 
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়।রী” ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৫ 
'পথে ও পথে প্রান্তে” অধ্যায় ২৯ ১৯২৯ মার্চ 

“বিশ্বত। রতী”, অধ্যায় ১৪, ১৩৩৭ জ্যেষ্ঠ ১৯৩০ 

“11002 চ২61151017 0: 112171 19315170186 1%10510 7181067 
“বাশিযাব চিঠি, অধ্যাঁয ৭, ১৯৩* অকটো বর 

'চিঠ্িপত্র' » পত্র-৩১ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুলাই ২৭ 
“মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যাষ ৩ 

মা গৃধঃ কস্তব্বিদ্ধনম্‌ 

“বাশিযাব চিঠি", অধ্যাঘ ৭, ১৯৩০ অক্টে বব 

পথের সঞ্চয়” সীমার সার্থকতা ১৩১৯ আশ্বিন । ১৯১২ 
শান্তিনিকেতন? ২, সামগ্তস্ত ১৯১, জান্ছআরি 

৮0172 17২61161010, 0: 190" 1 9:31, 1৬181850001 256 

“170 1২০1151010৫ 7৬1217 1931,1109 1709) 01115 762 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-৫২ হেমন্তবাল। দেবীকে লেখা ১৯৩১ অকৃটোবর ২১ 
“1)2 চ২০115101) 0: 1৬197)) £১021901য ৬ 1930 2085 25 

কুর্বন্নেবেহ কর্মীণি জিজীবিষেচ্ছতং মমা: । 
এবং ত্য়ি নান্তথেতোহপ্তি ন কর্ম লিপাতে নগে ॥ ২ উপ. 
উপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০১ 
ধর্ম” ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 


আংশিক উদধৃতি কুবন্নেবেহ কর্মাণি তিৎ*বিষেচ্ছতং সমাঃ 


“শান্তিনিকেতন? ২ কর্মযোগ (ছু বাব ) ১৩১৭ ফান্তন। ১৯১১ 
এবং ত্বযি''ন কর্ষ লিপ্যতে নবে 
“উপনিষদ ব্রহ্ম ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০৯ 


প্রতাক্ষ উল্লেখ “06 8118100) ০৫ 01027011931, [106 উজান 0৫ উড 762 


৫৯৩ রবীন্্সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


'মান্ছষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যাক্স ৩ 
অকূর্ধ1 নাম তে লোক। অন্ষেন তমসাবৃতাঃ | 
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি আত্মহনো জনাঃ 
মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২ 
অনেছদেকং মনসো জবীয়ে। 
নৈনদ্দেবা আপ্র,বন্‌ পূর্বমর্ধৎ। 
তদ্ধ।বতোহন্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ 
তশ্সিশ্নপো মাতখিশ্বা দধাতি॥ ৪ ব্রা. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি মনল! জবীষে! নৈনদ্দেব! আপ্পুবন্‌ পূর্বমর্ষৎ 
“ম(9ষেব ধরণ ১৯৩৩ মে, অধ্যাৰ ২ 
তদেজতি ত্নিলতি তদ্দূবে তত্বস্তিকে । 
ওপ্তবসা সর্বস্য তু সর্বস্যাসা বাহাতঃ ॥ ৫ ব্রা. শব উপ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শাণ্তিনিকে ৩ণ? ১, গু ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯ 
আংশিক উদ্ধতি তদেজাত "তমৈদত *দ্দূবে তদ্বন্তিকে 
সঞ্চয়”, আম।ব জগৎ (দ্ধ বার ) ১৩২১ আশ্বিন । ১৯১৪ 
তদেজঠ ত+নজি 
পশ্চিম-যাজীর ভাষাকী”, পরিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রআরি ১২ 
তদ্দব তছস্তিকে 
“মানুষে ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায ১ 
পূর্ণ অন্থবাদা 4705 8০118190 ০£ 01217 1931, 2706 ৫80০ এড 26810 
যস্ত সর্বাণি ভূতন্যত্মন্োবান্থপত্ততি । 
সবভূতেষু চাত্সানং ততো ন বিজুগুপসতে ॥ ৬ ব্রা. নব, উপ. 
পুর্ণ উদ্ধৃতি “ওপনিষদ ব্রহ্ম" ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
শীস্তিনিকেতন? ১, নবযুগেব উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১৭ জান্গআবি 
“কালাপ্তব” শিক্ষার যিলন (ছু বার ) ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১ 
াবিভ্রপূজা” ভারতপথিক বামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌঁষ ১৪। ১৯৩৩ 
বুদ্ধদেব", বুদ্ধদেব ১৩৪২ জ্যেষ্ঠ । ১৯৩৫ 
আংশিক উদ্ধৃতি সর্ভূতেষুচাত্মানং 


ঈশোপনিষদ ৫১১ 


শান্তিনিকেতন? ১, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯৭৯ 
“ ন ততো! বিজৃপ্তপ সতে, 
“কালাস্তর” শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন | ১৯২১ 
“বিশ্বভারতী” অধ্যায় ৭, ১৩৩* বৈশাখ । ১৯২৩ 
বিশ্বভারতী” অধা।য় ১০, ১৩৩০ পৌষ । ১৯২৩ 
ঝ।শিয়ার চিঠি”, পরিশিষ্ট : পল্লীসেবা ১৩৩৭ ফালন্তন | ১৯৩১ 
'ুদ্ধদেব+, বুদ্ধদেব ১৩9২ জোট । ১৯৩৫ 
যশ্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌ বিজানতঃ | 
তত্র কে? মোহঃ কঃ শোক একত্্মপশ্ততঃ ॥ ৭ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “কালাস্তর", শিক্ষা মিশন ১৩৯৮ আশ্বিন । ১৯২১ 
স প্যগাচ্ছুক্রম কায়মব্রণ- 
-মক্াবিবং শ্রদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌ | 
কবির্মশীষী পরিভূঃ খয়ন্াথাতথাতে হুথান্‌ 
ব্যদধাচ্ছ।শ্বতীভাঃ সমাভাঃ ॥ ৮ ভরা, নব. উপ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি শীত্তিনিকেতন” ১ ছুই ১৩১৫ মাঘ ৪। ১৯০৯ 
আংশিক উদ্ধৃতি জ পর্যগাচ্জুক্রম, বাদধ।ৎ শাশ্বতীভাঃ সমাভাঃ 
শীস্তিনিকেতন? ১, সামগসা ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৯। ১৯০৮ 
শুক্রম্‌ শুদ্ধমপাপবিদ্বম্‌ 
পথের সঞ্চয়”, আমেরিকার চিঠি ১৩১৯ অগ্রহায়ণ । ১৯১২ 
শ্ুদ্ধমপাপবিদ্ধীম্‌ 
শাম্তিনিকেতন” ১, পাপ ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৫ ১৯০৮ 
শান্তিনিকেতন? ১, ভাবুকতা ও পবিত্রতা ১৩১৫ ফান্তুন ২। ১৯৯৯ 
শান্তিনিকেতন” ১, পরশরতন ১৩১৫ ফাল্ধন ১২। ১৯০৯ 
শাস্তিনিকেতন* ১, আদেশ ১৩১৫ চৈত্র ৯। ১৯০৯ 
কবিষ্নীষী পরিভূঃ ন্বয়ভুঃ 
শান্তিনিকেতন” ২, ছেটে ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
যাথাতখ্যতোহ্থান্‌."'সমাভ্যঃ 
7১. নিন্োকত শ্রবন্ধগুলিতে রবীন্ত্রনাথ “ভতে ন বিজুগুপ সতে স্থলে 'ন ততে। বিজুগ্ুপ সতে' লিখেছেন । 
বৃহ, 8৪1১৫ মন্ত্রের শেষাংণে “ন ততো বিভুগ্ুপ.সতে' আছে। উক্ত শ্লোকটিও কবি ভার রচনায় 
ব্যবহার করেছেন। বোধ করি সেই কারণেই বর্তমান ক্লোকের প্রসঙ্গে ভার এই ভ্রান্তি 


৫১২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


“শান্তিনিকেতন? ১১ বিধান ১৩১৫ পৌষ ২১। ১৯০৯ 
কালাস্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ষ ১৩২৪ ভান্র। ১৪১৭ ২ 
কালাস্তর” শিক্ষার মিলন ( ছু বার ) ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 
পরোক্ষ উল্লেখ 'লমালোচন1” মেঘনাদবধ কাব্য ১২৮৯ ভাত্র | ১৮৮২ 
'শাস্তিনিকেতন” ১, পার্থক্য ১৩১৫ পৌষ ২৩। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ১, স্বভাব লাভ ১৩১৫ চৈত্র ১৬। ১৯০৯ 
অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি ' বিছ্াায়াং রতাঃ ॥ ৯ দ্র. বৃহ ৪8181১৯ 
বিচ্যাং চাবিদ্ভাং চ যন্তদ্বেদৌভযং সহ। 
অবিদ্যয়া মৃত্যুৎ তীত্ব্ণ বিগ্যযামৃতমশ্্ তে ॥ ১১ উপ. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “উপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
ধর্ম, ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহাযণ। ১৯*৬ 
'ঞ্ষষ', আমাব জগৎ ১৩২১ আশ্বিন । ১৯১৪ 
“াপান্ব” শিক্ষাৰ মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 
আংশিক উদ্ধৃতি অবিদ্যযা মৃত্যুং অমৃত্তমশ্ন,তে 
ভারতবধ", ত্রাঙ্গণ ১৩০৯ আবাঁঢ | ১৯০২ 
'শান্তিনিকেতন” ১১ কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৪ 
“কালাগুব', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 
সন্ভৃতিং চ বিলাশং চ যস্তদবেদদ ভযং সহ। 
বিনাশেন মৃত্যুং তীত্ব? সম্ভৃত্য মৃতমনতে ॥ ১৪ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে; অধ্য।য ৩ 
ভিবণাযেন পাত্রেণ সতাস্যাঁপিহিতং মুখম্‌। 
তত্বং পৃথন্নপাধ্ণু সত্যবর্মীয দৃষ্টত। ॥ ১৫ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি '4 15107) 06 [07915 [77500151923 
আংশিক উদ্ধৃতি হিবগ্নয়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্‌ 
“বিশ্বভারতী অধ্যান ৭, ১৩৩০ বৈশাখ । ১৯২৩ 
অপাবৃথু 
“বিশ্বভাবতী”, অধ্যায় ৭ ( দু বাঁর ) ১৩৩০ বৈশাখ ১৯২৩ 
পশ্চিম যাত্রীর ভাষাঁগী” (তিন বাব ) ১৯২৪ সেপটেম.বব ২৬ 
'পশ্চিম-যাত্রীর ভাষারী, পথিশিষ্ট (তিন বাব ) ১৯১৪ লেপ টেম্বব ২৬ 
চাঁবিত্রপৃঞ্ধা” ভার'ঙপথিক রামমোহন রায়-২, ১৩৪০ পৌষ ১৬। ১৯৩৩ 


কেনোপনিষ €১ও 


গ্রত্যক্ষ উল্লেখ বিশ্বভারতী অধ্যায় ৭ ১৩৩০ বৈশাখ । ১৯২৩ 
পশ্চিম-যাত্রীর ভায়ারী”, ১৯২৪ সেপ টেম্বর ২৬ 
পশ্চিম-যাত্রীর ভাষারী” পরিশিষ্ট (তিন বার) ১৯২৪ সেপ টেম্বর ৬ 
“জন্মদিনে” ১৩-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ মাঘ ১১। ১৯৪১ 
পরোক্ষ উল্লেখ 'শেষসপ্তক+, পনেরো -২, ১৯৩৫ এপ্রিল ৮ 
পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য 
প্রাজাপত্য বাহ বশ্মীন্‌ লমূহ 
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে 
পশ্যামি যৌহুসাবসৌ পুরুষ: সোহহমস্মি ॥ ১৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি যত্তে বপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্তামি 
'আত্মপরিচষণ অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌধ। ১৯৩১ 
সোহহমম্মি, অহমম্মি 
'সঞ্চঘ, আমাব জগৎ ১৩২১ আশ্বিন । ১৯১৪, 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ “জন্মদিনে” ১৩-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ মাঘ ১১। ১৯৪১ 
বাযুধনিলমযূতমথেদং ভম্মান্তং শরীরম. । 
ও ভ্রতো! ম্মব কতং স্মর ব্রত স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭ 
অগ্নে নষে স্থপথ! রায়ে অ্মান্‌ বিশ্বানি দেব বধুনানি বিদ্বান্‌। 
যুষোধান্মজ্জুহুরাণমেনো ভূষিষ্টাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ “তপতী+ ১৯২৯, শেষ দৃশ্য 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “জন্মদিনে” ১৩-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ মাঘ ১১। ১৯৪১ 


কেনোপনিবন্ 
কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ 
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রতি যুক্তঃ | 
কেনেষিতাং বাচমিমাং বস্তি 
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১1১ উপ. 
আংশিক উদধতি কেন প্রাণ: প্রথমঃ প্রেতি যুক্তঃ 
'শাস্তিনিকেতন* ১, প্রাণ ও প্রেম ১৩১৫ চৈত্র ২৮। ১৯০৯ 
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং-. গ্রাণস্য প্রাণঃ ' ॥ ১২ ব্রা. উপ. দ্র- বৃহ, 


৪181১৮ 
৩৩ 


৫১৪ রবীন্্সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ন তত্র চক্ষুগচ্ছিতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি নো! মনে। 
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যখৈতান্তশিশ্তাঁ্চ। 
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথেো অবিদিতাদধি 
ইতি শুশ্রমঃ পূর্বেষাং যে নম্তদ্‌ ব্যাচচক্ষিবে | ১।৩ ব্রা. উপ. 
আংশিক অন্গবাদ অন্যদ্দেব তদ্বিদিতাদথে! অবিদিতাদধি 
'মান্ষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
যদ্বাচানভুযু দিতং যেন বাগত্যুগ্যতে। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমূপাসতে ॥ ১।৪ ব্রা. নব. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “উপনিষদ ত্রন্ধ' ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
আংশিক উদ্ধৃতি তদ্‌ বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাঁসতে ১ 
“মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
নেদং যদিদমুপাসতে 
“মানুষের ধর্ম?) ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
যন্মনস! ন মন্ুতে যেনাহুর্মনো মতম্‌। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে | ১।৫ ব্রা. নৰ. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “পনিষদ ব্রহ্গ' ১৩*৮প্রাবণ। ১৯০১ 
নাহং মন্যে স্ববেদেতি নে! ন বেদেতি বেদ চ। 
যো নন্তদ্বেদ তদবেদ নে! ন বেদেতি বেদ চ ॥২।২ ব্রা. নব. উপ. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ওপনিষদ ব্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
আংশিক উদ্ধৃতি নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ 
'শীস্তিনিকেতন' ১, পাওয়। ও না-পাঁওয়া ১৩১৬ বৈশাখ ৪। ১৯০৯ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-১ ইন্দির। দেবীকে লেখা ১৯১৩ মে ৬ 
যম্যামতং তপ্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। 
অবিজ্ঞাতম্‌ বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজাপতাম্‌ ॥ ২।৩ ব্রা. নব. উপ, 
আঁংশিক উদধ্ততি অবিজ্ঞাতম্‌ বিজানতাং"'অবিজানতাম, 
শীশ্তিনিকেতন' ১, পাওয়া ও না-পাওয়া ১৩১৬ বৈশাখ ৪। ১৯০৯ 
প্রতিবোধবিদ্দিতং মতমম্ৃতত্বং হি বিনতে । 
আত্মন! বিন্দুতে বীর্যং বিদ্যয়! বিন্দতেহমৃতম,॥ ২৪ উপ, 


ররর পা আস | শপ | শত শব 


১ ত্বং বিদ্ধি.ন্উপীসতে, কেন ১1৪,৫,৬,৭,৮,৯ সন্ত । "মানুষের ধ' গ্রন্থে রবীন্্রনাথ এই গ্লোকাংশটির 
'ত্বং বিদ্ধি' থলে 'তদৃবিদ্ধি' লিখেছেন । 


প্রশ্নোপনিষদ্‌ ১৫ 


আংশিক উদ্ধৃতি প্রতিবোধবিদিতম, 
“মাজষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি 
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনগ্থিঃ। 
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ 
প্রেত্যান্মাল্লোকাদমৃতা ভবস্তি ॥ ২৫ ব্রা, নব. উপ. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি শান্তিনিকেতন? ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১ জাহুআনৰি 
আংশিক উদধৃতি ইহ চেদবেদীদখ..-মহৃতী বিনই্রিঃ১ 
“উপনিষদ ক্রহ্ম” ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ (ছু বার) 
ভারতপথিক রামমোহন রায়” রামমোহন-প্রসঙ্গ ৩, ১৩১৫ মাঘ । ১৯০৯ 
শীস্তিনিকেতন" ১, নবধুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯৯৯ 
শান্তিনিকেতন? ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১* জাহআরি 


ভৃতেষু ভৃতেষু বিছিন্ত্য 
শান্তিনিকেতন? ২ বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১* জান্ুআরি 


প্রশ্নোপনিষদ্ 
গু হথকেশা চ ভারছাজঃ, শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্ধায়ণী চ গার্গাঃ 
কৌশলাশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদত্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে 
হৈতে ব্রহ্ষপরা ত্রহ্মনিষ্ঠাঃ | পরং ত্রদ্ধান্বেষমাণা:.*-পিপ্রলাদমৃপসন্নাঃ 
॥ ১১ উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি ও স্থকেশা চ ভারত্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ-*'ব্রঙ্বান্বেষমাণাঃ 
“উপনিষদ ব্রহ্ম ১৩০৮ শ্রীবণ | ১৯০১ 
তশ্মৈ স হোবাচ'""নস তপোহতপ্যত "| ১1৪ দ্র. তৈত্তি, ২৬ 
তদ্‌ যে হু তৎ"..তেষামেবৈষ ব্রহ্ষলোকো। যেষাং তপো 
্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষিতম, ॥ ১1১৫ 
আংশিক উদধ্তি তেধামেবৈষ ব্রদ্মলোকে।-"প্রতিষিতম, 
ধর্ম” ধর্মগ্রচার ১৩১০ ফান্তুন। ১৯০৪ 
ব্রাত্যন্তং প্রাণৈক খধিরত্তা বিশ্বস্য সংপতিঃ | 
বয়ষাছ্যস্য দাতার: পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ ॥ ২১১ 
১. মহতী বিনষ্ট, বৃহ. 181১৪ | 


৫১৬ রৃবীন্দ্রসং্বৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আংশিক উদ্ধৃতি ব্রাত্যত্বং গ্রাণ 
চারিত্রপূজা” ভারতপথিক রামমোহন ব্বায়-১, ১৩৪* পৌষ ১৪ 
| ১৯৩৩, 
স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে । 
এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪1৭ ব্রা. নব.উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি যথ| সোমা বয়াংসি বাসোবুক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে...সম্প্রতিষ্ঠতে 
ধর্ম, প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ স্কান্তন। ১৯০২ 
বিজ্ঞানাত্সা সহ দেবৈশ্চ সর্বেঃ 
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠস্তি যত্র। 
তাক্ষরং বোয়তে যস্ত সোম্য 
স সর্বজ্ঞঃ নর্বমেবাবিবেশ, ইতি ॥ ৪1১১ ব্রা. নব. উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি স সর্বজ্ঞং সর্যমেবাবিবেশ 
'ছ্বদেশ” সমাজভেদ ১৩০৮। ১৯০১ 
সর্বমেবাবিবেশ 
ধর্ম, ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফাস্ন। ১৯০৪ 
অরা৷ ইব রথন(ভৌ কলা যশ্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতাঁঃ। 
তং বেছ্যং পুরুদুং বেদ যথা! মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥ ৬৬ 
উপ. 
আংশিক উদ্ধৃতি তং বেছাং পুরুষং...পরিব্যথা: | ব্রা. নব 
71196 [২116102 06 781)১ 1931, 501110081 081017 
“0195 17২61151019 0৫ 7121” 1931, 28105 1৪৮015 
“চিঠিপত্র ৯ পত্র-২১ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা! ১৯৩১ জুন ২৩ 
“চিঠিপত্র ৯ পত্র-২৯ হ্মন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুলাই ২* 
সাহিত্যের পথে” সাহিতাতত্ব ১৩৪০ ভাঁদ্র। ১৯৩৩ 
তং বেছ্ধং পুরুষং বেদ 
“চিঠপত্র” ৯, পত্র-২১ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ২৩ 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 
তং বেগ্ং পুরুষং 
'লাহিত্যের পথে” সাহিত্যতত্ব ১৩৪* ভান্্র। ১৯৩৩ 


মাগুক্যোপনিষদ্‌ ৫১৪ 


ষাওুক্যোপনিষূ 
নাস্তঃপ্রজ্ং ন বহিঃপ্রজং-..নাপ্রজমূ। অনৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যম- 
লক্ষণমচিস্তামব্যপদেশ্তমেকা ত্বপ্রত্যয়লারং প্রপধ্শেপশমং শাস্তং 
শিবমছ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে ।..*বিজ্ঞেয়ং ॥ মন্ত্র ৭ 
আংশিক উদ্ধৃতি একাত্মপ্রত্যয়সারং | ব্রা. নব. 
শণস্তিনিকেতন” ১, আত্মপ্রত্যয় ১৩১৫ চৈত্র ২১। ১৯০৯ 
শান্তং শিবমদৈতম.। ব্রা, নব. উপ. 
ধর্ম” ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ । ১৯৩ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ” মন্দির ১৩১০ পৌষ । ১৯০৩ 
বর্ষ” শাস্তং শিবমদৈতম, (দু বার ) ১৩১৩ পৌষ । ১৯০৬ 
ধর্ম” দুঃখ ১৩১৪ ফান্তন। ১৯০৮ 
'শাস্তিনিকেতন+ ১১ তিন ১৩১৫ পৌষ ২১] ১৯০৪ 
শান্তিনিকেতন? ১১ প্রাণ ১৩১৫ পৌষ ২৯। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন” ১, পরশবতন ১৩১৫ ফান্তন ১২। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন” ১১ আদেশ ১৩১৫ চেত্র ৯। ১৯০৯ 
'শারম্তিনিকেতন” ১ ও ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯৪৯ 
'শাস্তিনিকেতন? ২, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯ 
শান্তিনিকেতন? ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯ 
শীস্তিনিকেত* " ২, চিরনবীনতা (চার বার ) ১৯১* জাহুআরি 
“চিঠিপত্র” ৭, পত্র-১৫ নির্বরিণী সরকারকে লেখা ১৯১০ আগস্ট ৬ 
'শাস্তিনিকেতন? ২, সামগ্রদ্য (তিন বার ) ১৯১১ জাছআরি 
“চিঠিপত্র” ৭, পরিশিষ্ট : যতীন্দ্রনাথকে লেখ! পত্র (ছু বার ) ১৩১৭ 
পৌষ ১৮। ১৯১১ 
“চিঠিপত্র” ৭, পরিশিষ্ট : যতীন্দ্রনাঁথকে লেখা! পত্র ১৩১৭ ফাস্তুন ৯ 
। ১৯১১ 
“সঞ্চয়” ধর্মশিক্ষা ( ছ বার ) ১৩১৮ মাঘ। ১৯১২ 
শোস্তিনিকেতন' ২, প্রতীক্ষা ১৩২০ পৌঁষ ৭। ১৯১৩ 
“শান্তিনিকেতন? ২, ছোটে ও বড়ো! ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
'শাস্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪ 
শান্তিনিকেতন” ২, সৃতি ক্রিন্না (ছু বার ) ১৩২১ কান্তিক | ১৯১৪ 


১৮ 


পরোক্ষ উল্লেখ 


পূর্ণ উদ্ববৃতি 


রবীন্দ্সংস্কৃতিয় ভারতীয় দ্ধপ ও উৎস 


'শাস্তিনিকেতন ২ আরো! ( ছু বার ) ১৩২১ পৌঁধ ৭। ১৯১৪ 
'শাস্তিনিকেতন” ২, অস্তরতর শাস্তি (দু বার) ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪ 
'আত্মপরিচয়” অধ্যায় ৩ (ছু বার) ১৩২৪ আশ্বিন-কাত্তিক । ১৯১৭ 
“কালাস্তর” শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 
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পশ্চিম-যাত্রীর ডায়াঁবী”, পরিশিষ্ট (তিন বার ) ১৯২৫ ফেব্রুআত্রি ১২ 
পিঠিপত্র” ৭, পত্র-৯২ কাদখিনী দত্তক লেখ! ১৯২৮ ফেব্রুআরি ১ 
'ভারতপথিক বামমোহন রা? অধ্যাষ ৬, ১৩৩৫ মাঘ । ১৯২৯ 
চারিত্রপূজা” মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুব-৪, ১৩৪৭ মাঘ ৬। ১৯৩৬ 
শান্তিনিকেতন? নামগ্রস্য ১৯১১ জান্ঘআবি 

'আত্মপবিচয*, অধ্যাষ ৩, ১৩১৪ আশ্বিন-কার্িক | ১৯১৭ 
কোলাস্তর” গ্রলযেব সৃষ্টি ১৩৪৪ পৌষ । ১৯৩৭ 

'আত্মপরিচষ” অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৭০ 


মহানারায়ণ উপনিষদ 
যত্র বিশ্বং ভবত্যেকণীভম্‌ 1 ২1৩ দ্র. য. বা. মা. ৩২।৮ 
স নো বন্ধুর্জলিতা স বিধাতা ॥ ২1৫ দ্র য বা. মা. ৩২১০ 
খতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্ত" তপো দানং। 
তপো! যজ্স্তপো ভূভুবিঃ স্বর শ্বোতদুপাস্যৈতৎ্ তপঃ॥ ৮৮ 
ধর্ম” ধর্মপ্রচাব ১৩১০ ফাল্গুন । ১৯০৪ 


পরিশেষ £ মহানির্বাণতন্ত্র 
ভয়ানীং ভয়ং ভীষণং ভীষণান।ং 
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম.। 
মহোচ্ছৈঃ পদানাঁং নিষস্ত ত্বমেকং 
পরেষ।ং পরং রক্ষণং বক্ষণাঁনাম্‌ | ৩৬১ ব্রা. নব. 


আংশিক উদ্ধৃতি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্‌ 


ধর্ম দুঃখ ১৩১৪ ফাল্তুন। ১৯০৮ 
শান্তিনিকেতন? ১, দীক্ষা ১৩১৫ পৌষ ৭1 ১৯০৮ 
শাস্তিনিকেতন* ১, ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯ 


পরিশেষ £ মহানির্বাণতন্ 
শাস্তিনিকেতন? ২, সুন্দর ১৩১৭ চেত্র ১৫। ১৯১১ 
্হ্ষণিষ্ঠো গৃহস্থ: স্তাৎ তত্বজানপরায়ণঃ। 


যদ্‌ যদ কর্ম প্রকৃবীত তদ্‌ ব্রহ্গণি সমর্পয়ে ॥ ৮1২৩ ব্রা.১ নব, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ভারতবর্ষ” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভ্যতা ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ । ১৯০১ 
এওপনিষদ ত্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 


₹১৪ 
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আংশিক উদ্ধৃতি যদ যদ্‌ কর্ম প্রকুর্বাত তদ ব্রহ্মণি সমপ্পয়েৎ 
'শান্তিনিকেতন* ১, ত্যাগের ফল ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৮। ১৯৭৮ 
শাস্তিনিকেতন” ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭1 ১৯০৯ 
'শীম্তিনিকেতন” ২, কর্মযে।গ ১৩১৭ ফান্তন ৷ ১৯১১ 

“ধম” মনুষ্যুত্থ ১৩১৮ ফাল্তন | ১৯১২ 

উপনিষদ ব্রহ্ম” ( ছু বার ) ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 

“চারিত্রপূজা” মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব-২, ৯৩১১ মাঘ। ১৯০৫ 


প্রত্যক্ষ উল্লেখ 
পরোক্ষ উল্লেথ 


ন বিভেতি রণাদ্‌ যে! বৈ সংগ্রামেহপ্যপরাজুখঃ। 

ধর্মযুদ্ধে মৃতো! বা পি তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌ ॥ ৮৬৭ ব্রা. 
ধর্মযুদ্ধে মুতো--" লোক ব্রয়ং জিতম্‌ 

ইতিহাস” পরিশিষ্ট ২: এতিহাসিক চিত্র ১৩০৫ ভাদ্র । ১৮৯৮ 
মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধায় ২ 

চাঁব অধাঁষ” ১৯৩৪, তৃতীয় অধ্যায় 

সমাজ”, হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন 

“মহান! গাঙ্বী” মহাত্স! গান্ধী ১৩৪৪ আগঠ্িন। ১৯৩৭ 


আংশিক উদ্ধৃতি 


পরোক্ষ উল্লেখ 


১ এই গ্লোকের 'তত্বজ্ানপরায়ণঃ' পাঠটি ব্রাহ্গধর্ন গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ তারই অন্থুদরণে 
এই পাঠ রেখেছেন। মহানির্ধাণতন্ত্রের প্রচলিত সংস্করণণগুলিতে পাই ব্রন্মজ্ঞানপরায়ণঃ | 
২ এই পুন্তিকায় কবি শ্লোকটিকে মনুর উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। 


বৌদ্ধ সাহিত্য 


বৌদ্ধ শান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা হুবিদিত। তাঁর উৎসাহেই পণ্ডিত 
বিধুশেখর শান্্ী পালি ভাষা শিক্ষা করে বৌদ্ধ শাস্ত্রে পারহ্কম হয়েছিলেন এবং কবির 
নির্দেশে তার তত্বাবধানে রঘীন্দ্রনাথকে ধন্মপদ" গ্রস্থখানি কণস্থ এবং অশ্বখোষের 
বুদ্ধচরিত: গ্রন্থটি অন্বাদ করতে হয়েছিল। কবি স্বয়ং এই অঙ্গবাদের কিছু অংশ 
নংশোধন করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া বৌদ্ধ শান্থ আলোচনার জন্য তিনি বিশ্বভারতীতে 
ভিক্ষদের আমন্ত্রণ ও তাদের বক্তৃতার আয়োজন করে সোৎসাহে সেগুলিতে উপস্থিত 
থাকতেন । 

ভ্রিপিটক শাস্ত্রের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় কতদূর ছিল, তা জানা না গেলেও 
ববীন্দ্রসাহিত্যে তার কিছু উদ্ধৃতি চোখে পড়ে। এস্থলে সেগুলি সংকলিত হল। 
এই শ্লোকের যেগুলি ধর্মরাঁজ বড়ুয়ার “হস্তসাব' গ্রস্থে (১৮৯৩ ) এবং পুন্নানন্দ সামীর 
“রত্বমালা? গ্রন্থে (১৯১২) পাওয়া! গেছে সেগুলি যথাক্রমে “হস্ত. এবং রত্ব+ শবে 
চিহ্নিত কর! হয়েছে । ভ্রিপিটক-বহিভূত কতকগুলি অর্বাচীন পালি শ্লোক কেবলমাত্র 
ইস্তসার এবং বত্মাঁলায় পায়! গেছে। সেগুলিও উল্লিখিত হল। এই “সংকলনের 
শেষ তিনটি উদ্ধৃতির উৎস নির্ণয় করা যায় নি। 

'বুদ্ধচরিত' বা 'মহাশ্রদ্ধোৎ্পাঁদন স্কান্'-এর সঙ্গে কবির পরিচয় থাকলেও এগুলি 
থেকে কৰি কোনো উদ্ধৃতি ব্যবভাঁর করেন নি। তবে ললিতবিস্তরের যে অংশটুকু 
কবি উদ্ধৃত করেছেন সেটি এ স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় ষে 
বত্বমালা বা ললিতবিস্তরের পাঠের সঙ্গে কবির পাঠের বিশেষ পার্থকা দেখ! যায় । 
তবে এই সংকলনে ববীন্দত্ধূত পাঠই উল্লিখিত হল। 

অশোকের শিলালিপিগুপির সঙ্গেও যে কবির কিছু পরিচয় ছিল, এমন অনুমান 
অসংগত নয়। “বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি অধ্যায়ে তার প্রমাণ দেখা গেছে । কিন্তু 
সেসবই পরোক্ষ প্রমাণ মাত্র। কবি কোথাও শিলাপিপিগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্ধৃত 
বা উল্লেখ করেন নি। তাই এই তালিকা য় সেগুলিকে স্থান দেওয়া হল না। 


সুস্তপিটক 
খুদ্দকনিকায় : সুত্তনিপাত : করণীয়মেত্তসুত্ত 
করণীয়মখকুসলেন যন্তং সম্তং পদ্দং অভিনমেচ্চ | 
সক্কে! উজ চ সথস্থজ, চ ন্ুবচো চল্স মুছু অনতিষ্বানী | ১ 


কববীয়মেতূত্ত €ই% 


সন্তস্সকো চ স্থতরে! চ অপ পকিচ্চে! চ সপ্পন্থকবুত্তি । 
সস্ভিন্্িয়ো চ নিপকো। চ অপপগবভো কুলেন্থ অনন্থগিন্ধো ॥ ২ 
ন চ খুদ্ধং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞপধে উপবদেষুং। 
ক্থিনো! বা খেমিনে। বা সব্বে সত্ব। ভবস্ত হখিতত্তা ॥ ৩ 
যে কেচি পাণভূতখি তসা বা থাবর] বা অনবসেস] 
দীঘা বা যে মহস্তা বা মজবঝিমা রস্সকা অণুকথুলা ॥ ৪ 
দিট্ঠা বা যে চ অদ্দিট্ঠ! যে চ দূরে বস্তি অবিদুরে । 
ভূতা বা সম্ভবেশী বা সব্বে সত্তা ভবস্ত স্খিতত্তা ॥ ৫ 
ন পরোপরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্ঞ্থে কচি ন কঞ্চি। 
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ এ নঞ্ঞমঞ এস্স দুক্থমিচ্ছেষা ॥ ৬ 
মাত যথ! নিষং পুত্ুং আয়ুস! একপুত্তমন্থরকৃখে । 
এবম্পি সব্বভূতেন্থ মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ॥ ৭ 
মেতৃঞ্চ সব্বলোকম্মিং মাঁনসং ভাবয়ে 'অপরিমাঁণং। 
উদ্ধং অধে চ তিরিষঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥ ৮ 
ভিট্ঠং চরং নিসিঙ্ো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধে। | 
এতং মতিং অধিট্ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহ|রমিধমা ॥ ৯ 
দিট্ুঠিং চ অনুপগম্ম লীলা দস্সনেন সম্পক্নো! | 
কামেস্থ বিনেযা গেধং নহিজাতু গব্ভলেষ্যং পুনবেতীতি ॥ ১০ 
হস্ত, রত, 
পূর্ণ উদ্ধূতি ও অন্নবাদ করণীয়মণ্থকুসলেন:* বিহারমিধমাছ ॥ ১-৯ 
'শাম্তিনিকেতন* ১) ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চেত্র ১১। ১৯০৯ 
মাতা যথা! নিষং পুত্তং-*.বিহারমিধমাহু ॥ ৭-৯ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ধর্ম” উত্সবের দিন ১৩১১ মাঘ । ১৯০৫ 
বুদ্ধদেব” বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ ১৩১৮ । ১৯১১ 
মতা যথ].."ভাবয়ে অপরিমাণং ॥ ৭ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “মানুষের ধর্ম” ১৯৩৩, অধ্যায় ৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি মানসং ভাবক্সে অপরিম।(ণং 
শা্তিনিকেতন+ ১, পূর্ণতা ১৩১৫ €চত্র ১২। ১৯০৯ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ "শাস্তিনিকেতন? ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১৯ জান্থআরি 
সাহিত্যের পথে”, স্ষ্টি ১৩৩১ কাতিক। ১৯২৪ 


৫২২ ্ববীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-২ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা ১৩৩৮ আযাঁঢ। 


১৯৩১ 
“ন পরোঁপরং.* বিহারমিধমাছ ॥ ৬-৯ 
পূর্ণ অনুবাদ “580132729 1920, 2:591/32:008 10 [4056 
“০ 1২6118101০0: 17021) 193], 571110091 00151022 


খুদ্দকনিকায় : সুত্তনিপাত : মেত্তভাবনা 


ইমন্মিং বিহারে ইমম্মিং গোচরগামে ইমস্মিং নগবে ইমন্মিং 
বঙ্গদেসে ইমস্িং জনপদে ইমস্মিং জন্থুদ্বীপে, ইমস্মিং পঠবিয়ং 
ইমন্মিং চক্কবালে ইস্সরজন] সীমট্ঠকদেবতা সবের সত্তা অবেরা 
হোস্ধ অব্যাপজ বা! হ্রোস্ত অনীঘা হোস্ত স্থথী অত্তানং পবিহরন্ত 
দুকৃথা মুঞ্চস্ত যথালব্ধসম্পত্তিতো! মা বিগচ্ছন্ত কম্মস্সকা ॥ ২ 
হস্ত. রত্ব 
আংর্িক উদ্ধৃতি সবেব সত্তা স্থথিতা হোস্, অবেবা হোস্ব, অব্যাপজ্ঝা হোল, 

স্থথী অত্তানং পবিহ্বন্তু। সব্বে সত্তা ছুকখাপমুঞ্চন্ত ৷ ঠীবেব সত্ব 
মা যথালব্-সম্পত্তিতে! বিগচ্ছন্থ ।১ 

মান্ষের ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ৩ 
সব্বে সত্তা 'পবিহরস্ত। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ-সম্পত্তিতো৷ 
বিগচ্ছন্ত। 

শীস্তিনিকেতন? ১১ ব্রঙ্মবিহীর ১৩১৫ চৈত্র ১১। ১৯০৯ 


খুদ্দকনিকায় : খুদ্দকপাঠ : মঙ্গলমুতত 


বহু দেব! মন্ুুস্সা চ মঙ্গলানি অচিস্তঘুং | 
আকঙ্খমানা সে।খানং ব্রহি মঙ্গলমুত্তমম্‌ ॥ ১ 
অসেবনা চ বালাণং পণ্ডিতানঞ্চ সেবন । 
পৃজ] চ পৃজনেক়্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌ ॥ ২ 
পতিরূপদেসবাসো পুব্র চ কতপুঞ্ঞতা । 
অতসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমূত্তমম্‌ ॥ ৩ 


১ এই অংশটুকু মেতৃভাবনার প্রথম এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশেও দেখা যায়। অবস্ত বীন্্র- 
উদ্ধৃত পাঠ মূল পাঠ থেকে সামান্ত হ্বতন্ত্র। 


ধঙ্মপদ ৫২৩, 


বন্ুসথঞ লিপ পঞ্চ বিনয়ে। চ স্থসিকৃথিতে| | 

হভাসিত! চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌ ॥ ৪ 

মাতাপিতু-উপট্ঠানং পুত্দারস্স সংগহো | 

অনাকুল] চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌ | ৫ 

দানঞচ ধন্মচরিয়ঞ্ ঞঞাতকানঞ্চ সংগহো। 

অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌ ॥ ৬ 

আরতী বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্ঞমে! | 

অপপমাদে চ ধম্মেস্থ এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌ ॥ ৭ 

গারবেো৷ চ নিব।তো চ সন্থট্ঠী চ কতঞ ঞতা। 

কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌ ॥ ৮ 

খন্তী চ সোবচস্সতা সমণ।নঞ দরস্মনং | 

কালেন ধন্মসাঁকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌ ॥ ৯ 

তপো। চ ত্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান ঈস্সনং | 

নিব্বানসচ্ছিকিরিহ়] এতং মঙ্গলমৃত্তমম্‌ ॥১ ১০ 

ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্ম ন কম্পতি। 

অসোকং বিরজং খেমং এত মঙ্গলমৃত্তমম্‌ | ১১ 

এতাদদিসানি কত্বান পব্বখমপরাজিতা । 

সব্বখ সোখি গচ্ছস্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমস্তি ॥ ১২ হস্ত, রত 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অন্থবাঁদ 'শাস্তিনিকেতন? ১) ত্রদ্ষবিহীর ১৩১৫ চৈত্র ১১। ১৯০৯ 


খুদ্দকনিকায় : ধম্মপদ : যমকবগ্গো 


মনোপুববঙ্গম] ধন্মা মনোসেট্ঠা মলোময়া। 
মনসা চে পছুট্ঠেন ভানতি ব। করোতি বা। 
ততে। নং ছুকৃখমন্ত্েতি চক্কং ব বহতো পদং ॥ ১ 
আংশিক উদ্ধতি মনোপুববঙ্গম€ ধন্মা মনোসেট্ঠা যনোময়! 
প্রাচীন সাহিত্য? ধন্মপদং ১৩১২ জোষ্ঠ। ১৯০৫ 
অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাঁসি মে। 
যে তং ন উপনযহস্তি বেরং তেম্থপসম্মতি ॥ ৪ 
১. এই ১০নসংখ্যক প্লোকটি হস্তপার গ্রন্থে ( ১৮৯৩নং ) বাদ পড়েছে । ৯-এর পরই ১১-সংখ্যক ক্লোকটি 
ছাপা হয়েছে । তবে 'সা্বযার্থ' স্থানে ্লৌকটি উল্লিখিত ও ব্যাথ্যাত হয়েছে। 


২৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উতৎন 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ “প্রাচীন সাহিতা*, ধশ্মপদং ১৩১২ জোষ্ঠ। ১৯৯৫ 


খুদ্দকনিকায় : ধম্মপদ : কোধবগ গে 
অক্কোধেন জিনে কোঁধং অসাধুং সাধুন। জিনে। 
জিনে কদরিয়ং দাঁনেন সচ্চেনালিকবাদিনং ॥ ৩ নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি অক্কোধেন জিনে কোঁধং 
বুদ্ধদেব” বুদ্ধদেব ১৩৪২ জোোষ্ঠ ৪। ১৯৩৪ 


দরীঘনিকায় : আটানাটিয় স্ুত্ত 


বচসা মনসা! চেব বন্দীমেতে তথাগতে । 
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাঁপি সব্বদ1 ॥ ১৫ হস্ত, বুত্ব 
পূর্ণ উদ্ধতি '“নটার পৃজা” ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক 


কম্মট্ঠানং সীলান্ুস্সতি 
আংশিক উদ্ধৃতি ইধ অবিষস।বকে| অন্তনে! সীলানি অনুস্সরতি। জখগ্ডানি 
অচ্ছিদ্রানি, অসবলানি অকন্মাসানি ভুজিস্সানি বিঞ্ঞ্প পস- 
খানি অপবামট্ঠান্ি সমাধিসংবন্তনিকানি ॥ হস্ত. 
শাস্তিনিকেতন” ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১। ১৯৯৯ 


রতনভ্তয়-পণাম-গাথা 
বুদ্ধ সুস্থদ্ধো করুণ মহামবে। 
যোচ্চন্ত সদ্ধববর-ঞ্ানলোচনো | 
লোকস্ন পাপৃপকিলেসঘাতকো। 
বন্দামি বুদ্ধম অহমাদবেণ তম্‌ ॥ তস্ত- 
পূর্ণ উদ্ধৃতি '“চগ্ডালিকা” ১৯৩৩, প্রথম দৃশ্ত ও দ্বিতীয় দৃষ্ঠ 


বুদ্ধাভিগ্বীতি 
নথি মে সরণং অঞ. ঞং বুদ্ধো! মে সরণং বরং 
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং |, হস্ত- বত, 
পূর্ণ উদ্্বতি “নটার পূজা” ১৯২৬, চতুর্থ অস্ক 
৯. রবীন্রধুত এই পাঠটি 'ররমালার' দেখা গেছে। 'হস্তসার' গ্রন্থের পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত 


বুদ্ধ-বন্ধন। পু 


ভ্রিশরণ 
বুদ্ধং সরণং গচ্ছাঁমি 
ধন্মং সরণং গচ্ছাঁমি 
ংঘং লরণং গচ্ছামি ॥ হস্ত. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি '“নটার পুজা” ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় অস্ক ও চতুর্থ অঙ্ক (পাঁচ বার)। 


গাথায় অষ্টশীল বর্ণন। 


পাণং ন হানে ন চদিনমাদিয়ে 
মুসা ন ভাসে ন চ মজ্জপো পিয়া । 
অব্রহ্মচরিয়া বিরমেষ্য মেথুন। 
রত্তিং ন ভূপ্রেয্য বিকালভোজনং ॥ ১ বত্বু, 
আংশিক উদ্ধৃতি পাণং ন হানে'-'ন চ মজ্জপো! সিয়া ॥ 
'শোস্তিনিকেতন: ১১ ব্রদ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১ | ১৯০৯ 


স্বপুববণ হুন্থত্ত 
ভবতৃ সব্বমঙ্গলং রক্খন্ত সব্বদেবতা|। 
সবববুদ্ধান্থভাবেন সদা সোখী ভবন্ক তে ॥ ৭ বত্ব, 
মহাঁকারুণিকো৷ নাথো হিতীয় সব্বপাঁণিনং। 
পূরেত্বা পারমী সববা পত্তে! সন্ধে ধিমুত্তমম্‌ ॥ ৮ হস্ত, রত্ব, 


পূর্ণ উদ্ধৃতি “নিটার পৃজা' ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক 
বুদ্ধ-বন্দনা 


নমে! নমো বুদ্ধ দিবাঁকর।য় 
নমো নমো! গোতম-চন্দিমায় | 
নমে! নমোনন্ত গুণলনবায় 
নমে! নমে। সাবিয়ণন্দনায় | বত, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ন্টীর পুজা ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক 
“গ্ডালিকা নৃত্যনাট্য ১৯৩৮, দ্বিতীয় দুষ্ট 
উওমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংস্থ বরুপ্রমং | 
বুদ্ধো যো খলিতো৷ দোসো বুদ্ধ! খমতু তং মম ॥ রত, 


৫২৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উৎস 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “নটর পুজা” দ্বিতীয় অঙ্ক ও তৃতীয় অঙ্ক 


ভ্রিরতব-বন্দন। 


যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে 
মারং সমেনং মহতিং বিজেত্ব। | 
সন্বোধিমাগন্ধি অনস্তঞাণো 
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং | বঞ্ু 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “নটার পুজা” ১৯২৬, দ্বিতীয় অস্ক 
চগু।লিকা” নৃতানাট্য ১৯৩৮, প্রথম দৃশ্ঠ 


পুজা : ফুল-সুগন্ধি-প্রদীপ ও আহার -পুজা! 
বন্গ-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুক্ুমসম্ভতিং 
পৃজস়ামি মুনিন্দস্স সিপ্রি-পাদ-সরোরুতে | 
গন্ধ -সম্ভার-যুন্তেন ধুপেনাহং স্থগন্ধিন! 
পূজয়ে পূজনেয্যন্ত্যং পূজাভাজনমুত্তমং | 
ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা 
তিলোকদীপং সন্থুদ্ধং পূজয়ামি তমোহুদৎ । 
অধিবাসেতু নো৷ তন্তে ভৌজনং পরিকপ্লিতং 
অন্কম্পং উপাঁদায় পতিগণপ, হাতুমুত্তমং ॥ রত, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি নিটীর পুজা” ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক 
বন্গ-গন্ধ-গুণোপেতং""" পূজাভাজনমৃত্তমং 
ভাবানবাদ “চগ্ডালিকা” নৃত্যনাট্য ১৯৩৮, দ্বিতীয় দৃ্ত 
ও নযো বুদ্ধায় গুরবে 
নমঃ সংঘাক্স মহতমায় 
নমঃ পরমশাস্তাকস মহাকাকণিকায় | 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “নটীর পূজা” ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক 
ও নমো বুদ্ধায় গুরবে 
নমো ধর্মায় তারিণে 
নমঃ সংখায় মহত্তমায় 
নম: মদ্দিতীয় অনাথায় অচ্ছকম্পায় যে বিভে। | 


ললিতবিস্তর ৫২৭ 
পূর্ণ উদধতি 'নটীর পৃজা” ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক 


ইতিবুত্বকং, 
স্মাংশিক উদ্ধৃতি যস্স রাগে! চ দৌসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা 
তম্‌ ভাবিতত্তঞ এ্তরম্‌ ব্রহ্মভূতম্‌ তথাগতম্‌। 
বুদ্ধম্‌ বেরভয়াতীতম্‌ আহু সব্বপহায়িনস্তি | 
“বুদ্ধদেব”, বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ ১৩১৮। ১৯১১ 


ললিতবিস্তর 
স্থবসস্তকে খতুবরে আগতকে 
বৃতিমো! প্রিয়াফুজিতপাদপকে 
তবরূপ স্থরূপ স্থশোভনকো৷ 
ব্সবর্তা স্থলক্ষণবিচিত্রিতকো ॥ ২১1২, 
বয়ং জাত স্থজাত স্সংস্থিতিকাঃ 
স্থখকাঁরণ দেব নরাণবসস্ততিকাঃ। 
উি লঘু পরিভুপ্ত ন্বযৌবনকং 
দুর্লভ বোধি নিবর্তয় মানসকম্‌॥১ ২১।২ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শব্ধতত্ব”, বীম্‌সের বাংল! ব্যাকরণ ১৩০৫। ১৮৯৮ 


১ রবীন্ত্রধৃত এই পাঠের সঙ্গে 1), 1,9605800সসম্পারদিত 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের (১৯২) পাঠের 
বথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। 


রামায়ণ 


বান্মীকি-রামায়ণের খভুপাঠে ধৃত অ'শটুকুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বাঁল্যেই পরিচয় 
হয়েছিল, “জীবনস্বতি? গ্রন্থ থেকে তা! জান। যায় | তবে সমগ্র সংস্কৃত বামায়ণের সঙ্গে 
তিনি কতদূর পরিচিত ছিলেন তা জান] যায নি। ববীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণের উদ্ধৃতির 
পরিমাণও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। এ স্থলে রবীন্দ্র-ব্যবহ্ৃত উদ্ধৃতিগুলি সংকলিত হল। 
উদ্ধৃত শ্লোকের পাশে যথাক্রমে বামায়ণ কাব্যের কাগুগুলিব সর্গ ও গ্লোকের সংখ্যা 
উল্লিখিত হল। 

এই প্রসঙ্গে বলা প্রযৌজন, বামাষণে গ্রচলিত বিভিন্ন সংস্করণগুলির সর্গ ও শ্লোক- 
সংখা! সর্বত্র এক নয়। বিশেষতঃ এই সংকলনে উদ্ধৃত আদিকাগ্ডেব প্রথম দুটি শ্লোক 
(আদি ১1৬, ১১০) বামাযণের সব সংস্করণে পাওয। যায না। স্থৃতরাঁং উক্ত শ্লোক 
ছুটি শ্রীযদুনাথ ন্তাষপঞ্ধানন -সম্পাঁদিত “বাঁল্ীকীষং রাঁমাষণং' আদিকাণডঃ , প্রথম খণ্ড 
(ম্্ৎ ১৯২০) গ্রন্থ থেকে এবং অন্য।না শ্সোক পণ্ডিত কাশীনাথ শর্মা -সম্পার্দিত 
রামায়ণ ( বন্ধে, নির্ণযসাগর প্রেস ১৯১ ) থেকে গৃহীত হল। 


আদিকাণ্ড 

সমগ্র বূপিণী লক্ষ্মী; কমেকং স"শ্রিতা নরম্‌। 

অনিল নলস্েন্দুশক্রোপেন্দ্রসমশ্চ কঃ ॥ ১৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি সমগ্র দ্ধপিণী * নখম্‌ 

প্রাচীন সাহিত্য” বামায়ণ ১৩১০ পৌষ ৫। ১৯০৩ 

দেবেঘপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগুণৈযুতিষূ। 

শ্রয়তাং তু গুণৈবেভির্ধো যুক্তে৷ নরচন্দ্রমাঃ ॥ ১১০ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রাচীন সাহিত্য” বামাষণ ১৩১০ পৌষ ৫। ১৯০৩ 

মা নিষাদ গ্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥ ২১৫ নব, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'বাল্সীকিগ্রতিভা” ১৮৮১, পঞ্চম দৃষ্ত 


অযোধ্যাকাণ্ড 
একৈকং পাদপং গুল্সং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্‌। 
অদৃষ্টরূপাং পশ্তান্তী বামং পপ্রচ্ছ সাবলা ॥ ৫৫1২৯ 


রামাক্সণ ৫২৯ 


রমণীয়ান্‌ বুবিধান্‌ পাদপান্‌ কুস্থমোৎকরান্‌। 
সীতাবচনসংরন্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥ ৫৫1৩০ 
বিচিত্রবালুকাঞ্লাং হংসসারসনাদিতাম্‌। 
রেমে জনকবাজন্ত স্থৃত) প্রেক্ষ্য তদা নদীম্‌ ॥ ৫৫1৩১ 
পূর্ণ উদ্বি ও অনুবাদ শান্তিনিকেতন? ১, তপোবন ১৩১৬ পার ১৯০৯ 
হুরম্যমাসাগ্ তু চিত্রকূটং 
নদীঞ্চ তাং মালাবতীং স্থতীর্ঘাম্‌। 
ননন্দ হষ্টে। মুগপক্ষিজুষ্টাং 
জহো চ ছুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ্ ॥ ৫৬।৩৫ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অন্তবাদ 'শাস্তিনিকেতন” ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯ 
পুতব্যসনজং ছুংখং যদ্দেতল্মম সাম্প্রতম্‌। 
এবং ত্বং পুত্রশোকেন ব|জন্‌ কালং করিস্যসি ॥ ৬৪1৫৪ 
পৃর্ণ উদ্ধৃতি “কাঁলমৃগস্জা” ১৮৮২, ষষ্ঠ দৃশ্য * 
দীর্ঘক।লে।ষিতস্তন্মিন্‌ গিরো গিরিবনপ্রিয়ঃ | 
বৈদেহাঃ প্রিয়ম।কাও ক্ষন্‌ স্বং চ চিত্তং বিপোভয়ন্‌ ॥ ৯৪।১ 
আংশিক উদ্ধৃতি দীর্ঘকালোধিতঃ.-'বনপ্রিয়ঃ 
শান্তিনিকেতন” ১, তপৌবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্দে ন সুহৃত্ভিবিনাভবঃ | 
মনে! (” বাধতে দৃষ্| রমণীধমিম গিরিম্‌ ॥ ৯৪1৩ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ শান্তিনিকেতন” ১, তপৌবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯ 


অরণ্যকাণ্ড 


শরশ্যং সবভূতানাম্‌ হুসংমুষ।জি রং সদ । 
মুগৈর্বহুতিবাঁকীর্ণং পক্ষিস'ঘৈ: সমারৃতম্‌ ॥ ১৩ 
আংশিক উদধুতি শরণ্যং সর্বভূতানাম্‌ 
'শাস্তিনিকেতন” ১, তপৌবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 


মহাভারত 


রবীন্দ্রনাথ কাশীরাম দাস এবং কালীপ্রনন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু ব্যাসদেব -কৃত মূল সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তার 
পরিচয় কতদূর ছিল তা নিঃসংশয়ে বলার উপায় নেই। এ স্থলে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ্ত 
সংস্কৃত মহাভারতের ্লোকগুলি সংকলিত হল। অবশ্য এই সংকলনে সর্বত্র উদ্ধৃতিগুলি 
যথাযথভাবে বাবস্বত হয় নি। পাঁঠাপ্তরবশতঃ অথবা ভাবের প্রয়োজনে কবি উদ্ধৃতি 
গুলির কিছু পরির্ঠন করেছেন। যেমন আদি ১।১১১ ক্লোকে “বিজয়ায়' স্থলে করেছেন 
“মরণায়' এবং উদ্যোগ ৩৩।৫৫ ক্পোকে শঙ্গানাং, স্থলে করেছেন "শক্তস্ত? | 

রবীন্দ্র-ব্যবহ্ৃত ক্লোকের অধিকাংশই 'ক্রান্মধর্ম* গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেগুলি ব্রা. 
অক্ষরে চিহ্নিত কর! হল। আর প্রত্যেক পর্বের অন্তর্গত শোকের পাশে পাশে অধ্যায় 
ও ঙ্লোকের সংখা! উল্লিখিত হল । 

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, মহাভাবতেব বিভিন্ন প্রচলিত সংস্করণগুলিতে অধ্যায় ও 
শ্লোকের সংখ্যায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই সংকলনে পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্ত- 
বাগীশ -সম্পাদিত সংস্করণ অনুযায়ী অধ্যায় ও ক্লোকের সংখা দেওয়া হল। ধু 
অন্থশামন ও শাস্তিপর্বের অন্তর্গত নি সংখ্যা বর্ধমান সংস্করণ মহাভারত থেকে 


গৃহীত হল+। 


আদিপর্ব 


যদাশ্রৌষং ধঙ্ছরায়ম্য চিত্রং 
বিদ্ধং লক্ষ্য, পাতিতং বৈ পৃথিব্যামূ। 
রুষ্ণাং হৃতাং প্রেক্ষতাং সর্বরাজাং 
তা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥ ১1১১১ 
আংশিক উদ্ধতি ত্দা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়, 
"চিঠিপত্র" ৭১ পত্র-৭৭ কাদছ্ধিনী দেবীকে লেখা ১৯২২ ফেব্রুআরি € 
তর্দা নাশংসে মরণায় সঞ্জয় 
'গোরা+ ১৯১০, অধ্যায় ২ 
১ পরবর্তা উৎস নির্দেশে এই আকর গ্রস্থগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! আছে । 
২ ফ্লোকটির এই চতুর্ঘ চরণ আদি ১1১১২-১৭৬ পর্যন্ত প্রত্যেক শ্লোকেই দেখা যায়। 


মহাভারত ₹৩$ 


ন জাতু কাম: কামানামূপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষা কষ্ণবর্তেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥১ ৬৩1৫২ ব্রা. নব. 
'আংশিক উদ্ধৃতি হবিষা কৃষ্ণবত্মে ব ভূয় এবাভিবর্ধতে 
ধর্ম ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 
“চিরকুমার সভা?২ ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্ 
প্রাজ্ঞঘ্ত জল্লতাং পুংলাং শ্রত্বা বাচঃ শুভাশুভা: | 
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হস: ক্ষীরমিবাভসঃ ॥ও ৮৮1৯১ 
পরোক্ষ উল্লেখ পঞ্চতৃত+, গছ ও পদ্য ১২৯৯ ফাস্তন। ১৮৯৩ 
প্রহরিস্বান্‌ প্রিয়ং ব্রয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত । 
প্রহত্য চ কৃপায়ীত শেচেত চ কদেত চ|॥* ১৩৫৫৬ 
পূর্ণ অনুবাদ লাহিত্য-প্রসঙ্গ, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ বৈশাখৎ 


বনপৰ ূ 


শ পাপে প্রতিপাপঃ স্তা্ সাধুরেৰ সদ! ভবেৎ। 
আত্মনৈব হত: পাপো যঃ পাপং কতুমিচ্ছতি ॥ ১৭৫।৪৪ 
আংশিক উদ্ধৃতি নপাপে প্রতিপাপঃ স্তাৎ 
মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ যে, অধ্যায় ২ 
অহিংস! পরমো ধর্ম: স চ সত্যে প্রতিহত: | 
সত্যে কৃত্া প্রতিষ্ঠাং তু প্রবর্তত্তে প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ১৭৫৭৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি অহিংস পরমে! ধর্ম:* 
'রাজাপ্রজ', অপমানের প্রতিকার ১৩০১ তান্রে। ১৮৯৪ 





১ মহা আদি ৭৩।১২, অনু ২৯৪ 
২ দ্র, প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯৮, একাদশ পরিচ্ছেদ 
হংসঃ ক্ষীরমিবাভসঃ, যোগ- ১৬1১১ 
৪ কুভাবিতরত্রভাগাগারে এই গ্লোকের একটি পাঠীস্তর পাওয়া ঘায়।-- 
প্রহরিষ্তন্‌ প্রিয়ং াৎ প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্‌। 
অপি চান্ত শিরশ্ছিত্ব] রুগ্ভাৎ শোচেৎ তথাপি চ॥ 
রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ এই পাঠীন্তরের অনুসরণেই কৃত । ত্র. 'রপান্তয়' ১৯৬৫, পৃ ৪০, ৪৪ 
৫ দু, 'রূপাস্তর' (বিশ্বভারতী, ১৯৬৫ ), গ্রন্থপরিচয়, পৃ ২*৭ 
৬ মহা. অগ্গুশালন ১১৬৩৮ 


€ 


৫৩২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


'নটার পূজা” ১৯২৬, দ্বিতীয় অন্ধ 
বেদ বিভিন্নাং স্থৃতয়ে! বিভিন্ন! 
নাসৌ মুনির্ধস্ত মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধর্মন্ত তত্বং নিহিতং গুহাঁয়াং 
মহাঁজনে। যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১ ২৬৭৮৪ 
আংশিক উদ্ধৃতি ধর্মশ্য তত্বং নিহিতং গুহায়াম, 
'ঞ্চয়+ ধর্মের অর্থ ১৩১৮ আশ্বিন-কীতিক | ১৯১১ 
'মাতষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
মহাজনে। যেন গতঃ স পস্থাঃ 
“কালাস্তরঃ লৌকহিত ১৩২১ ভান্দরু। ১৯১৪ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-৫, ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৩২৬ অগ্রহায়ণ । ১৯১৯ 


উদ্যোগপবৰ 


একমেবাদ্বিতীয়ং যত্তত্রীজন্‌! নাববুধ্যসে | 
সতাং স্বর্গন্ত সৌপানং পাবাবাবস্ত নৌরিব ॥ ৩৩1৫৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
উপনিষদ ব্রন্ধ” ১৬০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
ধর, বর্যশেষ ১৩০৮ চৈত্র । ১৯০২ 
ধর্ম” নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ ১৯০২ 
“শান্তিনিকেতন” ১, নবধুগেব উৎসব ( ছ বার ) ১৯০৯ এপ্রিল 
'শাস্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ (তিন বার ) ১৩১৭ ধান্তন। ১৯১১ 
“চাঁবিত্রপূজা» ভাএতপথিক বাঁমমৌহন রায-২, ১৩৪০ পৌষ ১৬। ১৯৩৩ 
সোহন্তয দৌষো ন মন্তবাঃ ক্ষমা হি পবমং বলমূ। 
ক্ষমা গুণোহশক্তান।ং শক্ত(নাঁং ভূষণং ক্ষমা ॥ ৩৩1৫৫ ব্রা, নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা! 
সাহিত্য” সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ । ১৯০৬ 
ত্যজে কুলার্থে পুরুষ গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ। 
গ্রামং জনপদস্যর্ধে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎড ॥২ ৩৭১৭ 


১ গরুড ১*৯।৫১ (ঈষৎ পাববঠিত ), সভা, বল্পভ ৩৪৩৭ 
২ চাঁণক্য ২৯, প. মি. ৩৮৬, প. কাকে।, ৮২, হি. মি. লা, ১৫৮, গকড় ১০৯২, শাঙ্গ ১৪৬২ 


মহাভারত 8৬৩ 


পূর্ণ উদ্ধৃতি ধর্ম” ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯৯৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ 
“ভারতবর্ষ” চীনেয্যানের চিঠি ১৩০৯ আঘাঁঢ়। ১৯০২ 
আপদর্থে ধনং বক্ষেদ্দারান্‌ রক্ষেদ্ধনৈরপি। 
আত্মানং সততং বক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥১ ৩৭১৮ 
আংশিক উদ্ধৃতি আত্ম।নং সততং বক্ষেদ্ধারৈবপি ধনৈবরূপি 
“বিবিধ প্রসঙ্গ” স্েণ ১২৮৮ ভাঙ্ু। ১৮৮১ 
যন্তাতু। বিবতঃ পাঁপাৎ কলা।ণে চ নিবেশিতঃ | 
তেন সর্বখিদং বুদ্ধ প্ররুতিবিকৃতিশ্চ যা ॥ ৩৭।৪৯ ব্রা. 
পূর্ণ উদ্ধূতি 'মমান্ুষেব ধর্ষ” ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২ 
আশিক উদ্ধৃতি পেতেন সবমিদং বুদ, 
'মাভষেব ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধায় ২ 
অব্রেধেন জমে ক্রোধমসাঁধু সাধুনা জযেৎ। 
জযেৎ কদধং দ[ন্নে ভয়েৎ সন্যেন চ!নুতম্‌ ॥ ৩৯1৭২ ব্রা. 
আংশিক উদ্ধৃতি অক্োধেন জযেৎ ক্রোধম 
“গল্পগ্রচ্ছ' নামঞ্ুন গল্প ১৩৩২ অগ্রহায়ণ । ১৯২৫ 
মৌনান্নস মুনিভবতি পাঁবধাবসনা শুনি | 
খ্বপক্ষণন্ত যো খেধ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যন্ডে ॥ ৪৩৬০ ব্রা. নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি ব্বলক্ষণ হ যে' বেদ স মুনি: শ্রেষ্ঠ উচাতে 
মানুষের ধর্ম? ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২ 


অন্থশাসনপব 


যতঃ কৃষ্স্ততো ধর্মে] 
যতো ধর্মস্ততো জযঃ। নব 
বানুদেবেন তীর্থেন 
পুত্র সংশাম্য পাগুবৈ, ॥ ১৬৭৪১ 
আংশিক উদ্ধৃতি যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ 
ইতিহাস” শিবাজী ও গুরু গোবিন্দসিংহ ১৩১৬ চৈত্র। ১৯১০ 





১ মনু ৭২১৩, চাণক্য ২৭, প. মি, ৩৮৭, প. কাকো. ৮৪, হি. মি. লা ৪৩, গরকড় ১৯১, ধম ১৪ 


৫৩৪ রবীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম 


শাস্তিপর্ব 
হৃখং বা যদি বা ছুখং প্রিয়ং বা যদি বাহপ্রিয়ম্‌। 
প্রাপ্ত, প্রাঞ্চমূপামীত হৃদয়েনাপরাজিত। | ২৫।২৬ ব্রা, নব, 
পর্ণ উদ্ধৃতি “চিঠিপত্র ১, পন্ত্র-১৬ সুণালিনী দেবীকে লেখা ১৮৯৮ জুন 
£চিঠিপত্ত' ৮ পত্র-১১৫ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০* আগস্ট? 
"স্মৃতি, পূ ৪৪, মনোরগন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১১ কাত্তিক 
৯ ১৯০৪ 
“চিঠিপত্র' ৭, পত্র-৩ কাদদ্বিণী দেবীকে লেখা ১৯০৬ মে ৯ 
“চিঠিপত্র” ৪, পত্র-৩৪ মীরা দেবীকে লেখা ১৯২* জুন 
আংশ্লিক উদ্ধৃতি হুখং বাঁ যদি বা দুঃখ  বাহপ্রিয়ম 
“ছিন্নপত্রাবলী” পত্র-২১৫, ইন্দিবা দেবীকে লেখা! ১৮৯৫ জুন ২৮ 


পূর্ণ অন্ধবাদ মতি” পৃ ৪৪, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১১ কাত্তিক 
৯। ১৯০৪ 


ভগবদূৃগীতা। 


গীতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের কথা স্থৃবিদ্িত নয়। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 
ভগবদ্গীতা অধ্যায়ে রবীন্দ্রচনায় গীতার গুরুত্বের বিষয় আলোচিত হয়েছে । এই 
তালিক1 থেকেও বোঝা যাবে গীতাকে কবি কতদূব অধিগত করে নিয়েছিলেন । এই 
তালিকায় “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” উদ্বোধন সংস্করণ (১৩৭৫) গ্রন্থ অনুযায়ী গীতার অধ্যায় ও 
শ্লোকসংখ্যা দেওয়া হল। তাই গীতার কোনে! কোনো সংস্করণে জয়োদশ অধ্যায়ের ১৩, 
১৪ ৩ ১৬ সংখ্যক শ্লোক রূপে পরিগণিত স্লে(কগুলিকে এ স্থলে ১৪, ১৫ ও ১৭ সংখ্যক 
ক্লোক রূপে উল্লেখ করা হয়েছে । সত্যেন্্রনাথ-সংকলিত নবরত্বমালার গ্লোকসংখ্যাও 
উদ্বোধন সংস্করণেব অহ্রূপ | রবীন্ত্র-ব্যবহ্ৃত গীতার এই গ্লোকগুলির মধো যেগুলি 
মহরি দেবেন্দ্রনাথ-সংকলিত 'ব্রাঙ্গধর্ম” গ্রন্থে, বা তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত “ভগবদ্‌- 
গীতা হইতে শ্লোকসংগ্রহ? ( শকাৰ ১৭৯৭ ম[ঘ, ১৭৯৮ পৌঁষ-মাঘ, ১৭৯৯ অগ্রহায়ণ ) 
ও 'িগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা” ( শকাব ১৭৯৮ চেত্র, ১৭৯৯ বৈশাখ-জ্য্ট ) প্রবন্ধে 
অথবা নবরত্বমালায় পাও! গেছে সেগুলি নিম্নশিখিত সংকেত দ্বার! চিন্ছিত হয়েছে ।-. 


্রাহ্মধর্ম ব্রা. 
ভগবদ্গীতা হইতে শ্েইকসংগ্রহ শো. 
ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা ব. 
নবপত্বমালায় উদ্ধৃত নব. 
নবরত্বমাল।য় উদ্ধৃত ও অনূদিত নব* 
নবরত্বমালায় * নৃদদিত নবণ 


এ স্থলে বল! প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রমযাহত্যে বহুখার ন।ন। উপলক্ষে গীতা গ্রস্থের প্রসঙ্গ 
উল্লিখিত বা আলোচিত হতে দেখা গেছে। তবে শুধুমাত্র গ্রন্থ-উল্লেখের গুরুত্ব 
অপেক্ষাকৃত কম বলে এ ক্ষেত্রে গীতার অন্র্গত ক্লৌোকের উদ্ধৃতি বা! ক্সোক-সম্পক্কিত 
উল্লেখগুলি সংকলন করা হল। 


ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা কদাচিৎ:.'॥ ২।২* নব দ্র, কঠ, ১২১৮ 

নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ । 

ন চৈনং ক্েদয়স্ত্যাপো! ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২।২৩ নব 
পরোক্ষ উল্লেখ “থৃস্ট” যিশুচরিত ১৯১* ডিসেম্বর 


৫৩৬ ববীনংস্কৃতিব ভারতীয রূপ ও উৎস 


অব্যক্তান্দীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভাবত। 
অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র ক। পরিদেবনা ॥১ ২।২৮ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি শান্তিনিকেতন” ১, তরী বোঝাই ১৩১৫ চচত্র ৪1 ১৯০৯ 
আশ্চর্যবৎ পশ্বাতি কশ্চিদেন- 
মশ্চর্যবদ বদতি তথৈব চা্যঃ। 
আশ্চর্ষবচ্চৈনমন্তঃ শণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ $ ২২৯ শ্লো 
আংশিক উদ্ধ্তি আঁশ্র্যবৎ পশ্যতি 
“পশ্চিম যাত্রীব ভায়াবী” ১৯২৫ ফেব্রআরি ৯ 
নেহা ভিক্রমন।শেোহ্তি প্রত্যবাষে। ন বিছ্যাতে | 
স্বল্পমপান্য ধর্মন্ত ভ্রাষতে মহতো ভযাৎ ॥ ২৪০ ব. 
আংশিক উদ্ধৃতি ব্বরমপ্যন্ত ধর্মগ্ত ত্রাযতে ভশ।ৎ 
“সঞ্চয+, ধর্ষেব অধিকাঁণ ১৩১৮ ফান্কুন। ১৯১২ 
“কাপান্তব, কত।ব হচ্ছায কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র । ১৯১৭ 
“কালান্তব, *ওুজা ১০৬ বাতিক । ১৯১৯ 
কাল।স্তব, সত্যব আহবান - 2২ কাঁতেক | ১৯২১ 
“ক। বাস্তব স্ববাঁজসাধন ১৩৩২ আ'শ্বন | ০৯২৫ 
হস১৯ খুণ, ১৯৩৬ িসেম্বণ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাথর কষ” য এব পূর্ত বৰ ১৩১৯ আব।ঢ। ১৯১২ 
যামিমাং পুপ্িত। খ।চত প্রবদন্ত্যবিপ1শতঃ | 
বেদবাদব ঠা, পাগ নান্াদক্ত।া ৩খাপধিনঃ ॥ ২৪২ নবণ 
কাযাত্মাণঃ স্বগপব। জব স্নফলপ্রধ।ম্‌। 
ত্রিষাবিশেষবহুলাঁং ভো1গৈশ্বযগতি” প্রতি ॥ ২৪৩ নব ৭* 
ভে গৈশ্বর্যপ্রসক্তাপাং তযাপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসাযাত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাঁধো ন বিধীযতে ॥ ২৪৪ নৰণ' 
পর্ণ উদ্ধৃতি 4১ 25102 ০: 1201915 13256015 1923 


১ ভু বোগশব্যাধ*, ২৮-স'খ্যক কবিতা যে চৈতগ্যজ্যোতি* * 
দ্র, গকড ১১৩৪৮ আদি যাঁর শুষ্তময অন্তে যাব মৃতু নিবর্বক, 
পাঠান্ব "ভারত" স্থলে “শৌনকঃ' মাঝখানে কিছুক্ষণ 
যাহা-কিছু আছে তার অর্থ হাহা করে উদ্ভাসিত্ত 


ভগবদ্গীতা ৫৩৭ 


অৈগুণ্যবিষয়! বেদ। নিষ্বৈগুণ্যো ভবার্থুন | 
নিষ্বন্দো নিত্যসব্স্থো নির্যোগন্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ২1৪৫ 
আংশিক উদ্ধৃতি নিষ্তরেগুণ্ো। ভবার্জন 
গল্পগুচ্ছ'ঃ নামঞ্জুর গল্প ১৩৩২ অগ্রহায়ণ । ১৯২৫ 
কর্মণোব।ধিকারস্তে মা ফলেযু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুভূ মা! তে সঙ্গোহস্তকর্ষণি ॥ ২৪৭ ব. নবণ* 
আংশিক উদ্ধৃতি কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাঁচন 
“ইতিহ।স” পবিশিষ্ট ২: এতিহাসিক চিত্র, সুচনা ১৮৯৯ জানুআরি 
“সমূহ” পবিশিষ্ট : ঘুষাঘু'নি ১৩১০ ভাত । ১৯০৩ 
শাপ্তিনিকেতন? ১, স্বভাবকে লা ১৩৯৫ চৈত্র ৫। ১৯০৯ 
“চার ন্মপ্যায় ১৯৩৪, প্রথম অধ্যায় 
কর্ষণ্যেবাধিকীবস্তে 
“চিঠিপত্র ৯১ পত্র-১০৫ হেমস্তবল দেবীকে লৈখা ১৯৩২ নভেম্বর ১৪ 
মা ফলেবু ক্দাচণ 
“ঘবে-বাইবে ১৯১৬, সন্দীপেব আজকথা ২ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপত্রাবশী” পঞ্জ ১৬৭ ইপ্দিবা দেখখকে লেখা, ১৮৯৪ অক্টে।বর্‌ ২৫ 
কৃতি” প ৬৯, মনোবঞ্জন বন্পোংপাখাযামকে লেখা পত্র ১৩১৪ ফান্তন ৮ 
| ১৪৯০৮ 
'শা্তিনিকে “নল? ১. ভাগ ১৬১৫ অগ্রভাসণ ২৭। ১৯০৮ 
'শ[ন্তিনিকেতন? ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬ । ১৯১০ জান্আরি 
"বচিঙ্জ প্রবন্ধ, আধা০ ৩২১ আষাঢ। ১৯১৪ 
“সমাধান',১ প্রবাধী ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ । ১৯২৩ 
“বিশ্বভাবতী' অধায় ১১১ ১৩৩১ ভান্র । ১৯২৪ 
পশ্চিম-যাত্রীর ভায়।রী” ১৯২৫ ফেকআতরি ১৫ 
'জাভা-যাত্রীর পত্র পত্র ৫, ১৯২৭ জুলাই ২৮ 
জাতা-যাত্রীর পত্র", পত্র ৮, ১৯২৭ আগস্ট ১৩ 
“চিঠিপত্র” ৪, পত্র-২, নশিতা। দেবীকে লেখা ১৯৩৫ মার্চ ২৭ 
পরোক্ষ উল্লেখ পমাজ” আহার সম্বন্ধে চগ্ণ(থবাবুর মত ১২৯৮। ১৮৯১ (?) 
“চিঠিপত্র' ১, পত্র-১৬ মণালিনী দেবীকে লেখা ১৮৯৮ জুন 
১. অয 'রধীন্্র-রচনাবলী' (২৪শ খণ্ড) বিশ্বভারতী মংস্করণ : গ্রন্থ্‌-পরিচয় 


৫৩৮ রবীন্জসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


“চিঠিপত্র ১, পত্র-২* মুখালিনী দেবীকে লেখা ১৯০ ভিসেম্বর 
“ভারতবর্ষ” নববর্ষ ১৩*৯ বৈশাখ | ১৯০২ 
“চিঠিপত্র” ৭, পত্র-১, কাদখিনী দেবীকে লেখা 
“আত্মশক্তি" ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ১৩১২ ৫বশাখ । ১৯০৫ 
'দমূহণ, পরিশিষ্ট : দেশহিত ১৩১৫ আশ্বিন । ১৯৯৮ 
'শাস্তিনিকেতন? ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৪ 
'সাহিত্যের পথে” তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাব্র | ১৯২৪ 
'জাভা-যাত্রীর পত্র", পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৯২৭ 
শ্রতিবিপ্রতিপন্না তে যা স্থাস্ততি নিশ্চলা । 
সমাধা বচলা বুদ্ধিস্তদ1] যৌগমবাপস্তসি ॥ ২৫৩ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 4 1510 ০৫ [1301975 71500151923 
ছুঃখেষনুদ্বিগ্রমন।ঃ স্খেষু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্কিতধীর্নিরুচ্যতে ॥ ২1৫৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি ছুঃখেঘন্ুদ্বিগ্রমন1:" বীতিব!গ ভয়ক্রোধ: 
“যোগাযোগ; ১৯২৯, অধ্যায় ১৩ 
পরোক্ষ উল্লেখ “চিঠিপত্র” ৫, পত্র-১৯ উন্দিবা দেবীকে লেখা ১৩৩২ কাতিক ৯। ১৯২৫ 
গল্পগুচ্ছ১ নামঞ্জুর গল ১৩৩২ অগ্রহায়ণ | ১৯২৫ 
বিহ'য় কামান্‌ যঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ | 
নির্মমে! নিরহংকারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২।৭১ 
পূণ অন্থবাদ 06 7:5118101) ঠ 197 19315 0156 1001066 
যজ্ঞার্থাৎ কর্ষণোশন্বাত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধন: | 
তদর্থং কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩1৯ 
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম।স্থিতা জনকা দয়ঃ | 
লে।কসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কতুমিহসি ॥ ৩1২৭ 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বস্তি ভারত । 
কুর্ধাদবিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীধু'্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ ৩।২৫ 
পরোক্ষ উল্লেখ 'জাভা-যাত্রীর পত্র, পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রারণ। ১৯২৭ 
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্তস্তাধ্যাত্মচেতসা । 
নিরাশীনি্মষো! ভূত্ব! যুধ্যন্থ বিগতজবরঃ ॥ ৩/৩০ 
পূর্ণ অঙগবাদ 17১6 7২6118102 01 21912” 1931) 156 19206 


ভগবম্গীতা ৫৩৯: 


শরেয়ান্‌ ্বধর্মো বিগুপঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
দ্বধর্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্মে! ভয়াবহঃ ॥ ৩৩৫ নৰ* 
আংশিক উদ্ধৃতি স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়:...ভয়াবহঃ 
“চতুরঙ্গ” ১৯১৬, শ্রীবিলাস-২ 
“চিঠিপত্র” «১ পত্র-৮ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯২১ অক্টোবর ২০ 
“সাহিত্যের পথে”, সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩০ জ্যেষ্ঠ । ১৯২৩ 
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী” ১৯২৪ সেপটেম্বর ২৪ 
“কালাস্তর”, শুদ্রধর্ম ১৩৩২ অগ্রহায়ণ । ১৯২৫ 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেম: 
“কাল।স্তর” শৃদ্রধর্ম (ছু বার ) ১৩৩২ অগ্রহায়ণ। ১৯২৫ 
পথে ও পথের প্রান্তে”, অধ্যায় ১৩, ১৩৩৪ বৈশাখ । ১৯২৭ 
পরধর্মো ভয়াবহঃ 
“ভারতবর্ষ” চীনেয়ানের চিঠি ১৩০৯ আবাঁট। ১৯০২ 
“কালা স্তর”, কংগ্রেস ১৩৪৬ আবঢ়। ১৯৩৯ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “দুই বোন” ১৯৩৩, উর্নিমালা 
পরোক্ষ উল্লেখ সমূহ? পরিশিষ্ট : বিরোধমূলক আদর্শ ১৩০৮ আশ্বিন | ১৯০১ 
“চিঠিপত্র? ৭, পত্র-৮৮ কাদদ্িনী দেবীকে লেখা ১৯২৬ এপ্রিল ১৭ 
ইন্দিয়াণি পরাণ্যান্ুবিজ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ | 
মনসন্ত পরাবুদ্ধিষো বুদ্ধেঃ পরততস্ত সঃ ॥ ৩।৪২ নবণ' 
পূর্ণ উদ্ধৃতি "শান্তিনিকেতন? ১, তপোৌবন ১৩১৬। ১৯০৯ 
এবং পরম্পরাপ্রাঞ্চমিমং রাঁজর্য়ে! বিদুঃ । 
স কালেনেহ মহতা যোগে নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ৪1২ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি '4. 15107 0৫ 1730185 1315005 1923 
অপরং ভবতো] জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদে প্রোক্তবানিতি ॥ ৪19 
আংশিক উদ্ধৃতি অপরং ভবতো জন্ম 
“ছন্দ অঙ্ুযঙ্গ ২, দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্র-৩, ১৩৩৭ মাঘ ১৩। 
১৪৯৩৩. 
বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 
তান্তহং বেদ লর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৪1৫ 


৫৪ ৩ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 
“নন” অন্থষক্গ ২, দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্র-৩, ১৬৩৯ মাঘ ১৩। 


১৯৩৩ 
পরিজরাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবাঁমি যুগে যুগে ॥ ৪1৮ নবঞ্ষ 
আংশিক উদ্ধৃতি বিনাঁশায় চ ছুষ্কৃতাম্‌ 
“চিঠিপত্র? ৯, পত্র-১৫৬ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৪ নভেম্বর ২১ 
সম্ভবামি যুগে যুগে 
“বিচিত্র প্রবন্ধ', পনেরো আন1 ১৩০৯ মাঘ । ১৯০৩ 
“মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “কালান্তর', দেশনায়ক ১৯৩৯ 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্তথৈব ভজামাহম্‌। 
মম বম্মানবর্তন্তে মতস্ত।ঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪1১১ 
পরোক্ষ উল্লেখ পিঞ্চয়” ধন্দশিক্ষা১ ১৩১৮ মাঘ । ১৯১২ 
শ্রেয়ান দ্রবাময়াদ্‌ যঙ্ঞাজ জ্ঞ।নযজ্ঞঃ পরস্তপ । 
সর্ধ* কশ্।খিপ, পার্থ জ্ঞানে পরিসম!প্যতে ॥ ৪1৩৩ নব” 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “কালাত্তব", নবখুগ ১৩৩৯ পৌম। ১৯৩২ 
মানুষের বর্ষ ১৯৩৩ মে,কঅধা য় ১ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১৮৭ তেমন্তবাপা দেবীকে লেখা ১৯৩৫ অকৃটোবব ১৯ 
উদ্ধবেদ।প্রনাজ্ম(নং স।ত্।নমবম।দয়েখ। 
আত্মৈধ হাত্স্ন! বন্ধুর।ত্মৈব বিপুধাত্বনঃ ॥ ৬৫ নব* 
আংশিক উদ্ধৃতি নাআ্মনমবসাদসেৎ 
চিঠিপত্র” 4, পত্র-১৭, কাদদ্ধিণী দেবীকে লেখা ১৯১১ জুন ৮ 
যং লব্ধ, চ(পবং লাভং মন্থতে নাধিকং ততঃ । 
যন্মিন্‌ স্থিতো ন ঢুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ৬২২ নবখ- 
শ্নো. ব. 


শা 


১ এই প্রবন্ধে আডে-- গীতা বলিয়াছেন, আমাঁদেব ভাবনাটা যেরূপ তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়। 

থাকে'। কবির এই বক্তব্যের অনুবপ গ্লোকাংশ হল-_যাদৃশী ভাবন৷ যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ( পঞ্চতন্ত্র 
অপরীক্ষিতকারকম্‌ ৯৮ ; হলাযুধেব ধর্মবিবেক ১৯ )। এটি কবির পর্সিচিত ও ব্যবহৃত গ্লোকখণ্ড। 
অথচ উক্ত প্রবন্ধে গীতার উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় ওই স্থলে 'যে যথা! মাং**."ইত্যাদদি ্লোকটিই (৪1১১) 
কবির অভিপ্রেত ছিল। 


ভগবব্গীতা 8৪৯, 


আংশিক উদ্ধৃতি যং লন্ধণ চাঁপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ 
কালান্তব* বাতাযক়নিকের পল্র-২, ১৩২৬ আবাঢ | ১৯১৯ 
মান্ছষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যাঁষ ১ 
সর্বভূতস্বম স্বানং সবভূতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষতে যোগযু্তাত্ম। সধত্র সমদর্শন: ॥ ১» ৬২৯ নবণ* 
পরোক্ষ উল্লেখ “কালাস্তব” কর্তাব হচ্ছায কর্ম ১৩২৪ তান্রু। ১৯১৭ 
“কালাস্তর" স্বাধিকারপ্রমত্তঃ ১৩২৪ মাঘ । ১৯১৮ 
'কালান্তব, বুহত্তব ভাবত ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৯২৭ 
“মানুষে ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যাষ ১ 
বসোহহমপ স্থ কৌন প্রভান্মি শশিক্ুর্যয়োঃ | 
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শবঃ থে পৌরুষং নৃযু ॥ ৭৮ নবশ* 
আংশিক উদ্ধৃতি পৌকষং নৃযু 
“মাহুষেব ধর্ধ ১৯৩৩ মে, অধ্যাষ ২ 
“মান্থষেব ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধাষ ৩ 
যৎ কবোসি যদশ্বামি যজ্জুহোধি দদাঁসি যৎ। 
যৎ্ তপপ্তণি কৌন্কেয তত কুরু মদর্পণম্‌ ॥ ৯২৭ ক্স. ব. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “যোগাষে।গ+” ১৯২৯, অধ্যায় ২৭ 
যদ্‌ যদ বিভৃতিমণ্ড সন্বং শ্রমদ্র্জিতমেব বা। 
তন্তদেবাবগচ্ছ তব” মম তেজোহংশসন্তবমূ ॥ ১০1৪১ নবণ* 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২ 
দ্াবাপৃথিব্যে।বিদখস্তরং হি ব্যাঞ্ধং ত্বযৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ | 
ৃষ্টাভুতং কপমুগ্রং তবেদং লো কত্রয়ং প্রবাখিতং মহাত্মন্॥ ১১1২ 
আংশিক উদ্বূতি দৃষ্ব।ভভুঁতং বপমুগ্রৎ তবেদং মহাত্মন্‌ 
“জাভা-যাত্রীব পত্র” পত্র ৩, ১৩৩৪ আঁবণ। ১৯২৭ 
লেপিহসে গ্রসমানঃ সমস্তা- 
ল্লেকান্‌ সমগ্রান বদনেজস্তিঃ। 
তেজোতিবপূর্য জগৎ সমগ্রং 
ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষে ॥ ১১1৩০ নবণ' 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'ধর্ম', ছুঃখ ১৩১৪ ফাস্তন। ১৯৯৮ 


পপ ডগ এর 


১ ছুলনীয় ; 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু, আগন্তত্থ সংহিতা! ১০।১১ 


4৪২ রবীন্ত্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


নমঃ পুরস্তাদখ পৃষ্ঠতন্তে 
নমোহত্ত তে সর্বত এব সর্ব। 
অনস্তবীর্ধামিতবিক্রমন্তবং 
সর্বং সমাপ্লোষি ততোহনি সর্বঃ ॥ ১১1৪* নবণ* ব. 
আংশিক উদ্ধৃতি অনস্তবীর্ধামিতবিক্রমন্ত্ং... সর্বঃ 
'জাভা-যাত্রীর পত্র” পত্র ৩, ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৯২৭ 
তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 
প্রল।দয়ে ত্বাম অহমীশমীড্যম্‌। 
পিতেৰ পুত্রস্য সখেব সখুাঃ 
প্রিষঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সৌচুম্‌ ॥ ১১1৪৪ ব. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অন্থ্বাঁদ 'যোগাযোগ* ১৯২৯, অধ্যায় ৩৩ 
আংশিক উদ্ধতি পিতেব পুত্রস্য দেব সোচুম, 
যোগ যোগ? ১৯২৯, অধায় ৩৩ 
প্রিষঃ প্রিষায়াহদি দেব সোচুম, 
“যোগাযোগ” ১৯২৯, অধ্যায় ৩৩ ৩৪, ৩৭ 
যম্মান্নোদবিজতে লোকে লোকান্রোদ্দবিজতে চ যঃ। 
হযামর্যভয়োদ্বেগৈ্কৃক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১২1১৫ শ্ো. নব" 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “চিঠিপত্র' ১, পত্র-১৭ মৃণালিনী দেবীকে লেখা ১৮৯৯ আগস্ট ২৮ 
সর্বতঃ পাণিপাদং ততৎ “ ॥ ১৩1১৪ ব্রা ব. নবণ* দ্র. শ্বেতা ৩১৬ 
সর্বেন্দিয়গুণাতানং***॥ ১৩।১৫ ব্রা, ব. নবণণ ত্র. শ্বেতা ৩১৭ 
অবিভক্তঞ্ণ ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতমূ। 
ভূতভর্ত চ তজ্জেয়ং গ্রসিষ্ণ প্রভবিষু চ ॥ ১৩1১৭ ব. নবণ" 
আংশিক উদ্ধৃতি অবিভক্তঞ্চ ভূতেযু বিভক্রমিব চ স্থিতম্‌ 
“মান্ধষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 


ধর্মশান্ত 


ধর্মশান্ত্র বলতে প্রধানত: মানবধর্মশ্ান্ত্র বা মন্থুসংহিতাকেই বোঝায় । তবে মনু ছাড়। 
অন্যান্ত অস্ততঃ উনিশটি সংহিতা! ধর্মশান্ত্রের অন্তর্গত বলে স্বীকুত। রবীন্দ্রসাহিত্যে 
মন্থসংহিতার বিভিন্ন শ্লেরকের উদ্ধূতি বিশেষতঃ তার উল্লেখের পরিমাণ যথেষ্ট । এ 
স্থলে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে গ্লেকগুলি সংকলিত হল। আর অন্তান্ত সংহিতার যে থে 
শ্লোক রবীন্দ্রপাহিত্যে উদ্ধৃত ব! উল্লিখিত হতে দেখা গেছে সেগুলিকেও এ স্থলে 
সংকলন করা হয়েছে । সেই সঙ্গে 'ত্রান্মধর্মণ এবং 'নবরতুমালা' গ্রন্থে প্রাপ্ত শ্লোকগুলি 
ব্রা, এবং নব. সংকেত দ্বারা চিহ্নিত হল । 


মনুসংহিতা। 


সরম্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোধদন্তরং | 
তং দেবনিগিতং দেশং ব্রদ্ধাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ২১৭ 
য্মিন দেশে য আচারঃ পারম্পধক্রমাগতঃ | 
বর্ণান।ং সাস্তরাপানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ ২।১৮ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “কালাস্তর", সভ্যতার সংকট ১৩৪৮ বৈশাখ । ১৯৪১ 
ন জাতু কামঃ কামানাম.-॥ ২৯৪ দ্র. মহা, আদি ৬৩1৫২ 
ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়স্তমসেবয় | 
বিষয়েষু প্রভুষ্ঠীনি যথা জানেন নিত্যশঃ ॥ ২০৬ ত্রা. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ধর্ম, ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 
“ালাস্তর'” শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 
পূর্ণ অনুবাদ *[06 29118103 ০৫ 71815 1931, 1156 £0 508863 01166 
সম্মানাদব্রাহ্মণে! নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদ্দিব। 
অৃতন্তেব চাকাজ্কেদবমানম্ত সর্বদা ॥ ২/১৬২ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “আত্মপরিচয়” অধ্যায় ২, ১৩১৮ ফান্ধন। ১৯১২ 
ণবিশ্বতারতী', অধ্যায় ১৫, ১৩৩৯ পৌষ ৯। ১৯৩২ 
“কালাস্তর", কংগ্রেস ১৩৪৬ আষাঢ় । ১৯৩৯ 
ত্রান্ম দৈবনস্তঘৈবাধ: প্রাজাপত্যন্তথান্থরঃ | 
গান্র্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোধ্ধমঃ ॥ ৩২১ 


৫৪৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আচ্ছাদ্চ চার্চযিত্ব। চ শ্রুতশীলবতে শ্বযম্‌। 

আহুয় দানং কন্তায়। ব্রাঙ্গো ধর্মঃ প্রকীতিতঃ ॥ ৩।২৭ 

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা! কন্তায়ৈ চৈব শক্তিতঃ। 

কন্তাপ্রদানং হ্থাচ্ছন্দ্যাদীস্থরে! ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩।৩১ 

ইচ্ছয়ান্তোন্য সংযোগ: কন্তায়াশ্চ বরস্থ্য চ। 

গান্ধর্ব: স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসভবঃ ॥ ৩৩২ 

হত্ব! ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশস্তীং ক্দতীং গৃহাৎ। 

প্রসহ্য কন্তহরণং ব।ক্ষসো বিধিকচাতে ॥ ৩৩৩ 

সুগ্তাং মত্তাং প্রমন্তাং ব! বহে! যঝ্সোপগচ্ছতি । 

স পাপিষ্টে! বিবাহান।ং পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ৩৪ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “সমাজ+, ভারতবষীয় বিবাহ ১৩৩২ । ১৯২৫ 

যত্র না্ধস্ত পৃজ্যন্তে রমন্তে তত্র দ্বেবতাঃ। 

যত্রেতস্ত ন পৃজ্যন্তে সর্ব।স্তত্র।ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩।৫৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি যত্র নার্যস্ত'--দেবতাঃ 

“সমাজ”, হিন্পুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন | ১৮৮৭ 

যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়ে্। 

অপ্রমোদাৎ্ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবততে ॥ ৩।৬১ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “সমাজ” হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন । ১৮৮৭ 

পঞ্চ কম্প্ত1 মহা যজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধি নাম্‌ ॥ ৩৬৯ 

অধ্যাপনং ব্রহ্মবজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্‌। 

হোমে! দৈবো বলিভোৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্‌ ॥ ৩৭০ 
পরোক্ষ উল্লেখ “আত্মশক্তি” স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাঙ্গে । ১৯০৪ 

স সন্ধার্য প্রযত্তেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছত। | 

স্থথঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোহ্ধার্ো ছুর্বলেন্তিয়ৈঃ ॥ ৩1৭৪ 
প্রতাক্ষ উল্লেখ “সমাজ+, ভ।বতবধধীয় বিবাহ ১৩৩২ | ১৯২৫ 

খষয়ে! পিতরে। দেব। ভূতান্য তিথয়স্তথ] | 

আশাসতে কুটুপ্বিভ্যন্তেভ্যঃ কারধং বিজানতা৷ ॥ ৩1৮০ 
অন্রবাদ “সমাজ”, ভারতবধীর় বিবাহ ১৩৩২ । ১৯২৫ 

সন্তোষ পরমাস্থায় সখা সংযতো৷ ভবেৎ। 

সস্তে(ষমূলং হি সুখং ছুঃখমূলং বিপর্ষয়ঃ | ৪1১২ ব্রা. নব. 


মঙ্গসংহিতা ৫৪৫ 


আংশিক উদ্ধৃতি সস্ভোষং পরমাস্থায়'-"ভবেৎ 
ধের্ম”, ধর্মের সরল আধর্শ১ ১৩০৯ মাঘ । ১৯০ 2 
'মান্তষেব ধর্ম? ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 
স্থখার্থী যতো ভবেৎ 
'সাহিত্য* সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ | ১৯০৩৬ 


সংযতো ভবেৎ 
ধর্ম” ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ । ১৯০৩ 
যো হ্ৃস্ত ধর্মমাচষ্টে যশ্চৈব।দিশতি ব্রতম্‌। 


সোহসণ্বুতং ন।ম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জাতি ॥ £1৮১ 
পরোক্ষ উল্লেখ “সমাজ”, হিন্দবিবাই ১২৯৪ আশ্বিন । ১৮৮৭ 
নিত্যুৎস্তনিতবর্ষেধু মো ককানাঞ্চ সংপ্রবে। 
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মন্থুরব্রবীঙ্জ ॥ ৪1১৭৩ 
পবোক্ষ উল্লেখ “বিচিত্র প্রবন্ধ” বসন্তয।পন ১৩০৯ চৈত্র। ১৯০৬ 
নাত্ম(নমবমন্তেত পুর্বাভিগসমূদ্িভিঃ | 
আমুত্যোঃ শ্রিয়ম্বিচ্ছেন্নৈনীং মন্তেত ছুলতাম্‌ ॥ ৪1১৩৭ 
আশিক উদধুতি নাত্সানমবমন্টে ও 
ধর্ম, নববষ ১৩০৯ বৈশাখ । ১৯০২ 
সর্বং পরবশং ছঃখং সর্ম।ত্ববশং সুখম্‌। 
এতদ্বিদ্ধ+* সম সেন লক্ষণং সুখছুঃখয়োঃ ॥২ ৪1১৬০ ত্রা, নব, 
আংশিক উদ্ধৃতি সর্বং পববশং'*'সখম্‌ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ, নাঁনা কথা ১২৯২ জ্যেষ্ট-ভাঁঙ | ১৮৮৪ 
'আত্মশক্তি” ব্রতধারণ ১৩১২ ভাদ্র । ১৯০৫ 
“শিক্ষা”, জাতীয় বিদ্যালয় ১৩১৩ ভাদ্র। ১৯*৬ 
“সঞ্চয়” ধর্মের অর্থ ১৩১৮ আশ্বিন কাতিক। ১৯১১ 
সর্বমাত্মবশং সুখম্‌ 
সঞ্চয়+ ধর্মের অর্থ ১৩১৮ আশ্বিন-কাঁতিক | ১৯১১ 
অধর্মেণেধতে তাবৎ ততো ভত্রাণি পশ্থাতি। 
ততঃ সপত্বান্‌ জয়তি সমূলত্ত বিনশ্ততি ॥ ৪1১৭৪ ত্রা- নব. 
১. এই প্রবন্ধে 'পরমাস্থায় স্থলে আছে “হৃদিসসস্থায়'। 
৮২ গকড় ১১৩৬১ 
৩৫ 


৫৪৬ র্বীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উতৎম 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমৃহ?, পরিশিষ্ট : বিরোধমূলক আদর্শ (ছু বার) ১৩০৮ আশ্বিন । ১৯১ 
ধর্ম”, ধর্মের সরল আদশ ১৩০৯ মাঘ । ১৯০৩ 
ধর্ম” প্রার্থনা ১৩১১ আধা । ১৯০৭ 
শীস্তিনিকেতন' ২, চিরনবীনতা ১৯১০ জানুআরি 
“কালাস্তর+, ছোঁটে। ও বডে। ১৩২৪ অগ্রহায়ণ | ১৯১৭ 
কালাস্তব* বাতায়নিকের পত্র ১৩২৬ আষাঁট। ১৯১৯ 
“কা লাম্তর”, সভাতার সংকট ১৩৪৮ বৈশাখ । ১৯৪১ 
আংশিক উদ্ধৃতি সমূলেন বিনশ্ততি 
পল্লীপ্রকৃতি”১ কর্মযজ্ঞ ১৩২১ ফাস্তুন | ১৯১৫ 
“মানুষেব ধর্ম”১ ১৯৩৩ মে, অধা।য় ২ 
মহধিপিতৃদেবানা" গত্বানুণাং যথাবিধি | 
পুত্রে সর্বং সমালজ্য বসেন্াধ্স্থ্যমাশ্রিতঃ ॥ ৪1২৫৭ 
পরোক্ষ উল্লেখ “বিবিধ প্রসঙ্গ” অক্ত্যেিমৎকাব ১২৮৮ আশ্বিন | ১৮৮১ 
পরিচয়” আত্মপবিচধ ১৩১৯ বৈশাখ । ১৯১২ 
প্রোক্ষিতং তক্ষয়েন্মংস” ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া । 
যথাবিধি শিষুক্তস্ত প্রাণ।নামেব চাতায়ে ॥ ৫1২৭ 
পরোক্ষ উল্লেখ “সম”, আর সঙ্র্থে চন্দ্রনাথ বাবুব মত ১২৪৮ পৌষ । ১৮৯১ 
ন ম।ংলতক্ষণে দো ন মগ্যে ণ চ মৈথুনে । 
প্রবৃত্তিরেষ। ভূতানাং শিবৃত্তিত্ত মহাফল! ॥ ৫1৫৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি প্রবৃত্তিবেষ! ভূতীনাং নিবৃত্তিত্ত মহাফলা 
গেন্পগুচ্ছ” তারাপ্রসন্নের কীতি ১২৯৮ ?। ১৮৯১? 
'আত্মশক্তি', অবস্থা ও ব্যবস্থা ১৩১২ আশ্বিন | ১৯০৫ 
“সমাজ, ভাবতবষীয় বিবাহ ১৩৩২ । ১৯২৫ 
পরোক্ষ উল্লেখ “সমাজ” আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুব মত ১২৯৮ পৌষ । ১৮৯১ 
অগ্তির্গান্রাণি শুধ্যস্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। 
বিদ্ভাতপোভ্যাং ভূত।ত্মা বুদ্ধিজ্ঞীনেন শ্ুধযতি ॥ ৫1১০৯ ব্রা. 
আংশিক উদ্ধৃতি অভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি  শুধ্যতি 
'মাছষের ধর্ম” ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 


১. . এই গ্রন্থ ছুটিতে “সমূলস্ত' স্থলে 'দমূলেন' আছে। 


মনুসংহিতা ৫৪৭ 


নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ যে! ন ব্রতং নাপ্যুপোধিতম্‌। 
পতিং স্তশ্রীতে যেন তেন ন্বর্গে মহীয়তে ॥১ ৫1১৫৫ 
পূর্ণ অনুবাদ সমাজ, হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন । ১৮৮৭ 
ভাখায়ে পূর্বমারিণ্যে দত্বাীনস্ত্যকর্মণি। 
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাঁৎ পুনবাধানমেৰ চ ॥ ৫।১৬৮ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “সমাজ” হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন । ১৮৮৭ 
নাঁভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্‌ । 
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভূতকো] যথা ॥ ৬।৪৫ ত্র, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “বিশ্বভারতী”, অধ্যাষ ১৫, ১৩৩৯ পৌষ ৯। ১৯৩২ 
আবৃত্তানাং গুক্ুকুলদ্প্প্রাণাং পূজকো। ভবেৎ। 
নুপাণমক্ষয়ো! হোষ নিধিত্র্ণাঙ্গোহভিধীয়তে ॥ ৭1৮২ 
পবোক্ষ উল্লেখ সমজ” ভাবতবধীয় বিবাহ ১৩৩২ । ১৯২৫ 
ন চ হন্তাৎ স্থপাবাঢং ন রীবং ন কৃতাঞ্লিম,। 
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তখাম্মীতিবাদিনম, ॥ ৭1৯১ 
ন ন্তপ্তং ন বিসন্নাহ” ন নগ্নং ন নিরাধুধম. | 
নাযুধ্যমনং পশ্রান্তং ন পরেণ সমাগতম, ॥ 9৯২ 
নাযুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতম, | 
ন ভীতং ন পবাবৃত্তং সতাং ধর্মমন্ন্মবন্‌ ॥ ৭1৯৩ 
পরোক্ষ উল্লেখ “শান্তিনিকেতন ব্রক্ষচধ।শ্রম", প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ১৩০৮ পৌষ ৭। 
১৯০১ 
পূর্ণ অনবা 'মান্যেব ধর্ম ১৯৩৩ মে, মধ্যায় ২ 
আপদখং ধনং রক্ষে২খ ॥ ৭1২১৩ দ্র. মহ]. উদ্যোগ ৩৭1১৮ 
ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্মো রক্ষতি বক্ষিতঃ।২ 
তন্মাদ্‌ ধর্ষো ন হস্তবো। মা নে] ধর্ম! হতোহবধীহ ॥ ৮1১৫ ব্রা. নব, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ভারতবর্ষ”, প্র।চয ও পাশাতা সভ্যতা ১৩০৮ জোোষ্ট। ১৯০১ 
7১. বর্তমান গ্রন্থে প্রথম খণ্ডের ধমশান্্র অধ্যাযে (পৃ ১৮১) বলা হযেছে ষে মন্ুসংহিতায় এই শ্লৌকটি 
চোখে পড়ে নি। সম্ভবতঃ তখন মনুসংজিতাব যে সংক্কবণ ব্যবহাব কবেছিলাম তাতে ক্লোকটি পাই নি। 
পরে পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদিত 'মনুস*চিতা' গ্রন্থে (১৩১০) শ্লোকটি পাওয়। গেছে। হৃতরাং এ স্থলে 


যথাস্থানে প্লোকটি উল্লিখিত হল। 
২ মনা, বন ২৬৯।৯২, বিুসংহিতা। ২৫।১৫ 


৫৪৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতি্ন ভারতীয় রূপ ও উত্স 


আংশিক উদ্ধৃতি ধর্ম এব হতো...রক্ষিতঃ 
“ভারতবর্ষ” প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা সভ্যতা ১৩০৮ জ্োষ্ঠট। ১৯*১ 
“আত্মশক্তি' সফলতার সছুপায় ১৩১১ চেত্র | ১৯০৫ 
আংশিক উদ্ধৃতি ধর্মে! রক্ষতি রক্ষিত: 
বাজাপ্রজা+ ইংরাজ ও ভারতবাসী ১৩০০ । ১৮৯৩ 
“কয়” ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন । ১৯১২ 
ভার! পুশ্চ দাসশ্চ শিল্টো ভ্রাতা 5 সোদর: | 
প্রার্ঠাপরাধক্তড্যাঃ স্যবজ্ঞা বেণুদলেন বা ॥ ৮২৯৯ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “সমাজ”, হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন । ১৮৮৭ 
ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্‌ যা! তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদপিতা । 
তাং স্বভিঃ খাদয়েদর।জ1 সংস্থনে বহু সংস্থিতে ॥ ৮1৩৭১ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “সমাজ” প্রাচ্য সমাজ ১২৯৮ পৌষ । ১৮৯১ 
নৈতা৷ রূপং পরীক্ষপ্ভে নাসাং বয়মি সংস্থিতিঃ। 
স্তবপংব। বিপংব! পুমাঁনিত্যেব ভূগ্ভতে ॥ ৯1১৪ 
পৌংশ্চল্য।চ্চলচিত্তাচ্চ নৈশ্গেহ্থা চ্চ স্বভাবতঃ | 
রক্ষিতা যত্ুতোহপীহ ভর্তৃঘেতা বিকুর্বতে ॥ ৯১৫ 
এবং স্বতাঁবং জ্ঞাঞ্ষাসাং প্রজীপতিশিসর্গজম্‌। 
পরমং যত্বমতিষ্ঠে পুরুষে রক্ষণং প্রতি ॥ ৯1১৬ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “সম[জ” হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন । ১৮৮৭ 
শয্যাসনমশ'কারং কামং ক্রোধমনীজবং । 
দ্রোহভাবং কুচর্ষ।ঞ্চ স্ত্রীভ্যে!। মন্ুরকল্পয়ৎ ॥ ৯1১৭ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “সমাজ”, হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন । ১৮৮৭ 
নাস্তি স্রীণাং ফ্রিজ] মন্্বেরিতি ধর্মেবাবস্থিতঃ | 
নিরিজ্রিয়হমন্ত্রশ্চ স্ত্িয়োহনুতমিতি স্থিতিঃ | ৯১৮ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “সমাজ” হিন্দুবিবাহ্‌ ১২৯৪ মাশ্থিন | ১৮৮৭ 
প্রজন।র্৫থং মহা ভাগাঃ পুজা হা! গৃহদীপ্ুয়ঃ। 
স্্িয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেধোহস্তি কশ্চন ॥ ৯1২৬ ত্রা, নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি প্রজনার্থং মহ।ভ।গাঃ-""গৃহদীতয়ঃ 
সমাজ” হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭ 
'প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুস্তলা ১৩০৮ পৌষ । ১৯০১ 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 


পবোক্ষ উল্লেখ 


পরে।ক্ষ উল্লেখ 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 


দক্ষসংহিতা ৫৪৪ 


প্রজনার্থং মহাভাগ!ঃ 
গল্পগুচ্ছ” পুত্রযজ্ঞ ১৩০৫ জ্যেষ্ঠ । ১৮৯৮ 
সমাজ” নারীর মন্যবত্ব ১৩৩৫ বৈশাখ । ১৯২৮ 
পশ্চিম-যাত্রীর ভায়ারী” (ছু বার ) ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৪ 
প্রজনার্থং 
'সাহিতোর পথে”, নাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৯২৭ 
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্‌। 
প্রতাহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্্রীনিবন্ধনং ॥ ৯২৭ 
“সমাজ” হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭ 
কৃত্বা পাপং হি সস্তপা তম্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। 
নৈবং কুর্যাং প্ুনরিতি নিবৃত্ত্যা পুয়তে তু সঃ ॥ ১১২৩১ ব্রা, 
মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 


দ্ক্ষসংহিতা 
অদত্তদান] জায়স্তে পরভ[গ্যোপজীবিন:। 
যদ্দদাতি বিশিষ্টেভো? যজ্ত্রহোতি দিনে দিনে ॥ ২৩৫ 
আলোচনা” আত্মা : শ্রেষ্ঠ অধিকার ১২৯১ শ্রাবণ ১৮৮৪ 
তেনৈৰ সীদমানেন সীদস্তিহেতবে ত্রয়ঃ | 
মূলপ্রাণ ভবেব বদ্ধ: স্বন্ধাচ্ছাখাঃ সপলবাঃ ॥ ২৪৪ 
মূলেনৈৰ্‌ বিনষ্ট্রেন সর্বমেতদ্বিনশ্যতি | 
তন্মা সর্বপ্রযত্তেন ,ক্ষিতব্যে। গৃহাশ্রমী ॥ ২৪৫ 
রাজ্ঞা চান্তৈত্ত্িভিঃ পূজো মাননীয়শ্চ সর্বদ1। ২৪৬ 
সমাজ”, ভারতবধাঁয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫ 
গৃহস্থোহপি ক্রিয়াধুক্তো ন গৃহেণ গৃহীশ্রমী ॥ ২৪৬ 
_ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম পরিবজিতঃ। ২1৪৭ 
“সমাজ”, ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫ 
তথা তখৈব কাধাণি ন কালস্ত বিধীয়তে। 
অস্মিন্নেব প্রযুঞ্নানো হন্মিন্নেব প্রলীয়তে২ | ২৫৫ 


১ এই প্রবন্ধে 'প্রজনার্থং স্থলে আছে “জননার্থং' । 
২ পাঠান্তর 'প্রলীয়তে' স্থলে 'তুলীয়তে' । 


৫৫৬ রবীন্দ্রসংঙ্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্ণ 


প্র উদ্ধৃতি “সমাজ” ভারতবর্ষায় বিবাহ ১৩৩২ । ১৯২৫ 
ঘথৈবাত্মা পরন্তদ্বদ্‌ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা।১ 
স্ুথছুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥ ৩।২* ব্রা. নব. 
আংশিক উদধ্তি যথৈবাত্ম! পবস্তদ্বদ্‌ দ্রষ্টব্যঃ শুভ মিচ্ছতা 
'মাজষেব ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২ 


আপস্তম্বনংহিতা 
ম।তবৎ পরদরাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোট্্রবৎ | 
আ্মবৎ সর্বভূতানি যঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥২ ১০।১১ ব্রা" নৰ. 
আংশিক উদ্ধৃতি আত্মবৎ সর্বভূতেষু--পশ্ততি 

ধর্ম” শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌ ১৩১৩ পৌষ । ১৯০৬ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-১২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৩৩০ ভীন্্র ৩১। ১৯২৩, 
ধিশ্বভাবতী+ অধ্যায় ১০১ ১৩৩০ পৌষ ৭। ১৯২৩ 
“চিঠিপত্র” ৯ পত্র-২০ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ১৮ 
বুদ্ধদেব”, বুদ্ধদেব ১৩৪২ জোষ্ঠ। ১৯৩৫ | 
পল্লীপ্রকৃতি', হলকর্ষণ ১৩৪৬ ভাদ্র । ১৯৩৯ 
ভারতপথিক বামমোচ্ছন রায়” অধ্যায় ৩, ১৩৪৭ মাঘ । ১৯৪১ 


শশ্াসংহিত! 
স] ভার্ষা যা বহেগ্রিং সা ভার্ষা যা পতিব্রতা । 
স] ভার্ধা যা পতিপ্রাণা স] ভার্য! ঘ1 প্রজাবতী ॥৩ ৪1১৫ ব্রা. 
আংশিক উদ্ধতি সা ভার্ধা যা পতিপ্র।ণা"""প্রজাব'তী 
“সমাজ” হিন্দুবিবাঁহ ১২৯৪ আশ্বিন | ১৮৮৭ 





১ পাঠাস্তর 'শুভমিচ্ছতা” স্থলে “মগমিচ্ছতা' 
* গকড় ১১১১২ 
৩ প্লোকটির পেষ পড্‌ক্তি মাত্র ব্রা্ষধরম গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে । এই গ্োঁকটি মহা, আদি ৮৮1৪* এবং 
হি. মি লা ২*৯ -সংখ্যক শোকে যে আ্রাকাবে পাই তা হল-_ 
স ভার্ষা যা গৃহে দক্ষ! সা ভার্ষা যা প্রজ্গাবতী । 
সা ভার্ষা যা! পতি প্রাণ। সা ভাধা ব! পতিত্রভা ॥ 
গরুড় পুরাণে ( ১.৮।১৯ ) এটি আর এক ভাবে পরিবতিত হয়েছে। 


বসিষ্নংহিতা ৫৫১ 


স! ভার্ধা য! প্রজাবতী 
পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী”, ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৪ 


বসিষ্ঠসংহিত। 
গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ। 
চতুর্ণ।মাশ্রমাণাস্ত গৃহস্বঘ্ত বিশিস্ততে ॥ অধ্যায় ৮ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “সমাজ”, ভারতবর্ধীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫ 


বিঝুঃসংহিত। 
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্যজ্ঞো:" ॥ ২৫1১৫ দ্র- মনত ৫1১৫৫ 


পরাশরসংহিতা 
নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চান্বাপৎন্থ নাবীণাং পতিরন্তো বিধীম়তে ॥ ৪1২৬ 
পরোক্ষ উল্লেখ সমাজ", পরিশিষ্ট : প্রাচ্য সমাজ ১২৯৮। ১৮৯১ 


ব্যামসংহিতা 
»[য়েবানুগতা স্বচ্ছ] প্যী বহিতকর্মন্থ | ব্রা. 
দাসীপা দিষ্টকার্ষেষু ভার্য| ভতুঃ সদা ভবেৎ ॥ ২1২৭ 
আংশিক উদ্ধৃতি ছায়েবান্গতাস্বচ্ছা 
“যে।গাযোগ”? ১৯১৬. * পায় ১৬ 


নীতিসাহিত্য 


ভর্তৃহরির নীতিশতক ব্যতীত রবীন্দ্র-বাবহ্ৃত যাবতীয় নীতিবিষয়ক শ্লোক এ স্থলে 
সংকলিত হল। গরুড পুরাণে কবি-কর্তৃক উদ্ধৃত বু নীতিঙ্সোক দেখা গেছে। 
কিন্ত ওই শ্লৌকগুলি সবই গীতা, মহুসংহিতা, চাণক্য, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। তা ছাডা গরুভ পুরাণের সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল কি না জানা 
যায় নি। সৃতবাঁং গকুড পুবাণের অন্তর্গত শ্লোকগুগি অন্ান্ত গ্রন্থের স্লৌকপ্রসঙ্গে 
পাঁদটাকায় উল্লিখিত হল। আঁবার কবিপ্রযুক্ত কতকগুলি নীতিষ্নোকের মূল উৎস 
নির্ণঘ কর! যায় নি। কিন্তু বহুকাল-প্রচণিত শাঙ্গধব পদ্ধতি, বল্পভদ্দেবের স্ভাঁষিতা- 
বলী, স্থভাধিতরত্বভাগাগাব প্রভৃতি সংকলনগগ্রন্থে সেগুলি দেখা গেছে। সেই জন্য ওই 
ংকলনশ্গ্রস্থগুলিকেও এই সংগ্রহে স্থান দেওয়। হল। 

নীতিশ্লোকের প্রসঙ্গে বলতে হয, বিভিন্ন প্রচলিত চাণক্যকশ্সোকগুলির মধ্যে 
শ্লোকসংখ্যাষ এবং পাঠে যথেষ্ট তাবতম্য দেখা যয । তবে ববীন্দ্র-ব্যবহ্ৃত সমস্ত 
চাণক্াঙ্গোকই হেখরলিনের 'কাব্যসংগ্রহে পাঁওযা গেছে। তাই এই সংকলনে 
হেবরলিনের “চাণক্যশতক”এর শ্সেরকসংখ্যা ও পাঠ অনুহ্থত হল। আবার 
হেবরলিনেব কাবা থেকেই ববরুচি, ঘটকর্পর, বেতালভট্ট, হলায়ুধ, কুহুমদেব-প্রমুখ 
কবির এবং অষ্টবত্ব প্রভৃতি কাব নীঁনিশ্লোকেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব পবিচয। স্থৃতরাং 
এই শ্লোকগুলিব ক্ষেত্রেও হেববলিনকে অনুসরণ কব হযেছে। সেই সঙ্গে হেববলিনের 
কাব্যমংগ্রহ ও ণববত্ুমালায প্রার্ধ নমস্ত শ্লোককে হে ও নব. শব্দে চিহ্নিত কর! 
হয়েছে। 


চাণক্যশতক 
মাতা শক্র: পিতা বৈবী যেন বালে! ন পাঠিতঃ। 
সভামধ্যে ন শোভস্তে হংসমধ্যে বকো। যথা ॥১ ৭ হে. 
আংশিক উদধূতি হংস মধ্যে বকো যথা 
যুবে।প-প্রবাসীর পত্র” পঞ্চম পত্র ১২৮৬ ভাদ্র | ১৮৭৯ 
সভামধো ন শোভন্তে 
শশিক্ষ।') আবরণ ১৩১৩ ভার । ১৯০৬ 


১ হি, কথা ৩৮, গরুড় ১১৫৮০ 


চাঁণকাশতক &&৩ 


লালয়েৎ পঞ্চ বর্ধাণি দশ বর্যাণি ভাঁড়য়েং। 
প্রাপ্ত তু ফোডশে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরে ॥১ ৯ হে. 
আংশিক উদ্ধতি প্রাঞ্চে তু ষোডশে-'"মিত্রবদাচরেৎ 
'শাস্তিশিকেতন? ১, নিয়ম ও মুক্তি ১৩১৫ চৈত্র ৩* 1১৯০৯ 
“শিক্ষা”, ছাত্রশশসনতন্ত্র ১৩২২ চৈত্র । ১৯১৬ 
“শেষরক্ষা”২ ১৯২৮ প্রথম অন্ধ : তৃতীয় দৃশ্ঠ 
পরোক্ষ উল্লেখ শব্বতত্ব”, ভূমিকা] : ভীষাঁর কথা ১৩২৩। ১৯১৬ 
লাঁলনে বহবোঁদো ষাস্তাডনে বহবো গুণাঃ। 
ভন্মাৎ পুত্রঞ্চ শিশ্যঞ্চ তাডয়েন্ন তু লাঁলয়ে 1৩ ১* হে. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'যুরোপ-প্রবাঁসীব পত্র” নবম পত্র ১২৮৬ পৌষ। ১৮৭৯ 
আংশিক উদ্ধৃতি লাঁলনে বহবোদৌধান্তাডনে বহবে। গুণাঃ 
সাহিত্যের পথে", কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যষ্ঠ । ১৯১৫ 
দুরতঃ শোভতে মৃর্ধো লম্বশাটপটাঁবুতঃ 
তাবচ্চ শোভতে মুর্খো যাঁবদ্‌ কিঞিন্ন ভাঁষতে ॥* ১৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি তাবচ্চ শোভতে মৃর্ো ''ভাষতে 
'যুবোপ-প্রবামীব পত্র” পঞ্চম পত্র ১২৮৬ ভাদ্র । ১৮৭৪৯ 
তাবচ্চ বাচতে মুর্থো যারৎ ন বকৃবকায়তে 
“সে” ১৯৩৭, অধ্যায় ২ 
যাবৎ “কঞ্চিম্ন ভাষতে 
“চিবকুমার-সভা?ৎ ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃ্ঠ 
যাবৎ কিঞ্চিৎ, ত নচ্চ 
যুবোপ-প্রবাশীর পত্র” দ্বাদশ পত্র ১২৮৭ আঁষাঁঢ। ১৮৮০ 
তাবচ্চ শোভতে 
“বিচিত্র প্রবন্ধ”, বাজে কথা ১৩০৯ আশিন। ১৯০২ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “চিঠিপত্র” ৪. পত্র-৪ মাপলীলতাকে লেখা ১৯১৩ ফেব্রুজারি ১৩ 


শে পা শপ 


১ শক্ড ১১৪৫৯ 
১ দ্র, 'গোডাঁর গলদ" ১৮৯২, প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় দৃষ্ঠ 
৩ গাকড ১১৫৭৯ 

৪ হি কথাঃ, 

৫ ত্র, 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯*৮, প্রথম পবিচ্ছেদ 


৫৫৪ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


“ছন্দ” বাংল! ছন্দ : দ্বিতীয় পর্যায়-৩ (এগ্তারনন্কে লেখ! পত্র) ১৩২১ 
আষাট ১৮। ১৯১৪ 
উৎসবে ব্যমনে চৈৰ ছুতিক্ষে শক্রবিগ্রহে ।১ 
বাজছারে শ্মশানে চ য্তিষ্ঠতি স বান্ধব: ॥২ ১৫ হে. নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি উত্সবে ব্যসনে চৈব " শ্মশানে চ 
“বিশ্বভাবতী” অধ্যায় ১২. ১৩৩২ পৌঁষ। ১৯২৫ 
রাঁজছাবে শ্মশানে চ " বান্ধবঃ 
বাজাপ্রজা, কণ্ঠবোধ ১৩০৫ বৈশ।থ | ১৮৯৮ 
উৎপবে ব্যসনে চৈব, রাজদ্বাবে শ্মশানে & 
“আবত্মশক্তি” ছাত্রদেব গ্রতি সম্ভাষণ ১৩১২ বৈশাখ । ১৯০৫ 
লাইব্রেরিদ্বাবে শ্মশানে চ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র ৭৫ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৩২৬ চ্যেষ্ঠ ২। ১৯১৯ 
নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শঙ্গি ণাং শত্্রপাণিনীং। 
বিশ্বাসে! নৈব কর্তব্য: স্বীষু বাঁজকুলেয়ু চ ॥৩ ২৫ হে 
আংশিক উদ্ধৃতি খিশ্বীসে! নৈৰ কর্তব্যঃ বাজকুলেষু চ 
'যুবোপ-যাত্রীর ডায়ারী”, ১৮৯৭ সেপ টেম্বব ২২ 
স্্ীযু রাজকুলেঞ্ুচ 
'সমৃহ+, পবিশিষ্ট বঙ্গবিভাগ ১৩১১ জ্যোষ্ট। ১৯০৪ 
পরোক্ষ উল্লেখ 'গল্পগুচ্ছ?, দ্িদি-৪, ১৩০১ চৈত্র | ১৮৯৫ 
'বাশিয়ার চিঠি, অধ]1য ১৪, ১৯৩০ অক্টোবর ২৮ 
হস্তী হস্তসহজ্েণ শতহস্তেন ঘোটকঃ। 
হ্ঙ্গী চ দশহস্তেন স্থানত্যাগেন ছুজনঃ ॥ ২৬ হে. 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'যুবোপ প্রবাসীব পত্র" প্রথম পত্র ১২৮৬ খেশাখ জ্যেষ্ঠ । ১৮৭৯ 
“চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৪৮ হেমন্তবাপ| দেবীকে লেখা ১৯৩১ অক্টোবর ১* 
“তিনসঙ্গী”, ল্যাববেটবি ১৩৪৭ আশ্বিন । ১৯৪০ 
পরে।ক্ষ উল্লেখ “গোরা” ১৯১০, অধ্যাঘ ৩৬ 
নী আপদর্থে ধনং বক্ষে ॥ ২৭ হে. দ্র, মহ]. উদ্চোগ ৩৭১৮ 
১ ববীন্রনাথ 'শক্রবিগ্রহে" স্থলে লিখেছেন বাষ্টবিপ্লবে' 
২ হি মিলা ৭৫, হি সন্ধি ৬৬, প. অপরী ৪, 
৩ হি মি লা. ১৮, গবড ১৯1১৪ 


চাণকাশতক ৪8৫4 


ত্যজেদেকং কুলন্ার্থে গ্রামন্যার্থে কুলং তাজেৎ। 
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ্ ॥১ ২৯ হে, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ধর্ম, ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি আত্মার্থে পথিবীং ত্যজেৎ 
“ভারতবর্ষ” চীনেম্যানের চিঠি ১৩০৪৯ আধাঁ। ১৯৭২ 
অতিদর্পে হতা৷ লঙ্কা! অতি মানে চ কৌবৰাঃ। 
অতি দানে বলিবদ্ধঃ সর্বমত্যস্তগছিতম্‌ ॥ ৪৮ হে. নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি অতিদর্পে হতা লঙ্কা 
সমাজ”, অযোগ্য ভক্তি ১৩১৫ অগ্রহায়ণ । ১৯৮ 
“কালাস্তর” বাতায়নিকেব পত্র ১৩২৬ আষাঁত | ১৯১৯ 
স্বমত্যন্গ হিতম্‌ 
'ঘুরোপ-যাত্রীব ভায়ারী', ভূমিক1 ১২৯৮ বৈশাখ । ১৮৭১ 
“চিবকুমার-সভা”২ ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক : প্রথম দুষ্ট 
যে! প্রবাণি পবিতাজা অঞ্চবং পবিষেবতে । 
ঞ্বাণি তস্তয নশ্যন্তি অঞ্চবং নষ্টমেব চ ॥* ৬১ হে. নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি যো ঞ্বাণি পবিতাজা 
“চিঠিপত্র” ৮, পত্র-৭ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৮৯৯ জুলাই € 
গল্পগুচ্ছ?, ভাইফোটা ১৩২২ ভাদ্র। ১৯১৪ 
প্বণি তন্তয নশ্ন্তি'-'নষ্টমেব চ 


'সম।জ+, পরিশিষ্ট : আলে।চনা (“নকলের ন।কাল? সম্বন্ধে) ১৩৯৮ 
| ১৯৩০ 


পরোক্ষ উল্লেখ “ছুইবোন” ১৯৩৪, শমিলা 
জীর্মন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্ষ।ঞ্চ গতযৌবনাং। 


রণাৎ প্রত্য।/গতং শরং শস্য গৃহমাগতম্‌ ॥ ৭৭ হে. 
আংশিক উদ্ধৃতি জীর্রমন্নং প্রশংসীয়াৎ 
“ইতিহাস, পবিশিষ্ট ২. এতিহসিক চিত্র ১৩০৫ ভান | ১৮৯৮ 
শস্য গৃহমাগতম্‌ 
১ পূ মি. ৩৮৬, প. কাকো ৮২, হি মি. ১৫৮, গকড় ১০৯1২, শার্গ, ১৪৬২ (নীতি ৪৩) 


২ দ্র. প্রজাপতির নিধন্ধ' ১৯৮, প্রথম পরিচ্ছেদ 
৩ প. মি, সং ১৪৪, হি. মি. ২২৫, গরুড় ১১০।১ 


৮৫৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-৪১ প্রমথ চৌধুরীকে লেখ 
“চিঠিপত্র” ৫ পত্জ-৫৯ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৯১৭ অক্টোবর ২৩ 
সেবিতব্যে। মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্থিতঃ | 
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্ধতে ॥১ ৯২ হে. নব. 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “সাহিত্য”, পরিশিষ্ট : সাহিত্যপরিষৎ ১৩১৩ চৈজ্জ। ১৯৯৭ 


পঞ্চতন্্র 
মিত্রভেদ 


পুত্রীতি জাঁতা মহতীহ চিন্তা 
কন্মৈ প্রদেষেতি মহান্‌ বিতর্কঃ। 
দত্ব। স্থখং প্রাপস্ততি বা ন বেতি 
কন্তাপিতৃত্ং খলু নাম কষ্টমূ॥ ২২২ 
আংশিক উদ্ধৃতি কন্তাপিভৃত্বং খলু নাঁষ কষ্টম্‌ 
“লোকসাহিত্য* গ্রাম্য সাহিত্য ১৩০৫ ফাল্গন-চৈত্র | ১৮৯৯ 
“সমাজ” নারীব মন্তস্ত্ব ১৩৩৫ বৈশাখ । ১৯২৮ 
একস্ত কর্ম সংবীক্ষা কবোত্যন্যেপি গহিতম্‌। 
গতান্ুগতিকো! পলোকে] ন লোক: পাবমার্বিকঃ ॥ ৩৭৩ 
আংশিক উদর্ধততি গতান্গগতিকৌ লোৌকো -পারমা্ি কঃ 
চাঁবিত্রপূজ।” বিছ্ভাসাগবচবিত-২, ১৩০৫ | ১৮৯৮ 
তাজেদেকং কুলসারথে * ॥ ৩৮৬ দ্র চাণক্য ২৭ 
উদ্যোগিনং পুরষসিংহমুপেতি লক্ষমী- 
দৈ্বং হি দৈবমিতি কাপুরুষ| বস্তি | 
দৈবং নিহত্য কুরু পৌকুষমাত্মশক্ত্য! 
যত্তে কৃতে যদি ন সিধাতি কোহত্র দোষঃ ॥৩ ৩৯২ নব. 
আ'শিক উদ্ধৃতি যতে কৃতে যদি ''দৌঁষঃ 
'আত্মশক্তিঃ, সফলতাব সদুপায় ১৩১১ চৈত্র । ১৯*৫ 
১ হি বি. 77 
« নবরত্রমালাধ পাঠীন্তব পাই 'দৈবেন দেষমিতি' | 
৩ গ মি সং১৩৭, প মি ২১৭ (ঈষৎ পবিবতিত ), হি কথা ৩১, নীতি ( ঘটকর্পর ) ১৩, 
শাঙ্গ ৪৫৫ (উদ্চমাখ্যানম্‌ ২) 


পক্তস্ত €€৭. 


“চিরকুমার সভা”১ ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক : চতুর্থ দৃশ্ঠ 
উদ্ঠোঁগিনং পুকুষমিংহমুপৈতি লক্ষ্মী: 
শশিক্ষ 1, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ১৩৪২ শ্র(বণ। ১৯৩৫ 
যত্ধে কতে ন সিধাতি কোহত্র দোষঃ 
“স্মৃতি” পূ ৫৯ মনোরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১৩ কাত্তিক 
২৭ | ১৪৩৬ 
যত্বে কতে যদি ন পিধ্যতি 
“চিঠিপত্র” ৮, পত্র-৫৭ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা 
পরোক্ষ উল্লেখ “শিক্ষা” শিক্ষাৰ বাহন ১৩২২ পৌষ । ১৯১৫ 
পূর্ণ অন্বাদ “আত্মশক্তি” সফলতার সন্ভপাঁষ ১৩১১ চৈত্র । ১৯০৫ 
মিত্রদ্রোহী কতদ্বশ্চ য্চ বিশ্বাসঘাতক । 
তে নরা নবকণ যান্তি যাবচ্চন্দরদিবাকবৌ ॥ 3৫৪ 
আংশিক উদ্ধৃতি যাবচ্ন্দ্রদিবাকবৌ 
'শাস্তিনিকেতণ" ১, ইচ্ছা ১৩১৫ পৌষ ১৮। ১৯০৯ 


মিত্রসংপ্রাপ্তি 
যো ঞ্কবাণি পরিত্যজ্য-১" ॥ ১৪৪ দ্র. চাঁণক্য ৬১ 


কাকোলুকীয়ম্‌ 


ত্যজেদেকং কুনস্যর্থে -" | ৮২ দ্র. মহা, উদ্যোগ ৩৭1১৭ 
আপদর্থে ধনং ব১ ২" ॥ ৮৪ দ্রু. মহা. উদ্যোগ ৩৭১৮ 


লব্ধপ্রণাশম্‌ 


সর্বন।শে সমুৎ্পন্্ে অর্ধং ত্যজতি পণ্তিতডঃ। 
অর্ধেন কুরুতে কার্ধ* মর্বনাঁশে হি ছুস্তবঃ ॥২ ২৮ 
আংশিক উদ্ধৃতি সর্বনাশে সমুৎ্পন্নে'*-প্ডিতঃ 
“কালাস্তর' ১ চরক। ১৩৩২ ভাদ্র | ১৯২৫ 
অর্ধং ত্যজতি পণ্তিতঃ 
১. ভ্ত্, প্রজাপতির নিরধন্ধ' ১৯০৮, অষ্টম পরিচ্ছেদ 
২ প. অপরী. ৪১ 


৫৫৮ রবীন্দ্রসংত্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উতৎন 


“চারিত্রপূজা” বিচ্ভাসাগরচরিত-২, ১৩৯৫ | ১৮৯৮ 
পথের সঞ্চয়” সমৃদ্রপাঁড়ি ১৩১৯ জ্যেষ্ঠ ১৭। ১৯১২ 
“্বরে-বাইরে" ১৯১৬, সন্দীপের আত্মকথা-৪ 


অপবীক্ষিতকারকম্‌ 


অযং নিজঃ পরে! বেতি গণন! লঘুচেতসাম্‌। 
উদ্বারচবিতানাং তু বহুধৈব কুটুম্বধম্‌ ॥১ ৩৮ নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি বস্থধৈব কুটুম্বকং 
যুবোপ-প্রবাসীব পত্র» সপ্তম পত্র ১২৮৬ ফান্তন | ১৮৮০ 
“বিবিধ প্রসঙ্গ” ধব। কথা (দু বার ) ১২৮৮ আশ্বিন। ১৮৮১ 
“বিবিধ প্রসঙ্গ+ বেশি দেখা ও কম দেখা ১২৮৮ মাঘ । ১৮৮২ 
থুবোপ-যাত্রীব ভায়'রী” ভূমিকা । ছু বাব ) ১২৯৮ বৈশাখ । ১৮৯১ 
মন্বে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজেে তেষজে গুরো। 
যাূশ ভাঁবণা যস্ত সিদ্ধিভবতি তাদৃশী ॥২ ৯৮ 
আশিক উদ্ধৃতি যাদৃশী ভাবণা যস্ত তাদৃশ 
“চোখেব বালি” ১৯০৩, অধ্যায় ২ 
“কালান্তব', লোকহিত্ ১৩২১ ভাদ্র । ১৯১৪ 
পঘবে-বাইরে? ১৯১৬১ সন্দীপেব আত্মকথা 
“কালাস্তব”, বৃহকব ভারত ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৭২৭ 


হিভোপদেশ 
অবতবণিকা 


অজবামরবৎ প্রাজ্জে। বিদ্যা মর্থঞ্চ চিন্তষেং। 
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচবেজ ॥০ ৩ হে, নব, 
আণ্শিক উদ্ধৃতি গৃহীত ইব কেশেসু-"*ধর্মমাচরেৎ 
ধর্ম, ততঃ কিম্‌ ১৩৯৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 


১ হি,মি ৭২, শার্গ ২৭৩ ( উদারপ্রশংসা ৬) 
২ ধর্ধ ১৭ হে, 
৩ শীর্দ ৬৬৯ ( ধর্মবিবৃতি ৫), হৃতা ( বল্পভ ) ১৯৫২, গুণরত্বং ১২ 


হিতোপদেশ ৫৫৬ 


কথারস্ত 


উদ্চোগিনং পুরুষসিংহম্*** ॥ ৩১ দ্র. প. মি. ৩৯২ 
মাত] শত্রঃ পিতা বৈরী--* ॥ ৩৮ দ্র, চাঁণক্য ৭ 


মিত্রলাভ 


দরিদ্রান্‌ ভর কৌস্তেয় মা প্রধচ্ছেশ্বরে ধনম্‌। 
ব্যাধিতশ্টৌধধং পথাং নীরুজসা কিমৌষধৈঃ ॥ ১৪ 
আংশিক উদ্ধৃতি দরিদ্রান্‌ ভর কোন্তেয়-.'ধনম্‌ 

“চিঠিপত্র? ৯, পত্র-১৬ ধেমস্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩২ নভেম্বর ২৩ 
দরিদ্রান্‌ ভর কৌন্তেয 

হুন্দ”, ছন্দের হস্ত হলস্ত : তৃতীয় পর্যায় ১৩৩৯ কাক্তিক | ১৯৩২ 
আপদর্থে ধনং রক্ষে২*** ॥ ৪৩ দ্র. মহা, উদ্যোগ ৩৭। ১৮ 
অফ়ং নিজঃ পরে বেতি-*" ॥ ৭২ দ্র. প. অপরী. ৩৮ 
উত্সবে বামনে তচব--- ॥ ৭৫ দ্র. চাণক্য ১৫ 
ভ্যজেদেকং কুলস্যার্ধে'-* ॥ ১৫৮ দ্র. মহা, উদ্যোগ ৩৭1১৭ 
ন দেবা ন বিপ্রায় ন বন্ধুভ্যো চাত্মনে | 
কূপণস্য ধনং যতি বহ্ছিতন্করপাধিবৈঃ ॥ ১৭১ নব. 

আংশিক উদ্ধৃতি নদেবায় ন ধর্মীয়) 

ছিন্নপত্রাবল্*', পর্র-৭৫ ইন্দির1 দেবীকে লেখ! ১৮৯২ ডিসেম্বর ১৮ 

সাহিত্য” বাংলা জাতীয় সাহিত্য ১৩০১ চেত্র । ১৮৭৫ 

“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-৪১ £মথ চৌধুরীকে লেখা 
মাসমেকং নবো যাতি 
ছো' মাসৌ যুগশুকপৌ। 
আহরেকং ধিনং যাতি 
অদ্য ভক্ষো! ধনু গ" ॥ ১৭৭ 

ংশিক উদ্ধৃতি অন্য ভক্ষো ধন্ছুগড ণঃ 


১ নব্রত্রমালার় যে পাঠটি পাওয়1 গেছে তা হল।-- 
ন দেবায় ন ধর্মায় ন বন্ধুত্যে। ন চাধিনে । 
দুর্জনেনার্জিতং দ্রবা' ভুজাতে রাজতন্বরৈঃ ॥ 
রবীন্্রনাঁথ ভার উদ্ধৃতিতে এই পাঠেরই অনুসরণ করেছেন। 


৪৬৬ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


সাহিত্য" পরিশিষ্ট : সাহিত্যপরিষৎ ১৩১৩ চৈত্র । ১৯*৭ 
“চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৮৬ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৯২১ আগস্ট ১৭ 
“কালাস্তর” বায়তের কথা ১৩৩৩ আধাঢ়। ১৯২৬ 
“্বৃতি” পূ ৯৫, মনোরঞ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৯২৮ 
অকৃটোবর ১০ 
হ্ুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাঁপতিতং তথা । 
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে ছুঃখানি চ স্ুখানি চ ॥ ১৮২ 
আংশিক উদধৃতি চতক্রবৎ পরিবর্তস্তে**'স্থখানি চ 
“সমালোচনা? সংগীত ও কবিতা ১২৮৮ মাঘ । ১৮৮২ 
“চিঠিপত্র” ৫১ পত্র-৫৯ ইন্দিবা দেবীকে লেখা১ ১৩৪২ আশ্বিন । ১৯৩৫ 
পরোনক্ষ উল্লেখ “পল্লীপ্রকৃতি', অভিভাষণ : বিশ্বভারতী সম্মিলনী ১৩২৯ । ১৯২২ 
যো ঞ্বাণি পরিত্যজা-'" ॥ ২২৫ দ্র. চাঁণক্য ৬১ 
অগ্তদা ভূষণং পুংসঃ ক্ষমা পঙ্জেব যোখিতাং। 
পরীক্রমঃ পরিভবে বৈষাত্যং স্থরতেঘিব ॥২ ৭ 
পরোক্ষ উল্লেখ “বিবিধ প্রসঙ্গ” লজ্জীভূষণ ১২৮৮ মাথ। ১৮৮২ 
পশ্চিম-যাঁআীর ভায়াপী+ ১৯২৪ মেপ টেম্বর ৩০ 
সেবিতব্যো মহীবৃক্ষ:.-' ॥ ১০ দ্র. চাণক্য ৯২ 


ঘটকর্পর 
নীতিসার 


গিরৌ কল।পী গগনে পয়ে।দা 
লক্ষান্তরেহর্কশ্চ জলেষু পন্মং | 


ইন্দুদ্ধিলক্ষে কুমুদস্তয বন্ধু- 
ধোষসা মিত্রং ণহি তসা দূরম. ॥৩ ১ হে. নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি লক্ষাস্তরেহর্ক্চ জলেঘু পদ্মঃ 


3. এই পত্রে আছ্ছে__ 
ছুধানি চ স্বখানি চ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে | 
২ দ্র. শিশুপালবধ ২৪৪ 
৩ এটি নবরত্রমালায় ধূত পাঠ। হেবরলিনে পাঠান্তর পাই 'পদ্রং' স্থলে 'পদ্মাঃ এবং 'ইনদর্ধিলক্ষে' হুলে 
'ন্দ্িলক্ষং' ৷ রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন 'পদ্মঃ' 


ঘটকপর €৬5 


“'আলোচন'”, সৌন্দর্য ও প্রেম : দুর এক্য ১২৯১ আধাঁত। ১৮৮৪ 
চলচ্চিত্বং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং। 
চলাচলমিদং সবং কীত্ির্ষস্ত স জীবতি | ৬ হে. নব, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ফাল্গুনী” ১৯১৬, তৃতীয় দৃশ্য 
আশিক উদ্ধৃতি চপাঁচবমিদ্ং সর্বং১ 
“ান্থসি-হের পত্রাবলী+, পত্র-২২১ ১৯১৮ অক্টোবর ২০ 
কীতির্যস্ত সজীবতি 
“ভারতবর্ষ, বাবোধারি মঙ্গল ১৩০৮ চৈন্র। ১৯০২ 
সিয়াজ, পরিশিষ্ট . স্ৃতিবক্ষা ১৩১২ বৈশাখ | ১৯০৫ 
ক₹চিদ্কুষ্টঃ কচিভুষ্টো বষ্টস্তষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে । 
অব্যবস্থিতচিত্তশ্ত প্রসার্দৌশুপি ভ'ক্কবঃ ॥ ৯ হে. শব. 
আশিক উদ্ধৃতি অব্যবস্থিত চিত্তস্য * তযস্কবঃ 
স্মৃতি? পু ৫৬, মনোরঞ্জন বন্দোপাধায়কে লেখা পত্র ১৩১৩ কার্তিক ৮ 
| ১৭৯৪৬ 
শান্তিনিকেতন? ১, জগতে মুক্তি ১৩১৫ মাঘ ১। ১৯০৯ 
প্রসাদোহপি ভযঙ্করঃ 
সাহিত্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্ন ১৩০৭ শ্রাবণ । ১৯০২ 
দশ ব্যান] জিতাঃ পূর্বং সপ্ত সিংহাস্ত্রযো গজা:। 
পশ্যান্ত « বত।ঃ সর্ব! অদ্য যুছং ত্য ময1 ॥ ১১ হে, 
আ শিক উদ্ধৃতি অগ্য যুদ্ধ” তব ময] 
“কালান্তব* লভাষের মৃন্দ ১৩২১ পৌষ । ১৯১৪ 
“সে? ১৯৩৯ অধ্যায ১৩ 
কৃতন্ত করণ” নাস্তি মবৃতস্য মবণং তথা। 
গওস্তা শোচন। নাস্তি হেতদ্বেদবিদাং মতম, ॥ ১৮ হে, নব 
আংশিক উদ্ধৃতি গতম্ত শোচনা 
“বিচিত্র প্রবন্ধ? শবৎ ১৩২২ ভাব্র-আশ্বিন। ১৯১৫ 
“চিঠিপত্র' ৯ পত্র-৫৬ হেমস্তবাল1 দেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর ১ 


১ নবরত্মাল ও হেববলিনে পাই "চলাচলমিদং' ৷ কিস্তু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “চরাচরমিদং' | 


৩৩ 


৫৬২ ববীন্দ্রসংগ্বতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


বররুচি 


নীতিরত্ব 
ইতরতাঁপশতানি যথেচ্ছয়] 
বিতর তানি সঙে চতুরানিন। 
অবসিকেষু রসম্য পিবেদনম, 


শ্রিদি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥১ ২ হে. নব. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অন্বাদ “সাহিত্যের পথে” তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাত্র। ১৯২৪ 


আংশিক উদ্ধৃতি অবসিকেষু রসম্ত নিবেদনম, * মা লিখ 
স্থৃতি' পু ৬৩, মনোৌরঞ্ন বন্দোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১৪ 


ভাদ্র ১৫। ১৯০৭ 
গাহিতোব পথে” স[হিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রীবণ। ১৯২৭ 
'স[হত্যেব স্ববপ', গণ কাব্য ১৯৩৯ আগস্ট 
শিবসি মা শিখ মা লিখ মা লিখ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ”, বাজে কথ। ১৩০৯ আশ্বিন | ১৯০২ 
প্রত্/ক্ষ উল্লেখ 'পঞ্চভৃত”, অখগ্ততা ১৩০০ আবণ | ১৮৯৩ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ” বার্গে কথা ১৩০৯ আঁশ্বিন। ১৯০২ 
পূর্ণ অন্তবাদ 'পঞ্চভৃঙ,, গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফণ/স্ভন। ১০৯২ 
কাকন, পক্ষৌ যদি স্বর্ণযু্ডেোও 
মাণিকাযুক্তৌ চরণ চ ভক্ত । 
একৈক »ক্ষে গজবাজমুক্তা 
তথাপি কাঁকো ন চ বাজহংসঃ ॥ ৮ ₹ে. 
পূর্ণ উদধুতি ও অন্রবাদ "যুবোপ-প্রবাণীব পত্র” পঞ্চম পত্র ১২৮৩ আশ্বিন | ১৮৭৪৯ 


হেবরলিনের গ্রন্থে 'ইতরতাপশতানি' স্থলে ইতরপাঁপফল!নি' এবং 'রসন্ত' স্থলে 'কবিতব* আছে। 
নবরত্বমালায় “যথেচ্ছয়!', “অরসিকেষু, এবং “রসন্ত' স্থলে ধথাক্রমে 'যদৃচ্ছয়া", “অবপিকে তু" এবং 
“কবিত্ব' আছে। 

সথতি শস্থের উক্ত পত্রে কবি রহত্তচ্ছলে লিখেছেন 'হবরসিকেন কবিত্বপ্রচারণং' । 

হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহে এই প্লোকের প্রথম চরণ হল, 'কাকন্ঠ চতু্বদি হবরণুক্তা'। 


বেতাঁলভ্ €তত 
বেতালভট 
নীতি প্রদীপ 


সি হক্ষপ্নক বীন্কুম্তগ লিতং বক্তা ক্মুক্তাফণং 

কান্তাবে বদবাধিযা দ্রতমগাতৎ ভিলশ্ত পরী মুদা। 

পাণীভাব গুহা শুক্লুকঠিন” ওদ্বীক্ষা দূরে জহা- 

বস্ত।/নে পতহামতীব মহতা মে ভাঁদৃশী স্যাদ্গতিঃ ॥ ৮ হে. 
%গণ অন্রবাদ “বিচি প্রবন্ধ” বাজে কথা ১৩-৯ আশ্বিন । ১৯০২ 


হলা যুধ 
ধর্মবিবেক 
খাতঃ ক্মামথিপ।” প্রদ।ম হবযে পাতালমূলং লিঃ 
শক্ত-প্রস্থবিসজন* স চ মুণিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ। 
আবাশ্যাদসতী সতী স্ববপুবী” কুস্তী সমারোহ্যৎ 
হা। সীতা পরতিদেখত।গমদণো ধর্মমত হুক্ত্া গতিঃ 1৯ ২ হে. 
আংশিক উদ্ধৃতি ধমস্ত শ্ুক্ষা গওিঃ 
চ|বিত্রপু্1”, বিগ্ভ/স।গবচবিত ১, ১৩০২ ভান্র। ১৮৯৫ 
একা ডুঞ্ভবোবৈক্যমৃভযোদল কাণ্ডযোঃ। 
শাশিশ্ঠাম।কযে 'দভতিদঃ পেন পবিচীযতে ॥ » ছে. 
আশিক উদ্ধৃতি ফলেন 'বচ।ধতে 
“চিবকুমাব সভা”২ ১৯২৬, পঞ্চম অঞ্, চতুথ দৃহয 
অসাবে খলু সংসা। পা শবশুখনিরহ। 
ইবে। হিমাণতো *শতে বিঞু, শেতে মহাদধৌ ॥ ১২ হে. নব, 
আশিক উপধাতি  অপারং খলু সংশা৭ং মান্দিবং 
“বউ ঠাখুব।ণীর হাট" ১৮৮৩, সপ্তম * বিচ্ছেধ 
দেবে তীর্থে দ্বন্দ ৮7 ॥ ১৭ দ্র. প. অপবী ৯৮ 
জমোন্ত পাঞ্পুজাশ1ং যেষাং পর্ধে লনা দনঃ | 
যতঃ কৃষস্ততো ধমো যতো ধর তো যঃ ॥ ২ হে. বব. 
দ্র. মতা, অগশালন -৬৭। ৪১ 
77১ খমস্ত হুমা গতিঃ ধন৩ , লুভা। (বল্পত ) ৩০৪৪ 
২ এর “প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, যোড়শ পরিচ্ছেদ 


৫৬৪ রনীন্দ্রসংক্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


কুম্মমন্ধে 
দৃষ্টাস্তশতক 
ন ভাতি বাঞ্ছ৷ বৈজাত্যে ন দেব! ভাঁন্তি বাদিনি। 
অঞ্জনং দূষণং বঞ্জে, ভূষণং কিল লোচনে ॥ ৮২ কে. 
পরোক্ষ উল্লেখ ণচঠিপত্র' ৯ কিশোরকাস্তকে লেখ! পত্র [মন্তব্য] ১৯৩৮ অকটোবর ২- 


অষ্টরত্বং 

নিঃস্ব বি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহম্সাধিপো। 

লক্ষেশং ক্ষিতিপাণত।ং ক্ষিতিপতিশ্তক্রেশ্বরত্বং পুনঃ । 

চক্রেশঃ পুনবিক্দ্রাং স্থবপতিত্রণঙ্ষং পদ্দং বাঞ্ছতি 

্রহ্ধ। বিষ্পদং হরিঃ শিবপদং ত্বাশাবধি, কো গতঃ ॥ ৮ হে. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ধির্ম, তঠঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি আঁশাবধিং কে গতঃ 

পঞ্চভূত”, অথগ্ডতা ১৩০০ শ্রাবণ । ১৮৯৩ 


শাঙগ ধর পন্ধতি 
দরিদ্রনিন্দ! 
উথায় হাদি শী: দবিদ্বাণাং মনো রথা2। 
বাপবৈধখ্যদঞ্চন। কুলগীণ।ং কুচা ইব ॥ ৪০১ 
আংশিক উদ্ধৃতি রিদ্রাশ।২ মনশোবথাঃ 
'রাশিয।ব চিঠি”, উপমংহাঁব ১৩৩৮ বৈশ।খ | ১৯৩১ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “চিঠিপত্র ৮ পত্র-১৭৭ গ্রিয়ণ।থ সেনকে লেখা ১৯০৪ এপ্রিল ২৮ 


নীতি ৭৩ 


কুভে।জোন দিনং নষ্টং কুকলত্রেণ শর্বরী | 
কুপুতেণ কুশং নষ্টং তত্রষ্টং যন্ত্র দীয়তে ॥ ১৪৯২ 
আংশিক উদ্ধৃতি তন্রষ্রং যন্ন দীঃতে 
“বিচি প্রবন্ধ? ছবির অঙ্গ ১৩২২ আধার্ট। ১৯১৫ 
'জাভা-যাত্রীর পত্র” অধ্যায় ৯, ১৯২৭ আগস্ট ৩০ 


স্থভাধিতাব্লী ( বল্পভদেব ) ৫৬৫ 


স্বভাঁষিতাবলী ( বল্পভদেব ) 
গতং তদদগাস্ভীর্ঘং তটমপি চিতং জাপিকশতৈঃ। * 
সথে হংসোত্তিষ্ঠ হ্বরিতমমূতে! গচ্ছ সবসঃ ॥ ৭*৭ 
পূর্ণ উদধৃতি ও অন্গবাদ “চিরকুমার-সভা'১ ১৯২৬, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্ 


জুভাবিতরত্ুভাগাগারম্‌ 

বীথীষু খীথীঘু বিল।সিনীনাং 

মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিন্মিতানি। 

জাশেষু জালেষু করং প্রসাষ 

লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্র: ॥ 
পর্ণ উদ্ধুতি ও অনুবাদ চিবকুম।র-সত1২ ১৯২৬, তৃতীয় অস্ক, প্রথম দৃশ্য 

মন্দং নিধেহি চরণো পবিধেহি নীলং 

বাসঃ পিধেহি বলয়।বলিমঞ্চলেন । 

মা জল্ল সাহসিশি শ।বদচন্দ্রকান্ত 

দন্য|ংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি ॥ 
পূর্ণ উদ্ধত ও অন্তব|দ “চিরকুম।ব সভা”ৎ ১৯২৬, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য 

হত্বা লোচন বিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পল্লাক্ষী। 

জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলৌকয়তি ॥ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনবাঁদ “চিবক্মাঁর সভা”* ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্ঠ 

লোচনে হরিণগর্মোচনে মা বিদৃধষ নতাঙ্গি কজ্জলৈ: | 

সায়কঃ সপদ্ধি জীবহারকঃ কিং পুনহি গবলেন লেপিতঃ ॥ 
পূর্ণ উদ্ধূতি ও অন্রবাদ “চিরকুমার-সভা"ৎ ১৯২৬, চতুর্থ অস্ক, প্রথম দৃশ্ট, 

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমাপি বিরহোন সঙ্কমন্তস্যাঃ | 

সঙ্গে সৈব তথৈকা! ত্রিভুবনমপি তন্মযং বিরহে ॥ 

পূর্ণ উদ্ধৃতি “ছিন্নপত্র' পত্র ৩ শ্রীশচন্দ্র মন্ছুমদারকে লেখা ১৮৮৬ এপ্রিল ১৭ 


১. ভর, প্রজাপতির নিরবনধ' ১৯০৮, যোডশ পরিচ্ছেদ 
২ দ্র" প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, নবম পরিচ্ছেদ । 
৩ দ্র. “প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, দশম পরিচ্ছেদ | 
৪ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৯৮ একাদশ পরিচ্ছেদ । 
৫ দ্র. প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, একাদশ পরিচ্ছেদ । 


৫৬৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


পরিশেষ : যোখবাশিষ্ঠ 
বৈরাগাপ্রকরণ-১৪ 


তরবোহপি হি জীবস্তি জীবস্তি মৃগপক্ষিণঃ। 
স জীবতি মনো যপ্য মননেন হি জীবতি ॥ ১১ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ “চারিত্রপূজা”, বিদ্যাসাগর-চরিত-২, ১৩০৫ । ১৮৯৮ 
আংশিক উদ্ধৃতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি 
চাৰিত্রপূজ1, বিচ্ভাসাগর-চরিত-২১ ১৩০৫ | ১৮৯৮ 


দর্বদর্শনসং গ্রন্থ 
চারধাকদর্শন-১ 


যাঁবজ্জীবেৎ সথখং জীবেদণ কৃত্ব! ক্মতং পিবেৎ। 
ভম্মীভূতস্য দেহপ্য পুনরাঁগমনং কুত: ॥ পওক্তি ১২৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি খণ” কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ 
“চিঠিপত্র” ৫, পর-৫৯ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৯১৭ অকট্েরবখ ২ 
যাঁবজ্জীবেৎ নাই বা জীবে খণৎ কৃত্বা বহিং পঠেখ 
গল্পগুচ্ছ”, গয়ল। নম্বর ১৩১৪ আমাঢ। ১৯১৭ 


পুরাণ-প্রসঙ্গ 

মূল পুরাণের ছুটি মাত্র উদ্ধৃতি রবীন্দ্রধাহিত্যে ব্যবহৃত হতে দেখা! গেছে। সে ছুটি 
এ স্থলে সংকপিত হল। তবে পুরাণের বিভিন্ন দেবদেবী এবং বিবিধ কাহিনীর অসংখ্য 
উল্লেখ ববীন্দজ্রচনায় নানাভাবেই ৰিকীর্ণ হয়ে আছে। রবীন্দ্র-বাবহত সেই প্রসঙ্ন- 
গুলিকেও যথাসম্ভব সংকলন করে তার একটি কালাহুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল। 


দেবী পুরাণ 
প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা । 
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পবিবাহস্তথৈব চ। 
অন্তরীক্ষে চ বাহ তে পৃথঙমার্গবিচারিণঃ ॥ অধ্যায় ৪৬ 
'পূর্ণ উদ্ধৃতি শিবতত্ব পরিশিষ্ট : বিবিধ ১৩০৫-১৩১২ | ১৮৯৮-১৯০৫ 


্রন্মাণ্ড পুরাণ 
উ্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণৎ মধ্য পূর্ণৎ যদাত্মকমূ। 
পর্বপূর্ণং স আজ্মেতি সমাধিস্থস্য লগ |ম 1১ ১/২৫।২৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি উধ্বপূর্ণমধ:পূর্ণং 
শাস্তিনিকেতন" ১, নবযুগেব উৎসব ১৯০৯ এপ্রিল 


দেবকল্পন। 2 শিব 


পুবাণসাহিতো শিবের নাম ও কপ -কল্পনাধ বৈচিত্রা অপাধাবণ। শিব-সম্পকিত 
বিচিত্র ভাবকল্পণা যেশব নামের মধ্যে বপলাঁত কবেছে সদ নামগ্তলিকে অবলম্বন 
করে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রা অপেক্ষারত গুরুত্বপূর্ণ প্রঙ্গ গুপি এ স্থলে নংকলিত হয়েছে। 
তবে কবি যে সর্বত্র এই ণামগুলির বিশেব তাত্পর্য ম্মণণ রেখে তীর রচনায় সেগুলিকে 
বাবহার করেছেন, তা বলা যায় না। তাই ত্বতম্ব নাম অনুসারে তালিকা! প্রস্তত 
করার ময় মৃখ্যতঃ নামের অস্তলীন ভ!বসারার অন্থসরণ কর! হয়েছে । তাই “শংকর, 
নামটি স্বভাবতঃই "শিব'-এর অন্তর্গত রূপে উদ্লিখিত হয়েছে । তেমনি যেখানে কবি 


১ এই শ্লোকের উতসটি ভারতবধীধ বাক্মপমাজ-কতৃক প্রকাশিত 'ত্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক গ্লোকসংগ্রহ' 
্রস্থের (১৯০৪ ) হিন্দুশাস্ত্রম্‌ নামক ৪র্থ অধ্যায় থেকে গৃহীত । সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন। 


৫৬৮ ববীন্দ্রসংদ্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


“নীলক্ঠ' নাষেব উল্লেখ না করে শুধুমাত্র শিবের হলাহল-পাঁনের বিষগ্নটি স্মরণ 
করেছেন, সেখানেও প্রসঙ্টটি 'নীলক্ নামের অন্তর্গত করে বিন্যস্ত কর! হয়েছে। 
অন্তান্ত দেব-দেবীদেব প্রসঙ্গেও এই ধাবা অনুসৃত হয়েছে । 


শিব 
“ভারতপথিক রামমোহন বায়” অধ্যায় ৯, ১৩০৩ (আশ্বিন?) ১৮৯৬ 
পঞ্চভূত” ১৮৯৭, অপূর্ব রামায়ণ 
“লোকসাহিত্য+ গ্রাম্য সাহিত্য ১৩০৫ । ১৮৯৮ 
সমূহ” পরিশিষ্ট £ প্রসঙ্গ কথ1-১, ১৩০৫ | ১৮৯৮ 
পথের সঞ্চয়” দুই ইচ্ছা ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩। ১৯১২ 
পথেব সঞ্চয*, যাত্রাব পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঁঢ। ১৯১২ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ", ছবির অক্র ১৩২৯ আষাঢ। ১৯১৫ 
“ভান্তসিংহেব পরা বলী+, পত্র-১৬, ১৩২৫ ভাদ্র ২৪। ১৯১৮ 
কাপান্তব, শক্তিপৃূজা ১৩২৬ কার্তিক । ১৯১৯ 
“চিঠিপত্র? ৫, পত্র-৮৭ গ্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৩২৮ কাতিক ১৮। 
১৯২১ 
“বিশ্বভারতী” অধায় ৩, ১৩২৮ পৌষ ৮। ১৯২১ 
'সহিত্যেব পথে” সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩০ জ্যেষ্ট। ১৯২৩ 
পশ্চিম-যাতীব ভাষাঁবী” ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৩ 
পশ্চিম-যাত্রীব ভাখাবী? ১৯২৫ ফেব্রুআবি ১৫ 
বিশ্বভারতী”, অধ্য।য় ১২, ১৩৩২ পৌষ ৯। ১৯২৫ 
'জীভা-যাত্রীব পত্র” পত্র ১৪, ১৯২৭ সেপটেমবর ১৭ 
'জাভা-যাত্রীব পত্র” পক্জ ১৬, ১৯২৭ সেপটেম্বর ১৯ 
“মহুয1”, সাঁগবিকা। ১৯২৭ অকৃটে।বর 
পথে ও পথের প্রান্তে, অধ্যাষ ৩৮, ১৩৩৬ শ্রাবণ ৮। ১৯২৯ 
পথে ও পথের প্রান্তে” অধ্যায় ৪৭, ১৯৩০ ফেব্রুআরি 
“কালের যাজ্জাঃ ১৯৩২, কবির দীক্ষা 
'পাবস্যযাত্রী”, অধ্যাঘ ৫, ১৯৩২ এপ্রিল 


অর্ধনারীশ্বব 
ধর্ম” ততঃ কিম্‌ ৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 


দেবকল্পনা : শিব £৬৯ 


“চিঠিপত্র ৫ পত্র-৫ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৩২৬ অগ্রহায়ণ ২১। 
১৪৯১৪ 
'সংগীতচিন্তা” আলাপ-আলোচনা £ রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপক্ুমার-৩, 
১৯২৬ ডিসেম্বর 
সমাজ” নারীর মনুষ্যত্ব ১৩৩৫ বৈশাখ | ১৯২৮ 
“চিত্রা” সুচনা ১৩৪৯। ১৯৪২ 


নীলকণ্ঠ 
“আলে চন1” ধর্ম £ একটি রূপক ১২৯০ চৈত্র । ১৮৮৪ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ", সোনার কাঠি ১৩২২ জোষ্ঠ । ১৯১৫ 
“সাহিত্যের পথে”, কবির টৈফিয়ত ১৩২২ জ্যেষ্ঠ । ১৯১৫ 
“আত্মপরিচয়” অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কাতিক। ১৯১% 
ুস্ট” খুস্টধর্ম ১৯২৪ ডিসেম্বর ২৫ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-২৪ ৭ হেমস্তবাল! দেবীকে দৌখা ১৯৩৮ ডিসেম্বর ১৬ 


মৃত্যুঙজয় 
“আলোচনা” ধম £ একটি রূপক ১২৯০ চৈত্র । ১৮৮৪ 
'কালান্থর” ছোটে। ও বডো। ১৩২৪ অগ্রহায়ণ | ১৯১৭ 
“মহুয়া” উজ্জীবন ১৩৩৬ ( ভাশ্র ?)। ১৯২৯ 


রদ 

“সাহিত্য”, সংযোজন : সাহিত্যপরিষদ্* ১৩১৩ চৈত্র | ১৯০৭ 
'আত্মপরিচয়* অধ্যায় ৩১ ১৩২৪ আশ্বিন-কাতিক | ১৯১৭ 
“ক লান্তর” ছোটো ও বড়ো ১৩২৪ অগ্রহায়ণ | ১৯১৭ 
“কালাস্তর১ শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন 1 ১৯২১ 
পূরবী” তপোভক্ষ ১৩৩০ কাতিক | ১৯২৩ 
“কালান্তর+ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৩৩৩ মঘ | ১৯২৭ 
“মহুয়।” উজ্জীবন ১৩৩৬ (ভাঁড্র ?)। ১৯২৭ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১৩৭ হেমস্তবাঁলা দেবীকে লেখা ১৯৩৪ এপ্রিল ২ 
“তপতী? ১৯২৯১ ১ £ (ভরব মন্দিরের প্রাঙ্গণ 

মহাকাল 
“ভারতপথিক রামমোহন রায়” অধ্যায় ১০১ ১২৯১ মাঘ ৫1 ১৮৮৫ 


৭ 


রবীন্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


“'আত্মপরিচয়* অধ্যায় ২১ ১৩১৮ ফান্তন। ১৯১২ 
'পুর্বী”, তপোভঙ্গ ১৩৩০ কাতিক | ১৯২৩ 
'জাভা-যাত্রীর পত্র পত্র ১৬, ১৯২৭ সেপটেম্বর ১৯ 
'পরিশেষ') মোহাঁনা ১৩৩৪ কার্তিক । ১৯২৭ 
প্রান্তিক", ১৭-সংখ্যক কবিতা ১৯৩৭ ডিসেম্বর 


মহাদেব 


'প্রভাত সংগীত” ১৮৮৩, মহাস্বপ্ন 

সমাজ", পরিশিষ্ট £ বিদেশীয অতিথি ও দেশীষ আতিথ্য ১৩০১। ১৮৯৪ 
“সাহিত্য? বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ । ১৯০২ 

“জীবনম্বৃতি' ১৯১২, বিলাতি সংগীত 

পথের সঞ্চণ”, ইন্লগ্ডের পন্নীগ্রাম ও পারি ১৩১৯ পৌষ । ১৯১২ 
“ভাক্সিংহের পত্রাবশী?, পর ৩১১ ১৩২৫ পৌষ ১৯) ১৯১৯ 

“ছন্দ” গছ্যছ্ছনা ১৩৪১ বৈশাখ | ১৯৪৪ 


ভোলানাথ 

“ছিন্নপত্রাবলী”, পত্র-১১৩ ইন্দিণা দেখীকে লেখা ১৮৯৪ ফেব্রুআবি ১৯ 
্ 

“বিচিত্র প্রবন্ধ”, প।গল ১৩১২ শ্রাবণ । ১৯০৪ 

বপাকী” ১ সংখ্যক কবিতা ১৩২১ বৈশাখ । ১৯১৭ 

“শি ভোানাথ” ১৯২২, শিশু ভোলানাথ 


নটবাজ 


“বিচিত্র প্রবন্ধ” পাগল ১৩১১ শ্রাবণ । ১৯০৪ 

“নটরাজ খতুরঙ্গশাল1” ভূমিকা . মুক্তিতত্র, নৃত্য ১৩৩৪ । ১৯২৭ 
জাভা-যাত্রীর পত্র”, পত্র ১৬, ১৯২৭ সেপ টেম্বর ১৯ 

“তপতী” ১৯৯৯, ২-বিপাশাব গন 


বিষু 
“আলোচনা” বৈষ্ণব কবির গান £ সৌন্দর্যের ধৈর্য ১২৯১ কাতিক। 
১৮৮৪, 


“ছিন্নপত্রাবলী+, পঞ্জ-১২৭ ইন্দিরা দেবীকে লেখা! ১৮৯৪ জুলাই ৬ 


ঘেবকল্পন। : বিষুঃ ৫৭১ 


'ভারতপথিক রামমোহন বায়” অধ্যায় ৯, ১৩১৩ (আশ্বিন ?)। ১৮৯৬ 

'সাহিত্য+, সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ । ১৯০৬ 

“সঞ্চয়” ধর্মশিক্ষা! ১৩১৮ মাঘ । ১৯১২ 

'জাপানযাত্্রী” অধ্যায় ৩, ১৩২৩ বৈশাখ ২৪ | ১৯১৬ 

“চিঠিপত্র” «, পত্র-৮ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯২১ ডিসেম্বর ২০ 

'পশ্চিম-যাত্রীর ভায়ারী+, ১৯২৪ সেপটেমবর ২৮ 

“কালাস্তর” চরকা ১৩৩২ ভাদ্র । ১৯২৫ 

'জাভা-যাত্রীর পত্র” পত্র ২, ১৩৩৪ শ্রাবণ ২। ১৯২৭ 

পথে ও পথের প্রান্তে? অধ্যায় ৪০, ১৩৩৬ আবণ ২৫ | ১৯১৯ 

“ছন্দ+ গছ্যকবিতাঁর ৰপ ও বিকাশ £ ধূর্জটিপপ্রসাদকে লেখ! পত্র-৪, 
১৩৩৯ কাতিক ৭। ১৯৩২ 

“ইতিহ।স+, ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯ 


নারায়ণ 


“মানসী” কবিণ প্রতি নিবেদন ১৮৮৮ টজা্ট 

বাজ জা, সম্সা ১৩১৫ আ।যাঁত। ১৯০৮ 

“শ[ভ্তিনিকে তন” ১, দশের ইচ্ছা] ১৩১৫ চচত্র ৩১। ১৯০৯ 

'গীভীগ্চলি', ১৭৮-সংখ্যক কবিতা ১৩১৭ আধাঢ়। ১৯১৭ 

“ছন্দ” ছন্দে অর্থ £ প্রথম পায় ১৩২৪ চেত্র। ১৯১৮ 

“০0015 0 2. 712700+ (1928 ), ০ 128 এন্ডকুজকে লেখ। 
১৯২১ মাঃ 

“কালা স্তব” চরকা ১৩৩২ ভাদ্র । ১৯২৫ 

“জ[ভা-যাত্রীর পত্র”, পত্র ৩ ১৩৩৪ শ্রাবণ ৩। ১৯২৭ 

'পথে ও পথের প্রান্তে+ অধ্যায় ৪৭১ ১৯৩০ ফেব্রুআরি 

'[71)০ 1২০11510128 06 7৬18.0 1931, 501110691] 02018 

“৮116 [২6115101701 11217 1931, 201 ০0 15 15210, 

“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-২০ হেমস্তবাল। দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ১৮ 

“জন্মদিনে” ৬-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৪১ 

“শেষ লেখা' ১১-সংখ্যক কবিতা ১৯৪১ মে ১৩ 


৭২ 


রবীন্দ্রসংস্বৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


বর্ষা 
“সাহিত্য” বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ | ১৯০২ 
'জাপানযাত্রী অধায় ১, ১৩২৩। ১৯১৬ 
“শিক্ষণ+ বিদ্ভামমবায় ১৩২৬ আশ্বিন-কাতিক | ১৯১৯ 
পশ্চিম-যাত্রীর ভায়ারী” ১৯২৪ সেপটেম্বর ৩০ 
“কালাস্তর+, চরকা ১৩৩২ ভাদ্র । ১৯২৫ 
খাপছাডা” ভূমিকা ১৩৪৩ ভাত্র ৩। ১৯৩৬ 
“ইতিহাস” ভারতবর্ষে ইতিহসেব ধারা ১৩১৯ 


বিশ্বকর্ম। 


পঞ্চভূত”, গণ্য ও পদ্য ১২৭৯ ফান্তুন | ১৮৯১ 

চাবিত্রপৃজা” বিদ্যামাগব-চবিত ১৩০২ ভাদ্র । ১৮৯৫ 

“বিচিত্র প্রবন্ধ মাভৈঃ ১৩০৯ কাঁতিক | ১৯০২ 

“বিচিত্র প্রবন্ধ পনেঝে আনা ১৩০৯ মাঘ । ১৯০৩ 

সাহিত্য” সংযোজন £ স।হিত্যপবিমূৎ ১৩১৩ চেত্র। ১৯০৭ 

শান্তিনিকেতন" ১১ বিমুখতা ১৩১৫ ফান্তুন ১৮। ১৯০৯ 

শান্তিনিকেতন” ১, ছুটিধধ, পব ১৯১০ জান্ুআঁবি 

“শিক্ষা” ছাত্রশাসনতন্ত্র ১৩২২ চৈত্র । ১৯১৬ 

“ভান্সিংহেব পত্রাবলী” পত্র-২১১ ১৩২৫ আশ্বিন ১৬। ১৯১৮ 

থুস্ট” খ্ুষ্টে।খসব ১৯২৩ ডিসেম্বর ২৫ 

সাহিত্যেব পথে” তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভীত । ১৯২৪ 

'জাভা-যাত্রীব পত্র”, পত্র ১১ ১৩৩৪ শ্রাবণ ১। ১৯২৭ 

'জাভা-যাত্রীর পত্র”, পত্র ৫, ১৯২৭ জুপাই ২০ 

জাত] যাত্রীর পত্র” পত্র ২০, ১৯২৭ অক্টোবর ১ 

রাশিয়ার চিঠি” অধ্যায় ৭, ১৯৩০ অক্টে বব ৩ 

আত্মপরিচয়” অধ্যায় ৪, ১৩৩৮ বৈশাখ ২৫। ১৯৩১ 

“চিঠিপত্র? ৯, পত্র-২১, হেমন্তবাল। দেবীকে লেখা ১৮৩৩ আষাঢ় ৮। 
১৯৩১ 

পল্লী প্রকৃতি", পল্লীপ্রককতি ১৯৩৪ ফেব্রুআরি ৬ 

সাহিত্যের শ্বরূপ', সাহিত্যে ধরতিহানিকতা৷ ১৯৪১ মে 


দেবকল্পন! : ইন্দ্র ৫৭৩, 


ইজ 


'যুরোপ-যাত্রীব ভায়ারী+ ১৮৯* আগস্ট ২৬ 

গছন্গপত্রাবলী”, পত্র-৯৩ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৩ মে ২ 

সাহিত্য” সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪ বৈশাখ | ১৯০৭ 

“সমূহ”, সভাপতিব অভিভাষণ £ পাবন। প্রাদেশিক সম্মিলনী ১৩১৪ । 
১৯৩০৭ 

“জীবনস্থতি” ১৯১২, বাহিরে যাঁজ।! 

“শিক্ষা”, শিক্ষাৰ বাহন ১৩২২ পৌব । ১৪১৫ 

ভান্ষসিংহের পত্রাবলী”, প্র ১০ €( তারিখ অনল্পিখিত ) 

“চিঠিপত্র” ৪, পত্র-৪২ মীরা দেবীকে লেখা ১৩২৮ টচত্র ১২ । ১৯২২ 

'পুখবী', তপোভক্ষ ১৩৩০ কাশ্ডিক | ১৯২৩ 

“কলাস্তব”, সমস্যা ১৩৩০ অগ্রহাষণ | ১৯২৩ 

সাহিত্যের পথে» কষ্টি ১৩৩১ কাত্িক । ১৯২৪ 

“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-৯ত প্রমথ চৌদুবীকে লেখা ১৩৩২ জ্যাষ্ঠ ৩১। ১৯২৪৫ 

পথে ও পথেব প্রান্তে? অধর ১১১ ১৯২৭ মার্চ ২ 

'জাভা-যাত্রীব পত্র» পত্র ৩, ১৩৩৪ শ্রাবণ ৩। ১৯২৭ 

পথে ও পথেব প্রান্তে” অধ্যায় ৪৯, ১৯৩০ আগস্ট ১৮ 

“পার্স্যযাত্রী” অধ্যায় ১, ১৯৩২ এপ্রিল ১১ 

“সাহিত্যের স্ব :» সাহিত্যের স্ববপ ১৩৪৪ বৈশাখ । ১৯৩৭ 


গ্াণিশ 

পঞ্চভুত”, সৌন্দর্য সম্বন্ধে 'ন্তেোঁষ ১৩০১ মাঘ । ১৮৯৫ 
'জীবনস্থতি” ১৯১২, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ 

পথেব সক্ষ”, সংগীত ১৩১৯ অগ্জহ।য়ণ । ১৯১২ 

“বাংল শব্খতভ+, অন্তবাদচচা ১৩২৬ ভাদ্র-অগ্রহায়ণ । ১৯১৯ 
'পশ্চিম-যাত্রীর ভাষারী” ১*+৪ সেপটেম্বর ২৪ 
“পশ্চিম-যাআ।ব ডাযাবী ১৯২৪ সেপটেম্বপ্প ৩০ 
'জাভা-যাত্রীব পত্র” পত্র ৩, ১৩৩৪ শ্রাবণ ৩। ১৯২৭ 


কাতিক 
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী” ১৯২৪ মেপ টেম্বর ৩০ 


ক্শি 


বসীন্তরসংঘ্বতির ভারতীধ রূপ ও উৎস 


“ছন্দ”, পত্রধাবা তৃ তীয় পর্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোঁপাধ্যাযকে লেখা 

পত্র-১ ১৯৩৫ মে ১৭ 
কুৰের 

“সাহিত্য? বিশ্বমাহি তা ১৩১৩ মাঘ । ১৯০৭ 

'কালান্তব", কর্তার ইচ্ছাষ কর্ষধ ১৩২৪ ভার্র। ১৯১৭ 

“শিক্ষা”, শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 

'বাশিষাব চি” ১৯৩১, উপসংহ।ব 

পল্লীপ্রকৃতি', অভিভাষণ £ শ্রীনিকেতন শিল্পভাগ্াব উদ্বোধন ১৩৪৫ 
অগ্রহাধণ ২২। ১৯৩৮ 


মারদ 

“আত্মশ্তি”, ভারত্বর্ধাীয সমাজ ১৩০৮ শ্রাবণ | ১৯০১ 

'পথেব সঞ্চঘ”, অন্তববাহিব ১৩১৯ জোষ্ঠ। ১৯ ২ 

জাপানধাত্রী” পত্র ৩, ১৩২৩ বৈশাখ । ১৯১৬ 

'জাপানযাত্রী* পর্ন ১৫ ( তাবিখ অন্প্রিখিত ) 

'ভাঙুনিংহেব পত্রাবলী?, পত্র-২১ ১৩২৪ ভাদ্র । ১৯১৭ 

“চিঠিপত্র” ৯, পত্র ১২৩ মন্তবাঁল1 দেবীকে শেখে ১৯৩* অকটোবব 
১১ 


দেবাকল্পন! ৪ দুর্গা 
“সাহিত্য” বঙ্গভাষ! ও স।হিত্য ১৩০৯ শ্রাৎণ | ১৯4১ 
'ভরীবনম্থতি ১৯১২, বর্ষা ও শবৎ 
'পশ্চিম-যাত্রীব ভাষ|বী” ১৯২৪ সেপ টেমবব ২০ 


পাখতী 
“ছিন্নপআাবলী”, পত্র-২২০ ইন্দিবা দেবীকে প্রেখা ১৮৭৫ জুলি ৯ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ” শবৎ ১৩২২ ভাদ্র-আশ্বিন। ১৯১৫ 
“ভান্তমিংহের পত্রাবলী” পত্র-১৯, ১৩২৫ আশ্বিন ৬। ১৯১৮ 
“সমাজ? নারীর মনুষ্যত্ব ১৩৩৫ বৈশাখ | ১৯২৮ 


_. উমা-সতী 
“পরিচয়” ভগিনী নিবেদিতা ১৩১৮। ১৯১১ 


দেবীকল্পন! : হু ৫4৪ 


“কালাস্তর+ বিবেচনা ও অবিবেচনা ১৩২১ €বশাখ । ১৯১৪ 
“ভা সিৎহের পঞ্জীবলী”, পত্র-২০, ১৩২৫ আশ্বিন ১৪ । ১৯১৮ 


অন্নপূর্ণা 
পঞ্চভূত” নরনারী ১২৯৯ টৈত । ১৮৯২ 
“সাহিত্য”, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ আবণ | ১৯০২ 
“শান্তিনিকেতন; ও প্রকৃতি ১৩১৫ পোষ ২৪ | ১৯০৯ 
“জাপানযাত্রী* অধ্যায় ৪, ১৩২৩ ঠবশাখ ২৭ | ১৯১৬ 
“কণলান্তর” শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-১৩ ইন্দিরা দেবীকে লেখ! ১৩৩১ বৈশাখ ২৯। 

১৯৭ 

“জাভা-যাজ্রীর পত্র” পত্র ৯, ১৯২৭ আগস্ট ৩০ 
“সমবাশ্ণীতি+, সমবাঁয়নীতি ১৩৩ । ১৯২৮ 
“পথে গড পথের প্রীন্তে অধ্যায় ৪৭, ১৯৩০ ফেব্রুআরি 


কালী 


“ছিন্নপত্রাবশী” পত্র-৬৮ ইন্দিরা দেবীকে সেখা ১৮৯২ জুলাই ২১ 
“আধুনিক সাহিত্য”, সাকার গু 1নরাকার ১৩০৫ আশ্বিন | ১৮৯৮ 
“শান্তিনিকেতন” ১১ গ্ুকুতি ১৩১৫ পৌষ ২৪ । ১৯০৯ 
'জপানধাত্রী+, অধ্ায় ৪, ১৩২৩ বৈশাখ ২৭ । ১৯১৬ 
“ক1লান্থর”, বাতায়ানকেব পত্র ১৩২৬ আষাঢ় । ১৯১৯ 
“কাপান্তপ”১ শক্তিপুজ1 ১*২৬ কাত্তিক 1 ১৯১৯ 

“পরিশেষ+ মোহানা ১৩৩৪ কতিক ৭ কালীপুজা । ১৯২৭ 

পথে ও পথের প্রান্তে অধ্যান্স ৩৮১ ১৩৩৬ শাবণ | ১৯২৯ 


লন্মী ও সরস্বতী 


“ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৫ ইন্দিরা! দেবীকে লেখা ১৮৯১ ফেরুআরি 
“সমাজ”, পরিশিষ্ু £ আদিম আধ-নিবাঁস ১২৯৯ । ১৮৯২ 
পঞ্চভৃত” কাব্যের তাৎপর্য ১৩০১ অগ্রহায়ণ । ১৮৯৪ 

“বিচিজ প্রবন্ধ” রঙ্গমঞ্চ ১৩০৯ পৌষ / ১৯০২ 

“পথের সঞ্চয়, সংগীত ১৩১৯ অগ্রহায়ণ । ১৯১২ 


৫ 


রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় বপ ও উতৎন 


“শিক্ষা, শিক্ষার বাহন ১৩২২ পৌষ । ১৯১৫ 
'পল্লীপ্রকূতি” ভূমিলক্ষ্মী ১৩২৫ আশ্বিন । ১৯১৮ 
পশ্চিম-যাত্রীর ডাষারী” ১৯২৪ সেপটেম বর ২৪ 
“কালাস্তর” বাযতেব কথা ১৩৩৩ আবাঢ। ১৯২৬ 
সাহিত্যেব পথে* সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ | ১৯২৭ 
“শিক্ষা” শিক্ষাব বিকীরণ ১৯৩৩ ফেব্রুআরি 
“শিক্ষা? ছাত্রসম্ভীবণ ১৩৪৩ ফাস্তন। ১৯৩৭ 


লন্দমী 
“আলোচনা” সৌন্দর্য ও প্রেম £ লক্ষ্মী ১২৯১ আষাঢ। ১৮৮৪ 
“যুবোপ যাজ্রীব ভামারী?, ১৮৯০ সেপ টেম্বব ২৫ 
“পঞ্চভূত” নবনাবা ১২৯৯ €চত্র। ১৮৯৩ 
'পঞ্চভূত”, সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ১৩০০ ভাদ্র । ১৮৯৩ 
“আধুনিক সাইতা* বহ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ । ১৮৯৪ 
“ছিন্নপত্রাব শী", পত্র ২৪৩১ ১৮৯৫ ( নভেমবব ২৮?) 
“সাহিত্য” সৌন্দযবোধ ১৩১৩ পৌষ । ১৯০৬ 
“বাজাপ্রজা” সমসা! ১৩১৫ | ১৯০৮ 
“সঞ্ষ', কপ ও অবপ ১৩১৮ । ১৯১১ 
পথের সঞষ+ ্লস্থন ১৩১৯ 'জ্যষ্ঠ । ১৯১২ 
পথের সঞ্চম” খেল ও কাজ ১৩১৯ ভাদ্র | ১৯১২ 
“কোলাস্তর”, খিবেচনা ও অধিবেচন। ১৩২১ বৈশাখ । ১৯১৪ 
কালাস্তপ*, পলভাইযেব মূল ১৩২১ পৌধ। ১৯১৪ 
সমাজ”, কপণতা ১৩২২ । ১৯১: 
'জাপানযাত্রী' অধ্যাঁয় ৪, ১৩২৩ বৈশাখ । ১৯১৬ 
“ছন্দ” ছন্দের অর্থ £ প্রথম পর্ধাফ ১৩২৪ €চব্র। ১৯১৮ 
“চিঠিপত্র” ৪, পত্র ৩৮ মীব৷ দেখীকে লেখা ১৯২০ অক্টোবর ২৯ 
“শিক্ষা” শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 
'লাহিত্যের পথে” সাহিত্য ১৩৩০ বৈশাখ । ১৯২৩ 
পশ্চিম-যাত্রীর ভাষাবী” ১৯২৪ সেপটেম্বর ২৮ 
'সাহিত্যের পথে” সহি ১৩৩১ কাত্তিক । ১৯২৪ 


৩৭ 


দেবীকল্পনা : সরস্বতী €ণণ' 


পথে ও পথের প্রীস্তে' অধ্যায় ৪৭, ১৯৩* ফেব্রুআারি 
“চিঠিপত্র* ৯, পত্র-৬২ হেমস্তবাল! দেবীকে লেখা! ১৯৩১ নভেম্বর ২৪ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১২৩ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা! ১৯৩৩ অক্টোবর ১১ 


সরস্বতী 


“আধুনিক সাহিত্য” বঙ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ । ১৮৯৪ 
“আধুনিক সাহিত্য” বিহাবীলাল ১৩০১ আষাঢ় । ১৮৯৪ 
“লোকসাহিত্য', কবিসংগীত ১৩০২ জ্যেষ্ঠ । ১৮৯৫ 
“সাহিত্য* স।হিত্যের বিচারক ১৩১০ আশ্বিন । ১৯০৩ 
“সাহিতা” সৌন্দর্বোধ ১৩১৩ পৌষ । ১৯৯৬ 

“পরিচয়” হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ১৩১৮ অগ্রহায়ণ । ১৯১১ 
'সঞ্চয়+ রূপ ও অরূপ ১৩১৮ পৌষ । ১৯১১ 

“জীবনস্থতি” ১৯১২, নান] বিগ্ভার আয়োজন 

'সাহিতোর পথে” বাস্তব ১৩২১ শ্রাবণ | ১৯১৪ 
“ভাশদিংহেব পত্রাবলী”, পত্র-৮, ১৩২৫ শ্রাবণ ১৮ । ১৯১৮ 
'সাহিত্যের পথে” সাহিত্য-সম্মিলন ১৩৩৩ বৈশাখ | ১৯২৬ 
“বিশ্বভারতী”, অধ্যায় ১০, ১৩৬০ পৌষ ৭। ১৯২৩ 
'পশ্চিম-যাত্রীর ভায়ারী” ১৯২৪ সেপটেম্বর ২৪ 
“সাহিত্যের পণ, সাহিত্যবিচার ১৩৩৬ কাতিক। ১৯২৯ 
'পারসাধাত্রী” অধ্যায় «১ ১৯৩২ এপ্রিল ২৯ 

“শিক্ষা” ছাত্রসম্ভাবণ ১৩৪৩ ফান্তন ৫। ১৯৩৭ 


উর্বনী 


“বিচিত্র প্রবন্ধ*, আষাঢ় ১৩২১ আবাঢ়। ১৯১৪ 

“বলাকা ছুই নারী ১৩২১ মাঘ । ১৯১৫ 

“সাহিত্যের পথে” সৃষ্টি ১৩৩১ কাঁতিক। ১৯২৪ 

“চিত্রা, ১৩৪৯, গ্রন্থপরিচয় : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখ! পত্র 
১৯৩৩ ফেব্রুআরি ২ 


১ 


রবীর্সংস্কৃতির ভারতীর ন্বপ ও উত 
কাহিনীকল্পন। 
দক্ষযজ্ 


“সমূহ”, যজ্ঞভক্ষ ১৩১৪ | ১৯০৭ 

বাংলা শবতত্ব”, ভূমিক] : ভাষার কথ! ১৩২৩ | ১৯১৬ 
পারসাযাত্রী” অধ্যায় ৫, ১৯৩২ এপ্রিল 

“কালাস্তর” কংগ্রেস ১৩৪৬ আধাঢ। ১৯৩৯ 


গঙ্গার মর্ভ্যাবতরণ 


সাহিত্য” সংযোজন : আলস্য ও সাহিত্য ১২৯৪ শ্রাবণ । ১৮৮৭ 
“আধুনিক সাহিত্য", বন্ধিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ । ১৮৯৪ 
'সাহিতা' বিশ্বসাহিত্য ১৩১৩ মাঘ । ১৯০৭ 
সমূহ” সভাপতির অভিভাষণ . পাবনা গ্রার্দেশিক সন্মিলনী ১৩১৪ 
| ১৪৯০৭ 
“শিক্ষ1” শিক্ষীবিধি ১৩১৯ আশ্বিন | ১৯১২ 
বাংল! শব্দতত্ব' ভূমিকা : ভাষার কথা! ১৩২৩। ১৯১৬ 
“শিক্ষা” শিক্ষার শ্বাঙ্গীর্করণ . ভাষণ ১৯৩৬ ফেব্রুজারি 


সমুদ্রমন্থন 
“বিবিধ প্রসঙ্গ” মনের বাগানবাডি ১২৮৮ শ্রাবণ । ১৮৮১ 
“বিবিধ প্রসঙ্গ', কিন্তু-ওয়াল ১২৮৮ শ্রাবণ । ১৮৮১ 
'মুরোপ যাত্রীর ডায়ারী', ১৮৯০ আগস্ট ২৭। ২৮ 
'ঘুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী” ভূমিকা ১২৯৮ বৈশাখ । ১৮৯১ 
“আধুনিক সাহিত্য” মুসলমান বাজত্বের ইতিহাস ১৩০৫ শ্রাবণ । ১৮৯৮ 
“সমাজ” পরিশিষ্ট : ব্যাধি ও প্রতিকার ১৩০৮। ১৯০১ 
ভারতবর্ষ” বিজয়া-সম্মিলন ১৩১২ কাক । ১৯০৫ 
পথের সঞ্চয়” ছুই ইচ্ছা ১৩১৯ জ্যেষ্ট। ১৯১২ 
'পথের পঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৯ আবাঁট। ১৯১২ 
“প্পীপ্রকৃতি”, কর্মযজ্ঞ ১৩২১ ফাল্গুন । ১৯১৫ 
“আত্মপরিচয়” অধ্যায় ৩১ ১৩২৪ আশ্বিন-কান্তিক | ১৯১৭ 


কাহিনীকল্পনা : সমুদ্রমস্থন € ৭ 
“চিঠিপত্র” ৪, পত্র-৩৯ নীব্ব! দেবীকে লেখা! ১৯২* 
“চিঠিপত্র, ৬ পরিশিষ্ট ২ : পত্র-পরিচয় ১৩৩২ ঠচজ ২২। ১৯২৬ 
'রাশিয়ার চিঠি”, অধ্যার ৭, ১৯৩০ অক্টোবর ৩ 
'পলীপ্ররূতি', বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাত ১৩৩৮ 
আশ্বিন । ১৯৩১ 


“শিক্ষণ, ছাজসভ্াাষণ ১৩৪৩ ফান্তন | ১৯৩৭, 


কালিদাস 


কালিদাসের নামে প্রচলিত চারখানি কাব্য ও তিনটি নাটকের সব কটির সঙ্গেই 
কবির ধনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তিনি অভিজ্ঞান-শকুস্তভল নাটক এবং মেঘদৃত, 
কুমারসম্তভব, রঘুবংশ ও খতু-সংহার কাব্য থেকে একাধিক শ্লোক আপন রচনায় 
বাবহার করেছেন। কিন্তু রবীগ্জ্রমাহিত্যে মাঁলবিকাগ্থিমিন্র ও বিক্রমোর্বশীর প্রসঙ্গ 
আলোচিত হলেও এই নাটক-ছুটির থেকে কোনে! উদ্ধৃতি বা তার উল্লেখ চোখে 
পড়ে না । শুধু মালবিকা ্রিমিত্র ও বিক্রমোর্ধশীর প্রস্তাবনায় প্রাপ্ত “অলমতিবিস্তরেণ? 
এই উদ্ধৃতিটুকু পাওয়া গেছে। তবে ওটি অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকেও পাওয়। 
যায়। এ স্থলে শকুত্তলার প্রসঙ্গে & উদ্ধৃতিটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে । 

এই সংকলনে দেখা যায় যে, ম্বতিভ্রম বা! পাঠভেদের জন্য ( শকু ১ “রথবেগং 
নাটয়তি' ; কুমার ১1১৫ ), অথবা বক্তব্যেবর প্রয়োজনে ( শকু ১/১৭ ) কিংবা কৌতুক- 
স্ঙটির উদ্দেশ্তে (শকু ১২০) কবি মধ্যে মধ্যে মুল উদ্ধুতির বপাস্তর ঘটিয়েছেন। 
সেগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হল। 

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে গণগুস্তে।(পরি বিস্ফোটকম্‌” শ্লোকখগ্ুটি ববীন্দ্র-রচনায় 
একাধিক বার দেখা গেছে। কিন্তু উক্ত টদ্ধৃতির মূল এ পর্যস্ত পাই নি। তবে শকুন্তলা 
নাটকের ২য় অঙ্কে বিদূষকের প্রারুত ভাষার উক্তিতে দ্েখি--গগ্ডস্স উবরি 
বিপ ফৌড়আ"। এই উক্তিব ম্মরণেই কৰি অন্বপ উদ্ধৃতি দেন, এ অন্থমান করা 
চলে। অবশ্ত বিশাখদত্তের “মুদ্রারাক্ষপ? নাটকেও ( ৫ম অঙ্ক, ৩৫ অনুচ্ছেদ ) অন্তরূপ 
একটি উদ্ধৃতি দেখ যায় [ বাঁক্ষস--(স্বগতম, ) অয়মপরো গণগুন্তোপরি স্ফোটঃ ]। 
যাই হক, মূল যে গ্সেরক বা উক্তি থেকে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করুন না কেন 
প্রাকৃত ভাষার উক্তিকে সংস্কৃতে রূপাস্তরিত করে প্রয়োগ করার দৃষ্টান্ত কবির রচনায় 
আরও দেখা গেছে। যেমন শকুন্তলা নাটকের অনস্থয়র উক্তি--“সহি! ণ জুত্বং""" 
অকিদসকৃকারং অর্দিধিবিসেসং উজ ঝিঅ সচ্ছন্দদো গমণং' (প্রথম অঙ্ক ) চিরকুমার 
সতায় রসিকের মুখে--পিখি, ন যুক্তমূ অকৃতসৎকাঁরম্‌ অতিথিবিশেষম্‌ উজ-বিত্বা 
্বচ্ছন্দতো! গমনম্‌* এই রূপ লাভ কয়েছে। তেমনি শকুস্তল৷ প্রবন্ধে কবি মৃগশিশুর 
সঙ্গে শকুস্তলার তুলনা প্রনঙ্গে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন-_ছৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ, 
সেটিও মূল গ্রন্থের যে সংক্করণগুলি আমি দেখেছি তাতে পাই নি। উক্ত ভাবের প্রসঙ্গে 
শহুস্তলার একটি প্রাকৃত উক্তি দেখা গেছে-_ছুবে বি এখ আরণ্যআ ত্তি ( €ম অঙ্ক )। 


কালিদাস: শকুস্তলা ৫৮১ 


এ স্থলে আর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । ববীন্রনাথ তার শকুত্তলা 
প্রবন্ধে ( “প্রাচীন সাহিত্য ) হুংসপদিকার গানের (৫৮) “নব মধুলোভী ওগো 
মধুকর' ইত্যাদি যে অন্থবাদটি করেছেন তা সম্পূর্ণ মূলান্ছগ ও অন্রাস্ত নয়। যথাস্থানে 
এগুলি সবই উল্লিখিত হল। সেই সঙ্গে হেবরলিনের কাঁব্যসংগ্রহ ও নববদ্বমাল! গ্রন্থে 
প্রাপ্ত শ্লোকগুলি “হে এবং “নব” শবে চিহ্নিত করা হল। অবশ্ত সমগ্র মেদ 
কাব্যখানিই নবরত্বমালায় সংকলিত ও অনৃদ্দিত হয়েছে। 

এই সংকলনে অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকের ক্লোকের পাশে পাশে যথাক্রমে অঙ্ক ও 


গ্নেকের সংখ্যা এবং কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ কাব্যের যথাক্রমে সর্গ ও স্ঈোকের সংখা! 
উল্লিখিত হয়েছে। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 
অলমতিবিস্তরেণ। অস্ক ১ সুত্রধরের উক্তি 
পূর্ণ উদ্ধতি অলমতিবিষ্তরেণ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-৮ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৮৯১? 
“চিঠিপত্র” ৮, পত্র-১৩৯ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০১ মার্চ ১৮ 
“সংগীতচি্তা”, আলাপ-আলোচন] : ববীন্দ্রন।থ ও দিলীপকুমার-৩, 
১৯২৬ ডিসেম্বর 
“চিত্তিপত্র” ৯, পত্র-১৪১ হেমস্তবাঁল। দেবীকে লেখা ১৯৩৪ এপ্রিল ২৪ 
পথে ও পথের প্রান্তে অধ্যায় ৫৭, ১৯৩৭ জুলাই ৯ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-১২১ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৯৩৭ জুলাই ১৪ 
আপরিতোধাদ্বিদ্যাঁং ন সাধু মন্ে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌। 
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্প্রতায়ং চেতঃ ॥ ১।২ সুত্ধরের উক্তি 
আংশিক উদ্ধৃতি আপরিতোষাদবিদুষাং 
“চিঠিপত্র” ৮, পত্র-৬৬ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৮৮৯ 
পরোক্ষ উল্লেখ “পঞ্চভূত”, গদ্ ও পদ্য **৯৯ ফাল্ধন। ১৮৯৩ 
ভে। ভে রাজন্‌ আশ্রমমুগোহয়ং ন হস্তব্যো ন হস্তব্যঃ | অস্ক ১ 
শেপথো 
পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রাচীন সাহিত্য” শকুস্তলা ১৩০৯ আশ্বিন । ১৯*২ 
ন খলু ন খলু বাণঃ সঙ্গিপাত্যোহয়মস্থিন্‌ 
মৃছুনি স্গশরীরে পুষ্পরাশাবিবান্ধি: | 


8৮২ রবীন্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ক বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং 
কচ নিশিতনিপাতা বঙ্্রসারাঃ শরাস্তে ॥ ১১০ বৈখানসের উক্তি 
আংশিক উদ্ধৃতি ন খলু ন খলু-* পুষ্পরাশাবিৰাগিঃ 
'প্রাচীন সাহিত্য” শকুস্তলা ১৩০৯ আশ্বিন । ১৯*২ 
পুষ্পরাশাবিবাপ্সিঃ১ 
“মাল? ১৯৩৪, অধ্যায় ৩ 
পূর্ণ অন্থবাদদ প্রাচীন সাহিত্য” শকুস্তলা ১৩০৯ আশ্বিন । ১৯০২ 
রথবেগং নাঁটযতি।২ কাঁলিদাসের নির্দেশ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'জাতা-যাত্রীর পত্র” পত্র ১৪, ১৯২৭ সেপটেম্বর ১৭ 
শুদ্ধাস্তছুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাদিনে। যদি জনম্য | 
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈকুদ্যানলতা৷ বনলতাভিঃ ॥ ১1১৭ দুস্তস্তের উক্তি 
আংশিক উদ্ধৃতি শুদ্ধাত্তযোগ্যা,* আশ্রমবাঁসিনী 
'যুরোপ প্রবাসীব পত্র", একাদশ পত্র, ১২৮৭ জ্যেষ্ট। ১৮৮০ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ছন?” ছন্দের হনস্ত-হলস্ত . দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩৮ মাঘ । ১৯৩২ 
সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি বম্যং 
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্্স লক্ষ্মীং তনোতি। 
ইযমধিকমনোঞ্জ বন্ধলেনাপি তন্বী 
কিমিব হি মধুবাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌ ॥ ১২০ দুাত্তেৰ উক্তি। 
নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি ইযমধিকমনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী । 
কিমিব হি মধুবাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌ ॥ 
“চিরকুমার-সভা” ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্ত 
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নারুতীনাম্‌ 
ছন্দ" ছন্দের হসম্ত-হলস্ত ঃ ছ্িতীয় পর্ধায় ১৩৩৮ মাঘ । ১৯৩২ 
“বাংল! ভাষা-পরিচয়” ১৯৩৮, অধ্যাঘ ৯ 
অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপাস্থকাঁবিণো খাই 
কুহ্থমমিব লোভনীষং যৌবনমঙ্গেযু সন্নদ্ধম্‌ ॥ ১২২ দুস্তুত্তের উক্তি 
পূর্ণ অন্বাদ প্রাচীন সাহিত্য” শকুস্তলা ১৩০৯ আশ্িন। ১৯০২ 
১ পাঠস্তর 'তুবরাশাবিবাস্িঃ 1 * ২ পাঠন্তর রগরতি বা নিবগন্মভি। ৩ রবীন্রনাথ “নভম” 
স্থলে 'যোগযা' লিখেছেন । 


পরোক্ষ উল্লেখ 


প্রত্যক্ষ উল্লেখ 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 


পূর্ণ অনুবাদ 


কালিদাস : শকুস্তলা £৮৩ 


ইয়ং...তুএ কিদণাষহেআ বণদোদিণী তি োমালিআ। অস্ক ১ 
অনসুয়ার উক্জি 

“বিবিধ প্রসঙ্গ” সংযোজনী : উপভোগ ১২৮৯ বৈশাখ । ১৮৮২ 

রমণীআ কৃধু কালো ইমস্স পাঁদবমিহৃণস্স রদিঅবে! সংবৃত্তে! 

জেণ ণবকুন্মজোব্বণ1 ণোমালিআ অঅং পি বহুফলধাঁএ 

উঅভোঅক্খমো সহআরো । অঙ্ক ১ শকুস্তলার উক্তি 
শান্তিনিকেতন ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯ 

সহি ! ণ জুত্তং'*'অকিদসন্কারং অদ্দিধিবিসেসং উজ.বিঅ সচ্ছন্দদে! 

গমণং। অস্ক ১ অনসুয়ার উক্তি 

( সখি, ন যুক্তম. অরুতনৎকারম. অতিথিবিশেষম, উজ ঝি 

স্বচ্ছন্দতো গমনং | ) 
“চিরকুমার-সভা” ১৯২৬, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য 

ভো ভোস্তপন্থিনঃ ! তপোবনসন্গিষ্বিতনত্ররক্ষণায় সঙ্জীভবস্ত 

ভবন্তঃ, প্রত্যাসন্নঃ কিল মুগয়াবিহারী রাঁজা ছুম্বস্তঃ | 

নেপথ্যে 

'প্রাচীন সাহিত্য+ শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২ 

তীব্রাঘাতাদভিমুখতরস্ন্ধতপ্ৈকদস্তঃ 

প্রৌঢাকুষ্টব্রততিবলয় সপ্জনাঁজ্জাতপাশ:। 

মৃত বিশ্নস্তপস ইব নে! ভিন্নসীরঙ্গযৃখো। 

ধর্মারণাং প্রবিশতি১ গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ ॥ ১৩৫ 

নেপথ্যে 


আংশিক উদ্ধৃতি মুর্তো বিশ্ব.'-শ্যন্দনালে।কভীতঃ 


পূর্ণ অনুবাদ 


প্রাচীন সাহিত্য? শকুস্তলা ১৩০৯ আশ্বিন । ১৯০২ 
গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ। 
চীনাংশুকমিব কেতো: প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥ ১1৩৬ ছুস্বস্তের 
উক্তি 
মালতী পু'খি' : পাগুলিপি পৃ ৬, দ্বিতীয় স্তস্ভং 
গণ্ডস্স উবরি বিপ.ফোড়আ। অঙ্ক ২ বিদূষকের উক্তি 
(গণ্স্য উপরি বিস্ষোটকম্‌ )। 


৫৮৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আংশিক উদ্ধতি 'পঞ্চভৃত+, অথগ্ততা ১৩** শ্রাবণ । ১৮৯৩ 
“চিঠিপত্র? ৮, পত্র-১৪৯ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০১ মার্চ 
'কালাস্তর” কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাত্র। ১৯১৭ 
অনাপ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলুনং করকুছৈ- 
-রনামুক্তং রত্বং মধু নবমনাস্বাদ্দিতরসম.। 
অখগ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং 
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি ভূৰি ॥ ২১১ হুস্তাস্তের 
উক্তি 
আংশিক উদ্ধৃতি অনাপ্রাতং পুষ্পং'*.কররুহৈঃ 
“বনফুল” ১৮৮০১ আখ্যাপত্র 
“শিক্ষা” শিক্ষার বাহন ১৩২২ পৌষ । ১৯১৫ 
অনান্রাতং পু্পং 
“বিচিত্র প্রবন্ধ? নববর্ষ! ১৩০৮ শআাবণ | ১৯০১ 
অনাম্বাদিত মধু 
“চিরকুমার-সতা” ১৯২৬, পঞ্চম অস্ক, চতুর্থ দৃশ্ঠ 
অয়মহং ভে; অঙ্ক ৪ নেপথ্যে 
আংশিক উদ্ধৃতি “ঘরে-বাইরে ১৯১৬, বিমলাব আত্মকথা -৪ 
“পল্লীপ্রক্কৃতি? ভূমিলক্ষ্মী ১৩২৫ আশ্বিন । ১৯১৮ 
পশ্চিম-যাত্রীর ভায়াঁপী” ১৯২৪ অক্টোবর ৭ 
'জাভা-যাত্রীর পত্র” পত্র ২ ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৯২৭ 
“চিঠিপত্র”, ৯, পত্র-১৯ হেমস্তবাঁলা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ১৪ 
সাহিত্যের পথে+ আধুনিক কাব্য ১৩৩৯ বৈশাখ । ১৯৩২ 
“মানুষের ধর্ম? ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
সাহিত্যের পথে” সাহিত্যতত্ব ১৩৪০ ভানু | ১৯৩৩ 
সাহিত্যের পথে” রূপশিল্প ১৩৪৬ আষাঢ় । ১৯৩৯ 
যাত্যেকতোহিস্তশিখরং পতিরোঁষধীনাম্‌ 
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর এক তোহকঃ। 
তেজোঘ্য়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াত্যাং 
লোকে! নিয়ম্যত ইবৈষ দশাস্তরেযু ॥ ৪1২ কর্থশিত্বের উক্তি। 
নব.। 


কালিদাস : শকুস্তল। ৫৮৫ 


আংশিক উদ্ধধ্তি যাঁত্যেকতোহস্তশিখরং.."একতোহর্ক: 
“চিঠিপত্র” ১৮৮৭, পত্জ-৯ যণ্ভীচরণ দেবশর্মা-লিখিত 
“সাহিতা” নংযোজন : সাহিতাসন্মিলন ১৩১৩ ফাস্তুন। ১৯০৭ 
পরোক্ষ উল্লেখ 'ম্বতি' পৃ ৯৩, মনোরঞুন বন্দোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩৩২ বৈশাখ 
৩০ | ১৯২৫ 
ভো! ভোঃ! সন্গিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ ! 
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুগ্াস্বসিক্তেযু যা 
ন।দক্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং সেহেন যা পল্পবম্‌। 
আদৌ বঃ কুন্ম প্রবৃত্তিস্ময়ে ঘস্যা ভবত্যুৎ্সবঃ 
সেয়ং যাঁতি শকুস্তলা! পতিগৃহং সর্বৈরমুজ্ঞায়তাম্‌ ॥ ৪1১১ কের 
উক্তি । নব, 
পূর্ণ অনুবাদ “প্রাচীন সাহিত্য” শকুস্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২ 
শকুস্ভলা- হল! পিঅংবদে ! অজ্জউতদংসণোস্হুআঁএ বি অস্সমপদং 
পবিচ্চঅন্থীএ ছুক্থছকৃখেণ চলণা মে পুরমুহা ৭ ণিবড়ন্তি। 
প্রিয়ংবদ1-__-ণ কেবলং তুমং জ্জেব তবৌবণবিরহকাদরা, তুএ উবখিতবিও 
অন্স তবোবণস্স বি অবখং পেক্খ দাব। 
উগ গিপ্নদবশকবলা মই,পরিচ্চন্তণত্ণ]| মৌরী | 
আসরিঅপাওুপত্তা মৃঅণ্তি অস্ন্বং বিঅ লাজ! ॥ ৪।১৪ 
পূর্ণ অনুবাদ (প্রাচীন সাহি -/, শকুস্তল1 ১৩০৯ আশ্বিন । ১৯০২ 
শকুস্তলা-_তাদ ! এসা উডঅপজ্জন্তচারিণী গব তহারমস্থরা মিঅবহ্‌ জদা 
স্ৃহপ পসব। ভবিস্স'দ, তদা মে কম্পি পিঅপিবেদঅং বিসজ্জইস্‌- 
সসি, মা! এদং বিসৃমবিস্সসি। 
কৰ্থ-বৎসে ! নেদং বিস্মবিষ্যামি | 
শকুস্তলা-_অন্মে ! কো ধু বখু এসে' পদকস্তো বিঅ মে পুণে! পুণো 
বসণস্তে সঙ্জদি। 
কথ বংসে! 
যস্য তয় ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং 
তৈলং ম্যবিচ্যত মুখে কুশস্থচিবিদ্ধে | 
শ্ামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি 
সোহয়ং ন পুত্রকতকঃ প্দবীং মৃগন্তে | ৪1১৬ 


৫৮৬ রবীন্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


শকুতস্তলা-_বচ্ছ ! কিং মং সহবাসপরিচ্চাইণীং অগুবন্ধেসি, ণং অচিরপপ- 
-স্থদোবরদাএ জণনীএ বিণ1 জধা মএ বড.টিদোসি তধা দাঁণিং 
পি মএ বিরহিদং তাদৌ তুমং চিস্তইস্সদি। তা! ণিউত্ৃদ্স। 
পূর্ণ অনুবাদ প্রাচীন সাহিত্য”, শকুস্তলা ১৩০৯ আশ্বিন । ১৯০২ 
যল্য ত্বযা ব্রণবিরৌপণ পদবীং মৃগন্তে 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ শান্তিনিকেতন? ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
অহিণব-মহু-লোহ-ভাবিদেো 
তহ পবিচুখিঅ চুঅমঞ্রিং | 
কমলবসদিমেত্তণিবব্দো 
মহুঅর বিদ্ধরিদোমি ণং কহং ॥ ৫1৮ নেপথ্যে 
পূর্ণ অন্থবাদ প্রাচীন সাহিত্য”, শকুন্তপ1১ ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২ 
বিদ্ুধক--ভেো! বঅসস । কিং দাঁব সে গীর্দিমাঅ অবি গহীদে! ভঅদ 
অক্খরখো। 
রাঁজা_-(সম্মিতম্‌ ) সকত্রুতপ্রণষোহ্য* জন ইতাক্ষরার্৫থঃ। তুদহং দেখীং 
ংসবতীমন্তবেণ উপালভ্নমাগতোইহন্মি। সখে মাধব্য । মদ্ৃ- 
বচনাছুচ্যতাং বৌ হংসবতী*+, সম্য গুপালন্ধোহম্মীতি। গচ্ছ, 
নাগবিকবৃত্তা! সাত্ৃষৈনাম্‌। 
পূর্ণ অন্রবাদ প্রাচীন সাহিত্য”, শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২ 
আংশিক উদ্ধৃতি সকৎকতগ্রণয়োশ্যং জনঃ 
'প্রাীন সাহিত্য” শকুস্তলা ১৩০৯ আশ্বিন । ১৯০২ 
সাহিত্যের পথে” স্থস্টি ১৩৩১ কাতিক। ১৯২৪ 
১ এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্লোকটিব যে অনুবাদ কবেছেন তাকে সম্পূর্ণ মূলানুগ বলা চলে না। তাৰ 
অনুবাদে প্লোকটির অর্থান্তর ঘটেছে । পক্ষান্তরে সত্যেঞ্জনাথ দতেব অনুবাদটি সম্পূর্ণ মূলাদুগ। সেটি 
এ স্থলে দেওয়া হল।-- 
নুতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে! 
আত্্-মুকুলে গিযেছিলে তুমি চুমিয়ে , 
আজি কমলেব ছুয়াবে মাত্র বুলিয়ে 
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে ! 
-_-তীর্ঘসলিল', গান 
২ “হসংবতী' স্থলে রবীন্্নাথ পাঠীস্তর দিয়েছেন 'হংসপদিকা | 


কালিদাস : শকুত্তলা ৫৮৭, 


রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্খান্‌ 
পযুৎস্থকে! ভবতি যৎ স্থুখিতোহপি জন্তঃ 
অচ্চেতসা ল্মরতি ন নৃনমবোধপূর্বং 
ভাবস্থিরাণি জননাস্তরসৌন্বদানি ॥ ৫1৯ দুষ্যন্তের উক্তি 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ছিন্নপত্রাবপী” পত্র-৪০ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯২ ফেব্রুআরি ১২ 
আংশিক উদ্ধৃতি বম্যাণি বীক্ষ্য--'শব্বান্‌ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ”, বাজে কথ! ১৩০৯ আশ্বিন । ১৯০২ 
জননান্তবসৌহদানি 
“বিচিত্র প্রবন্ধ” নববর্ষ ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১ 
“ভাম্থসিংহের পত্রাবলী” পত্র-৫৭১, ১৩৩০ চৈত্র ॥ ১৯২৭ 
পবোক্ষ উল্লেখ পঞ্চভৃ ত?, গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্তুন। ১৮৯৩ 
মহাঁভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ 
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোৎপি ভজতে। 
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিতবিবিক্তেন মনসা 
জনাকীর্ণং মন্যে হছুতবহপবীত গৃহমিব ॥ ৫1১১ শ।ঙ্গববের উক্তি 
আংশিক অন্ধবাদ জনাকীর্ণং মন্তে গৃহমিব 
প্রাচীন সাহিত্য', শকুস্তল] ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২ 
অভ্যক্তমিব স্াতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সপ্তম 
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ স্থখসঙ্গিনমবৈমি ॥ ৫1১২ 
শাবদ্ধতের উক্তি 
পূর্ণ অন্তবাদ প্রাচীন সাহিতা” শবুস্তনা ১৩০৯ আশ্বিন | ১৯০২ 
আংশিক অস্থবাদ অত্যক্তমিব নাতঃ-.-স্থগুম্‌ 
'সমালোচনা” তার্কিক ১২৯০ আশ্বিন । ১৮৮৩ 
তবস্তি নম্রাম্তরবঃ ফলোদ্গমৈ- 
নবান্থৃভিরররিবিলন্থিনে| ঘনাঃ। 
অন্থদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিতিঃ 
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্‌২ ॥ ৫1১৩ শাঙ্গরবের উক্তি 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “বিবিধ প্রসঙ্গ” কিন্তু-ওয়াল। ১২৮৮ শ্রাবণ । ১৮৮১ 
১. এই পন 'জননাস্তরসৌহদানি' স্থলে আছে 'অনমান্তরসৌহদানি, । 
২ এই গ্লোক ভর্তৃহরির নীতিশতকে ( গরোপকারপদ্ধতি +১) দেখা যার । 


ঠা বুবীন্্সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


শকুস্তলা_-ছুবে বি এখ আরণ্যআ' ত্তি( দো অপি অত্র আরণ্যকৌ ) 
আংশিক উদ্ধৃতি প্রাচীন সাহিত্য", শকুস্তল! ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২ 
রাঁজা-_মাতলে ! *“তৎ কতমশ্মিন্‌ পথি বর্তীমহে মকতাম্‌। 
মাঁতলি-_ত্রিন্োতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং 
জ্যোতীংবি বর্তযতি চক্রবিভক্তবশ্মিঃ | 
তম্য বাপেতরজসঃ প্রবহশ্য বায়ো - 
মর্গে দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূত এষঃ ॥ ৭৬ 
পূর্ণ অনুবাদ “শফতত্ব, পরিশিষ্ট, বিবিধ : সাময়িক সাহিত্য ১৩০৫-১২। ১৮৯৮-০৫ 
মাতলি-_আমুক্মন্‌। এষ খলু হেমকুটো৷ নাম কিংপুরুষপর্বতঃ পরং তপন্থিনাং 
ক্ষেত্রমূ। 
স্বাযভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব গ্রজাপতিঃ | 
স্থরাস্থরগুরুঃ সোহস্মিন্‌ সপত্বীকস্তপশ্ঠতি ॥ ০1৯ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ "শান্তিনিকেতন! ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯ 
বল্মীকাধর্বনিমগ্রমৃর্তিকরগত্বগ ব্রদ্ধস্ত্রাস্তবঃ 
কণ্ঠে জীর্ণলতা প্রতানবলয়েনাত্যর্থসম্পীডিতঃ। 
অংসব্যাপি শকুস্তনীভনিচিতং বিভ্রজ্জটামগ্ুডলং 
যত্র স্থাগুবিবাচলো মুনিরসাঁবভার্ক বিশ্ব স্থিতঃ ॥ ৭।১১ 
মাতলির উক্তি 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ "শান্তিনিকেতন" ১, তপৌবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
অর্ধপীতন্তনং মাতুরা মর্দকরিষ্টকেশরমূ । 
প্রক্রী ভিতুং সিংহশিশুং করেণৈবাঁবকর্ষতি ॥ ৭1১৪ দুষ্যান্তের উক্তি 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপত্রাবলী” পত্র-৭১ ইন্দিবা ঘেবীকে লেখা ১৮৯২ নভেম্বর ১৮ 
'শাস্তিনিকেতন” ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
'পথে ও পথের প্রান্তে” অধ্যায ৮, ১৯২৬ ডিসেম্বর (?) 
বসনে পরিধুসরে বসান! 
নিয়মক্ষামমূখী ধৃতৈকবেণিঃ। 
অতিশিষ্করুণসা শুদ্ধশীল! 
মম দীর্ঘং বিরহত্রতং বিভত্তি ॥ ৭২১ দুষ্স্তের উক্তি 
আংশিক উদ্ধৃতি বসনে পব্বিধূসরে ..বুতিকবেণি: 
প্রাচীন নাহিত্য”, কুমারসম্ভব ও শকুস্তল। ১৩০৮ পৌষ ॥ ১৯০১ 


কলিদাস : কুমারসম্ভব ৫৮৯ 


কুমারসস্ভব 
অস্াত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ে! নাম নগাধিরাজঃ। 
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ড: ॥ ১১ 
আংশিক উদ্ধৃতি অস্তথ্যত্তরস্যাং দিশি দেবতা ত্মা 
ছন্দ” বাংল! ছন্দ : প্রথম পর্যায়, এগারসনকে লেখা পত্র ১৩২০ 
ফাঁন্তন ৬। ১৯১৪ 
দেঁবতাত্মা, নগাধিরাঁজ 
“জীবনম্বতি' ১৯১২, হিমালয়যাত্রা , সাহিত্যের সঙ্গী 
“চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৫ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ মে ৩০ 
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী--.মানদপ্ড: 
“চারিত্রপুদ্ধা' ভারতপথিক রামমোহন বীয়-২ ১৩৪* পৌষ ১৬ 
] ১৯৩৭ 
চিঠিপত্র ৯, পত্র-২৪১ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৮ জুলাই ৮ 
“ছন্দ” ছন্দের মাত্রা! : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ (জোষ্ঠ। ১৯৩৪ 
মন্দাকিনী ১নির্ববশীকবাণাঁং বোটা মুহুঃ কম্পিতদেবদারঃ। 
যদ্বাধুরদ্িষ্টমবগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখস্তিবর্থঃ ॥ ১1১৫ 


পূর্ণ উদ্ধৃতি  “জীবনন্থি” ১৯১২, পিতৃদেব 
আংশিক উদ্ধৃতি মন্দাকিনী-..কম্পিতদেবদ।রঃ 
গল্পগুচ্ছ”, প্রগত্সংতার ১৩৪৮ আশ্বিন। ১৯৪১ 
শিরীষপুষ্পাধিকসৌকুমাধধী বাহ্‌ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ। 
পরাজিতেনাপি কৃত €রস্য যৌ কণ্ঠপাশো মকরধবজেন ॥ ১1৪১ 
পরোক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপত্রাবলী”, পত্র-১১২ ইন্দির! দেবীকে লেখাত ১৮৯৩ সেপটেম্বর ৯ 
অস্ত সছাঃ কুন্থমান্তশোকঃ স্বন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্পবানি। 
পাদেন নাপৈক্ষত স্থন্দরীণাং সম্পর্কমাশিক্িতনৃপুরেণ ॥ ৩২৬ 
সন্ভঃ প্রবালোদগমচাকুপত্রে নীতে সম।প্তিং নবচুতবাণে । 
নিবেশয়ামাম মধুদ্িরেফ।ন্‌ নামাক্ষরাণীব মনোভবসা ॥ ৩২৭ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ "শান্তিনিকেতন? ১, তপোঁবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
১. পাঠজ্দ 'ভাগীরদী' 
২ প্র. শারঘদীয়। আননাবাজার পত্রিকা ১৩৪৮ 
৩ দ্র, কুমার ৫1৪, রযু ১৮।৪৫ 


পরোক্ষ উল্লেখ 
পর্ন অন্তবাদ 


৫৪৯ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


মধু ছিরেফঃ কুস্থমৈকপাত্রে পপ প্রিষ়াং স্বামন্থবর্তমান:। 
শৃক্ষেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মুগীমকণ্য়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩/৩৬ 
দদে৷ রসাৎ পক্কজরেণুগদ্ধি গজায় গণ্ডবজলং করেণুঃ। 
অর্ধোপভুক্তেন বিনেন জায়াং সম্ভাবয়ামান রথাঙ্গনামা ॥ ৩।৩৭ 
পূর্ণ অনুবাদ শান্তিনিকেতন” ১, তপৌবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
লতাগৃহদ্বারগতোহথ নন্দী 
বামপ্রকোষ্ঠটাপিত হেমবেত্রঃ | 
মুখাপিতৈকাঙ্গলিসংজ্ঞয়ৈব 
ম! চাপলায়েতি গণান্‌ বানৈষীৎ ॥ ৩।৪১ নব. 
পরোক্ষ উল্লেখ “বিচিত্র প্রব্ধ', ছোটোনাগপুর ১২৯২ আষাঢ় । ১৮৮৫ 
“পঞ্চভৃত', সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ১৩০০ ভাদ্র । ১৮৯৩ 
পথের সঞ্চয়, ইংলগ্ডের পলীগ্রায় ও পান্টি ১৩১৯ পৌষ ॥ ১৯১২ 
“বাংল। শব্দতত্ব” চিহ্ৃবিভ্রাট ১৩৩৯ মাঘ 1 ১৯৩৩ 
“কালাস্তর+, কংগ্রেষ ১৩৪৬ আষাঢ় | ১৯৩৭৯ 
অবৃষ্টিসংরম্তমিবান্বুবাহম্‌ 
অপামিবাধারমন্থত্তরক্গম্‌ । 
অন্তশ্চবাণাং মরু নিরোবান্‌ 
নিবাতনিষষম্পমিব প্রদীপম্‌ ॥ ৩1৪৮ নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি অবৃষ্টিসংরস্ত 
“রাশিয়ার চিঠি” অধ্য।য় ২, ১৯৩০ মেপটেম্বব ১৯ 
অন্ুত্বরঙ্গ, নিবাতনিহম্প 
“লোকসাহিতা' গ্রাম্য সাহিত্য ১৩০৫ ফান্তন-চেত্র | ১৮৯৯ 
“শাস্তিনিকেতন' ১, দপ্নী ১৩১৫ ফাস্তন ৬। ১৯০৯ 
'শাস্তিনিকেতন” ২, দ্বিধা ১৯১০ অক্টোবর 
অনুত্তরঙ্গ 
শান্তিনিকেতন? ২, সামগ্রস্য ১৯১১ জাহছআবি 
পরোক্ষ উল্লেখ “গোরা” ১৯১০, অধ্যায় ৫৮ 
অশোক নির্ভৎসিত পদ্মরাগমাক্ষ্টহেমছ্যতিক্ণিকারম্‌। 
মুক্ত/কলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসস্তপুষ্পীভরণং বহস্তী ॥ ৩৫৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি বসন্তপুষ্পীভরণং বহস্তী 


, কালিদাস : কুমারসম্ভব €9১ 


সাহিত্যের পথে” সাহিত্যতত্ব ১৩৪০ ভান | ১৯৩৩ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “আধুনিক সাহিত্য” সঞ্জীবচন্ত্র ১৩০১ পৌধ। ১৮৯৪ 
প্রাচীন সাহিতা', কুমারদম্ভব ও শকুস্তলা ১৩০৮ পৌষ । ১৯০১ 
আবঙ্গিতা কিঞ্িদিব স্তনাত্যাং বাসো বসান! তরুণার্করাগম্‌। 
পর্যাপ্রপুষ্পস্তবকাবনআ সঞ্চারিণী পল্লপবিনী লতেব | ৩1৫৪ 
নব. 
পূর্ণ উদ্ধতি “বিচিত্র প্রবন্ধ', কেকাঁধ্বনি ১৩০৯ ভান্র। ১৯২ 
আংশিক উদ্ধৃতি সঞ্চারিণী পল্পবিনী লতেৰ 
“আধুনিক সাহিত্য”, স্গীবচন্্র ১৩০১ পৌষ । ১৮৪৪ 
“শেষরক্ষা” ১৯২৮ জুলাই, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য 
পরে।ক্ষ উল্লেখ “ছুই বোন" ১৯৩৩, নীরদ 
“চার অধ্যায়” ১৯৩৪, দ্বিতীয় অধায় 
শৈলাত্মজাশুপি পিতুরুচ্ছিরসোহভিলাষং ' 
ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ। 
সখো।ঃ সমক্ষমিতি চাধিকঞ্জাতলজ্জা 
শৃন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ ॥ ৩৭৫ 
আংশিক উদ্ধৃতি ব্যর্থ, সমর্থ্য'-'আত্মনশ্চ, , শৃন্তা জগাম-"কথঞ্চিৎ 
প্রাচীন সাহিত্য” কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ । ১৯*১ 
তথ] সমক্ষ"' দহ'তা মনোভবং 
পিনাকিনা! ভগ্নমনোরথা সতী । 
নিনিন্দ বপং হৃদয়েন "শীর্বতী 
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফল! হি চাঁরুতা ॥ ৫1১ 
আংশিক উদ্ধৃতি নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী 
প্রাচীন সাহিত্য? কুমারসম্ভব ও শকুস্তণা ১৩০৮ পৌষ । ১৯০১ 
ইয়েষ সা কতুমিবন্ধ্যব্ূপ তাং 
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ | 
অবাপ্যতে বা কথমন্তথা ছয়ং 
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥ ৫1২ 
আংশিক উদ্ধৃতি ইয়ে সা.*'তপো ভিবাত্বনঃ 
'প্রাচীন সাহিত্য” কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯*১ 


৫৯২ রবীনদ্রসংস্কৃতির ভারতীয় ূপ ও উৎস 


মনীধিতাঃ সস্তি গৃহেষু দেবতা- 
স্তপঃ ফ বসে ক চ তাবকং বপুঃ। 
পদং সহেত ভ্রমরশ্য পেলবং 
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৫1৪ 
পরোক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপত্রাবলী+, পত্র-১১২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা, ১৮৯৩ সেপটেম্বর ৯ 
প্রতিক্ষণং সা কতরোমবিক্রিয়াং 
ব্রতায় মৌতীং ব্রিগুণাং বভার যাম্‌। 
অকাবি তৎ্পুর্বশিবদ্ধয়! তয় 
সরাগমস্যা রশন। গুণাম্পদম্‌ ॥ ৫1১০ 
প্রতাক্ষ উল্লেখ 'প্রাটীন সাহিত্য? কুমারসম্ভব ও শকুম্তল! ১৩০৮ পৌষ । ১৯০১ 
তথাতিতপ্ুং সবিতুর্গতস্তিভি- 
মুখং তদীয়ং কমলশ্রিয়ং দধৌ। 
অপাঙ্গয়োঃ কেবলমসা দীর্ঘয়োঃ 
শনৈঃ শনৈঃ শ্য।মিকয়! কতং পদম্‌ ॥ ৫1২১ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ "প্রাচীন সাহিতা” কুমারসম্ভব ও শকুস্তল! ১৩০৮ পৌষ । ১৯০১ 
্বয়ংবিশীর্ণক্রমপর্ণবৃত্তিতা পর] হি কাষ্ঠা তপসস্তয়! পুনঃ । 
তদপাপাকীর্ণমত্র প্রিয়ংবদা বদস্তাপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥ ৫1২৮ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “চিরকুমার-সভা” ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্ঠ 
অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্তয়। তথাবিধস্তাবদশেষমস্ত সঃ। 
মমাত্র ভাবৈকরসং মন: স্থিতম্‌ ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥ ৫৮২ 
আংশিক উদ্ধৃতি মমাত্র ভাবৈকরসং মন: স্থিতম্‌ 
“সাহিত্য” সৌন্দর্যবোৌধ ১৩১৩ পৌষ । ১৯০৬ 
ভাবৈকরস 
পরিচয়” ভগিনী নিবেদিতা ১৩১৮ অগ্রহায়ণ । ১৯১১ 
তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযটি- 
শিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহস্তী | 
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেৰ সিদ্ধুঃ 
শৈলাধিরাজতনয়! ন যযৌ ন তত্থৌ ॥১ ৫1৮৫ 
১ ঙ্োকটি কালিদাসের নামে প্রচলিত শুঙ্গীররসাষ্টকং কাব্যে (৭-সংখ্যক ) দেখ! যায়| ভ্রষ্টব্, 
হেবরলিনের -সংকলিত 'কাব্যদংগ্রহ' গ্রন্থ ১৮৪৭, পৃ ৫১১ 


কালিদাস : রদুবংশ ৫৯৬ 


আংশিক উদ্ধৃতি নযযৌনতষ্থো 
“চিঠিপত্র” ৮, পত্র-১৩০ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০০ অকৃটোবর্‌ ২ 
“চিঠিপত্র” ৮, পত্র-১৪৯ প্রিয়নাথ মেনকে লেখা ১৯০১ মার্চ 
'ভান্ুনিংহের পত্রাবণী” পত্ত্র-৩৮, ১৩২৬ আশ্বিন | ১৯১৯ 
“চিবকুমাব-সভা, ১৯২৬, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য 
তদ্দর্শনাদভূত্শস্ভোভূবান্‌ দাঁরার্থমাদবঃ। 
ক্রিষাণাং খলু ধর্ম্যাণাং সৎপত্ত্যো মূলকাবুণম্‌ ॥ ৬।১৩ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'প্রাচীন সাহিত্য” কুম(রসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ । ১৯০১ 
ধর্মেন।পি পদ্দং শর্বে কাবিতে পার্বতীং প্রতি 
পূর্বাপবাধভীতগ্ত কামস্তোচ্ছুসিতং মনঃ ॥ ৬।১৪ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি "গ্র।চীন সাহিত্য” কুমাবসম্তন ও শকুস্তল। ১৩০৮ পৌষ । ১৯০১ 
না মঙ্গণন্নানবিস্তদ্বগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীযব্বা। 
নিবৃন্তপর্জন্তজলাভিষেক। প্রফুল্লকাশা বন্থর্ধব বেজে ॥ ৭১১ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “প্রাচীন সাহিতা” কুখাবসন্ভব ও শকুত্তপা ১৪০৮ পৌষ । ১৯০১ 
তাসাঞ্চ পশ্চ।্ কণকপ্রত।ণ1" কাশী কপাশাঙরণ। চকাশে। 
বপাকিনী নীপপযোদবাজী দুবং পুরঃক্ষিপ্ত শ ৩হদেব ॥ ৭৩৯ 
আংশিক উদ্ধৃতি তাসাঞ্চ পশ্চাং** চকাঁশে 
'সাহিত্য", বঙ্গহাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ । ১৯৯২ 


রঘুবংশ 
বাগর্থাবিব সম্পৃক্ে" বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে। 
জগতঃ পিওর বন্দে পার্বতী-পধমেশ্বরো। | ১।১ নব, 
আংশিক উদ্ধৃতি জগতঃ পিতরো “পরমেশ্ববো 
“যোগাযোগ? ১৯২৯, অধ্যায় ২১ 
পিতবো 
“শান্তিনিকেতন? ২, দ্বিধা ১৯.* অক্টে।বর 
ৰাগর্থাবিব সম্প্‌ক্কৌ 
পথে ও পথের প্রান্তে” অধ্যায় ৪৭, ১৯৩০ ফেব্রুআবি 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ছন্দ, পত্রধারা তৃতীয় পর্যায়, পত্র-৩ ধূর্জটীপ্রসাদকে লেখা ১৯৩৫ 
জুন ও 


৫৯৪ রবীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় দূপ ও উতৎম 


কক সুর্ব-প্রভবে! বংশঃ ক চাল্প বিষয়] যি 
তিতীযুছুরন্তবংমোহা ছুডুপেনান্মি সাগবম্‌ ॥ ১২ নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি ঠিতীষুদুস্তরং সাঁগবম্‌ 
প্মৃঠি' পু ৪৭, মনো।বঞ্জন বন্দোগাধ্যাৎকে লেখা পত্র ১৩১০ চৈজ ৯ 
| ১৯০৪ 
মণ্দঃ কবিষশঃপ্রথা গমিস্তাম্যুপহা স্ততাম্‌ 
প্র।ংশুলত্যে «লে লোভাছুদ্ব[থ1কর বামনঃ ॥ ১1৩ নব, 
আংশিক উদধধতি মন্দঃ কব্যিশঃপ্রার্থী গমিষ্থ। মাপহীম্ততাম্‌ 
'জীবনন্থতি' ১৯১২, সাহিত্যের সঙ্গী 
গশ্ষ্যাগুপহাস্যভাম্‌ 
“স্বৃতিণ পু ৪৭, মনো ংঞুন বন্দো।ণ।ধাযকে েখ। পত্র ১৩১০ চৈজ্র ৯। 
১৯০ 
শিক্ষা” শিক্ধাব বান ১২৯ পৌষ ১৯ € 
প্রস্তশত্যে বামলঃ 
“ন্ালে।চ*1, এ*টি পুবাতিন থা ০২৯১ অন্হাযণ। ১৮৮৪ 
৪ পগ্হ। ৫ ২৮1২ ১৩৪৮ আশ্বিন । ৯৪১ 
পরেক্ষ উলেখ াীবনস্থৃতি' ০৯১৭১ কীবাবচন।5৮1 
“চিঠি এ'৫, পত্র ১১৭ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৩৪২ বৈশাখ ৩ 
| ১৪৩৫ 
সোহহমাগন্স শুদ্ধ পামাফলোদধক ধর্ণাম্‌। 
আনমুদ্রক্ষি তীশনামাপাকরখব গরশাম্‌ ॥ ১৫ নব, 
আংশিক উদ্ধৃতি আনাকবথবম্মপ|ম্‌ 
'জাত।-যাত্রীব পত্র পত্র ও ১৩৩৪ আাবণ। ১৯২৭ 
পূর্ণ অন্থবাদ 'শাস্তিশিকেতন” ১, তপোঁবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
যথ।বিধিহুতাপ্রীনাং যথাকামাচিতাধিনাম্‌। 
যথাপরা ধদগানাং যথাকাল-প্রবোধিনাম্‌ ॥ ১৬ নব. 
ত্যাগাষ সম্ভূতার্থানাং সত্যায় মিঙভাধিণাম্‌। 
যশসে বিজিগীষুণাং প্রজাৈ গৃহমেধিণীম্‌ ॥ ১৭ নব, 
৯. এই প্রবন্ধে রবীননাখ 'গমিকতাপহান্ততাম্ণ লিখেছেন । 
« প্র. শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৮ 


কালিদাস : রঘুবংশ ৫৯৫ 


শৈশবেহভ্যস্তবিষ্য।নাঁং যৌবনে বিষযৈধিণাম্‌। 
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনাস্তে তহত্যজাম্‌ ॥ ১/৮ নব. 
রঘুণামন্য়ং বক্ষ্যে ওন্ঠবাগ বিভবোুপি সন্। 
তদ্‌গুতৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥ ১।৯ নব 
পূর্ণ অন্থবাদ "শান্তিনিকেতন? ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 
খাচেো বন্ধে বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুযহাভুঞএঃ | 
আত্ম কর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধন্ন ইবাশ্রিতঃ ॥ ১১৩ 
ক্সংশ্রিক উদ্ধত বাঢোবস্বো'-'মহাভূজং 
'বুরেপ-প্রব।সীর পত্র” প্রথম পত্র ১২৮৬ বৈশাখ-লোষ্ঠ । ১৮৭৯ 
ব্যুটোবক্ধো, শালপ্রাংস্ 
ঘুরোপ-য'জীর ভায়াপী” ভূমিকা ১২৯৮ বৈশীখ | ১৮৯১ 
স বেলাবপ্রবলয়!ং পখিখীকতসাগরাম্‌। 
অনন্য শাসনামুবীং শশাসৈক পুবীমিব ॥ ১/৩৯ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শাস্তিনিকে তন” ১, তপোবন ১৩১৪ পৌষ । ১৯০৯ 
বশাপ্তবতুপাবৃত্তৈঃ সমিৎকুশফলাহরৈঃ। 
পূর্যমাণমদৃষ্টা প্রি প্রতাদয।তৈস্তপন্থি।ভঃ ॥ ১৪৯ নব. 
আকীণমুধিপতজীণামুচজদ্বাবুবোধ | 
অপতুভাবিব নীবার-ভাগধেয়ো(৮তত্গেঃ ॥ ১1৫০ নব, 
গেকান্তে ;) কু ভিস্তৎগ্ণে (জবি তবুক্ষকম্‌। 
ন্বিথ।সায় বিহঙ্গানামালব।লান্থপা্িনাম্‌ ॥ ১৫১ নব, 
অ।তপাতায়সংক্ষিপ্ত ন,বাস্থ নিষাদিতিঃ। 
মূগৈবা ৩তবে মন্থমুটজাঙ্গনভূমিবু ॥ ১৫২ নব. 
অভ্ুযুখিতা গ্রি-পিশুনৈনতিখীনাশ্রমেনুখান্‌। 
পুনানং পবনোঞ্তধু মৈরাহুতিগন্ধিভিঃ ॥ ১৫৩ নব, 
পূর্ণ অন্রবাদ 'শাস্তিনিকেতন* ১, তপোবন ১১১৬ পৌষ | ১৯০৯ 
ন তত্র মঞ্চেযু মলোজ্ঞ-বেষান্‌ সিংহ।সনস্থান্থপচারবৎস্থ। 
বৈম।নিকানাং মরতা মপন্থাদাকষ্টলীলান্‌ নরলোকপালান্‌ ॥ 
৬১ 
পুরোপকঠোপবনাশ্রয়াণাং কণা পিনামুদ্ধতন্তত্যহেতৌ । 
প্রশ্ন তশব্ধে পরিতে| দিগ্তাংতূর্ঘস্বনে মুচ্ছতি মঙ্গলার্থে ॥ ৬1৯ 


€৯৬ রবীন্দ্রসংগ্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম 


মনবস্যবাহ্‌ং চতুরঅধানমধ্যাশ্য কন্তা পবিবারশোভি । 
বিবেশ মঞ্চান্থররাঁ দমার্গং পতিংবর] কম্প্রবিবাহ-বেষ। | ৬।১৯ 
এবং শয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঝিদ্বিমংসিদূর্বস্কমধুকমালা | 
খজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব -্বী প্রত] দিদ্বেশৈনমভাষমাঁণা ॥ ৬২৫ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপত্রাবলী+ পত্র-৬২ ইন্দিব৷ দেবীকে লেখা ১৮৯২ জ্বন ২৯ 
অথাঙ্গব।জাদবতার্য চক্বর্যাহীতি জন্ামবদৎ্ কুমারী । 
নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যক্জটু, ন সা ভিন্নরচিহি লৌকঃ ॥ 
৬।৩৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি ভিন্নকচিহি পেকঃ 
“লোকসাহিতাঃ ছেশেভুশাঁনে। ছডা ১৩০১ আশ্বিন-কাতিক। ১৮৯৪ 
চিরকুমাব-সভা-১ ১৯২৯ দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্ত 
সাহিত্যে স্ববপ+ গগ্ঠকাধা ১৯৩৯ আগস্ট ২৯ 
গৃঙ্ণী সচিব: সথী মিথঃ প্রিসশিত্তা ললিতে কলাবিধো। 
কক্ষণাব্মুখেন মুতানা হরতা তাং বদ কিং ন মে ম্তুতম্‌ ॥ ৮৬৭ 
নব 
আংশিক উদ্ধৃতি গৃহিণী সচিবঃ.--কলাবিধো 
সাহিত্য” বাংলা জাতীয সাহিত্য ১৩০১ চৈত্র ১৮৯৫ 
“যে।(গাষোগ” ১৯২৯, অধায় ২৬ 
প্রিষশিস্তা লপিতে কলাবিধো৷ 
"সাহিত্যের পথে” আধুনিক কাব্য ১৩৩৯ বৈশাখ । ১৯৩২ 
“শেষেব কবিতা? ১৭৯২৯, অধ্যায় ১১: মিলন-তত্ব 
শয্য।গতেন রাষ়েণ মাতা শাতোঁদরী বভৌ। 
নৈকতাভ্তোজবলিন। জাহবীব শরতরুশ] ॥ ১০।৬৯ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ছন্দ” পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ১৩"২ বৈশাখ । ১৮৯৫ 
দুরাঁদয়শ্চত্রনণিভগ্টয তন্বী তমালতালীবনরাজি নীলা 
আভ।তি বেলা লবণাদ্বুরাশেধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥ ১৩১ 
পরোক্ষ উল্লেখ “বিচিন্ত প্রবন্ধ, কেকাব্বশি ১৩০৮ ভাদ্র । ১৯০১ 
"বচিত্র প্রবন্ধ” আঁষাঁ ১৩২১ আবাঁট। ১৯১৪ 
“চিগ্তিপত্ঞ? ৫, পত্র-২১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯২৬ জুলাই ৩১ 
১ ত্র. “প্রজাপতির নিধন্ধ' ১৯৮, অষ্টম পরিচ্ছেদ 


কালিদাস : মেঘদূত ৫টি 


তত্র নাগফণোতক্ষিগুনিংহাসননিষেছ্ধী | 
সমুদ্ররশন। সাক্ষাৎ প্রাছুরামীদ্বস্থদ্ধরা ॥ ১৫1৮৩ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ছন্?”, পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ১৩০২ বৈশাখ । ১৮৯৫ 
শিরীষপুষ্পাধিক সৌকুমার্ধ: খেদং স যায়াদপি ভূষণেন। 
নিতান্তগুর্বামপি সোহনুভাবাদ্ধ,রং ধরিজ্র্যা বিভবাম্বভূৰ ॥ ১৮৪৫ 
পবোক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপত্রাবলী”, পত্র-১১২ ইন্দির1 দেবীকে লেখা ১৮৯৩ সেপ টেম্বর 


মেঘদুত 
মেঘদুত কাবো পাঠভেদ বিস্তর । রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ পাঠ অনুসরণ করতেন তা! 
জানাযায় নি। এস্থলে প্যাবীমোহন সেনগ্প্র-মনৃদিত এবং অধ্যাপক গ্রবোঁধচ্্ু 
সেন -কত ভূমিকা! ও পাঠ-সংক্কার -লংখপিত 'মেঘদূত' গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ ১৩৩৭) 
পাঠ যথসম্তভব অন্তশ্থত হল। 


পর্মেঘ 


কশ্চিৎ ঝাপ্ত।বিরহ গুরুণ। স্বাধিকাবপ্রমন্তঃ 
শাপেনান্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগোন ভতুঠি। 
যক্ষশ্চন্রে জন কতনয়ান্সানৃপুণ্যোদকেষু 
ন্িপ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রাঁমগিরাশ্রমেষু ॥ ১ 
আংশিক উদ্ধৃতি কশ্চিৎ ক'ত প্রমত্ত 
ছন্দ", ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চেত্র। ১৯১৮ 
শ্ব(ধিকাবপ্রমত্ত 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১২ হেমস্তবালা দ্রেবীকে লেখা ১৯৩১ মে ১৪ 
দুই বোন? ১৯৩৩, উম্নিমালা 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-২৩১ হেমস্তবাঁল। দেবীকে লেখা ১৯৩৮ 
ফেব্রুআ'রি ৮ 
কাস্তাবিরহগুরুণা, শাপেনাস্তংগমিতমহিম। 
“চিঠিপত্র” », পত্র-১২ "হেমস্তবাল। দেবীকে লেখা ১৯৩১ মে ১৫ 
পর্ণ অনুবাদ "ছন্দ পত্রধাব। প্রথম পর্ধায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা! ১৯৩১ 
মার্চ ১৩ 
“ছন্দ' ছন্দের মাত্রা: প্রথম পর্যায় ১৩৩৯ কাতিক । ১৯৩৪ 


৫৯৮ ররীজ্সংস্কৃতির ভারতীয় ব্বপ ও উৎস 


তশ্দিল্নক্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ সকামী 
নীত্ব! মাসান্‌ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ | 
আষাচন্ত প্রথম্দিবসে মেঘমাঙ্গিষ্টসাঁচং 
বপ্রক্রীভাপরিণতগজপ্রেক্ষণীবং দদর্শ ॥ ২ 
আংশিক উদ্ধৃতি কনকবলয়ত্রংশবিক্তপ্রকোষ্ঠ 
“চিবকুমাব সভা৯ ১৯২৬ তৃতীয় অক্ক, দ্বিতীয় দৃশ্ঠ 
আষাচম্ত প্রথম ' সাহুম্‌ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ” নানা কথা ১২৯২ ল্যেষ্ট-ভাদ্র | ১৮৮৫ 
আবাঁচম্ত প্রথমদ্দিব্সে 
“ছিন্নপঙ্াবলী', পত্র ৫৫ ইন্দিবা দেবীকে লেখা ১২৯৯ আষাঁত ২ 
1 ১৮৪৯৭ 
“চিঠি ৫, পত্র-১৪ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৮৯৪ জুন ১৬ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ” নববর্ষ ১৩০৮ আবণ । ১৯০১ 
পরোক্ষ উল্লেখ “চিঠিপত্র' ৮ পত্র ১০৫ প্রিষনাথ সেনকে লেখ! ১৯০০ জুলাই ১৭ 
“ভানভন্ি'“হের পত্রাবঙ্শী, পত্র-৩৫১ ১৩২৬ আধাঢ ৩। 32 
“শিক্ষা” শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ ১৯৩৬ ফেব্রুআ।রি 
পূর্ণ অন্বাদ “ছন্দ”, ছন্দের মাত্র! * প্রথম পর্যায ১৩৩৯ কাক । ১৯৩২ 
তন্ত স্থিত্বা কথমপি পুবঃ কেতকাধাঁনহেতো- 
বস্তর্বাষ্পশ্চিবমন্তচরে। বাঁজর।জস্য দধ্যো। 
মেঘালে।কে ভবতি সুখিনো২পান্তথাবৃত্তিচেতঃ 
কণাঙ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনদুবিসংস্থে ॥ ৩ 
আংশিক উদ্ধৃতি যেঘালোকে ভবতি দৃরসংস্থে 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-৪ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ( তাবিখ অনুজিথিত ) 
মেঘ।লোকে:' চেতঃ, কিংপুনদূরিসংস্তে 
“লোকসাহিত্য'”, ছেলে-ভুলানে! ছডা ১৩০১ । ১৮৯৪ 
মেঘালোকে ভবতি' চেতঃ 
“ছিন্নপত্রাবলী”, পত্র-৪* ইন্দিরা দেবীকে লেখ! ১৮৯২ ফেব্রুঅ।বি ১২ 
“কাঁলাস্তর» হিন্দুমুনলমান (কালিদাস নাগকে লেখা ) ১৩২৯ আষাঢ় 
৭। ১৯২২ 
১ ত্র" প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, দশম পরিচ্ছেদ 
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“ছন্দ”, পত্রধারা প্রথম পর্যায়, প্যারীযোহন সেনগুপ্তকে লেখা ১৯৩১ 
মার্চ ১৩ 
স্থথিনে।হপান্তথাবৃত্তি চেঙঃ 
“বিচিন্ত প্রবন্ধ" নববর্ধা ১৩০৮ আবণ। ১৯০১ 
অন্যথাবৃত্তি 
'জাপাঁনযাত্রী”, অধ্যায় ৬, ১৩২৩ জ্যেষ্ঠ ২। ১৯১৬ 
ধুমজ্যোতিঃমলিলমকুতাঁং মন্গিপাতঃ ক মেঘঃ 
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্র।ণিভিঃ গাপনণীয়াত | 
ইত্যযোৎ্স্থক্য।দপবিগণয়ন্‌ গুহ্কস্ত* ষযাঁচে 
কামার্তা হি প্রক্কতিকপণাশ্চেতনীচেঙনেযু ॥ ৫ 
আংশিক উদ্ধৃতি ধুমজো।তিংসলিপমকতাং সতন্পপ।তঃ 
“কালা স্তব” হিন্দুনুলমান ( কাঁল্দিস নীগকে €লখা ) ১৩২৯ আষাঢ় 
| ৭1 ১৯২২ 
শেষের কবিতা” ১৯২৯, অধ্যায় ২: সংঘাত 
গল্পগ্রচ্ছ" চিত্রকর ১৩৩৬ কাতিক | ১৯২৯ 
সাহিত্যের পথে সাহিত্ান্ত্ ১৩৪০ ভানু | ১৯৩৩ 
ধূমজ্যেতিঃললিলমর* * 
“পশ্চিম য।তীর ভায়াবী” ১৯২৪ অক্টোবব ৭ 
ক।মার্ত। 1২ প্রক্ৃতিরূপণাশ্টেতনাচেতনেষু 
'লাহিত্যের পথে” বাস্তব ১৩২১ শ্রাবণ | ১৯.৪ 
মন্দং মন্দং দতি পবাশ্চাজকুলে। যথা ত্বাং 
বামশ্চায়ং নদতি মধুখং চাতকন্তোয়গৃধু: | 
গভাধানস্থিরপ পিচয়ান,নমাবদ্ধম।লাঃ 
সেবিস্তন্তে নয়নক্ুভগং খে ভবস্ট, বলাকাঃ ॥ ৯ 
পরোক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্য”, সৌন্দর্যবোধ ১৩-৩ পৌষ । ১৯০৬ 
অদ্দ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং শ্িদিতুান্থধীভি- 
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ। 
স্বানাদন্মাৎ সরসনিচুলা দুপতৌদঙ মুখ; খং 
দিউনাগান।ং পথি পরিহরন্‌ স্থুলহস্তাবলেপান্‌ ॥ ১৪ 
আংশিক উদ্ধৃতি স্থুলহস্তাবলেপ | 


গ্রত্যক্ষ উল্লেখ 


পরোক্ষ উল্লেখ 


প্রত্যক্ষ উল্লেখ 


রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


সাহিতের দ্বরূপ” গন্ভকাব্য ১৯৩৯ আগস্ট 
'পরিচষ+, ভগিনী নিবেদিতা ১৩১৮ অগ্রহাষণ। 
পথে ও পথের প্রান্তে? অধ্যাক্স ১৮১ ১৩৩৫ শ্রাবণ । ১৯২৮ 
যোগাযোগ"? ১৯২৯, অধ্যাষ ৪৬ 
প্রহাপিনী", মংযোজন : ধ্যানভঙ্ 
“সাহিত্যের পথে” বাস্তব ১৩২১ শ্রাবণ । ১৯১৪ 
পশ্চিষ-যাত্রীর ভায়ারী”, ১৯২৪ সেপটেম্বর ২৪ 
চারিত্রপৃজা” ভারতপথিক পামমোহন রাঁধ-২, ১৩৪০ পৌষ ১৬ 
| ১৯৩৩ 
রত্বচ্ছাধাব্যতিকর ইব প্পেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ 
বল্মীক।গ্রাৎ গ্রভবতি ধন্তংখগুমখগ্ডলম্থ | 
যেন শ্যামং বপুবতিতবাং কান্তিমাপৎস্ততে তে 
বহেণেব ম্মবিতধচিণ1 গোপবেশশ্য বিষ্োঃ ॥ ১৫ 
“সাহিত্য”, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ আীবণ। ১৯০২ 
তয্যাযত্তং কষিষ্ণমিতি ভ্রবিন।সানভিনজ্ঞঃ 
গ্রীতিস্িদ্ধেজনপদবধূলে চনৈঃ গীয়মানঃ | 
সগ্যঃ সীরোতকষণস্থর্ভি ক্েত্রমারুহ মালং 
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ প্রবলয গতিং ভূ এবোত্তরেণ ॥ ১৬ 


আংশিক উদ্ধতি জনপদবধু 


গ্রত্যক্ষ উল্লেখ 


প্রত্যক্ষ উল্লেখ 


“ছিন্নপত্রাবপী” পত্র-২৬ ইন্দিব! দ্বেবীকে লেখা ১৮৯১ জুলাই ৪ 
“সাহিত্যের পথে” পঞ্চ।শোধ্ব মূ ১৩৩৬ ফাস্তন। ১৯৩৭ 
“চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৪, প্রমথ চৌধুবীকে লেখা (তারিখ অনুল্লিথিত ) 
প্র/চীন সাহিত্য” মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ । ১৮৯১ 
সাহিত্য” সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ । ১৯০৬ 
পাওুচ্ছাষোপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ ন্থচিভিন্ৈ- 
নীঁড়ারভৈগূহবলিভুজামাকুলগ্রীমচৈত্াঃ | 
্বয্যাসন্নে ফলপরিণতিশ্যামঞ্্ববনাস্তাঃ 
সম্পৎস্তস্তে কতিপযদিনস্থায়িহংস! দশার্ণাঃ ॥ ২৩ 
“চিঠিপত্র ৫, পত্র-৪ গ্রমথ চৌধুরীকে লেখ! ( তারিখ অন্থল্লিখিত ) 
প্রাচীন সাহিত্য” মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ । ১৮৯১ 
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£ছিন্নপঞ্জাবলী" পত্র-৮১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা! ১৮৯৩ ফেব্রআরি ১৪ 
বিশ্রান্তঃ সন্‌ ব্রজ বননদীভীরজাতানি সিঞ্চ- 
রগ্যানানাং নবজলকণৈযু'থিকাজালকানি। 
গওস্বেদোপনয়নরুজ। ক্লান্তকর্ণোৎ্পলা নাং 
ছায়দানাৎ ক্ষণপবিচিতঃ প্ুষ্পলা বীমুখানাম্‌ ॥ ২৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি নগনদী১ 
£ছিন্নপত্রাবশী”, পত্র-৮১ ইন্দির] দেবীকে লেখা ১৮৯৩ ফেব্রুআরি ১৪ 
পুষ্পলাবা 
“প্রাচীন সাহিত্য", মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ । ১৮৯১ 
প্রাপ্যাবস্তীনুদয়নকথাকে।বিদগ্রামবৃদ্ধান্‌ 
পূর্বোদিষ্টামন্ণনর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্‌। 
বশ্লীভূতে স্ুচরিতফলে ্বর্সিনাং গাং গতানাং 
শেষৈ: পুণোহতিমিব দিবঃ কাশ্থিমৎ খগ্ডমেকম্‌ ॥ ৩০ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “প্রাচীন সাহিত্য” মেঘদূত, ১২৯ অগ্রহায়ণ । ১৮৯১ 
“বিচিত্র প্রবন্ধ', নববর্ষা ১৩০৮ শ্রাবণ ১৯০১ 
জাপোদ্গরৈক্পচিতদপুঃ কেশসংস্কাবধুমৈ- 
বর্ধুগ্রীত্যা ভবন শিখির্ভি্িত্তনৃত্যোপহারঃ। 
হর্ম্যেষস্াঃ কুন্্মহৃরভিঘধ্বখিন্নীস্তবাত্মা 
নীত্বা বা।এং ললিতবনি তাপাদরাগাঙ্থিতেযু ॥ ৩২ 
প্রতাক্ষ উল্লেখ 'প্রাচীন সাহিত্য” মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ | ১৯০১ 
গচ্ছন্তীনাং রমণবসদ্দিং যোধিতাঁং তত্র নক্তং 
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে স্থচিভেছ্যৈস্তমোতিঃ | 
সৌদামিন্তা কনকনিকষজিগ্ধয়! দর্শয়োর্বীং 
তোয়ো ৎসর্গস্তনি তমুখবো মাম্ম ভূর্বিকবাস্তাঃ ॥ ৩৭ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “চিঠিপত্র” ৫ পত্র-৪ প্রমথ €াঁখুবীকে লেখা ( তারিখ অনুল্লিখিত ) 
“প্রাচীন সাহিত্য”, মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ । ১৮৯১ 
গত! চোধ্বং দশমুখভুনোচছু।সিত প্রস্থসন্ধেঃ 
কৈলাসশ্য ত্রিদশবনিতাদর্পণত্তাতিথিঃ স্তাঁঃ | 
73 ব্রবীক্রনাথ 'বনলদী' স্থলে 'নগনদী' লিখেছেন। দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ঃ “হেব্রলিনের 
কাব্যসংগ্রহ' অধ্যায় । 


৬০২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


শৃঙ্গোক্ছ্ায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্ধো! বিতত্য স্থিতঃ খং 
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্রাম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৮ 
প্রতাক্ষ উল্লেখ 'লোকসাহিত্য” গ্রামানাহিত্য ১৩০৫ ফাস্তন-চেত্র। ১৮৯৯ 


উত্তব মেঘ 


তম্বী শ্তাম! শিখরদশন! পক্কবিষ্বাধরোঠী 

মধ্যে ক্ষাম! চকিতহবিণীপ্রেক্ষণ। নশ্ননাভিঃ। 

শ্রে।ণীভাবাদলসগমন] ভ্তোকনত্র। স্তনীভ্য।ং 

যা তত্র স্য।দ্যুবতিবিষয়ে হ্ষ্টিরাগ্েব ধাতুঃ ॥ ২১ 
আংশিক উদ্ধৃতি তন্বী, শিখবদশনা, মধ্যে ক্ষামা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণ। 

“চিঠিপত্র” ৫, পত্র ১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯১৩ মে ৬ 

শেষ।ন ম।স[ন গমশদিবসপ্রস্থ ৬স্যাববেবা 

বিন্যস্যস্তী ভুবি গৎ ন্যা দেহলীদত্তপুশ্পৈঃ। 

সযে(গং বা হদযনিহিতা বন্তমা স্ব।দয়ন্তী 

প্রায়েণেতে রমণবিবহ্ছেঙ্গনান।ং বিলোদাঃ ॥ ২৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি দেহলীদ তপুষ্পা 

“শেষেব কবিতা? ১৯২3, অধ্য।য ২. সংঘাত 

অ।ধিক্ষামাং বিবহশয়নে স্নিষগ্লেকপার্খীং 

প্রাচীমূলে ওমিব কণ।মাত্রশেষাং হিমাংশোঃ | 

নীতা বাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সাধ্বমিচ্ছাব্র্যো 

তামেবোফ্লধিরহমহতীমশ্রুভির্যাপযস্তীম্‌ ॥ ২৮ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপত্রাবলী” পত্র-৮১ ইন্দিবা দেবীকে লেখা ১৮৯৩ ফেব্রআবি ১৪ 

ভিত্বা সছ্যঃ কিশলযপুটান দেব্দারুত্রমাণাং 

যে তৎক্ষীরক্তিন্থরভয়ে। দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ | 

আলিঙ্গান্তে গুণবতি ময়! তে তুষারাক্রিবাতাঃ 

পুর্বস্পৃষ্টং যর্দি কিল ভবেদঙ্গমেতিস্তবেতি ॥ ৪৬ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রাচীন সাহিত্য”, মেঘদূত ১২৪৮ অগ্রহায়ণ । ১৮৯১ 


কালিদান : খতুসংহার ৬5৬ 
হাতুমংহার 
গ্রীক্মবর্ণন 


নিশা: শশাঙ্কক্ষতনীলরাজযঃ 

কচিদ্বিচিত্রৎ জলযস্বমন্দিবম্‌। 

মণিপ্রক।রাঃ সবসঞ্চ চম্দনং 

শুচৌ প্রিষে ! যান্তি নস সেবাতাঁম্‌ ॥ ১২ 
গ্রত্যক্ষ উল্লেখ "শান্তিনিকেতন? ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ । ১৪৯৯ 


বর্ধাবর্ণন 


সশীকপান্তে।ধবমত্তবুঞ্চব 
স্তভিৎপত কে |হশনিশব্দমর্দ নঃ | 
সমাগতো! বাজবদ্বদ্ধতঘাতি- 
ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিষঃ পিষে ॥ ২1১ 
আংশিক উদ্ধৃতি সমাগন্তো পাঁজবছুন্নতধবনিঃ 
“আধুনিক দাহিত্য” বন্িমচন্দ্র ১৩১ বৈশাখ । ১৮৯৪ 
বাঁজবছুন্নতধ্বনিঃ 
'পৃথেব সঞ্চয়» আমেবিকাব চিঠি ১৩১৯ ফাস্তন। ১৯১৩ 
“সাহিত্যের গ » বাংলা সাহিত্যেব ক্রমবিকাশ ১৩৮১ মাঘ । ১৯৩৫ 
মুদ্িত ইব কদধৈর্জ।তপুষ্পৈ: সমস্তৎ 
পবনচাপিতশাখৈঃ এ।খিভিনৃত্যিতীব। 
»ধিতমিব বিধত্তে স্চিভিঃ কেতকীনাং 
নবসলিশনিষেক চ্ছিন্নতাঁপেো। বনাস্তঃ ॥ ২২৩ 
গ্রতাক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন” ১, ৩পোঁবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৪ 
বন্ুগ্ুণবমণীয়ে। যোধ-নাং চিত্তহাী 
তরুবিটপলতানাং বান্ধবে। নিরিকা রঃ। 
জলদমময় এষ গ্রাণিনীং প্রাণহেতু- 
দিশতু তব হিতানি প্রাধশে! খাঞ্ছিতাশি ॥ ২২৮ 
১ ববীন্দ্রনাথ 'রাজবহুদ্ধতদ্রাতি' স্থলে লেখেন 'রাজবদুন্নতধবনি” | অর্টব্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খঞ্চ : 
হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ' অধ্যায়, পৃ ৩২৮-২৯। , 


৬৯৪ রবীন্্রসংস্বৃতির ভারতীয় কপ ও উৎস 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “বিবিধ প্রসঙ্ক', বসন্ত ও বর্ষা ১২৮৮ ভাজ । ১৮৮১ 
শরদ্বর্ণন 


কাশাংশুক1 বিকচপদ্মমনোজ্বন্ত1 
পোন্মাদহংসরবনৃপুবনাদ রম্য | 
আঁপকশালিকচিরা তন্রগাত্রয্টিঃ 
প্রাপ্তা শবন্নববধূরিব কপরম্যা ॥ ৩।১ 

প্রত্যক্ষ উল্লেখ "শান্তিনিকেতন? ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯৭৯ 


বসস্তবর্ণন 


আকম্পষন্‌ কুহ্থমিতাঃ সহকারশাখাঃ 
বিস্তারযঘন্‌ পরভূঁতস্য বচাংসি দিক্ষু। 
বাযুবিবাতি হদযানি হরন্নরাণাং 
নীহারপা ৩বিগয়াৎ সবভগো! বসন্তে ॥ ৬২২ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ "শান্তিনিকেতন" ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯৯৯ 
মলফপবনবিদ্ধঃ কোকিলেনাভিরম্যো 
স্থরভিমধুনিষেক ল্লিবগন্ধ প্রবন্ধ: | 
বিবিধমধুপযৃখৈর্বেষ্ট্যমানঃ সমস্তাদ 
ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠকালঃ স্থখায়১ ॥ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “বিবিধ প্রনঙ্গ' বসন্ত ও বর্ষা ১২৮৮ ভাদ্র । ১৮৮১ 


১ বছত্তবর্ণনার এই গ্লোকটি প্রচলিত খতুসংহার কাব্যে দেখা ধায় না । তবে হেবরলিনেক্র 
“কংব্সংগ্রহ' গ্রন্থে শোকটি স"কলিত আঁছে। দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড; “হেবরধিনের কাব্যমংগ্রহ' 
অধ্যায়, পৃ ৩২৯। 


বাঁণভট্র, ভতৃহিরি ও অমরু 


বাণভট্টের কাদন্বরী, ভর্তৃহরির বৈরাগ্য ও নীতিশতক এবং অমরু-বিরচিত অমরুশততক 
এই কাব্যগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, রবীন্দ্রসাহিতো ব্যবহৃত 
উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়। তবে এই উদ্ধুতির পরিমাণ স্বল্প । সেই কারণে 
কাব্যক'টির উপাদান একত্রে সংকশিও হল। 


বাণভট্ু 
কাদশ্ববী-প্রণেতা হিসাবেই প্রধানত: বাণভট্রের সঙ্গে কৰি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় । 
কেনন1 ববীন্দ্রস।হিতো কোথাঁও বাঁণভটের অপর কাব্য হর্চবিত”-এর উদ্ধৃতি ব। 
উল্লেখ চোখে পড়ে নি। পক্ষাস্থরে নান প্রসঙ্গে এক।ধিকবর কাঁদম্বরীপ উল্লেখ পাই। 
তবে কাদদ্ববীব দীর্ঘ সমাসবহুল গগ্যপগভ্তিগুলি অনায়াসে উদ্ধৃতিযোগ্য ণয়। তাই 
কবিব রচনায় ও।র উদ্ধৃতি বিশেষ চোখে পড়ে না। কেবন 'প্রাচীন সাহিত্যের 
অন্তর্গত ক।দস্বপীচিত্রের আলোঁচনা-প্রসঙ্গে তিনি উক্ত কাব্যের কিছু অংশ ৬ৎকলন 
ও তার অন্থুবার্দ করেছেন । এ ছাড। তপোখন প্রবন্ধেও একটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ 
দেখা যায় । এ স্থলে এইগুলি একত্রে সংকলি'ত হল । এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, কাদম্বরী 
গছ্গ্রস্থ এবং এই গ্রন্থের বিভীগ-উপবিভাগের সংখাঁও নিতান্ত অল্প। তাই এই 
সংকলনে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব-সম্পীদদিত যে ছু খণ্ড “কাদম্বরীকথা' ( ১৮৮৫ ) ববীন্দ্র- 
নাথ ব্যবহার করতেন১ তাগ পষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করে উদ্ধৃতিগুণিকে বিন্তস্ত কবা 
হয়েছে। 
কাদম্বর* : কথামুখ 
পু» আমীদশেব নরপতিশিরঃসমভ্যচিতশাসন: পাকশাসন ইবাপরঃ 
চতুরুদধিমালামেখল।য়! ভূবে ভর্তা। 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'প্রাচীন সাহিতা” কাদস্বরীচিত্র ১৩০৬ মঘ। ১৯০, 
প্‌ ১৩ সম।নবয়ে।বিছালংক।ত4ঃ **" অখিলকপাঁকলাপালোচনকঠোর- 
মতিভিঃ অতিগ্রগল্ভৈ:...অগ্রাম্য পরিহাসকুশলৈঃ...কাব্যনাটকা- 
খ্যানাখ্যায়িকালেখাব্যাখা না দিক্রিয়।নিপুণৈঃ-"-বিনয্ববাবহারিভিঃ 
আত্মনঃ প্রতিবিশ্বৈরিৰ রাজপুত্রৈঃ লহ রমমাণঃ। 


১. বরবীজজব্যবহৃত এই কাদন্বরী বিশ্বভারতীর রবীগ্রভবনে রক্ষিত আছে। 


৬০৬ 


ববীন্দ্রসংস্কতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


আংশিক উদ্ধৃতি প্রাচীন মাহিতা” কাদম্ববীচিত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০০ 


প্‌ ১৫ 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 


১৫ 


পৃ ১৬ 


গ্‌১৭ 


পৃ ১৮ 


একদা তু ন।তিদুবোদিতে নবনলিনদন্সম্পুটহিদি কিঞ্িচুমুক্- 
পাটপিয্জি ভগবি মবীচিম পিনি। 


প্র।চীন সাহিতা” কাদন্বরীচিত্র ১৩০৬ মাঘ । ১৯০৯ 


বাডানমাস্থানমগ্ডপগতং অঙ্গনাজ্গনাবিকদ্ধেন বাঁমপাস্বাবলন্ধিণ। 
কৌক্ষেঘকেণ স্গিহি৩বিত্বধবেব চন্দনলতা ভীবণরমণীষ।$তি*** 
র।জাজ্জেব মুিমশী শবদ্িব কপহংসধবলাদ্ববা পিল্ধ্যবন- 
ভূমিবিব বেত্রলতাৰঠী, রাজ্যধিদেবতেব বিগ্রহিণী প্রঠিহারী 
সমূপন্তত্য ক্ষিতিত 1শিহিত জীনিকধব মলা সবিনয়মব্রখীৎ*"" 
দক্ষিণ1পথাদ]গতা চগ্াশবন্যথ1 পঞ্জবস্থং শুকমাদাযষ দবং 
বিজ্ঞাপদতি-_'সব নভভবন ক "সব্বরত্বানাম্ধিবিবৈকভ নং দেব: 
বিহঙ্গমশ্চাষমাশ্র্ষভুতো নি এভণ্নহলরত্ মতি কত দেবপাদ- 
মূলমাদ1খাগ ভাহম্‌, ইচ্ছ|শি ০ বদর্শনভখমভ ভবিতুমিভি' 17 

উপদা পক্তুহণন্ত খাজা মশীপখতিপা খাজ্ঞালামবলোকা 
মুখানি, বো দোষ, গুবেশ্ট হাঠিতাদিদেশ। অব প্রতিহারী 
পিচ নসর খাষ ৩1৮ 1তগকুম।বীং প্রাদেশাছ। 

প্রবি চ সা শরসতিন১*সধাবতিনম্‌ অশনি ভমপূ্রি "কুলশৈল- 
মধাগত -ব কণকশিখাঁব- ণ্‌, অস্নকখতু।ভরশকিরণজা-কাস্থ- 
বিত।খ'ব্ম হন্দামুধসহম্রসপ্ধ' *তাষ্রদিগভ।গমিব জশদরসময়- 
দিবসম, অ নন্থিতদুলথুক্তাঞ্লশস্ত কনক শৃঙ্খল।নিঘশি এমণি- 
দণ্ডিন১তুষ্টযপা গগনসিন্ধুধে নপটলপাতুবস্য  শাতিমহতো 
দুকু ।বিতানসাধন্তাৎ ইন্দুকীগুধ্ণিপধান্বকাঁশিষধম্‌ উদ্ধুষমান- 
কণকদগুচামব- 
-কলাপম্‌ উন্মযুখমুখকা ভ্তিবিজিতে পবাঁভবপ্রণতে শশিনীব 
স্ব(টিকে পাদগীঠে বিন্তন্তবামপাদম্‌  অমৃতফেনধবলে গোঁরো- 
চনালিখিতহ"সমিখুনসনাথপর্ধস্তে ছুকুলে বসানম্‌, অতন্থরতি- 
চন্দনানলেপনধবলিতে রঃস্থলম্‌ উপবিখিষ্থান্তকুস্কুমস্থাকম্‌ অন্তরা- 
নিপতিতবাঁলাতপচ্ছেদমিব কৈলাসশিখরিণম্.*" 
অতিচপলব্ জলক্্ীবন্ধননিগডশঙ্কামুপজনয়তেন্দ্রনীলকেয়,বযুগলেন 
'ঈষদীলম্থিকর্ণোৎপলম্‌. আমোদিতমালভীকুম্থমশেখরম্‌ উনি 


পৃ ১৯ 


পু ২১ 
পৃ ২২ 


পূণ অন্গবাদ 
পৃ ৪৯ 


ব্যণভট্ট : কাশ্বরী ৬০৭ 


শিখরপর্যস্ততারক।পুগ্ঘমিব পশ্চিমাচলম :.* সেবাসংগতাভিরিব 
দিগ বধৃতির্বারবিলাসিনীতিঃ পরিবৃতম্‌-.' 
বাজ নমন্্রাক্ষীৎ। 

আপোক্য চ সা দৃবস্থিতৈস-'"বন্তকুবলয়দলকোমলেন পাণিনা 
“*'বেগুলতামাদায় নরপতি প্রবোধনার্ঘং সৎ সভাকুটিমম।জঘাঁন ; 
ঘেন সকলমেব তদ্রা'জকষেকপদে, বনকবিযুণমিব তাঁলশব্দেন, 
তেন বেখুলতাধ্বনন1! যুগপদাসপিতবদ্দনমবনিপলমুখাদাকৃত্ত 
চক্ষুস্ত্দভি £খম সী । 

অবনিপতিস্ত' 
'"অন্তগৃহীতার্ধবেশেন ধবলবাঁসম। পুকষেণ ধিষিতপুবোভ।গাম্‌, 
আকলাকুপক।কপক্ষধারিণা কনকশলাক।শিঙজিতমপ্যন্তর্গতশ্তক- 
-প্রভাষ্টমায়মনৎপিকবমূদ্বহতা চাগালদারকেণানুগম্যমানাম্‌, 
অন্থবগৃশ্ভীতাম্ৃতাপহরণরুতকপটপটুবিলাদিদীবেশস্য শ্য।মতয় 
ভগবণ্ো হরেরিবান্তকুর্বতী*, সঞ্চারিণীমিবেজ্্রশীলমণিপুত্রিকাম্‌ 
আ1গ্ুল্কাবলপ্বিনা নীলকঞ্ুকেন|বচ্ছন্নশবীর।ম্‌ উপরি রক্তাংশুক- 
রচিও[বগুঞঠনাং শীবোখপলস্কলীমিব নিপতিতসন্ধবাতপাম্‌ 
এককর্ণাবমুক্তদ্তপত্রপ্রভধধলি তকপে|লমণ্ডল।ম্‌ উদ্যদিন্দুবিদ্ব- 
কিরণচ্ছুবিতমুখীমিব বিভাববীম্‌, আকপিলগোরোচনারচিততি- 
-লকতৃতীয়লে।চন।ন্‌ ঈশ্ন্রচপিতকিরাতবেশীমিৰ ভবানীম্‌-*. 
** মুচ্ছামিব মনোহরাম্‌""শিত্র(মি লোচন গ্রাহিণীম্‌** অচিরোপ- 
ব্ঢযৌবনাম্‌ অতিশয়র 1কতিম্‌ অনিমিষলোচিনো দর্শ। 


প্রাচীন সাঠিত্য' কাদস্বরীচত্ত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০০ 


একদা! তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলে হিতে গগন'তলে কমলিনী মধুরক্র- 
-পক্ষনংপুটে বৃদ্ধ হংস ইব মন্দাকিনীপুপিনাদপরজলনিধিতটমবত- 
-রুতি চন্দ্রমসি, পরিণত্রস্করে।মপাওুনি ব্রজতি বিশালতামাশা- 
চক্রবালে, গজকধিররক্রহরিলটালোমলোহিনীভি আতগ্ত- 
লাঁক্ষিকতন্থপ।টলাভিঃ আয়ামিনীভিরশিশিরকিরণদীধিতিভিঃ, 
পদ্মবগবত্বশলাকসন্ম।র্জনীভিরিব সমৃত্সার্ধমাণেগগনকুটটিমকুস্থম- 
প্রকরে তারাগণে-_ 


“পূর্ণ উদ্ধ্বতি ও অন্বাদ প্রাচীন সাহিত্য” কাদস্বরীচিজ্র ১৩০৬ মাঘ । ১৯০৪ 


৬০৮ রবীন্জসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


প্‌ ৬৩ স...সোপানৈরিবাযত্বেনেৰ পাদপমধিরুল্থ তানন্ুপজাতোৎপতন- 
-শক্তীন্‌ কাংশ্চিল্পদিবসজাতান্‌ গর্ভচ্ছবিপাটলান্‌ শাল্সলিকুস্থম- 
শঙ্কামূপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুষ্তিছ্যমানপক্ষতয়া নলিনীসংবন্তিকা্ছু- 
কারিণঃ কাংশ্চিদর্কলসদৃশান্, কাংশ্চিল্পোহিতায়মানচঞ্চুকোটান্‌ 
ঈষদ্বিঘটিতদলপুটপাটলমূখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, 
কাংশ্িদনবরতশির£কম্পব্যাজেন নিবাবয়ত ইব, প্রতিকাবা- 
সমর্থন একৈকশঃ ফলনীব জুস্য বনম্পতেঃ শাখাঁসদ্ধিভ্যঃ 
কোটবাভ্যন্তবেভ্যশ্চ শুকশাবকা নগ্রহীৎ, অপগতাস্থংশ্চ কৃত্বা 


ক্ষিতাবপাত্য়ৎ। 
অংশিক উদ্ধৃতি 'প্রাচীন সাহিত্য+ কাদস্ববীচিত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০* 
প্‌ ৭৪ অনিলাবনমিতশিখাভিঃ *"পাঁদপৈঃ আবদ্ধপল্লবপুটীঞলিভিকপা স্য- 


মানমিব বিষ্টপৈ: উটজাজিবপ্রকীর্ণশুস্তচ্ছামাঁকম্‌ উপসংগৃহী'তা- 
মশক-লবলী লব্ঙগ কর্কন্ধু-কদলী-পকুচ-চুত-তাল-ফলম্‌, অধায়ন- 
মুখববট্রজনম্, অনববতশ্রবণগৃহী"ত বষট্কারবাচালশ্তক- 


প ৭? -কুলম্‌.-"অবণাকুকৃটোপভুজামান বৈশ্বদেববলিপিতম, আসন্ন- 
বাগীকপহ"সপীতভুদাম।ণ্নীবাববলিম্‌ এনীজিহ্বাপললবে।পলিহা 
-মানমুনিবালকক্ক*" 

পূ ৭৭ ***আশ্রমমপশ্যম্‌ | 

পূর্ণ অচ্যবাদ "শাস্তিনিকেতম” ১, তপোঁবন ১৩১৬ পৌষ । ১৯০৯ 

পৃ ৯২ দিবাবস।নে পোহিততাবকা তপোঁবনধেন্ুরিব কপিল! পবিবর্ত- 
মানা সন্ধ্যা । 


পূর্ণ উদ্ধত ও অনুবাদ প্রাচীন সাহিত্য” কাদস্বরীচিত্র ১৩০৬ মাঁঘ। ১৯০০ 


ভর্তৃহরি 


ভর্তৃছরির শতকগুপির মধ্যে একমাত্র বৈরাগাশতকেরই একাধিক উদ্ধৃতি রবীন্দ্র" 
সাহিত্যে দেখা যায়। শৃঙ্গারশতকের উদ্ধৃতি একেব।রেই পাই না। আর 
প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ব1 দু একটি ক্লোকেব অনুবাদ ছাড় (ভ্রষ্টবা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম 
খণ্ড ঃ €হবরলিনের কাব্যসংগ্রহ' অধ্যায়) রবীন্দ্রনাথ তীর রচনায় নীতিশতকের শ্লোক 
বিশেষ ব্যবহার করেন নি। 'এস্থলে ক্লোকগুলি একত্রে সংকলিত হুল। সম্ভবত্ব* 


ভর্তৃহরি বৈরাগাশতক ৬০৯ 


হেবরলিনের “কাব্যদংগ্রহ'" গ্রন্থ থেকেই ভর্তৃহরির শতকগুলির সঙ্গে কবির পরিচয়। 
কেনন৷ কবি-ব্যবহ্ৃত সমস্ত শ্লোকই হেবরলিনের গ্রন্থে পাওয়| গেছে । তাই সংকলিত 
শ্নোকগুলি হে. অক্ষরে চিহ্নিত হল। এ ছাড়া যে যে শ্লোক নবরত্বমালায় পাওয়া গেছে 
সেগুলিও নব. শব্দে চিহিত হয়েছে। 


বৈরাগ্যশতক : ভোগস্থর্যবর্ণন 


ভোগে বোগভষং কুলে চ্যতিভয়ং বিভ্তে বৃুপাল।দ্ভয়ং 
মাঁনে দেম্যভয়ং বলে বিপুভয়ং পে তরুণ্যাভয়ম্‌। 
শ]স্ত্রে বাদি ভয়ং গুণে খলভয়ং কাযে রুতাস্তাদ্ভন্বং 
সর্বং বস্ত ভয়ান্বিতং ভৰি নৃণাং বৈরগ্যমেবাভয়ম ॥১ ২৮ হে. নব. 
আংশিক উদ্ধৃতি বৈবাশ্যমেবাভয়ম্ৎ 
'জাপানযাত্রী', অধায় ১০, ১৩২৩ জ্যেষ্ঠ । ১৯১৬ 
“জ্াভ1-যাত্রীর্‌ পাত্র” পত্র ৫, ১৯২৭ জুলাই ২৮ 
'জাভা-যাত্রীব পত্র” পন ৯ ১৯২৭ আগস্ট ৩০ 


যতিনুপতিসংবাদ 


প্রপ্তীঃ শ্রিযঃ সকলক।মছুঘাস্ততঃ কিং 
্স্তং পদং শিবসি বিদছ্বিত।ং ততঃ কিম্‌। 
সম্পার্দিতাঃ পণফ়িনো। বিভবৈস্ততঃ কিং 
কল্পস্থিতান্তন্হৃতাৎ তণবন্ততঃ কিম্‌ ॥৩ ৬৬ হে, নব, 
পূর্ণ উদধধতি ও অনুবাদ ধর্ম, ততঃ কিম্‌ ১৩১" অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 
আংশিক উদ্ধৃতি তশঃ কিম্‌ 
“চিঠিপত্র” ৮, পত্র-১২৭ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০০ দেপটেম্ব্র ২১ 
“ধর্ম” ততঃ কিম্‌ (চার বাব ) ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬ 
'সাহিত্যের পথে” সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রবণ । ১৯২৭ 
'কা শান্তর” শিক্ষার যিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ € 
“06 1২2115101) 01 11279 1931, 11)6 ০ 508£25 0৫ 116 
'মাজষের ধর্ম” ১৪৩৩ মে, অধ্যায় ২৩ 
১ অষ্টরত্র ৫-স্ংখ্যক গ্লোক ২ নবরত্বমালাধ পাই 'বৈরাগ্য এবাভয়ং 
৩ নবরত্রমালায় লোকটির চতুর্থ চরণে পাই "কপ্গংস্থিতান্তনভূভাং । 


৩৪ 


৬১০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 
পূর্ণ অনুবাদ ৮136 76116100 0৫090" 19315 77105 00 508865 01105 


নিত্যানিত্যবিচার 


যাবৎস্বস্থমিদং শরীবমরুজং যাবজ্জর] দুরতো! 

যাবচ্চেন্দ্িয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবতক্ম মো নাধুষঃ | 

আত্মশ্েষসি তাবদেব বিদ্ধ! কাধ: প্রযত্তো মহান 

সন্দীঞ্চে ভবনে তু কুপখনন* প্রতু গম, কীদৃশঃ ॥১ ৭৩ হে, 
পরোক্ষ উল্লেখ “কাঁলান্ত 1” লোকহিত ১৩২১ ভার । ১৯১৪ 


অবধৃতচধ। 
২পিণ্ডো জশবেখযা বনয়িতঃ সর্বোৎপ।যং নন্বণুঃ 
স্বাংশীকুতা তমেব স"গবশতৈ বাজ্ঞং গণা। ভুপ্ততে। 
০৩ দ্বছ্যর্দদতে হথবা কিমপরং হ্ুত্রা দরিব্রা ভূশ, 
ধিগ ধিওশনপুকরুষাঁধমাদ্ধনকশীন্ব।ছপ্ত তেভে)|হপি ঘে ॥ ৯৬ হে, 
আংশিক উদ্বৃত্ডি মৃংপিপ্ডো জলবেখষা বাযিতঃ 
£ছিন্নপবাধশী”। পত্র-১৫৯ হন্দিবা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ অক্টো বব ৫ 
ধের্স) তংখ ১৩১৪ ফান | ১৯০৮ 
পবোক্ষ উল্লেখ “গান্মপরিচষ” অধ্যা ১, ১৩১১। ১৯০৪ 


নীতিশতক : পবোপকাব পদ্ধতি 
ভবন্তি নআস্তববং ॥ ৭১ ত্র শন্কু ৫1১৩ 


জনম 


হেবরলিনেব “কাব সণ্গ্রহ' গন্থে কবি অমক্-৭চি৩ সমণা গ্মকশতক কাবাখানি 
সংকলিত আছে এব" “জীবনস্থৃতি'তে ববীন্দ্রন।থ স্বষং বলেছেন যে, কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থ 
থেকেই কবি প্রথম অমরুশতকের শ্লোক গুলিব সঙ্গে পবিচিত হন। এ স্থলে ববীন্দ্র- 
বচনায় প্রার্থু অমরুশতকেব ছুটি শ্লোক প'ধলিত হল এবং শ্ে।ক ছুটি হে অক্ষবে 
চিহ্নিত কর] হল। নববত্রমালায় প্রাপ্ত শ্লে(কটিকে ও নব শবে নির্দেশ করা হল। 
১. শার্গ ৬৭৯ এই প্রসাঙ্গ বলতে হ্য বর্তমান শোকটিব অনুরূপ অর্থে আর একটি স্কৃত ক্লোক 
প্রচলিত আছে। কবি তার প্রবন্ধে কোন্‌ শ্লোকটি স্মরণ করেছেন তা নিঃস*শয়ে বলব উপাঁধ নেই। প্রষ্টবা 
বর্তমান গ্রন্থে প্রথম খণ্ড “হেবরলিনেৰ কাব্যমংগ্হ' অধ্যায়, পূ ৩২৯ 


অথকরু : অমরুশতক ৬১১ 


অমরুশতক 
কোপো ত্র জ্রকুটিরচন] নিগ্রহো ধত্র মৌনং 
যত্রান্যোন্যম্মিতমহুনয়ে। যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ। 
তন্ত প্রেম্ণস্তদিদমধুন। বৈষমং পশ্ট জাতং 
বং পাদ।স্তে লুঠসি নহি মে মন্তামোক্ষঃ খলায়াঃ ॥ ৩৪ হে. 
অ। শিক উদ্ধৃতি কোপো ঘত্র ভ্রকুটিরচনা.' দৃষ্টি: প্রসাদ: 
“চিরকুমাব-সভা”১ ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃষ্ঠ 
বরমসৌ দিবসে! ন পুননিশা 
নন্ত নিশৈব বরং ন পুনর্দিণম্‌। 
উভ্য়মেতদুপৈত্থবা ক্ষযং' 
প্রযজনেন ন ত্র মমাগমঃ ॥ ৬০ হে. নব. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অন্বাদ “চিবকুমার-সভা”২ ১৯৬, তৃতীয্ অন্ধ, দ্বিতীয় দৃশ্ঠ 


১ দ্র" “প্রজাপতির নির্বন্ধা' ১৯*৮, তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
২ বর প্রজাপতির নি্বন্'' ১৯৮, দশম পরিচ্ছেদ 


ভবতুতি 

ববীন্্রসাহিতো মহাকবি ভবভূতিব রচনা থেকে উদ্ধৃতির পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প । 
উত্তররামচরিত নাটকের কযেকটি এবং মালতীমাধবেব একটি মাত্র শ্লেকের উদ্বৃতি 
ও উল্লেখ দেখা যাঁয়। মহাঁবীরচবিতের কোনো প্রসঙ্গ ববীন্দ্রবচনায এ পর্যন্ত চোখে 
পড়ে নি। এ ছাঁডা ভবভূতির নামে প্রচলিত গুণরত্বম্‌ কাব্যটি হেবরলিনেব “কাব্য 
সংগ্রহ” গ্রন্থে সংকলিত আছে । উক্ত কাব্যে দুটি শ্নোক রবীন্দ্রবচনায দেখা গেছে। 
এগুলি হে, অন্দরে চিহ্নিত হল । নববত্ুমাঁলাষ প্রাঞ্ধ শ্লোকগুলির পাঁশেও নব. শব্দ 
বসানো হযেছে। 


উত্তররামচরিত 


জীবতস্থ তাতপাদেষু শবে দাবপবিগ্রহে | 
মাতৃভিশ্চিন্তামানান।ং তে হি নে। দিবস। গতাঃ ॥ ১১৯ 
বামের উক্তি 
আংশিক উদ্ধৃতি তেহি নো দিবসা গত।ঃ 
'ভাহ্ুমিংহের পত্রাবলী+, পত্র ৪৫, ১৩২৮ পৌষ ২২। ১৯২২ 
পবিশেষ” তে হি নো দ্বিবসাঃ ১৯২৭ অকটে [বব 
বিনিশ্চেতুৎ শক্যো ন সৃখমিতি বা ছুংখমিতি ব। 
প্রমোহে] শিদ্বী ব। কিমু ব্ষবিসপঃ কিমু মদ । 
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পবিমূচেক্িযষগণে] 
বিকাখশ্চৈতন্তং ভ্রমঘতি চ সংমাপযতি চ ॥ ১৩৫ বাঁমেও উদ্জি 
আংশিক উদ্ধৃতি ্ুখমিতি বা ছুঃখমিতি বা 
“'আলোচনা+ ভ্ুব দে ওয়] * তুলনা অক্চি ১২৯১ বৈশাখ । ১৮৮৪ 
সাহিত্য” সংযোজন, কাব্য ; স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ( ছু বার ) ১২৯৩ চেত্র 
|] ১৮৮৭ 
“ছিন্পপআ্রাবলী” পত্র-১২২ ইন্দিবা৷ দেবীকে লেখ! ১৮৯৪ জুন ২৬ 
চার-অধ্যাষ ১৯৩৪, দ্বিতীয অধ্যাষ 
অকিঞ্চিদপি কুবাণঃ সৌখ্যেদুখান্যপোহতি। 
তত্তন্ত কিমপি দ্রব্যং যে৷ হি যস্য প্রিয়ে। জনঃ ॥ ২।১৯ নব, 
রামের উক্তি 





ভবভূতি : মালতীমাধব ৬১৩ 


আংশিক উদ্ধৃতি সতস্যঃ কিমপি প্রিয়ো জন: 
সাহিত্য” সংযোজন, কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ১২৯৩ চৈত্র । ১৮৮৭ 
পবোক্ষ উল্লেখ “সাহিত্য সংযোজন, কাব্য ১২৯৮ চৈত্র । ১৮৯২ 
যত্র ্রমা অপি মুগ অপি বন্ধবো যে 
যানি প্রিষাসহচরশ্চিরমধ্যবাৎসম্‌। 
এতানি তানি বহুনিঝ'রকন্দবাণি 
গোঁদাবরীপবিসরশ্ত গিরেস্তটানি ॥ ৩1৮ নেপথ্যে 
আশিক উদ্ধৃতি ঘন্্রক্রমা অপি বন্ধবে। মে 
শান্তিনিকেতন” ১, তপোবন ১৩১৬ পৌব। ১৯০৯ 
করকমলবিতীর্ণৈবস্বনীবাবশশ্পৈ- 
স্তকশকুনিকুবঙ্গাম্মৈথিলী যানপুস্যৎ । 
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোহপি 
উরব ইব জাযসা প্রস্তবোদ্ভেদযোগ্য" ॥ ৩২৬ বামের উক্তি 
পৃণ অন্বাদ "শান্তিনিকেতন? ১১ তশোবন ১৩১৬ পৌধ। ১৯০৯ 


মালতীমাধব 
প্রস্তাবুন' 


যে শাম কেচিদিহ নঃ প্রথযন্থাবজ্ঞা- 
জাঁণন্তি তত কিমপি আন প্রতি টনষ যত্বুঃ | 
উৎপৎস্যতেহস্তি মগ কৌোহপি সমানধর্মা 
কালোহষং শিরবব্ বিপুপা চ পুরী ॥ ১৬ নখ 
আংশিক উদ্ধৃতি কালোহায়ং নিরবধি পূথী 
যুবোপ যাত্রীর ভাষাবী” ভূমিকা ১৯৯৮ বৈশাখ । ১৮৯১ 
কাণোহাযং নিববধি 
“পঞ্চভূত', কৌতুকহাস্য ১০০১ পৌষ। ১৮৯৪ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র ৩৭ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ( তাবিখ অনুষ্লিথিত ) 
“চিঠিপত্র' ৯, পত্র ৯ বিমলাকান্ত রাষচৌধুরীকে লেখা ১৯৩৬ 
অক্টো বব ২৬ 
'শকতন্ব পরিশিষ্ট : বানানবিধি ১৩৪৪ আধাঢ। ১৯৩৭ 


শস্প্প্ || এ পি অপি 


১ রবীন্দ্রনাথ তত্তন্ত' স্থলে 'স তন" লিখেছেন। 


৬১৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


প্রতাক্ষ উল্লেখ 'পক্ভূৃত” গগ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্গুন । ১৮৯৩ 
'জীবনম্থতি” ১৯১২১, নান! বিচ্চঠাব আযোজন 
“পশ্চিম যাতীব ডাযারী” ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৫ 
পরোক্ষ উল্লেখ 'দাহিত্য” বাংলা জাতীষ সাহিত্য ১৩০১ চৈত্র । ১৮০৯৫ 
আংশিক অন্তবাদ “গপ্প গুচ্ছ ঠাকুব্দ ১৩০২ জোষ্ট। ১৮৯৫ 


গুণরত্ব 
য। গোবিন্দবসপ্রমে (দমধুব] স1 মাঁবুবী ম।বুবী। 
য। নোকছসাধনী তন্নভতাং সা চাতুবী চাতুবী ॥ -০ ছে 
আংশিক উদ্ধৃতি যা ছযলোকসাধনী চাতুবী" 
'শাস্তিনিকে্ন ১, মবণ ১৩১৫ খশন্তন। ১৯০৯ 
অজব।মধধত প্রাজ্ঞো ॥ ১২ ভ্রষ্টব্য ভি অব ৩ 


১ রবীন্দ্রনাথ লোকছয়সাধনী' স্থলে লিখেছেন দ্ববলোকসাধনী”। 


শংকরাচার্য, সোমদেব ও বিহ্লণ 


শংকবাচাধ, সোমদেব ও বিহলণ এই তিন কবিব কাব্যের সঙ্গেই যে রবীন্দ্রনাথের 
পারচয় ছিল, বশীন্দ্রসাহিতো তাব প্রমাণ দেখা যাম। তবে এই তিন কবির কাব্য 
থেকে বিশেষতঃ সে।মদেব ও বিহনণেব কাবা থেকে ববীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্ধ্তি ব্যবহার 
কবেন নি। ক।ব ভাববিব একটিমজ শ্লোকের একটি পবোক্ষ উল্লেখ বুবীন্ত্র- 
বচনাষ দেখা গেছে। এ ছাঁড1 সন্দ্ সাহিতোব অ।খ 'একজন স্বক্পখ্যাত কৰি 
নিবি” [ভট্টেব (আন্ত. খ্রীঃ ৯১৫ ) শাঁস ৰা তা কাব্য 'শশচম্পুর কোনো প্রসঙ্গ 
ববীন্দ্রণাহিত্যে চে।থে না পঙলেও এই ব "নেব একটি শ্লোক কবি ব্যবহার করেছেন। 
এ স্থলে সেই শ্োকটি সংকশিত হল। 


শংকরা চার্য 


ংকখাচার্যেব োহমুদ্গব, আনন্দ বী এবং যতিপঞ্চক এই তিনটি কাব্য থেকে 
ববীন্দ্রনাথ তাঁব বন উদ্ধৃতি বাবহব কবেছেন এব এই তিনটি কাব্যই হেববলিনের 
'কাব্যসংগ্রহ” গ্রন্থে স্থাদ পেয়েছে । তই এ স্থলে সংকগিত শ্লে।ক গুলিকে হে. অক্ষরে 
চিহিত কব। হল এব" হেববলিনেৰ অন্রসণণেই এগুলির শ্লে।কসংখা দেওয়া হল। 
এই প্রসঙ্গে বলতে হয, অ।নপ্দলহ্বী কাবাখ|নি সৌন্দ্যলহবী নামেও পর্িচিত। তবে 
“কাব্যসংগ্রহে' কাবাটি আনন্দগ,বী নাখে উলিখিত হযেছে «বং ববীন্দ্রনাথও প্রগম 
জীবনে এটিকে অ'নন্দ"হবী ন[মেই উল্লেখ করেছেন। এস্থপেও আনন্দলহরী নামটি 
রাখ। হল। 


মোহমুদ্গর 

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং 

নাস্তি তত: সুখলেশ, এ শাম্‌। 

পুজাদপি ধনভাজীং ভীতিঃ 

সর্বত্রৈষ! কথিতা নীতিঃ ॥ ২ হে, 
আংশিক উদ্ধৃতি অর্থমনর্ং ভাবয়-** সঠ্যম্‌ 

“শিক্ষা” শিক্ষার হেরফের ১২৯৯ পৌষ । ১৮৯২ 
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্‌ 


৬১৩৬ 


ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


“সে? ১৯৩৭, অধ্যায় ১২ 


নাস্তি ততঃ সুখলেশং সত্যম্‌ 


“শিক্ষা” শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১ 


আংশিক উদ্ধৃতি 


কা তব কাস্ত। কম্তে পুত্রঃ 
সংসাঁরোহযমতীববিচিত্রঃ | 

কম্য ত্বং বা কৃত আধাঁত- 

স্তত্বং চিন্তয তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৩ হে 
ক তব কাস্তা কম্তে বিচিত্রঃ 


“চতুরঙ্গ” ১৯১৬, শ্রীবিলাঁস 


কা তব কান্ত কস্তে পুত্রঃ 


প্ঘবে-বাইবে ১৯১৬, সন্দীপের আত্মকথ। ৪ 


সংসাবোহযমতীববিচিত্রঃ 


গগঞ্প গুচ্ছ", মণিশ।বা ১৩০৫ অগ্রহাযণ | ১৮৯৮ 


আংশিক উদ্ধৃতি 


মা কুপ্ণ খনজনযে।বনগব্‌* 

হবতি নিমেষাৎ কান: সবম | 
মাঁধাময়মিদমখিল* হিত্ব। 

্রহ্মপদ্ধ" প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪ হে 
মাষামবস্দিমথিল" বিদ্বিত্া 


'জাপানযাত্রী , অধ্যাণ ৭১ ১৩২৩ টজ্য্ঠ ৫ | ১৯১৬ 


মাযামযধিধিযখিশ 


“চতুরঙ্গ ১৯১৬, এরবিলাস 
পরোক্ষ উল্লেখ পঞ্চভৃত?, ভদ্রতার আদর্শ ১৩০২ আধাঢ। ১৮৯: 


আংশিক উদ্ধৃতি 


নলিনীদলগতজলমতিতবশ, 
তদ্বজ্লীবনমতিশষ চপলম্‌। 

বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং 

লোকং শোকহতঞ্চ সমজ্তম্‌ ॥ ৫ তে. 
নলিশীদলগত জলমতি চপলম 


'ফান্তনী” ১৯১৬, স্থচনা বাজোগ্ঠান 
পবোক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপতাবলী+% পত্র-১৩৩, ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ জুলাই ১৬ 
“চিঠিপত্র” ১, পত্র-৩১ মৃণালিনী দেবীকে লেখা! ১৯০১ 


ংকরাচার্য : আনন্দলহরী ৬১৭ 


চতুরঙ্গ” ১৯১৬, শ্রীবিলাঁস 
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং 
দন্মবিহীনং জ/তং তুণ্ডম্‌। 
করধৃতকম্পিত শোভিতদ্দগ্ং 
ত্দপি ন মুঞ্ত্যাশাভাগুম ॥ ১৫ হে. 
আংশিক উদ্ধতি দস্তং গপিতং পলিতং মুণ্ডং 
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাগুম, 
“ফান্ধুনী” ১৯১৬, সচল] : রাঁজে ভান 


আনন্দলহরী 


কবীন্দ্াণ।ং চেতঃ কমলবনম[লাতিপকচিং 
ভজন্তে যে সম্তঃ কতিচিদকণামেৰ ভব্তীম্‌। 
বিরিঞিপ্রের়সা।স্তঞ্ণতবশঙ্গা৭লহরীং 
গভীগ|ভিবাগ ভিবিদধাতি সভারঞ্তণময়ীম, ॥ ১৬ হে. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অন্তবাদ 'চিরকুমাব-সভা"১ ১৯২৬, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃষ্য 
বহস্ঠী সিন্দুরং প্রবলকবরীভারতিযির- 
দ্বিষাঁং বৃন্দৈবন্দীকৃতম্বিব নবীনার্ককিরণম । 
তনোতু ক্ষেমং নম্তব বদনসৌন্দধলহুবী- 
পরীবাৎস্রে।তঃসবণিরিব শীমণ্তসবণিঃ ॥ ৪৪ হে, 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অন্রবাদ “ছন্দ, গগ্যছন্দ২ ১৩৪১ বৈশাখ । ১৯৩৪ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপত্র/বলী” পত্র-১৯” ইণ্দিরা দেনীকে লেখা ১৮৯৫ মার্চ ৭ 
“সমাজ? ভাবরতব্ধীয় বিবাহ ১৩৩২ । ১৯২৫ 


যতিপঞ্চক 


পঞ্চান্রং পাখনমুত্ে 
পতিং পশূন।ং হৃদি ভাবয়ন্তঃ | 


১ ক্র. প্রজাপতির নির্বদ্ধ' ১৯০৮, দশম পরিচ্ছেদ 

২ এই প্রবন্ধের পাঙুলিপিতে এক স্থানে আনন্দলহরী' এবং আর এক স্থানে 'দৌন্দর্ধলহরী' ছিল। 
বলপ্রী। পত্রিকায় এবং “ছন্দ' গ্রন্থেব প্রথম সংস্করণের পাঠে 'আনন্দলহরী” দেখি । কিন্তু 'ছন্দ' গ্রন্থের শেষ 
সংস্করণে দুই স্কবলেই “সৌন্দ্যলহ্পী' পাই। 


৬১৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎদ 


ভিক্ষাশিনে] দিক্ষু পবিভ্রমস্তঃ 
কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ ৫ হে. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ছন্দ” সংস্কত শব ও ছন্দ ১৩০১ মাথ। ১৮৪৫ 


সোমদেব 
সোমদেবের কাব্য কথাসরিৎসাঁগবেব সঙ্গে বখীন্দ্রন'থেব কতদূর পবিচঘ ত| জান! না 
গেলেও কবিব একটি প্রবন্ধে কথাসন্সাগা অন্তগত কতকগুণি শ্লোকের এমন 
মূলান্ছগ অন্বাদ দেখা গেছে 'য মনে হ*, সমগ্র গ্রণ্থব সঙ্গেও না হণেও মূল গ্রন্থেৰ 
কিছু অংশেব সক্ষে কি বিশেষভাবে পরিচি* ছিনণন। এ স্তশে মূল শ্লোকগুপি 
সংকলিত হল। 
কথাসবিৎসাগব 


অন্তি মামীক্ষিতৃং পূণ ত্র! নাবা শসুথা। 

মহীং ভ্রমণ্ডৌ হিমবৎপা দয় 1মবাপতুঃ ॥ স্মাদি ২৭ 

অলন্ধান্তৌ ৩পেভির্জা* তৌধযামাসতুশ্চ ত। 

আবিষূথ মযা চো ব?, বে।হপাথভ।মিতি ॥ আদি ২৯ 

তচ্ছ,তৈবাপবীদ্ব্রহ্ধা পুত্রো মেহস্ত ৬বানিতি। 

অপৃজ্যন্তেন জাতহসাবভাবেোহেণ নিশ্বিতঃ ॥ আদি ৩০ 

ততো শারাবধণো দেবঃ স বব মাময1৮৩। 

ভূষ।ংস তত্র শুশ্রাফ'পবে|হহং ভগবন্িত ॥ আদি ৩১ 

অতঃ শবীবভতোহস্ মম জা তস্দা আনা । 

যো হি নাবাধণঃ সা ত্বং শক্তি শক্তিমতে। মম ॥ আদি ৩২ 
পূর্ণ অনুবাদ “সাহিতা” বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ । ১৯০২ 

কপালেষু শ্মশানেষু কম্মাদে'ন প্রতিস্তব। 

ইতি পৃষ্টস্ততো দেব্যা ভগবানিদমব্রবীৎ্থ ॥ ২।৯ 

পুবা কল্পক্ষযে বুঝে জাতং জলমযং জগ । 

ময। ততে। বিভিদ্যোকরুং রক্তবিন্দুশিপ।তিতঃ ॥ ২1১০ 

জলান্তন্তদভূদণ্ড তম্মাদেধারৃতাৎপুমান্‌। 

নিরগচ্ছত্ততঃ স্ষ্ট] সর্গায় প্রকৃতিরমযা ॥ ২।১১ 

তৌ চ প্রজ্বাপতীপন্থান্‌ সষ্টবস্তো প্রজাশ্চ তে। 

অতঃ পিতামহঃ প্রোক্ঃ লস পুমাঞ্জগতি প্রিয়ে ॥ ২১২ 


বিহলণ : চৌরপঞ্চ।শিকা ৬১৯ 


এবং চবাঁচরং সস বিশ্বং দর্পমগাঁদসৌ । 

পুরুষন্তেন মুর্ধীনমখৈতস্তাহমচ্ছিদম্‌ ॥ ২1১৩ 

তজোহগ্কতাপেন মনা মহা ব্রত্মগৃহাত । 

অতঃ কপালপা ণিতং শ্রশানপ্রিয়তা ৯ মে ॥ ২1১১ 
পূর্ণ অন্বাদ 'সাহিতান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ । ১৯০২ 


বিহ্লণ 
হেবরলিনের “কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থ থেকেই সম্ভবতঃ বিহলণের চৌরপঞ্চ।শিকা কাব্যের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় | বে ববীন্দ্রধুত পাঠের সঙ্গে হেবরশিশের পারের সামন্ত 
পার্থক্য দেখা যায়। যাই হক, এস্বলে হেখপলিনের অহুধসণেই চোধপঞ্চাশিকার 
রবীন্দ্র-বাবহৃত শ্লৌকটির স্থা। দে ওয়। ভগ এ৭ং শ্রেকছি হে. অন্ষব্নে চিঞ্িত করা হল। 


চৌরপঞ্চাশিকা 
অগ্য/পি তশ্বানলি সম্প্রতি বততে মে১ 
রাজ্রৌ ময়ি শব তবতি কিতিপপপুত্র্য। | 
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পিছত কোপাৎ 
কণে কত কনকপত্রমনখুশপন্তা | ॥ ১০ হে, 
পএ উদধুত্ি সাহিত্য সংযোজন : আলন্ত ও সাহিত্য ১৯৯৮ শ্রাবণ । ১৮৮৭ 


ভারবি 
কিরাত'ভুনীয়ম্‌ 
্রিয়াস্ যুক্রৈন্প চা'রচক্ষুষো- 
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোহগঞজীবিভিঃ | 
অতোহ্হসি ক্ষন্তমসাঁধু সাঁধু বা 
হিতং মনোহারি চ দুলভং বচঃ ॥ ১৪ 
পরোক্ষ উল্লেখ গল্পগুচ্ছ', বোষ্টমী ১৩২১ আষাঢ় । ১৯১৪ 


১ হেবরলিনের “কাব্যসংগ্রহে' “তন্মনসি সম্প্রৃতি বর্ততে" স্থলে পাঠীন্তর পাই 'তনুখশশী পরিবর্ততে' ৷ 


৬২০ রবীন্দরনংস্কৃতির ভারতীয় দ্ূপ ও উৎস 


ক্রিবিক্রমত্ট 
নলচস্পু 
অপসরতি ন চক্ষুষো মুগাক্ষী 
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নতি নিদ্রা । 
প্রহরতি মদনোহপি ছুঃখিতানাং 
বত বহুশোহভিমুখীভবস্ত্যপায়াঃ ॥ ৭1৭৯ 


'আংশিক উদ্ধৃতি ও অনুবাদ অপসরতি ন চক্ষুষো-*'নিদ্রা 
“চিরকুমার-সভা”১ ১৯২৬, তৃতীয় অস্ক, দ্বিতীয় দৃষ্ত 


১. অ্র- শ্রজাপতির নিরবন্ধ' ১৯০৮, দশম পরিচ্ছেদ 


জয়দেব 

জয়দেবের গীতগৌবিন্দ কাবোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই পরিচয় ঘটেছিল । এই 
কাবাখানি সমগ্রভাবে হেবরলিনের কাবাসংগ্রহে স্থান পেয়েছে । এ স্থলে সংকলিত 
গীতগোবিন্দের শ্লোকগুলিকে হে. অক্ষরে চিহ্নিত করা হল । 

জয়দেবের পরবর্তী বৈষ্ণব কবি রূপগোস্বামীর হংসদূত কাব্য থেকেও রবীন্দ্রনাথ 
একটি শ্লোক ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্র-ব্যবহ্থত হেবরলিনেব “কাবাসংগ্রহে” এই 
হংসদূত কাঁবাখানি পেন্সিলে চিহ্ছিত অবস্থায় দেখা গেছে। সম্ভবত: এটি কবির 
»চেতণ অধায়নেগ নিদর্শন বহন করে। সপ্তদশ শতকের আলংকারিক জগন্নাথ প্ডিত- 
রচিত ভামিনী-বিলাস কাব্য থেকেও রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি উদ্ধৃতি দেখা যায়। 
তবে এই কাবোর সঙ্গে কবির পরিচয় কতদূর ছিল, তা জানাযায় নি। উপাদানের 
স্বল্পতার জন্য পৃথক্‌ বিভাগ না করে হংসদূত ও ভামিনী-বিলান কাবাকে গীতগোবিন্দের 
পরিশেষ অংশে স্থান দেওয়া হল। 


গীতগোবিন্দ 
প্রথম সর্গ : সামোদ দামোদর 


মেঘৈর্মেছুরমন্থরং বনভুবঃ শ্ঠামাস্তম|লদ্রমৈ- 
নক্তং ভীকুরয়ং ত্বমেব তদিমং বাধে গৃহং প্রাপয় | 
ইথং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ: গ্রতাধ্বকুপ্ীদ্রমং 
রাঁধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১ 
আংশিক উদ্ধৃতি মেধৈর্মেছরমন্থরং' "দ্রঃ 
পারশ্যযাত্রী', অধ্যায় ৯, ১০৩২ মে 
“ছন্দ” গগ্যছন্দ-২, ১৩৪১ বৈশাখ । ১৯৩৪ 
“ছণ্দ” পত্রধার] তৃতীয় পর্ধ।য়, সঞ্জয় ভট্রাচার্কে লেখা ১৯৩৫ মে ২২ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১৯৯ হেমন্তবাঁলা দেবীকে লেখা ১৯৩৬ মে ১৩ 
প্রন্যক্ষ উল্লেখ “মাননী, মেঘরদুত ১২৯২ জৈ)দ , ১৮৮৫ 
“সেনার তরী”, বযা-ঘ।পন ১২৯৯ । ১৮৯২ 
“চিঠিপত্র” ৬, পত্র-২১ জগদীশচন্দ্র বস্থকে লেখ! ১৯০২ জুন ২৯ 
পূর্ণ অনুবাদ 'রূপান্তরঁ বিশ্বভারতী, গ্রন্থপরিচয় : নরেন্দ্র দেবকে লেখা পত্র 
( ছুটি অনুবাদ ) ১৩৩৬ আশ্বিন ২৯। ১৯২৯ 


৬২২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎন 


বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিতচিতসন্পা 
পন্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী । 
শ্রীবান্থদেবরতিকেলিকথ।সমেত- 
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধমূ ! ২ 
আংশিক উদ্র্ধততি চবণচারিণচক্রবর্ত 
“কালান্তব* মহাঁজাতি-সদন ১৩৪৬ আশ্বিন । ১৯৩৯ 
বসম্তবাগযতিতাল।ভ্যাং গীয়তে 
লপিতনবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে । 
মধুকরশিকরকবস্থিতকো কিলকুিতকুঞ্জবুটারে ॥ নী 2 ৩1১ 
আংশিক উদ্ধৃতি বসন্তরাগেণ ঘততালাভ্যাং 
গল্লপগুচ্ছ* মণিহাঁরা ৩০৫ অগ্রহায়ণ | ১৮৯৮ 
ললিতলবঙ্গলতাপবিশীলন 
'ছন্দ”, পত্রধাব] দ্বিতীয় পর্যায়, দিপীপকুমাপ্ বায়কে লেখা-১, ১৩৩৮ 
আশীঁবণ ৯। ১৯৩১ 
সাহিত্যে পথে”, সাহিত্যতন্ত ১৩৪০ ভর । ১৭৩৩ 
ললিতপবর্ধপত। 
“বিচিত্র গ্রধন্ধ”, কে বশর্বণি ১৩০৮ ভাদ্র । ১৯*১ 
'শেষবন্গা ১৯২৮ গ্ুথম অপ্চ, থি তীয় দৃস্ত 
“সে ১৯৩৭, অর্দায় ১২ 
বিহবতি হবিবিহ সবস বসন্তে । 
নৃতাতি যুখতিলনেন লমং সখি বিরধ্জনম্য ছুবপ্তে ॥ গীত ৩ খুব 
আংশিক উদ্বৃতি হিবিহ বিহরতি* সবণ বসন্তে 
“ছন্দ” ছনোর অর্থ : প্রথম পষাষ ১৩২৪ চৈত্র । ১০১৮ 


দ্বিতীয় সর্গ : অক্লেশ কেশব 


শিভৃতনিকুঞ্জঠৃহ* গতযা শিশি বহপি শিলীয় বসন্তম্‌। 
চকি তবিলে'কিত-সকণদিশ] রতিরভলবসেন হুসন্তম্‌ ॥ গীত ৬।১ 
আংশিক উদ্ধৃতি নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতযা " বসস্তম্‌ 
জীবনস্থতি' ১৯১২, পিতৃদেব 
১ রবীন্ত্নাথ 'বিহরতি হরিরিহ' স্থলে লিখেছেন 'হয়িরিহ বিহরতি'। 


জযদেব : গীতগোবিন্দ ৬২৩ 
পঞ্চম সর্গ : সাকাভক পুগুরীকাক্ষ 


ধীরপমীরে যমুন।তীরে বলতি বনে বনমালী। 
পীনপযোঁধবপরিসবমদনচঞ্চলকবযুগশালী ॥ গীত ১১ ঞুবষ্‌ 
আশিক উদ্ধুনি ধাপসমীবে যমুশ।তীবে'** বনমালী 
“চিবথমাব-সভ।”১ ১৯২৬, পঞ্চম অন্ধ, দ্বিতীয় দৃশ্ঠ 
প 5৩ পতহ্রো বচলিত পত্রে শঙ্কিততবছ্পযানম্‌। 
বচযতি শষনং মচকিত শষনং পশ্ততি তব পন্থানম্‌ ॥ গীত ১১৩ 
আংশিক উদ্ধত গতি পতত্রে ভবছুপষানম্‌ 
“জী বনন্থৃতি” ১৯১২, পানা বিদ্যার আফযোঁঙ্গন 
অ।ংশিপ অনুবাদ "ছন্দ, বাংণা ছন্দ ছ্িতীশ পর্যাফ, এনভ।ব্সন্কে পেখা পত্র ১৩২১ 
অ।বাঢ ৮ । ১৯১৪ 
সপ্তম সর্গ : নাগব নারায়ণ 
অঙং্হ কপলপামি বলসাধিমশিভূবণং | 
হব বিবহধহ পব্ভলেন বহুদূবণম্‌ ॥ গীত ১৩৭ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “জীবশস্থাত? ০৯১২, পিউদেব 
ছন্দ, "ন্দেব অর্থ গুথম পযায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮ 
দশন সর্গ : মুগ মাং 
বদসি খদি কিধ্িদপি দন্মকুচিকৌমুদী 
হর দবতযিবম তখোবম।। 
স্কুর্দখবসীধবে ও বধ্দণ চন্দ্রমা 
রে)চষতি লোচন-৯কোবম, ॥ গত ১৯১ 
আশিক উদ্ধৃতি বদপি যি বিঞ্চিদ্রপি »ঘারম, 
ছন?", বা*লা ছন্দ : দ্বিতীষ পর্যায, এনডাব্সন্কে লেখা পত্র ১৩২১ 
আষাঁত ১৮। ১৯১৪ 
“ছন্দ, ছন্দের প্রক্ুতি-২, ৩৪১ বৈশাখ । ১৯৩৪ 
বদসি যদি কিঞ্িদপি 
'ছণা* পত্রধারা দ্বিতীয় পর্যায়, দিলীপকুমার রায়কে লেখা-১, ১৩৩৮ 
শাবণ ৯। ১৯৩১ 
১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯৮, এয়োদশ পরিচ্ছেদ 


৬২৪ ৃ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আংশিক অনুবাদ “ছন্দ” বাংল! ছন্দ : দ্বিতীয় পর্যায়, এন্ডার্সন্কে লেখা পত্র ১৩২১ 
আষাঢ় ১৮। ১৯১৪, 
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনষ্‌ 
ত্বমসি মম ভবজলধিরতুম্‌। 
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমন্থরোধিনী 
তত্র মম হৃদয়মতিযত্রম ॥ গীত ১৯1৪ 
আংশিক উদ্ধৃতি ত্বমসি মম ভূষণং-"-ভবজলধিরত্বম.. 
'ুরোপ-প্রবাসীর পত্র” দ্বাদশ পত্র ১২৮৭ আষাঢ় । ১৮৮০ 
“শেষের কবিতা” ১৯২৯, অধ্যায় ১১: মিলন-তত্ব 
পরিশেষ £ রূপগ্োম্বামী 
ংসদূত 
'অলিন্দে কালিন্দীকমলম্থরভোৌ কুপ্ধবদতে- 
বসন্তীং বাঁসস্তীনবপরিমলোদ্গারচিকুরাম. | 
তুুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং 
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনীম ॥ ১১৫ হে. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ “চিরকুমার-সভা/৯ ১৯২৬ তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য 
জগস্নাথ পণ্ডিত 
ভামিনী-বিলাস 


নিঃসীমশোভাসৌভাগাং নতাঙ্গ্যা নয়নছয়ং। 
অন্তোহহ্য[লোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলম্‌ ॥ ২।৪৫ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অন্বাদ “চিরকুমীর-সভা২ ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য 


১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, নবম পরিচ্ছেদ 
২ দ্র. "প্রজাপতির নির্ধন্ধ' ১৯০৮, একাদণ পরিচ্ছেদ 


ভাবা, ছন্দ ও অলংকার 


সাহিত্যস্থফির ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভীষা, ছন্দ ও অলংকারের কাঁছে বিশেষভাবে 
খণী। কিন্তু সংস্কত ব্যাকরণ, ছন্দশাস্্র বা অনংকারশান্ত্র থেকে কবি প্রত্যক্ষভাবে 
[বশেষ উপাদান সংগ্রহ করেন নি। রবীন্দ্রসাহিত্যে তাই পাণিনি, বোপদেব এমন 
কি লোহারাম পর্যন্ত ধবয়াকরণ বা! অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ দেখ! গেলেও তাঁর 
থেকে গৃহীত উদ্ধৃতি চোখে পড়ে না । অবশ্ত বালক বয়সেই “মুপ্ধবোধে'র সঙ্গে কবির 
যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল “জীবনস্থতি” (নানা বিগ্ভার আয়োজন ) থেকে তা জানা 
গেছে। তবে জীবনস্থৃতিতে উদ্ধৃত “মুকুন্দং সচ্চিদ।নন্দং' টুকু ছাড়া উক্ত গ্রন্থ থেকে 
সম্ভবতঃ কবি আর কোনে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন নি। 

সংস্কৃত ছন্দগ্রস্থের মধ্যে “ছন্দোমালা"র দ্বারাই কবির প্রাথমিক ছণ্দ শিক্ষার 
স্ত্রপাঁত হয়। তবে এর থেকে কোনো উদ্ধৃতি বোধ হয় কি বাবহার করেন নি। 
পরিণত বয়সে দেখি এক সময়ে তিনি নিজেকে প্রাকৃত ছান্দমমিক পিঙ্গলাচার্ষের 
অন্ুবর্তী বলে ঘোষণ1 করেছেন ( "ছন্দ" ছন্দের মাত্রা : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জাষ্ঠ ) 
এবং প্রয়োজনমতো! তার 'প্রারুতপৈঙ্গল নামক ছহ্াগ্রন্থ ( ীঃ ১৪শ শতক ) থেকে 
উদ্ধূতি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত আলংকরিকদের মধ্যে কবি কেবলমাত্র বিশ্বনাথ 
কবিরাঁজের ( শী: ১ম শতক ) 'সাহিতাদর্পণ* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেছেন । 

পরিশেষে বলতে হয়, বাং্স্াায়ন-রচিত “কা মন্থর গ্রস্থে যশোধর-কৃত টাকায় চিত্র- 
কলার যে ষড়ঙ্কের কথা বলা হয়েছে সেটি রবীন্দ্রনাথ বাবহার করেছেন । প্রমথ 
চৌধুরীর সঙ্গে ভাঁষা-বিষয়ক আলো'চনাতেও কবি কামস্থত্রের উদ্ধৃতি স্মরণ করেছেন। 
সে ছুটি উদ্ধুতি এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হল। এ ছ।ড৷ ববীন্দ্রপাহিতো আমুর্বেদশাস্ত্রেরেও 
কয়েকটি উদ্ধৃতি দেখা! গেছে। “রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতগ্রীতি'শীর্ষক নিবন্ধে ( বস্থধার৷ 
১৩৬৯ ফাল্গুন ) অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবর্তী “ডাকঘর নাটকে ব্যবহৃত উদ্ধৃতির যে 
উৎস নিদেশ করেছেন তার অনুসরণে যথাক্রমে চ্যবন ও চক্রধর দত্তের ( চক্রপাণি দত, 
শ্ীঃ ১০৬০?) শ্লেরক ঢুটিকে এ স্থলে সংকঙ্গন করে দেওয়া হল। 


৬২৬ বুবীন্দ্রসংস্কৃতির ভাবতীয় ব্ূপ ও উৎস 


পিঙ্লাচার্ষ 
প্রাকৃতপৈঙ্গল 
পৈঙ্গল-ছন্দ:সুত্রাণি 
ভংজিঅ মলঅচোলবই নিবলিঅ 
গংজিঅ গুজ্জরা। 
মালবরাঅ মলঅগিরি লুক্কি 
পরিহরি কুংজরা। 
খুরাসাঁণ খুহিঅ রণমহ লংঘিঅ 
মুহিঅ সাঅরা।।১ 
হম্মীর চলিঅ হারব পলিঅ 
রিউগণহ কাঅরা! ॥ ১১৫১ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ছন্দ” ছন্দের মাত্রা : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জ্যোষ্ঠ। ১৯৩৪ 
পঢ়ম দহ দিজ্জিআ 
পুণ বি তহ কিজ্জিআ' 
পুণ বি দহ সত্ব তহ বিরই জাআ। 
এম পরি ৰি বিহু দল 
মত্ত সততটদ পল 
এহু কহ ঝুলণা ণাজরাঁআ ॥ ১১৫৬ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ছন্দ” ছন্দের মাত্রা : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জোষ্ঠট। ১৯৩৪ 
বরিন জল ভমই ঘণ গঅণ 
সিঅল পবণ মণহরণ 
কণঅ-পিঅরি ণচই বিজুি ফুল্লিআ ণীবা। 
পথর-বিখর-হিঅল! 
'পিঅল ণিঅলং ৭ আবেই ॥ ১।১৬৬ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ছন্দ*, গগ্ধছন্দ-৫, ১৩৪১ বৈশাখ । ১৯৩৪ 
কুংতঅকু ধণুদ্ধরু হঅবরু ছক্কলু বি বি পাইন্ক দলে 
বন্তীঘহ মন্তহ পঅ সুপসিদ্ধউ জাণহ বুহঅণ হিঅঅতলে। 
সউবীস অঠগ গল কল সংপুগ্ুউ কুঅউ ফণি ভাসিঅ ভুঅণে 
দংডঅল ণিরুত্ুউ গুরু সংজুত্তউ পিংগল অংজংপংত মণে ॥ ১1১৭৯ 
, ১. গ্লোকটির ভূতীয় চরণে রবীন্রনাধ লিখেছেন 'রণমহ মুহিঅ লংখিজ দারা” । 





ভাষা, ছন্দ 'ও অলংকার ৬২৭ 


'মাংশিক উদ্ধৃতি কুংতঅরু ধণুদ্ধর 
হঅবর গঅবরু 
ছন্ধলু বিবি পা 
ইন্ক দলে | 
“ছন্দ, ছন্দের মাত্র! : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ । ১৯৩৪ 


বিশ্বনাথ কবিরাজ 
সাহিত্যদর্পণ 


বাকাং বসাত্মকং কাব্যমূ। ১। অবতরণিকা ৩ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'দাহিত্য” সাহিত্যলম্মিলন ১৩১৩ ফাল্ধন | ১৯০৭ 
'সাহিত্যের পথে”, সাহিত্যতত্ব ১৩৪০ ভার । ১৯৩৩ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১৩৩ হেমন্তবাল! দেবীকে লেখা ১৯৩৪ জানুআরি ২৭ 
“সাহিত্যের পথে” অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্র ১৩৪৩ আশ্বিন ৮। 
১৪৯৩৬ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “সাহিত্য” এতিহামিক উপন্তাস ১৩০৫ আশ্বিন । ১৮৯৮ 
পরোক্ষ উল্লেখ “সাহিত্যের পথে” সাহিতাধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৯২৭ 
রতিহাঁসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা ।' 
জুগুপ সা বিস্ময়শ্চেখমস্টরৌ প্রোক্তাঃ শমোহপি চ ॥ ৩১৮৪ 
পরোক্ষ উল্লেখ "লোকসাহিত্য” ছেলেভুলানে ছড়া-২, ভূমিকা ১৩*১ মাঘ । ১৮৯৫ 
“সাহিত্য” এঁতিহাসিক উপন্ান ১৩০৫ আশ্বিন । ১৮৯৮ 


পরিশেষ £ বাতস্যায়ন 
কামশ্ুুত্র 


প্রথম অধিকরণ : তৃতীয় "অধ্যায়, ১৬-সংখ্যক শ্পোকের পণ্ডিত যশোধর-কৃত টাকার 
অন্তর্গত।-_ 
রূপভেদ।ঃ প্রমাণানি ভাবলাবণযযোজনম্‌। 
সাদৃশ্তং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং বডঙ্গকম্‌ ॥ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “বিচিন্ত্ প্রবন্ধ” ছবির অঙ্গ ১৩২২ আষাট়। ১৯১৫ 
“চিঠিপত্র” ৯ পত্র-১৯ হেযস্তবাঁলা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ১৪ 
১ প্রচলিত সংস্করণে 'গঅবরূ' শব্দটি নেই। 


৬২৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আংশিক উদ্ধৃতি ভূমৌ পতদ্গ্রহঃ। ৪1৯ 
“চিঠিপত্র” ৫, পত্র-৭ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা! ১৩২৫ ভান্র ১১৯১৮ 


চ্যবন 
আংশিক উদ্ধৃতি ভেবজং হিতবাক্যঞ্চ তিক্তমাশুফলপ্রদম্‌ । 
'াঁকঘর”-১, ১৯১২ জান্গআরি 


চক্রধরদত্ত 
অপন্মাব চিকিৎ্সা-প্রসঙ্গোক্ত পঞ্গব্যদ্বৃত প্রকবণের শ্লোক ।- 
অপন্মারে জবে ক!শে শ্বযথাবুধবেযু চ। 
গুল্মার্শ: পাওুবোগেষু কামলায়াং হলীমকে ॥ 
আংশিক উদ্ধৃতি অপম্মাবে জবে কাশে কাঁমলায়।ং হলীমকে 
“ডাকঘব-১, ২৯১২ জান্কমাধি 


বৈষ্ণব পদাবলী 


ববীন্দ্রব্যবহ্ৃত বিভিন্ন বৈষ্ব মহাঁজনের পদগুলি এ স্থানে সংকলিত হল। রবীন্ত- 
বাব্ৃত আংশিক উদ্ধৃতিগুলি কোন্‌ পদ্দের অন্তর্গত তা বোঝাঁবার জন্য শ্রতোক 
স্বতন্ত্র পদের প্রথম পও.ক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর যে আংশিক উদ্ধৃতির মূল 
পদ নির্ণয় কর] যায় নি, রবীন্দ্রব্বহত উদ্ধৃতির সমগ্রতা রক্ষার জন্য এ স্থলে 
সেগুলিকেও মংকলন করে দেওয়া হয়েছে । শ্রীশচন্দ্র মজুমদ্বারের সহায়তায় কৰি যে 
পদ্ররত্বাবলী” সংকলন করেছিলেন সেই গ্রন্থে প্রাপ্ত পদগ্চলিকে এ স্কানে পদ'-শব্ধ 
দ্বারা চিহ্নিত করা হল। এ ছাঁড়। কবি “জীবনস্থৃতি'তে অক্ষয়চন্্র সরকার ও 
সারদাঁচরণ মিত্র -সম্পার্দিত 'প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ" গ্রন্থের সঙ্গে তার পরিচয়ের কথ! 
বলেছিলেন । এই অক্ষয়চন্দ্র সরক|র-সম্পাদিত চত্তীদাস ও গোবিন্দদাসের পদ্দাবলীতে 
রবীন্দ্-উল্লিখিত প্রায় সমস্ত পদই পাওয়া গেছে। সেগুলি তারকাঁচিহ্নিত করা হল। 
রবীন্দ্র-উদ্ধৃত চণ্তীদাস 'ও গোবিন্দদাসের পদগুলিকেও উক্ত গ্রন্থের ক্রম অনুযায়ী 
সাজানো হল। বৈষ্ণব পদাবলীতে পাঠাস্তর অংখ/। এমন কি পদরত্বাবলীর পাঠের 
সঙ্ষেও রবীন্দ্রধৃত পাঠের মিল সবত্র পাওয়া যায় না। এ স্থলে রবীন্দ্ধূত পাঠ দেওয়া 
হল। 


চণ্ডীদাস 
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'*** 
আংশিক উদ্ধৃতি সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম 
“না” ছন্দের অর্থ : প্রথম পধায় (ছু বার ) ১৩২৪ চেত্র। ১৯১৮ 
কানের ভিতর দিয়! মরষে পশিল গে! 
আকুল করিয়া দিল প্রা 
গল্প গুচ্ছ” বদনাম ১৩৪৮ অ।ষ|টি। ১৯৪১ 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে! 
“ছন?” ছন্দের হসস্ত-হলস্ত : প্রথম পর্যায় ১৩৩৮ পৌষ । ১৯৩১ 
কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিয়। 
গোরা” ১৯১০১ অধ্যায় ৩৯ 
"সমাজ? নারীর মন্ম্তত্ঘ ১৩৩৫ বৈশাখ । ১৯২৮ 


৩৩৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জন -*** 
আংশিক উদ্ধৃতি নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল, 
নিমিখে নিমিখ নাহি হয়। 
“আধুনিক সাহিত্য” বিদ্ভাপতির রাধিকা ১২৯৮ চক্র 
| ১৮৯১ 
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথ1"*** পদ. 
আংশিক উদধধ্তি সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নয়ন-  তাবা। 
বিরতি আহারে রাড বাঁস পরে 
যেমত যোগিনী পাবা ॥ 
ছন্দ* ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র । ১৯১৮ 


তথা কনক ববণ কিবে দবপণ * 
আংশিক উদ্ধৃতি তথ কনক ববণ কিণে দরপন নিছনি দিযে যে তাব * 
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত সিন্দুর অকণ আব । 
*শব্দতত্ব, পরিশিষ্ট . ন্ছিনি ১২৯৯ । ১৮৯২ 


পিরীতি বসের সাগর দেখিযা-" * 
আংশিক উদ্ধৃতি কহে চণ্ভীদাসি, “শুন বিনোদিনী 
স্থথ ছুথ ছুটি ভাই? 
সখের লাগিয়া যে করে পিবীতি 
ছুখ যায় তার ঠাই ।, 
“সমালোচনা চণ্তীদাস ও বিদ্ভাপতি ১২৮৮ ফাস্তন | ১৮৮২ 


সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলু "-** 
আংশিক উদ্ধ্তি কিছু কিছু স্থধা বিষগুণা আধা 
সমালোচনা» চণ্ডীদাীস ও বিদ্াাপতি ১২৮৮ ফান্তুন | ১৮৮২ 


পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি 
হৃদয়ে লাগল সে 


বৈষ্ণব পদাবলী : চণ্ডীদাস ৬৩১ 


পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে, 
পিরীতি গভল কে? 

পিবীতি বণিয়া এ তিন আখর 
না জানি আছিল কোথা ! 

পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল, 
পরাঁণপুতলী যথা । 

পিবীতি পিরীতি পিরীতি অনল 
ছিগুণ জলিয়া গেল। 

বিষম অনল নিবাইলে নগে, 
হিয়!য় রহল শেল! 

চণ্তীদাীস-বাণী শুণ বিনোর্দিনি, 
পিবীতি না কহে কথা-- 

পিবীতি লাগিয়ে পবাণ ছ।ভিলে 
পিবীতি মিণষে তথা | * 

পূর্ণ উদ্ধৃতি “সমালোচনা”, চ শ্ীদাস ও বিগ্ভাপতি ৯২০৮ ফাল্গন। ১৮৮২ 


রমণীযোহন বিশসিতে মন "** পদ. 
আংশিক উদ্ধৃতি অমিয় নিছনি বাজিছে সঘনে মধুব মুবলী গীত 
অবিচল ঝুল বমণী সকল শুনিয়! হবল চিত। 
“শবতত্ব", পরিশিষ্ট : নিশ্দনি ১২৯৯ । ১৮৯২ 


কদন্বের বন হৈতে কিবা শব আচম্বিতে'-" * 
আংশিক উদ্ধৃতি বিষামৃতে একত্র করিয়া 
'সমীলোচনা+, চণ্ডীদাঁস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্তন। ১৮৮২ 


আজু কে গে মুবলী বাজায় ** * 
আংশিক উদরধধতি আজু কে গে৷ মুরলী বাজায় ! 

এ তো! কভু নহে শ্ঠামবায় ! 

ইহার গৌর বরণে করে আলো, 

চূড়াটি বাঁধিয়া কে বা দিল ! 


৬৩২ রবীন্দ্রসংস্কতিব ভারতীধ রূপ ও উত্স 


ইহাঁব বামে দেখি চিকণবরণী, 
নীল উধলি নীলমণি ॥ 
“আলোচনা” বৈষ্ণব কবির গাঁন : বিপরীত ১২৯১ কাতিক | ১৮৮৪ 


এ ঘোর বজনী, মেঘের ঘটা, 
কেমনে আইল বাটে? 

আঙ্গিলার কোণে তিতিছে বুয়া, 
দেখিযা পবাণ ফাঁটে। 
সই, কি আর বলিব তোরে, 

বনু পুণ্যফলে সে-হেন বঁধুষ! 
আপসিযা মিলল মোঁবে। 

ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ, 
বিলম্বে বাহুর হৈন__ 

আতা মবি মবি, সঙ্কেত কবিযা 
কত না যাতনা দি । 

ৰধুর পিবীতি আক্কতি দেখিযা 
মোর মনে হেন কবে 

কলঙ্কেব ডালি মাথায করিষা 
আঁনপ ভেজাই ঘরে 1 * 

পূর্ণ উদ্ধৃতি সমালোচনা” চণ্ডীদাস ও বিদ্ভাপতি ১২৮৮ ফান্তন। ১৮৮২ 


আব একদিন সখী শুতিযা আছি * 
আংশিক উদ্ধৃতি যাব যত জালা তাব ততই পিরীতি 
“সম(লোচন1» চত্তীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্ধুন । ১৮৮২ 


প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল "* 
আংশিক উদ্ধৃতি সদ] জালা যাঁর তবে সে তাহার 
মিলয়ে পিরীতি ধন। 
'সমালোচন।” চণ্তীদাস ও বিগ্ভাপতি ১২৮৮ ফাস্তন । ০৮৮২ 


বৈষ্ণব পদাবলী £ চণ্তীদাস ৬৩৩ 


এমন পিরীতি কু দেখি নাই শ্নি.*"* 
আংশিক উদ্ধৃতি নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি 
পম়ালোচনা', চণ্তীদীস ও বিগ্ভাপতি ১২৮৮ ফাল্ধন | ১৮৮২ 


এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি...* 
আংশিক উদ্ধৃতি ছু কোরে ছু'ছ কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া 
'সমালোচন।”, চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাস্তন | ১৮৮২ 
প্রাচীন সাহিত্য”, মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহীয়ণ। ১৮৯১ 


নিতই নৃতন পিরীতি দুজন:*"* পদ. 
আংশিক উদ্ধৃতি নিতই নৃতন পিরীতি ছুজন 
তিলে তিলে বাটি যায়। 
ঠাঞ্জি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়, 
পরিণামে নাহি খায়। 
“সমালোচনা”, চণ্তীদাঁস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন । ১৮৮২ 


কি মোহিনী জান বধু, কি মোহিনী জান! 
অবলার প্রাণ নিতে ন।হি তোম] হেন! 
রাতি কৈন্নু দিবস, দিবস কৈন্ত রাঁতি__ 
বুঝিতে নাঁরিহ্থ বধু “তামার পিরাঁতি। 

ঘর কৈনু বাহির, বাইর কৈন্ু ঘর-_ 

পর কৈন্থু আপন, আপন কৈন্ধ পব। 

কোন্‌ বিধি সিরজিল সোতের সেগুলি, 
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বাল। 

বধু যদি তুমি মোরে শরণ হও 

মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও । * পদ. 


আংশিক উদ্ধৃতি “সমালোচন1” চণ্তীদান ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাস্তন 


| ১৮৮৭ 


৬৩৪ রবীন্দ্রসংদ্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উত্স 


অবলাব প্রাণ নিতে হেন 

চন্দ” ছন্দের হসস্ত-হলস্ত : প্রথম পর্যাঘ (বর্জিত অংশ)১ ১৩৩৮ পৌষ 
|] ১৯৩৯ 
আংশিক উদ্ধৃতি ঘর কৈন্ু বাহির বাহিব কৈন্থ ঘব, 

পব কৈন্ আপন আঁপন কৈহু পব। 
“সমূহ” পরিশিষ্ট : আল্ট্রা-কন্স।ভেটি £ ১৩*৫ কাততিক। ১৮৯৮ 
সমাজ” পরিশিষ্ট ' বাঁধি ও প্রতিকার ১৩০৮ বৈশাখ । ১৯০১ 
'আত্মশক্তি” স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাদ্র | ১৯০৪ 

ঘর হৈল বাহিব বাহিব হৈল ঘব 
গল্পগুচ্ছঃ তপম্থিনী ১৩২৪ জোষ্ঠ। ১৯১৭ 

আোতেব সেঁওলি 
'আত্মশক্তি” স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাদ্র। ১৯০৪ 


তোমাবে বুঝাই বধু, তোমীবে এুঝাহ, 

ডাকিষা শুধয মোবে হেন বেহ নাই। 

অন্রক্ষণ গৃহে ম্বোরে গঞ্জয়ে সকলে, 

নিচয জানিও মুঠি ভখিমু গবলে। 

এ ছার পবাণে আব কিবা আছে স্থখ ? 

মোব আগে দীড।ও, তোমার দেখিব টাদমুখ । 

খাইতে সোষান্তি নাই, নাহি টুটে $ক-_ 

কে মোব ব্যথিত আছে, কাবে কব ছুখ। * 
আংশিক উদ্ধৃতি “দমালো৮না” চণ্তীদাস ও বিচ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন । ১৮৮২ 


যখন পিবীতি কৈল। আনি চাদ হাতে দিলা * 
আংশিক উদ্ধৃতি ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ 
'যুরোপ-যাত্রীর ভায়ারী” ভূমিকা! ১২৯৮। ১৮৯১ 
'রাজাপ্রজা?, সমস্তা ১৩১৫ | ১৯০৮ 
প্রহাসিনী”, সংযোজন . নামকরণ২ ১৯৩৯ মার্চ ৭ 
১. ব্য ছন্দ ১৯৬২, পাঠপরিচয পৃ ৩৮, 
২ এই কবিতায় 'হৈতে' স্থলে পাই “হতে' । 
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মন আর নাহি লাগে গৃহকাঁজে*** 
আংশিক উদ্দধ্ততি যেঝাড়ের তরল বাঁশি তারি লাগি পাও, 
ভালে মূলে উপাডিয়া সাগরে ভাসাও। 
'সমাজ', পরিশিষ্ট : ব্যাধি ও প্রতিকার ১৩*৮ বৈশাখ । ১৯*১ 


তোমরা মোরে ডাকিয়' স্থধাও না" * 
আংশিক উদ্ধৃতি নন্দের নন্দন গোকুল কানাই সবাই আপন। বোলে 
মোপুনি ইছিয়! নিছিয়! লইনু অনাধি জনম ফলে। 

শব্তব্ব, পরিশিষ্ট : নিছনি ১২৯৯। ১৮৯২ 


নিশ্বাস ছাভিতে না দেয় ঘবের গৃহিণী..** 
আংশিক উদ্ধৃতি আধক জালা যার তার অধিক পিরীতি 
“সমালোচনা” চতীদাস ও বিগ্ভপাতি ১২৮৮ ফান্তন ॥ ১৮৮২ 


পিরীতি কলিয়া এ তিন আখব-*** 
'মাংশিক উদ্ধৃতি সই, পিরীতি ন। জানে যার! 
এ তিন ভবনে জনমে 'জনমে 
কি স্থখ জানয়ে তারা? 
“সম।লোচনা', ১শ্তীদ্াস ও বিগ্ঠাপতি ১২০৮ ফাস্তন | ১৮৮২ 


এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে, 

না জানি কান্ুর প্রেম তিলে জণি ছুটে। 

গড়ন ভাঙ্গিতে, সই, আছে কত খল-_ 

ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড বিরল। 

যথা তথা যাই আমি ৭৩ দূর পাই, 

টাদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই। 

সে-হেন বধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায় 

হাঁম নারী অবলার বধ লাগে তায় ! 

চত্ীদাস কহে, রাই, ভাবিছ অনেক-_ 

তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক | * পদ. 


৬৩৬ রবীন্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


পূর্ণ উদ্ধৃতি 'দমালোচনা+, চণ্তীদাস ও বিছ্যাপতি ১২৮৮ ফান্বন। ১৮৮২ 
আংশিক উদ্ধৃতি গডন ভাঙ্গিতে বড বিবল 
ছন্দ” ছন্দেব হসন্ত হলস্ত প্রথম পর্যাষ (জিত অংশ)১ ১৩৩৮ 


পৌষ | ১৯৩১ 


সই, কেমনে ধবিব হিষা ? 
আমার বধুষা আন বাড়ি যায় 
আমাব আঙ্গিন। দিয়! । 
সে বধু কালিষ। না চাঁয় ফিরিষা, 
এমতি কবিল কে? 
আমার অস্তব যেমন কবিছে 
তেমশি হউক সে। 
যাহাঁব লাঁগিষ! সব শ্যাঁগিক্, 
লোকে অপযশ কষ, 
সেই গুণনিধি ছাঁভিয1 পিখীতি 
আব জাঞ্গি কাব হয। 
যুবতী হইযা শ্যাম ভাঙ্গা ইযা 
এমতি কবিল কে? 
আমাব পবাণ যেমতি কবিছে 
সেমি হউক সে। * 
আংশিক উদ্ধৃতি “সমালোচনা” চণ্তীদাস ও বিছ্ভাপতি ১২৮৮ ফাস্তন। ১৮৮২ 


স্রখের লাগিষা এ ঘব বাধিন্থ অনলে পুডিযা গেল, * পদ. 
উচল দেখিয! অচনে চডিন্থ পড়িম্থ অগাধ জলে 
পরোক্ষ উল্লেখ “কাঁলাস্তব', বাযতের কথা ১৩৩৩ আবাঢ। ১৯২৬ 


যদি বা পিবীতি সুজনের হয * 
১. জরষ্টব্য ছন্দ ১৯৬২, পাঠপরিচয পৃ ৩৮৪ 
২ অক্ষয়চন্ত্র সরকাবের গ্রান্থ এ পদ চণ্ীদাসের ( অনুরাগ নখীপন্বোধনে, পূ ১*৯) এবং পদরক্ধা- 
বলীতে এটি জ্ঞান্দাসের বলে উল্লিখিত । 


বৈষ্ণব পদাবলী £ চণ্তীদাস ৬৩৭ 


আংশিক উদ্ধৃতি যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল 
অধিক সৌরভময়, 
শ্যাম বধুয়ার পিরীতি এছন 
দ্বিজ চণ্ীদাঁস কয়। 
“পমালোচনা”, চণ্ডীদাঁস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্তুন। ১৮৮২ 


শ্যামের পিরীতি মুরতি'""* 
আংশিক উদ্ধৃতি পরাণ-সমন পিপীতি রতন 
ভ্রুকিন্ হদয়-তুলে__ 
পিবীতি-বতন অধিক হইল 
পরাণ উঠিপ চুলে। 
“সমালোচন।» চস্ডীদান ও বিছ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্তন। ১৮৮২ 


পীবিতি বল্ষিা 'ণ তিন আখব*** 
আংশিক উদধৃতি পিবীতি বলিয়া এ তিন আখর, 
এ তিশ ভুবন-সাব। 
এই মোর মনে হয় পাতি দিনে 
ইহা বই নাহি আঁব। 
'সম।শোচনা” হশ্ীদ।স ও বিছ্/পতি ১২৮৮ যান্কন | ১৮৮২ 


পীবিতি নগবে বস। - কবিব-** 
আংশিক উদ্ধৃতি পিরণতিনগরে বস্তি করিব 
পিবীতে বাধিব বব। 
পিরীতি দেখিয়া পডশি কারিব, 
তা বিহু সকলি পব। 
'সমালে।চন।”, চণ্ডীদাস ও 1ব্ধাপতি ১২৮৮ ফান্ধন। 
১৮৮৭ 


পিবীতি পিরীতি সব জন কহে, 
পিরীতি সহজ কথ]? 


৩৮ রবীন্দ্রংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎম 


বিরিখের ফল নহে তো পিবীতি 
নাহি মিলে যথা! তথা । 

পিবীতি অন্তরে, পিরীতি মস্তরে, 
পিরীতি সাঁধিল যে 

পিরীতি রতন লভিল সে জন-_ 
বড ভাগ্যবান সে। 

পিরীতি লাগিয! আপন] ভুলিয়া 
পবেতে মিশিতে পারে, 

পবকে আপন করিতে পাৰিলে 
পিবীতি মিলষে তারে। 

পিবীতি সাধন বডই কঠিন 
কহে ছিজ চণ্ডীদাঁন, 

দুই ঘুচাইষা এক অঙ্ক হগ 
থাকিলে পিবীতি-আঁশ। * পদ. 

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা” চণ্ডীদ।ম ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাস্তন। ১৮৮২ 


মবম করিতে ধরম না বয় * 


আংশিক উদ্ধৃতি বজনীদিবসে " হব পরবশে, 
স্বপনে বাঁখিব লেহা_ 
একত্র থাঁকিব নাহি পরশিব 


ভাবিনী ভাবের দেহা। 
মালে চন!” চত্ীদ।স ও ব্দ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্তন। 
১৮৮২ 


নিত্যেব আদেশে বাশুণী চলিল*'*** 
আংশিক উদ্ধৃতি শুন বজকিনী রাঁমি, 
ও ছুটি চরণ শীতল জানিয়া 
শরণ লইন্থ আমি। 
তুমি বেদৃ-বাদিনী হরের ঘরণী 
তুমি মে নয়নের তারা, 


বৈষ্ৰ পদাবলী £ চত্ীদান ৬৩৪ 


তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্য-যাজনে 
তুমি সে গলার হাবা। 
রজকিনীরূপ কিশোরীন্বরূপ 
কামগন্ধ নাহি তায়, 
রজকিনী-প্রেম নিকধিত হেম 
বড় চণ্ডীদাসে গাঁয়। 
“সমালোচন1”, চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফান্তন | ১৮৮২ 
আংশিক উদ্ধৃতি তুমি বেদ বাদিনী.' নয়নের তারা 
'পশ্চিম-যাত্রীর ভায়।রী”, ১৯২৪ মেপটেম্বর ৩০ 


আপনা আপনি দিবস রজনী ভাবিয়ে *-* 
আংশিক উদ্ধৃতি বিধিযদিশুনিত মরণ হইত 
ঘুচিত সকল দুখ । 
চণ্তীদাস কয় এমতি হইলে 
পিরীতির কি বা স্থখ ! 
“সমালোচন।” চতও্রীদ।স ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফান্তন। ১৮৮২ 


দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে। 
এ জনা মখ আর দেখিতে না হবে ॥ 
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া । 
দেশে না রব মুঞ্রি ₹ ব বারাইয়া ॥ *" 
আংশিক উদ্ধৃতি এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে। 
এবং দেশে না রব মূগ্চ যাব বারাইয়া । 
ছন্দ” ছন্দের হসন্ত-হলস্ত : প্রথম পর্যায় (বর্জিত অংশ)১ ১৩৩৮ পৌষ 
| ১৯৩১ 
সজনি, ও ধনি কে ক বটে""-পদ্দ 
পরোক্ষ উল্লেখ চলে নীল শাড়ি নিঙ্কাড়ি নিঙ্গাড়ি 
পরাণ হিতে মোর 
'্ামলী”, ্বপ্পু ১৯৩৬ মে ৩০ 





৬৪০ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


বিষ্যাপতি 
এ সথি হামারি ছুখের নাহি ওর'*"পদ. 
ংশিক উদ্ধৃতি সখি, এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর । 
“সাহিত্য” সংযোজন, কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ১২৯৩ চৈত্র । ১৮৮৭ 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শূন্ মন্দির মোর 
“ঘরে-বাইরে” ১৯১৬, নিখিলেশের আত্মকথা-৩ 
“চিঠিপত্র” ৯, পত্র-১৭৩ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৫ মে ২৪ 
“ছেলেবেলা” ১৯৪০, অধায় ১৩ 
ভব! বাদর,*'-মোব 
“সাহিত্য” সাহিত্যন্ষ্টি ১৩১৪ আষাঢ় । ১৯০৭ 
'শস্তিনিকে তন” ২১ আঁবণসন্ধা। ১৯১০ অক্টোবর 
ঘরে-বাইরে ১৯১৬, নিখিলেশের আজআ্মকথা-৩ (তিন বাব ) 
ভর] বাদর, মাহ ভাদবর 
“চিঠিপত্র” ৮, পত্র-১২৫ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০০ 
“জীবন্মৃতি” ১৯১২, গন্ধ(তীর 
মত্ত দাছুরি ডাকে ডাহুকি 
কাটি যা ওত ছা'তিয়া 
“বিচিত্র প্রবন্ধ” কেকাধ্বনি ১৩০৮ ভাদ্র | ১৯০১ 
তিমির দ্িগ্ভরি ঘেব যামিশী 
অথির বিজ্ঞুবিক পাঁতিয়! 
বিছ্বাপতি কহে, কৈসে গোডাক্সবি 
হরি বিনে ধিনরাতিয়]। 
শান্তিনিকেতন? ২ আবণসন্ধ্যা ১৯১০ অক্টোবর 
বিদ্যাপতি কহে *** দিনরাতিয়। 
“ঘরে-বাইরে? ১৯১৬, নিখিলেশের আত্মকথা-৩ 
“শেষের কবিতা” ১৯২৯, অধ্যায় ১* : দ্বিতীয় সাধন! 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “বীথিক।” ছায়াছবি ১৩৪২ আবাঁট। ১৯৩৫ 
পরোক্ষ উল্লেখ “ছিন্নপত্র” পত্র-৮ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ১৮৮৭ জুলাই ২* 


বৈষব পদ্দাবলী £ বিষ্ভাপতি ৬৪১ 


সখি রে, কি পুছদি অনুভব মোয় ! 
সোই পিরীতি অঙ্থরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৃতন হোয়। 
জনম অবধি হম রূপ নেহার 
নয়ন না তিরপিত ভেল, 
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু 
শ্রুতিপথে পরশ না "গল । 
ক মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু 
না বুঝন্ন কৈছন কেল. 
শাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখন্ 
তবু হিয়ে জুডন না গেশ। 
বত যত বসিকজন রন-অন্রমগন-- 
অনুভব কহে, না পেখে ! 
বিদ্ভাপতি কহে, প্রাণ জুডাইতে 
শাখে না মিপল একে 1১ পদ. 
পূণ উদ্যাত “সম।লেচিন।” চণ্তীদ।স ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফান্তন। ১০৮২ 
আ।'ঠিক উদ্ধূতি সখি কি পুছদি অন্রভব মোয় 
বাংলা শবতত” ভাষর খেয়াল ১৩৪২ ভা । ১৯৩৫ 
তিলে তিশি নূতন হোয় 
“শেষ সঞ্চক” ১৯৩৫, ১২-সংখ্যক কবিতা 
জণম অবধি হম কপ নেহার নষন ন। তিরপিত ভেল 
'শেষরক্ষ।' ১৯২৮১ প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য 
'আলোচনা” ডুব দেওয়া : ডুবিবার স্থান ১২৯১ বৈশ।খ। 


১৮৮৪ 


০ শপে পপ পা পপ জা ২ আস সস বর শপ পা 


১ এই পদটিন্ন রচয়িতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে | বৈণব সাধিত -বিশেষজ্ঞ ড$ বিনানবিধারী 
মজুমদার এটিকে কবিবল্পভেব রচিত বলে মনে কখেছেন (দ্রষ্টগা রবীন্দ্রসাহিত্যে পধাবলীর স্থান” ১৩৬৮, 
পৃ্**)| ,*বন্াবলীতেও এটি কবিবল্লভেব ভণিতাক়্ উদ্িখিত । তবে এই গ্রপ্থেব পাদটাকায় দেখি 
“এই ক'বতা সাধারণতঃ বহ্াপঠির বণিয়া পরিচিত” | রবীন্দ্রনাথ ম্বধং বে এটিকে বিদ্ভাপতির বলে 
মনে করতেন তার একাধিক বচনায় ভার পরিচয় পাওয়া গেছে । সেই কারণে এ স্থলে এটি বিছ্াপতির 


পদাবলীর অগ্ুভু সত করা হল। 
৪১ 


৬৪২ রবীন্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উতৎ্ন 


জনম অবধি হয় রূপ নেহারম্থ, নয়ন না! তিরপিত ভেল 
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনন্ু, শ্রতিপথে পরশ না গেল। 

পঞ্চভৃত” কাব্যের তাৎপর্য ১৩০১ অগ্রহায়ণ । ১৮৯৪ 
জনম অবধি হুম রূপ নেহারিন নয়ন না তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে বাখন্র, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল। 

“আধুনিক সাহিতা” বিগ্যাপতির বাধিক1 ১২৯৮ চৈত্র । ১৮৯২ 

“গোভায় গলদ" ১৮৯২, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্থয 

“সাহিত্য” সংযোজন : সাহিতাসম্মিলন ১৩১৩ ফাল্ন। ১৯০৭ 

সাহিত্যের পথে”, তথা ও সতা ১৩৩১ ভাদ্র । ১৯২৪ 

সাহিত্যে পথে» সাহিত্য ১৩৪০ ভাদ্র । ১৯৩৩ 

'সাইিতোর ম্ববপ”, সাহিতো অ [ধুনিকত। ১৩৪১ মাঘ । ১৯৩৫ 
পাঁখ লাখ"*"গেল 

'সম।লেচনা? বসন্তবায় ১৯৮৭৯ বণ | ১৮৮২ 

'পশ্চিম-যাত্রীব ডায়াবীগ ১৯২৫ ফেব্রুআবি ৯ 

'সাহিতোব স্বরূপ” সা।হত্যে চত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ | ১৯৪১ 
লাখে না মিশপ, একে 

“বিবিধ প্রসঙ্গ” আল্মসংসগ ১২৮৮ ফাল্গুন | ১৮৮২ 

'স।হিত্যের পথে”, স1হিতাধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৯২৭ 


যব গোধুলি পময় বেলি-*' 
আংশিক উদ্ধৃতি যব গোঁধুলি সময় বেলি 
ধনি মন্দিখ বাহির ভেলি 
নব জলধরে বিজ্রিরেহ] ছন্দ পসারি গেলি 
সাহিতোর পথে, তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র । ১৯২৪ 
“সাহিত্যেব পথে” স।হিত্যরপ ১৩৩৫ বৈশাখ । ১৯২৮ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “সাহিত্যের পথে” সাহিত্যের তাখপধ ১৯৩৪ ডিসেম্বর 


তাঁতল সৈকতে বারিবিন্টু সম... 
আংশিক উদ্ধৃতি মিলি হিলি যাও সাগরলহরী-সম।ন। 
“ভারতবর্ষ” নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ । ১৯০২ 


বৈষব পদাবলী £ বিষ্ভাপতি ৬৪৩ 


শুলেো! লো রাজার বি." 
আংশিক উদর্বতি বেপি অবসান কালে 
কবে গিয়াছিলা জলে। 
তাহাবে দেখিয়া ইষত হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে ॥ 
ছন্দ, ছন্দেব অর্থ: প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চেত্র। ১৯১৮ 


শৈশব যৌবন দরশন ভে... 
আংাএক উদ্ধতি  কবহু' বাঁধয়ে কচ কব বিথাবি 
কখন ঝাপয়ে অঙ্গ কবহু' উদবাি। 
“আধু নক সাহিও)” বিছ্।পতিব বাকা ১২৯৮ চৈত্র । *৮৯২ 


নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, 

নব নব বিকাশত ফুন। 
শবীন বসন্ত নবীন মলধানিশ 

মাতল নব অপিকুল ॥ 

বিহনই নওল কিশোব। 
কালন্দাপুপিনকুপ্ত নবশোভন, 

নব নব প্রেমবিভোএ ॥ 
নখান বসাপমূকুলমণু মতিয়া 

নব কোৌকিলকুল গায়। 
নব যুধতীগণ চিত উমতাষই 

নব রসে কাননে ধায় ॥ 
নব যুবব।জ নবীন নৰ নাগবা 

মিলয়ে নব নব ভা।তি। 
নিতি নিতি ৬+৭ নব নব খেলন 

বিদ্যাপতিমতি মাতি 1 পদ. 

সূ উদধুতি  'অপধুশিক সাহিতা”, বিদ্যাপতিব রাধিকা ১২৯৮ চৈত্র। ১০৯২ 


মধু খু, মধুকরপাতি 
মধুব-কুহুম-মধুমীতি। 


৬৪৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


মধুব বৃন্দাবণমাঝ 

মধুর মধুর রসরাজ । 

মধুর যুবতীগণসঙ্ 

মধুর মধুর বসবঙ্গ | 

মধুর যন্ত্র হরসাল, 

মধুব মধুর করতাল । 

মধুব নটনগ তিভঙ্গ, 

মধুব নটিনীনটরঙ্র | 

মধুর মধুব রসগান, 

মধুব বিদ্যাপতি ভান। পদ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'আবুশিক সাহিতা” বিদা।পতির রাখিক] ১২৯৮ চৈত্ত। ১০৯৭ 


সজনি, ভালে! কলি পেখন না ভেন 
আংশিক উদধৃত ভালো ববি পেখন না ভেল 
এব” আধ আচব খসি আখ বদনে হসি 
আধ হি নয়ানতবঙ্গ | 
“আধুনিক সাহিত্য” বিদ্যাপতিব রাধিকা ১২৯৮ চৈত্র কলহ 


গেলি কামিনী গজবরগামিনী 
বিহসি পাঁলটি নেহাবি। 

ইন্দ্রন'লক কুন্তমলাযক 
কুহকী ভেল ববনাবী। 

জোরি ভুজযুগ মেড বেডল, 
ত৩তহি বযান শুছন্দ | 

দ্র[মচম্পকে কাম পূজল 
যৈছে শাবদচন্দ। 

উরি অঞ্চল (পি চঞ্চল, 
অধ পযে।ধব হেকু। 

পবন-পবভাঁবে শরদঘন জন্ম 
০বেকিত করল স্মেক্ | 


বৈষ্ণব পদাবলী £ বিদ্যাপূতি ৬৪৪ 


পুনহি দবশনে জীবন জুডাঁয়ব, 
টুটব বিবহ কওর। 
চবশযাবক হদয়পাঁবক 
দহই সব অঙ্গ মোব। 
আংগক উদ্ধৃতি 'সমালোৌচনী?, বসন্তরায় ১২৮৯ আবণ । ১৮৮২ 


এ সখি কি দেখন্থ এক অপৰপ, 
শুনাইতে ম।নবি স্বপনস্ববপ । 
কমলযুগল-'পর টাদাক মাল, 
তা 'পর উপজল তরুণ তম । 
৩ "পব বেডল বিজুবীশতা, 
কাঁপিন্দী তীর ধীব চলি যাতী। 
শাখ।শিখব হ্থধাকব্প।তি, 
তাহে নবপল্লব অরুণক ভাঁতি। 
শিমল বিশ্বধলযুগল বিকাশ, 
তা 'পব কি থির করু বান। 
তা 'পব চঞ্চল খঞ্জনযোড, 
তা ,পব লাপিনী ঝণাপল মোড । 
আশিক উদ্ধৃতি “শমালোচন। ১ বসস্ত রাঁয় ১২৮৯ আবণ । ১৮৮২ 


দারুণ ঝতৃপতি ঘত দুখ দেল, 

হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল। 
যতন আছিল মঝ্ু হৃদঘক সাধ 

সো সব পুরল পিয়া-পরসাদ | 
বভস-আলিঙ্গনে পু-শি'ত ভেল, 
অধরহি পান বিরহ দূর গেল। 
চিবধিনে বিহি আজ প্রল আশ, 
হেবইতে নযানে নাহ অবকাশ । 
ভনহ বিদ্যাপতি আব নহ আধি, 
সমূচিত ওখদে ন! রহে বেয়াঁধি | পদ. 


৬৪৬ বুবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 
পূর্ণ উদ্ধৃতি সমালোচনা» চত্তীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাস্তন । ১৮৮২ 


বিগলিতচিকুর মিলিত মুখমগুল-*" 
আংশিক উদ্ধৃতি বিগলিতচিকুর মিলিত মুখমণ্ডল 
'সমালোচনা” বসম্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ ১৮৮২ 


আংশিক উদ্ধৃতি তুহারি চরিত নাহি জানি, বিদ্যাপতি পুন শিবে কব হানি 
“শবতও”, পবিশিষ্ট : পছ"* ১২৯৯। ১৮৯২ 


জ্ঞান্দাপ 


মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা"*" পদ. 
উদ্ধৃতি খজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া-গবজন, 
পিমঝিম শবদে বরিষে । 
প।লঙ্কে শযান বঙ্গে বিগলিত চীব অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হবিষে। 
ছন্দ, ছন্দেব অর্থ: প্রথম পর্ধায় ১৩২৪ চৈ । ১৯১৮ 
রজপী শঙন-*-বরিষে 
“ছন্দ” ছন্দের অর্থ : ছিতীয় পর্ধায়» ১৩৩০ আঁষাঢ। ১৯২৩ 
রঞ্জনী শাঙন.-.গরজন 
শ্যামলী” স্বপ্ন ১৯৩৬ যে ৩৩ 


মুরলী করাও উপদেশ। 

যে রঙ্ষে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ । 
কোন্‌ রন্ধে বাজে বশী অতিঅন্গপাম । 
কোন্‌ বন্ধে রাধা বলে ডাকে আমার নাম ॥ 
কোন্‌ রক্ধে বাজে বাঁশী স্থললিতধ্বনি । 
কোন্‌ রন্ধে কেক! শবে নাচে মধুরিণী ॥ 
কোন্‌ বন্ধে রসালে ফুটয়ে পারিজীত। 
কোন্ বন্ধে কদন্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ॥ 


জী অলপ 


১ ভ্রষ্টবা 'বাংল। ভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধায় ১১ (অংশ ) 








বৈষ্ণব পদাবলী £ জ্ঞানদাস ৬৪৭ 


কোন্‌ রন্ধে ষড খতু হয় এককালে । 
কোন রন্ধে নিধুবন হয় ফুলে ফলে ॥ 
কোন্‌ রন্ধে কোকিল পঞ্চম স্ববে গায়। 
একে একে শিখাইয়। দেহ শ্টামরায় ॥ 
জ্ঞনদাস কহে হাসি। 
“বাধে মোর* বোল বাঁজিবেক বাঁশী ॥ পদ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “আলোচনা” বৈষ্ণবকবির গান : জ্ঞানধাসের গান ১২৯১ কাতিক। 
১৮৮৪ 
কি মে|হন নন্দকিশোর--" পদ. 


আংশিক উদ্ধৃতি হাজি-মিশা বাশি বায় 
'সাহিঙা”, »০যে!জন, কাবা : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ১২৯৩ চৈ । ১৮৮৭ 


শিশুল্গান হৈনে বশুপ সাইতে পদ 
আংশিক উদ্ধৃতি শিশুকাল ঠৈতে কব সিনে পবানে পবাণে লেহা 
'নাহিতা' কাবা , স্পষ্ট এব অস্পঈ ১২৯৩ টচত। ১৮৮৭ 


বন্ধুর রসেব কথা কি কহব তোয়**" 
আংশিক উদ্ধৃতি এক ছুই গণইত্ে অন্ত নাহি পাই, 
বপে ৮.৭ ধন প্রেষে আরতি বাঁঢ়াই | 
“স.হিত্যেব পথে” তথা ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র | ১৯২৪ 


আলো মুঞ্জি তনো না, জানিলে যাই ৩ম না": 
আংশিক উদ্ধুত্ত কপের পাথাবে আখি ডুবিয়' বৃহ 
যৌবনেব বনে মন পথ হার!ইল | 
“লাহিতোর পথে", তথ্য " সত্য ১৩৩১ ভাদ্র । ১৯২৪ 


অপবূপ তুষ মুরলী ধ্বনি.** 
আংশিক উদ্ধৃতি জ"গিয়! জাগিয়া হইল খীন । 
অসিত চাদের উদয় দিন | 
“ছন্দ” ছন্দের অর্থ: প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র । ১৯১৮ 


৬৪৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উত্স 


দেখ রি সখি শ্যামচন্দ ইন্দুবদন রাধিকা '"* 
আংশিক উদ্ধৃতি মন্দ পবন, কুপ্তভবন, কুন্ম-গন্ধ-মাধুরী 
“ছন্দ”, বাংলা শব্দ ও ছন্দ ১২৯৯ শ্রাবণ । ১৮৯২ 


কামুক এছন বাঁত'*' 
আংশিক উদ্ধৃতি মলিন বদন ভেল, ধীরে ধীরে চলি গেল। 
আওল রাইর পাশ, কি কহিব জ্ঞানদীস । 
ছন্দ” ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র । ১৯১৮ 


হাপিয়! হাপিয় মুখ নিরখিয়া' পদ. 
আংশিক উদ্ধৃতি হাসিয়া হ)সিয়] মুখ নিবখিয়া 
মধুর কথ।টি কয়। 
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশ।ইনে 
পথেধ নিকটে রয় ॥ 
গন” ছন্দের হসন্ত-হুলপ্ : দ্বতশ পষায়ু ১৩৩৮ মাব। ১৪৩২ 


গ্রোবিন্দদাস 
কুঞ্ষিত কেশিনী নিরুপম বেশিশী-"** 
আংশিক উদ্ধৃতি স্ন্দবি বাধে আওয়ে বনি 
ছিন্নপত্রাবলী+, পত্র-৭২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯২ 
ডিসেম্বর ৫ 
স্থন্দবি বাধে আওয়ে খনি 
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি ! 
“না” বাংল! ছন্দ : প্রথম পায় ( এন্ডারসনকে লেখা পত্র ) ১৩২০ 
ফান্তন ৬। ১৯১৪ 
নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিণী 
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে 
শব্ধতর” পরিশিষ্ট : বাংলা বাঁকরণ ১৩০৮। ১৯০১ 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ “আধুনিক সাহিতা” সম্ীবচন্দ্র ১৩০১ পৌষ । ১৮৯৪ 


বৈষৰ পদাবলী £ গোবিন্ধদীন ৩৪৯ 


এবদচন্দ পবন মন্দ"*** পদ. 
আংশিক উদ্ধৃতি শবদচন্দ পবন মন্দ, 
বিপিন ভরল কুন্ুমগন্ধ 
ফুল্প মল্লি মালতি যৃখি 
মত্রমধুপভোরনী | 
ছন্দ” ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র । ১৯১৮ 
'দাহিত্যের পথে» তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র । ১৯২৪ 


ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি-*** পদ. 
আংশিক উদ্ধৃতি ঢল ঢল কীচা অঙ্গের লাবণি 
অবনী বহিয়া যাষ। 
বাংলাভ।ষা-পরিচয়* ১৯৩০ অধ্যায় ৪ 


চিকনকালা গলায় মালা ' * 
আশিক উদ্ধৃতি চিকনকাপ! গলা ম'লা 
বাজন নৃপুর পায়। 
চুভাব ফুণে ভ্রমর বুলে 
তেরছ নখানে চায় ॥ 
চন্দ", ছন্দেন্। বর্থ . প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮ 


গগনহি নিমগন "'* 
আংশিক উদ্ধৃতি গগণহি নিমগন দ্নমণিকীতি। 

লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি | 

চৌদিকে অধির পবন তরুদে'স। 

জগভরি শীকবনিক *লোল ॥ 

চলইতে গোঁবি নগরপুরবাট। 

মন্দিরে মন্দিবে লাগল কপাট ॥ 

“ছিন্নপত্রাবী”, পত্র-১৬৯ ইন্দিরা! দেবীকে লেখা ১৮৯৪ 
অক্টোবর ২৫ 


৬৫৯ ববীন্রসংস্কৃতির তারভীয় ব্ূপ ও উৎস 


শরদ- হধাকর- মগ্ডল- মণ্ডন- খণ্ডন *** 
আংশিক উদ্ধৃতি পদ-পঙ্ছজপরি মণিময় নৃপুর কুমুঝন্ত খঞ্জন ভাষ 
মদন মুকুর জন্ নখমণি দরপণ নিছনি গোবিন্দদাস। 
'শব্ধতত্ব', পরিশিষ্ট : নিছনি-২১ ১২৯৯1 ১৮৯২ 


পতিত হেরিয়া ক।নে' থির নাহি বান্ধে'-** 
আংশিক উদ্ধৃতি গৌবাঙ্ষের নিছনি লইয়া মরি 
“শব্বতত্ব', পাবশিষ্ট : শিছনি- ১১ ১২৯৮। ১৮৯১ 


ও নব জলধর অঙ্গ, 
ইহ থিও বিজুবী তধঙ্গ | ** 
আংশিক উদ্ধৃতি ও নব পদ্ছমিনী সাজ, 
ইহ মণ্ড মধুকব বাজ । 
9 মুখ চন্দ উজোল, 
ইহ ধিঠি লুবধ চকে!ব। 
গোবিণ্দদস পু ধন্দ, 
অক্ুণ ণিয়ডে পুন চন্দ । 
“শবকতব্ব', পাবশিষ্ট : প্রান্তর, পভ-প্রসঙ্গ ১২৯৯ । ১৮৯২ 


সখীগণ মেলি করল জয়কাৰ, 

হ্যামকু অঙ্গে দেয়ল ফুপহাব । 

নিজ মন্দিরে ধনী করল প্রয়াণ, 

ঘন বনে রহল স্থনাগর কান। 

সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী, 

মণিময় ভূবণে অঙ্গ উজোরি । 

শঙ্খ শব্দ ঘন জয়জয় কার, 

ক্রন্দর বদনে কবরী কেশভার । 

হেরি মদন কত পরাঁভব পায়, 

গোবিন্দদাস পু এহ রস গায় ॥ * 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “শব্তত্ব” পরিশিষ্ট : প্রত্যুন্তর, পহু-প্রসঙ্গ ১২৯৯ । ১৮৯২ 


বৈষ্ণব পদাবলী £ গোবিন্দদীস ৬৫ 


গোঠ মাঝহি করল পয়াঁন * * 
আংশিক উদ্ধতি স্ুদদব অপবপ শ্যামকু চন্ন, 
দৌহত ধেন্ন কবত কত ছন্দ। 
গোধন গবজত বভই গভীব, 
ঘন ঘন দোহন করত যত্ববীর | 
গোর্স ধীর ধীব বিবাজিত অঙ্গ, 
তমালে বিখথাবল মোহিত রঙ্গ । 
মুটকি মুটকি ভাব বাখত ঢাবি, 
গোবিনদীস পথ কত নেহারি। 
শিব্বতও” পবিশ্ষ্ট : প্রতাত্তব, পছ গসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯৭ 


নিজ মন্দিব যাই বৈঠশ বসনতী 
গকজন নিখখি আনন । 
শিবীব নুস্তম জিনি তষ অতি হখেল 
ঢখদব ও এুখচণ্দ | * 
গৃহ নিজ কাজ সমাপন সখীজন 
গুরুজন সেবন ফেলি । 
গোবিন্দদীন পহু দীপ লাধান্ন 
বেলি অবসান ভৈ গেগি১ ॥ * 
আংশিক উদ্ধুতি 'শব্বতব্ব', পরিশিষ্ট . প্রতুত্তব, পু প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২ 


বনি বনমালা আজ।নুল্িত 
পবিমলে অলিকুল মাতি প্ুহু। 
বিশ্বাধব পব মোহন মুবপী 


গাধত গোবি দান পহু। 
মাংশিক উদ্ধৃতি 'শব্দতত্‌” পরিশিষ্ট . প্রত্যুন্তর, পু প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২ 


১. এই ভরঁশিতাটি অঙ্গয়চন্দ্র সবকাব-সম্পা্দিত পদাবলীব 'খতুপতি বিভরই নাগর শ্তাম' (পৃ ৭৮) এব" 
“াচব চিকুরে মণিচন্দ্রক' (পৃ ৮৮) হত্যাদি পদ দ্র'তেও পাওয়া যাষ। 


৬৫২ রবীন্দ্রসংস্কৃতিব ভারতীয় বপ ও উৎস 


গোখুর ধুপী উছলি তরু অধ্বর-. * 
আংশিক উদ্ধৃতি গৌবিন্বদাস পু নটবর শেখর । 
শিতত্‌” পরিশিষ্ট : প্রতুাত্তর, পঁহ-প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২ 


অরুণ উদয় বেলা, সব শিশু হা মেলা,...* 
আংশিক উদ্ধৃতি গোবিন্দাদানের পঁহু 
হাসিয়া হাসিয়া রহু। 
শবতব” পরিশিষ্ট : পছ"ঃ ১২৯৯ । ১৮৯২ 
কুগ্জ কুগ্জর ভেণ কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বনদীব 1:*% 
আংশিক উদ্ধৃতি গোবিন্দদ।স কহই পুন এতিখনে জানিয়ে কী ভেল গোরি। 
শব্ধতত্ব, পরিশিষ্ট : 'প”১২৯৯। ১৮৯২ 


বাচল নাত রস বৈঠল দহ জন মোছই আনন চন্দ *+ 
আংশিক দ্ধৃতি পোঁহে দৌহে তন নিবছাই। 
শবতব" পণিশিষ্ট : নিছনি-১১ ১২৯৮। ১৮৯১ 


ধতুপতি পাতি, বিরহ জরে জাগবি, ছুবী উপেখশি রামা-* * 
আংশিক উদ্ধৃত বক হাম জীবন ত্োহে নিরমঞ্কৰ 
তব না সৌপব অঙ্ত | 
শব্ধতত্ব”, পরিশিষ্ট : নিছনি-১, ১২৯৮ । ১৮৯১ 


মুখিং জান হবি, বাইক পরিহৃবি : * 
আংশিক উদ্ধৃতি কুগুল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্চল+ 
অব কিয়ে সাঁধসি মাঁন। 
শব্ষতর” পরিশিষ্ট : শিছনি-১, ১২৯৮1 ১৮৯১ 


স্ব সপ 


১ অক্ষবচন্্র সবকারের পদাবলীতে “পিচ্ছে' স্থলে 'পিঞ্চে' ও পাদটাকাষ 'পিষ্কে' এবং “নিরমঞ্চল' স্থলে 
“নিরব ও পাদটাকায় 'নিবমঞ্কব' আছে। 


বৈষ্ব পদাবলী £ বসস্তরায় ৬৫৩ 


বনম্তরায় 

সজনি, কি হেরছু ও মুখশোভা! ! 

অতুল কমল সৌরভ শীতল, 
অরুণনয়ন অলি-আভা। 
প্রফুলিত ইন্দীবর বর সুন্দর 
মুকুরকাস্তি মনোঁৎসাহা। 

ৰপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত, 
কিয়ে নিরমল শশিশোহ]1।” 

বগিহ] বকুল ফুল অলিকুল আবুল, 
চূড়া হেরি জুডায় পরাণ! 

অধর বান্ধুলী ফুল শ্রাত মণিকুগ্ডণ 
প্রিয় অবতংস বনান। 

হাসিখানি ওহে ভায়, অপাঙ্গ-ইঞ্চিতে চায়, 
বিদিগধ মোহন সায়। 

সুখলীতে কি বা গায় শুনি আ।ন নাহি ভায়, 
জ।ঙ কুলশীল দিন্ু তায়। 

ন) দেখিলে প্রাণ ক।দে দেখিলে ন| ভিয়। বাধে, 
অন্ুখন মদনতরঙ্গ । 


হেরইতে টা মুখ মর্মে পরম সুখ, 
স্থন্রণ শ্য(মর অঙ্গ। 

চরণে নৃপুরমণি স্থমধুণ ধ্বনি শুনি 
ধ্ণীক ধৈরজ ভঙ্গ । 

ও রূপসাগরে রস- হিলোলে নয়ন মন 


আটকল রায় বসন্ত। 
পূণ উদ্ধৃতি 'সমশোচনা বসগুরায় ০৯০৯ আবণ। ১৮৮২ 


আংশিক উদ্ধৃতি হিখাশি তাহে ভায় 
“বিবিধ প্রসঙ্গ” স'যোজনী : উপভোগ ১২৮৭ বৈশাখ । ১৮৮২ 


সই লো কি মোহন রূপ স্থঠাম, 
হের্ইতে মুনিনী তেজই মান ॥ 


5৫৪ 


পর্ণ উদ্ধৃতি 


রবীন্দ্রসংস্কৃতিব ভারতীয় রূপ ও উৎস 


উজবর নীলমণি মরকতছবি জিনি 
দ্লিতাঞন হেন ভাল । 

জিনিয়] যমুনার জল নিরমল ঢলঢল 
দ্রপণ নবীন রসাল। 

কিয়ে নবনীল নলিনী কিয়ে উতপল 
জলধব নহত সমান । 

কমনীয় কিশোর কুসুম অতি স্থকোঁমল 
কেবল বসনিরমাণ । 


অমল শশধব জিনি মুখ সুন্দর 
স্থবঙ্ অধব পর কাশ 
ঈষৎ মধুব হস সবসহি সম্ভাঁষ 


ব।যবসন্ত পহু বঙ্গিণীবিলাস। 


সমালোচন"* বসম্তবায় ১২৮৯ আাবণ । ১৮০২ 


বড-অপবশ দেখিন্ত সঙ্তনি 
নয়লি কুঞ্ধের মাঝে, 

ইন্দ্রনীল 5 পি কেতাকে জড়িত 
হিঞাব উপবে সাজে । 

কুহ্থমশযানে মিলিত নয়ানে 
উলপি'ত অঞবিন্দ, 

শ্ঠমসোহাঁগিশী কোবে ঘুমাঞ্লি 
টচাদেপ উপরে চন্দ । 

কুগ্ কুন্থমিত | স্থধাঁকরে সঞ্চিত 
তাহে পিককুল গাঁন-__- 

মরমে ম্দনব1৭ হে অগেয়ান, 
কি বিধি কৈল নিবমাণ । 

মন্দ মলয়জ পবন বহে মৃত 
ও সখ কো করু অন্ত। 

সরবস-ধন দোহার ছছু জন 
কহয়ে রায় বসন্ত ॥ পদ. 


বৈষ্ণব পদাবলী £ বসস্তরায় ৬৫৫ 
পূর্ণ উদ্ধৃতি সমালোচনা” বসস্তরায় ১২৮৭ শ্রাবণ । ১৮৮২ 


আলে ধনি, স্বন্দরি, কি আর বলিব? 
তোয়! না দেখিয়। আমি কেমনে রহিব ? 
তোম।র মিলন মোর পুণ্যপুগ্তর[শি, 
মরমে লাগছে মধুব মৃদু হামি। 
আনন্মমন্দির তুমি, জ্ঞ।ন শকতি, 
বাঞ্ণকলপনতা মের কামনামুবতি। 
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি ঈইখময় ঠা । 
প।সবিব কেমনে জীবনে পাপা নাম। 
গলে বনমাপা তুখিঃ মোর কলেবর । 
বায় বসন্ত কহে প্রাণের গুনাতব ॥ পদ. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি পিম।লোচনা", বসপ্তরাঁয় ১২৮৯ শ্রাবণ 1১৮৮২ 


প্রণনাথ, কেমন করিব আমি? 


তোম। বিনে প্রাণ করে উচাটন 
কে জাঁনে কেমন তৃমি। 

না দেখি নয়ন ". ঝরে অন্ুক্ষণ, 
দে (তে তোমায় দেখি। 

সোঙরণে মন মৃবছিত-হেন, 
মুদিয়া বহিয়ে আখি । 

শ্রবণে শুনিয়ে তোমার চরিত, 


আন না ভাবিয়ে মনে । 

নিমিষের আধ পাশরিতে নারি, 
ঘুমালে দেখি "** দে! 

জাগিলে চেতন হারাই যে আমি, 
তোম! নাম করি কাদি। 

পরবোধ দেই এ রায়-বস্ত 
তিলেক থির নাহি বাঁধি ॥ পদ. 

পুর্ণ উদ্ধৃতি 'নমালোচনী” বসন্তর।য় ১২৮৯ আবণ। ১৮৮২ 


৬৫৬ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ওহে নাথ, কিছুই ন! জানি, 
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী । 
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি, 
পরাণপুতলী তুমি জীবনের সখি ! 
অঙ্গ-আভরণ তুমি শ্রবণরঞ্জন, 
বদনে বচন তুমি নয়নে অপ্তন ! 
নিমিখে শতেক যুগ হাবাই হেন বাসি, 
বায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি ॥ পদ. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “সমালোচনা”, বসন্তবায় ১২৮৯ শ্রাবণ । ১৮৮২ 
আংশিক উদ্ধৃতি নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি 
সমালোচনা” বসস্তবায় ১২৮৯ আাবণ | ১৮৮২ 
“ছিন্নপত্রাবলী?, পত্র-১৩০ ইন্দিবা দেবীকে লেখা ১৮৪৯৪ জুলাই ১ 
'পশ্চিম-যাত্রীর ভায়াবী”, পবিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১২ 


আংশিক উদ্ধৃতি বা বসন্ত কহে ও বপ পিত্ীতিময 
সমালোচনা” বসস্ত বাঁধ ১২৮৯ শ্রাবণ । ১৮৮২ 


আংশিক উদ্ধৃতি পবাঁণ কেমন কবে মধম কহিন্ধ তোবে 
জীবন শিছনি তুষা পাশ। 
'শব তত” পবিশিষ্ট : নিছনি-১১ ১২৯৮। ১৮৪৯১ 


আংশিক উদ্ধৃতি তোমার পিবীতে হাম হই বিকিপী, 
মূলে বিকালাঙও আর কি দিব নিছনি। 
“শব্দতন্ত”, পরিশিষ্ট : নিছনি-১, ১২৯৮ । ১৮৯১ 


বলরাম দাস 


কিশোব বয়স কত খৈগধি ঠ!ম'** পদ. 
আশিক উদ্ধৃতি পাষাণ মিলাঞ্া যায় গায়েব বাতাসে 
“ছন্দ” ছন্দেৰ অথ : প্রথম পধায়-২, ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮ 
'বাংল। ভাষা-পরিচয়* ১৯৩৮, অধ্যায় ৪ 


বৈষধৰ পদাবলী £ রাধামোহন দাস ৬৫৭ 
“সাহিতোর স্বরূপ” সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ । ১৯৪১ 


অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি*** পদ. 
আংশিক উদ্ধৃতি আধ চরণে আধ চলণি আধ মধুর হাঁস 
সাহিত্য", সংযোজন, কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ১২৯৩ চৈত্র । ১৮৮৭ 


তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর শিধি-*" পদ. 
আংশিক উদধু'ত খিিির ভিতর হতে কে ঠকল বাহিপ্ন 
তেই বলরামের, পন, চিত নহে স্থিব। 
'$1চীন সাহিত্য”, মেঘদত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ । ১৮৯১ 
০তাঁমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে ৫কল বাহির 
“সাহিত্য” বিশ্বসাহিত্য ১৩১৩ মাধ । ১৯০৭ 
*[ভ্তিনিকেতণ” ২, আত্মবৌধ ১৩১৭ ফাল্ধন। ১৯১১ 


আংশিক উদধৃতি দেখিবারে আখি-প।থি ধায় 
“নাঠিতা” সাহিতোর তাৎপধ ১৩১০ অগ্রহায়ণ । ১৯০৩ 
'সাহিত্যের পথে” সাহিত্যের তাঁৎপধ ১৯৩৪ ডিসেম্বর 


ব্লাধামোহন দাস 
রাধামোহন পু রসিক স্থনাহ। 
রাধামোহন পহ ছুছ অতি নিরুপম। 
রাঁধামোহন পহু তুয়! পায়ে নিবেদয়ে। 
রাধামোহন পুন তহি ভেল বঞ্চিত। 
আংশিক উদ্ধৃতি 'শব্দতত্ব, পরিশিষ্ট : 'পছ'” ১২৯৯। ১৮৯২ 


প্রেমগজদলন সহই ন পারই জীবইতে করই ধিকার। 
অন্তরগত তুহু নিরগত করইতে কত কত করত সঞ্চার । 
অথির নয়ন শরঘাঁতে বিষম জর ছটফট জলজ শয়ান। 
রাধামোহন পঁহু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগয়ে পাচবান। 


আংশিক উদ্ধৃতি 'শব্দতত্ব', পরিশিষ্ট : প্রত্যুত্তর, পহ-প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২ 
৪২ 


৬৫৮ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ঘনরাম দাস 


দধিমন্থধ্বনি শুনইতে নীলমণি 
আওল সঙ্গে বলরাম । 

যশোমতি হেরি মুখ পাল মরমে সখ, 
চুশ্বয়ে চান্দ-বয়ান ॥ 

কহে, শুন যাছুমণি, তোরে দিব ক্ষীরননী, 
খাইয়া নাচহ মোর আগে । 

নবনী-লোভিত হবি মায়ের বদন হেরি 
কর পাতি নবনীত মাগে ॥ 

বানী দিল পুরি কর, খাইতে বঙ্গিমাধব 
অতি সুশোভিত ভেল তায়। 

খাইতে থাইতে নাচে, কটিতে কিস্কিণী বাজে, 
হেরি হরধিত ভেল মাঁষ ॥ 
নন্দ দুলাল নাচে ভালি। 

ছ'ডিল মন্থনাদণড, উথপিল মহাঁনন্দ, 
সঘনে দেই করতালি ॥ 

দেখো দেখো ধোহিণী, গদ গদ কে রানী, 
যাদুষা নাচিছে দেখো মোব। 

ঘনবাম দাসে১ কষ বোঁহিণী আনন্দমষ 
দহ ভেল প্রেমে বিভোর ॥ পদ. 

পর্ণ উদ্ধৃতি “সাহিত্যের স্ববপ”, সাহিত্ত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ । ১৯৪১ 


নরোত্তন দাস 


তোঁমা না দেখিয়! শ্যাম মনে." | পদ. 
আংশিক উদ্ধৃতি হিয়।র মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী 
“ছন্দ” ছন্দের হসম্ত-হলন্ত : প্রথম পর্যায় ( বজিত অংশ )২ ১৩৩৮ 
পৌষ | ১৯৩১ 


১ 'পদরত্বাবপী'তে ভণিতা৷ পাই.ব্লবাম দান । 


বৈষ্ণব পদ্দাবলী £ অজ্ঞাতনাম। কবি ৬৫৯ 


নরোত্তম দাস পহ' নাগর কানি, 
রসিক কলাগুরু তু সব জান। 
আংশিক উদ্ধৃতি 'শব্তত্র', পরিশিষ্ট : 'পন্থী* ১২৯৯। ১৮৯২ 


যভুনাথ দাস 
কে যাবে মথুব1 দিকে যাব তার সনে পদ. 
'আংশিক উদ্ধৃতি কে যাবে মথুরা দিকে যাব তায় সনে 
"ছশ্নী', ছন্দের হসন্ত হলন্ত : প্রথম পর্যাষ ( বর্জিত অংশ )১ ১৩৩৮ 
পৌষ | ১৯৩১ 
যদুনন্দন দাস 
কহ কহ স্বতদ্রণী বাঁধে 
আংশিক উদ্ধৃতি কেন তোবে আনমন দেখি। 
কাঁহে নখে ক্ষিতিতল লেখি ॥ 
“ছণ্ৰ” ছনন্র অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮ 


অজ্ঞাতনামা! কৰিং 


এসো বধু এলো আধ আচরে বসো পদ. 
মশক উদ্রুতি এসো এসে! বধু এসো, আধ আচবে বসো, 
শপ. 7 ভপ্রিযা তৌমাঁষ দেখি। 
“আখুনিক সাহিত্য”, আর্ধগাথা ১৩০১ অগ্রহাযণ । ৮৯৪ 
আধ আচরে বসে। 
'পথেব সধধয”, আমেরিকীব চিঠি ১৩১৯ অগ্রহাযণ। ১৯১২ 


মধ্যযুগের সাধক 


মধ্যযুগের কবীর-দাদু-বজ্জব -প্রমুখ সম্ভদের বাণীর সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের যে বিশেষ পবিচয 
ছিল, রবীন্দ্র-রচনীতেই তাঁব প্রমাণ মেলে । তার 0729 100150760 706075 ০0৫ 
7901 নামক অন্বাদ গ্রস্থটি তাব নিদর্শন । তবে কবি যে কিভাবে এই বাণীব 
সঙ্গে পবিচিত হযেহিলেন, এগ্লিব জন্ত তিনি কোনো আকর গ্রন্থ ব্যবহার করতেন 
কি না, তা জান] যায নি। ১৯২৫ সালে ভারতীয দার্শনিক সংঘেব অভিভাষণে তাঁকে 
বলতে শোনা গেছে--“ণৈশবে মনে পডে একজন ভক্ত হিন্দু গাঘকের মুখে কবীবেব 
এই গানটি শুনি”। স্তনাং সন্থদেব কিছু বাণী যে এইভাবে লৌকশ্রুতি থেকে 
সংগৃহীত, এ অনুমান কব! চলে । এ ছাড়া ক্ষিতিমোৌহন সেনশাস্ত্রীর প্রবর্তনাষ কবি যে 
বজ্তব প্রমুখ এক ধিক সন্তেব বাণীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সে কথাঁও ্রবিদিত। 

এ স্থলে ববীন্দ্রসাহিত্ে প্রাপ্ত সন্ভদেব বাণীগুলি সমগ্রভাবে সংকলিত হল । বে 
সমস্ত বাণীর মূল উৎস নির্ণয কৰা যায় নি। যেবাণীগুনি ক্ষিতিমোহনের গ্রন্থে পাওয়া 
গেছে শুধু সেই গুলিরই উৎস উল্লিখিত হল। মেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাব রচনাষ বঘেল- 
খণ্ডের কবি জ্ঞানদাসেব কযেকটি গানের যে ইংবেজি ও বাংল! অন্বাদ করেছেন মূল 
গানেব অভাবে এ স্থলে সেই অন্ুবাদগুলিই উদ্ধৃত করে দেওযা হল। 


কবীর 


পানীমে মীন পিযাসী রে 
মুকো! শ্ুণত শুনত লাগে হাসী রে। 
পৃধণ ব্রহ্ম সকণ ঘট বরতে 
ক্যা মথুরা ক্যা কাশী রে ॥১ 
আংশিক উদ্ধৃতি ভারতীয দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ২ ১৩৩২ মাঘ। 
১৯২৬ 
পানীমে মীন পিযাসী 
স্বনত শুণত লাগে হাসি। 
৯. ক্ষিতিমোহন সেন-প্রণীত “কবীর' ১ম খণ্ড, ৮১-সখ্যক গান 
২ প্রবন্ধটি [1190 11108008709] 0000:98৪৮-এ পঠিত 79700105000) ০£ ০0৫ 7060916 
(1923 106০, ) ভাষণের প্রবানীতে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ । 


মধ্যযুগের সাধক ৬৬১ 


শিক্ষা? শিক্ষার হেরফের ১২৯৯ পৌষ | ১৮৯২ 


আংশিক অনুবাদ 01১11950015 ০৫ 001 0601০ 1925 19০06100161 


যব হুম রহল রহ নহি কোঈ, 
হুমরে মাহ রহল সব কোঈ। 


'অ[ংশিক উদপ্নৃতি 'শ।স্তিনিকেতন? ২ জাগবণ ১৩১৭ মাঁঘ। ১৯১১ 


আংশিক উদ্ধৃতি 


দাদু 
ভাই রে এঁসা পংথ হমার, 
দ্বপখরহিত পংথ গহি পুরা 
অব্রণ এক অধারা। 
বাদ বিবাদ কাহ্‌ সৌনাহী 
নাহি জগত থে ন্যারা ॥১ 
ভাই রে এঁসা*..এক অধারা 


“চারিত্রপূজা” ভারতপথিক রামমোহন রাঁয়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩ 


জাকৌ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ, 
জাঁকৌ তারণ জহিয়ে সোঈ ফিরি তারৈ ।২ 
_ দাদু, সাচ কৌ অঙ্গ ২৬ 


আংশিক উদ্ধৃতি 'চারিত্রপূজা”, ভারতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌধ ১৪। 


»৪৯৩৩ 

আপা মেটে হরি ভ১জ তন মন তজৈ বিকার । 
নিরবৈরী সব জীব কৌ দাদু যহ মত সার |". 
সব হম দেখ্যা দোঁি করি, দূজা নাহী আন। 
সব ঘট একৈ আত্ম! ক্যা হিন্দু মুসলমান |"-* 
দাদু কৈ দুজা নহী' এ.ক আতম রাম। 
সত গুরু সির পরি সাঁধু সব প্রেম ভগতি বিশ্রাম ॥৩ 

-দীঁদৃ, দয়া নির্বৈরতা অঙ্গ ৫ 


১ ক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত "দাদু ১৩৪২, মাধুকরী পৃ ৫৯৫ 
২ “দাদু ১৩৪২, উপক্রমণিকা পৃ ৬৬; দাদুবাণী পৃ২৭০ ও ২৭৮ 
৩ দাদু ১৩৪২, উপক্রমণিকা পৃ ১০৭; দারুবাণী পৃ ২৪৯ 


৬৬২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আংশিক উদর্ধততি সব ঘট একৈ আত্মা, ক্যা হিন্দু মুসলমান . 
“ারিত্রপূজা” ভারতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩ 


রজ্জব 
সব সীচ মিলৈ সো সীচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঠ। 
জন রজ্জব সঁঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ ॥ 
আংশিক উদ্ধৃতি “মান্গষের ধর্ম” ১৯৩৩ যে, অধ্যায় ৩ 


হাথ জৌড়ু গুরু স্' হৌ মিলৈ হিন্দু মুসলমান । 
সাধন মাগি জোঁগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ ॥ 
আংশিক উদ্ধৃতি “চারিত্রপু্া”, ভারতপথিক রামমোহন বাক্-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। 
১৯৩৩ 
বুংদ বুংদ মিলি রস সিংধ হৈ, জুদ ভুদা মরু ভায়। 
আংশিক উদ্ধৃতি “চারিত্রপূজা” 'ভাবতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। 


১৯৩৩ 
প্রেমদাস 
বৃথা শোচ কুছ কাঁম না আওয়ে__ 
ভোগ বিনা নাহি মিট্‌না। 
আংশিক উদ্ধৃতি “চিঠিপত্র” ৬, পত্র-৩ জগদীশচন্দ্র বসকে লেখা ১৩০৬ আবাঁচ ১*। 
১৮৯৯ জুন ২৪ 
প্রেমদাস সুন্দর মূরখ হা 


কহ না হায়, নেহি কর না। 
আংশিক উদ্ধৃতি 'ম্থৃতি' (পৃ ৬৯), মনোরঞন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১৪ 


ফাস্তন ৮1 ১৯০৮ 
জ্ঞানদাস বঘৈলি 


অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়, 
বহ প্রভূ অসীম ভাষায়-- 
(তাই দীনন।থ ) আমি ক্ষুধিত, আমি তৃষিত, 
'তাই তো আমি দীন। 
আংশিক অন্থবাদ 'শাস্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাস্তন। ১৯১১ 


মধ্যযুগের সাধক ৬৬৩ 
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৬৬৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


9 102150. 0101060 10 50606:2 6০0 0286 8০ 006 1016 
2130 502156 0502 060000056 017015 ; 
00 00 1১981 58106 00, 
0105 [0527 15 03০1020, 705 73296 115 21] 06 অ০10, 
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ড/17266527 ] 1952 6০ 162৬০, 160 1002 15252 3 2120 
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ৰ ০0110. 
পূর্ণ অনুবাদ '06210% [00165 1922, 40 12010) ঢ011, 76116107 


বাউল পদাবলী 


ববীন্দ্রসাহিত্যে উদ্ধৃত বাউল গান গুলি এ স্বলে সংকলিত হল। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত 
যেগানগুলি প্রবাধীর 'হারামণি' বিভাগে দেখা গেছে সেগুলি 'হাঁরা' শব্ে এবং কবি- 
সম্পাদিত 'বাংল। কাঁবা-পরিচয়” (১৩৪৫ ) গ্রন্থে যে গানগুলি সংকলিত আছে সেগুলি 
“কা” অক্ষরে চিহ্িত করা হয়েছে । এ ছাঁডা রবীন্দ্র-উদ্ধত যে গানগুলি ক্ষিতিমোহন 
সেনের গ্রন্থে পাওয়া যায় এ স্থলে সেগুলিও উল্িখিত হল। দেই সঙ্গে রবীন্্রচনায় 
উতৎকপিত যে গানগুপি ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চাঁরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পার্দিত 
বঙ্গবীণা গ্রন্থে ( ১৯৩৪ ) পাওয়া গেছে পেগুলি “বঙ্গ” শব্দে চিহিত কর! হল । লালন 
ফকিবেব গানগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -প্রকাশিত “লালন-গীতিকা” গ্রস্থেব ক্রম 
অনুযাষী সাজানে! হ্খছে। ব্ববীন্দ্র-উদধূত কতকগুলি গান ক্ষিঙিমাহন সেনের 
গ্রন্থে পাওধা গেছে। কিন্ত তাব রচযিভাঁব নাম পাঁওযা যায় নি। এস্থলে সেই 
শান গুলিকে "অজ্ঞাত" নামে সংকলন করা হল। | 


লালন 


আছে যার মানব মানুষ আপন মনে 
সেকি আর জপে মালা। 
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেল] । 
কাছে বয়, ডাকে তাত্রে 
উচ্চস্বরে 
কোন্‌ পাগেলা, 
ওখে যে যা বোঝে তাই নে বুঝে 
থাকে ভোলা 
যেথা যার ব্যথ! নেহা 
সেইখ। * হত 
ডলামষলা। 
তেমনি জেনে। মনের মানুষ মনে তোলা । 
যে জনা দেখে সে রূপ 
করিয়া! চুপ 
রয় নিরাল!। 


৬৬৬ রবীন্ত্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


ওরে লালন-ভেড়ের লৌকদেখানো 
মুখে হরি হরি বোল! 1 ৭ হারা. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ছন্দ” ছন্দের প্রক্কৃতি ১৩৪১ বৈশাখ । ১৯৩৪ 


কোথা আছে বে সেই দীন দরদী সাই." | ৬০ হারা. 
আংশিক উদ্ধৃতি চক্ষু আধার দিলেব ধোকায় 
কেশের আডে পাহাভ লুকায, 
কী বঙ্গ সাই দেখছ সদাই 
বসে নিগম ঠাঁই । 
এখানে না দ্রেখলেম তাবে 
চিনব তবে কেমন কবে, 
ভাঁগোতে আখেরে তাবে 
চিনতে যদি পাই। 
“ছন্দ” ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ । ১৯৩৪ 


খাচার ভিতর অটিন্‌ পাখি" ' ॥ ২৯৯ 
আংশিক উদ্ধৃতি খাঁচার ভিতব অচিন পাখি কম্নে আসে যা, 
ধবতে পাঁবলে মনোবেডি দিতেম পাখির পায়। 
গোর” অধ্যায় ১, ১৩১৪ ভাদ্র । ১৯০৭ 
'জীবনস্থৃতি' ১৯১২ জুলাই, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
ভারতীষ দ্বার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণত ১৩৩২ মীঘ। 
১৯২৬ 
খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়। 
“শান্তিনিকেতন? ২১ ছোটে! ও বডে৷ ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 
পরোক্ষ উল্লেখ “শেষ সঞ্চক” ১৯৩৫ মে, ১৩-সংখ্যক কবিতা 
আংশিক অনুবাদ 01১11050175 0 ০01 06500161925 [020০6201967 
১২ 'হাবামণি', প্রবাসী ১৩২২ আঙ্বিন। ৭-সংখাক গানটির পাঠের সঙ্গে প্রবাদীর পাঠের প্রতেদ 
দেখা, যায । এ স্থলে “ছন্দ" গ্রন্থের পাঠ উদুধূত হল । 
৩ প্রবন্ধটি [01187 চ0১1109071808] 000£79৪5এ পঠিত 910119502 08 00: 60019 (1925 
705০. ) ভাষণের প্রবাসীতে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ । 


বাউল পদ্দাবলী £ গগন ৬৬৯ 


এমন মানব-জনম আর কি হবে। 
যা কর মন ত্বরায কর 
এই ভবে । 
অনন্ত রূপ ছিষ্টি করেন সীই, 
শুনি মানবের তুলনা কিছুই নাই। 
দেবদেবতাগণ 
করে আরাধন 
জন্ম নিতে মানবে |" 
এই মান্িষে হবে মা ধূর্ঘভজন 
তাইতে মান্রষ-বপ গঠিল নিপ্ুঞ্জন | 
এবার ঠকলে আর 
না] দেখি কিনার 
শালন কয কাতরভাবে ॥ ৪১৪ হরা.১ 
আংশিক উদ্ধৃতি “ছন্দ” ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ । ১৯৩৪ 
পরোক্ষ উল্লেখ দেবদেবতা'গণ-''মানবে 
4016206 07165” 1922, £&17 [001817 701 22115101) 


গগন 


আমি কোথায় পাব তাঁরে, আমার মনের মানুষ যে রে।*"" 
হারা.২ বঙ্গ. ক্ষি. কা. 
আংশিক অন্থবাদ আম কোথায় পাৰ তারে 
আমার মনের মাহ্ছষ যে রে। 
হারায়ে সেই মানুষে তাঁর উদ্দেশে 
দেশবিদেশে বেডাই ঘুরে । 
লাগি সেই হৃদ নশশা 
সদা প্রাণ রয় উদাসী, 
১. শহারামণি, প্রবাসী ১৩২২ পৌষ (পাঠ পনিবতিত )। 
২ প্রথম প্রকাশ : 'হারামণি', প্রবাসী ১৩২২ বৈশাখ (পাঠ পরিবঠিত )। এটি অসম্পূর্ণ থাকায় জোট 


সংখ্যায় গানটির পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাণিত হয় । 
৩ ক্ষিতিমোহন সেন -প্রণীত “বাংলার সাধনা” ১৯৬৫, বাংলার বাউল পৃ ৫৫ 


৬৬৮ রবীন্দ্রসংক্কৃতির ভারতীয় বূপ ও উৎস 


পেলে মন হোত খুশী, 
দেখতাম নয়ন ভরে ॥ 
10০162615০ 00101 1922, ঠা [00121 70] 221181012 
আংশিক উদ্ধৃতি আমি কোথায় পাব--"ঘুরে 
'সংগীতচিন্ত।” পরিশিষ্ট ১: বাঁউল-গাঁল ১৩৩৪ ঠচত্র 1 ১৯২৮ 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩, অধ্যায় ১ 
“সাহিত্যের পথে” সাহিত্যের তাৎপর্য ১৯৩৪ জুলাই 
আঁমি কোথায় পাব-'মান্ুষ যে রে 
'শাস্তিনিকেতন? ২, ছে'টা ও বভে। (চাব বার ) ১৩২০ মাঘ ১১। 
১৯১৪ 
“চিঠিপত্র? ৯ পত্র-২১ হেমস্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ২৩। 
সাহিত্যের পথে” স।িত্াতত্ ১৩৪০ ভাদ্র । ১৯৩৩ 
পরোক্ষ উল্লেখ “শেষ সপ্তক ১৯৩৫, ৪৩-সংখ্যক কবিতা 


আমার মনের মানুষ যেখানে 


আমি কোন্‌ সন্ধানে যাই সেখানে ! 
আংশিক উদ্ধৃতি 'শাস্তিনিকে তন” ছোটো! ও বড়ো (ছু বার) ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪ 


ক্ষেপা বলে ওবে আমার মন "| হারা.১ 
মনের মাজষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ । 


একবার ধিবা চক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্ব্ঠাই | 
“মানষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 


মনের মানুষ" অন্বেষণ 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১ 


আংশিক উদ্ধৃতি 


মদন 


নিঠুর গরজী, 
তুই কি মানসমুকুল ভাজৰি আগুনে? 


১ হারামণি' (ক্ষেপার গান ), প্রবালী ১৩২২ চৈত্র 


বাউল পদাবলী £ গঙ্গারাম ৬৬৯ 


তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহনে । 
দেখ-ন] আমার পরম গুরু সাই, 
সে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া! নাই। 
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভঞস দণ্-_ 
এর আছে কোন্‌ উপায়। 
কয় সে মদন, দিল নে বেদন, শোন্‌ নিবেদন 
সেই শ্রীগ্তরুর মনে । 
সহজধারা আপনহার1 ভার বাণী শোনে, 
রে গণজী ॥ ক্ষি.১ কা, বঙ্গ, 
পৃ উদ্ধূতি ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাঁষণ ১৩৩২ মাঁঘ। ১৯২৬ 
রাশিয়ার চিঠি” ১৯৩১, উপসংহার 
পূণ অন্গবাদা 10101199001 0৫ 00: 72011৩,২ 1925 10০00100101 


তোমাব পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মস্জেদে-.- | ক্ষিং৩ কা. 
আংশিক অন্থবাদ তোমার পথ ঢাইকাছে মন্দিরে মস্জেদে 
তোমার ডাক শুনে সই 
চলতে না পাই 
রুইখা। দীড়ায় গুরুতে'মোরশেদে । 
“07156 2০1101010৫6 14071 1931,17006 01210 01 5 136216, 


গঞজারাম 
পরান আমার সোতের দীয়].": | কা. বঙ্গ, 
আংশিক উদ্ধৃতি পরান আমার স্রোতের দীয়া 
(আমায় ভাসপাইলা কোন্‌ ঘাঁটে )। 
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিস্থইতৎ-ঢালা। 


১ ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা' ১৩৫৬, মিলিত সাধনা পৃ ৩১ 
১ এই ভাষণের যে অংশটুকু 176991 10700403, নামে 0050 1১6110107) 9: 1180 গ্র্থে 


সংকলিত ভাতেও এই অনুবাদটি আছে। 
৩ “ভারতে হিন্দু-মুসলমানের ঘুক্তসীধনা" ১৩৫৬, মিলিত সাধনা পৃ ৩৩; “বাংলার সাধনা'১৯৬৫, 


বাংলার বাউল পু ৫৬। বাংলা কাব্য-পরিচয়ের পাঠ ঈষৎ পবিবতিত । 


৭০ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা । 

তার তলেতে কেবল চলে নিস্থইৎ রাতের ধার? 

সাথের সাথি চলে বাতি, নাই গে! কুলকিনারা । 
“বাংলা ভাষা -পরিচয়” ১৯৩৮, অধ্যায় ১১ 


ধন্য আমি শৃন্তকুস্ত পূর্ণকুস্ত নই। 
তাইতে তোমার জলের খেলায় 
তোমাব বুকের তলে রই গো! সখি__ 

বুকের তলে রই |". 
যারা! তোমাৰ পূর্ণকুস্ত, তাদেব রাখ গে! তীরে, 
বাঁজের পাগি লইয়া গো! ঘাঁও, যখন যাঁও ঘবে ফিরে । 
আমি ন।চি তোমার সাথে আনন্দ-নীবে । 
আমায় তুমি বাধ্লা প্রেমের বাহুতে ঘিবে। 
( তাই ) জল-তরঙ্গে ( তোমার ) বুক-তরঙ্গে 

নাইচ্যা আকুল হই ॥ ক্ষি.১ 

পূর্ণ অন্বাদ 02805 00121 1922, 4 11001017) ছা011 চ২০115101 


বিশ] ভূঞ্িমালী 
হদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধবি 
তাতে তুমিও বাধা আমিও বীধ] উপায় কি করি। 
ফুটে ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ 
এই কমলের যে-এক মধু; রস যে তায় বিশেষ । 
ছেড়ে ঘেতে লোভী ভ্রমর পারো ন1 ঘে তাই, 
তাই তুমিও বাধা আমিও বীধা, মুক্তি কোথাও নাই ॥ ক্ষি.২ 
কা. বঙ্গ. 
পূর্ণ অন্রবাদ 11119500175 ০৫ ০০: ০০০19 1925 160627021 
পূর্ণ উদ্ধৃতি ভারতীয় দার্শনিক সংঘের মভাপতির অভিভাঁষণ ১৩৩২ মাঘ । ১৯২৬ 
১ “বাংলার সাধনা" ১৯৬৫, বাংলার বাউল পৃ ৫৯; “ভারতেব হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা' ১৩৫৬, 
মিলিত সাধনা পৃ ৩২ 
২ বাংলার সাঁধনা', বাংলার বাউল পূ ৫৮ 


বাউল পদাবলী ঃ অজ্ঞাত ৬৭১ 


জগ! টৈবর্ত 
অচিন ভাকে নদীর বাঁকে 
ডাক যে শোনা যায়। 
অকৃল পাঁড়ি থামতে নারি, 
সদাই ধারা ধায়। 
ধারার টানে তরী চলে, 
ভাঁকের চোটে মন যে টলে, 
টানাটানি ঘুচাও জগাব 
হল বিষম দায় ॥ কা. 
পূর্ণ উদ্ধৃতি “ছন্দ”, বাংলা প্রাকৃত ছন্দ : তৃতীয় পর্যায়১ ১৩৪৫ কান্ঠিক। ১৯৩৮ 


অজ্ঞাত 


আজি আম।র সঙ্গে তোমার হোরি 
ওগো রপরায়। 
আম।ব একলা দায় নহে গো, 
রয়েছে যে তোমারে দায় । 
তোম।র সখের চাইতো হাসি 
তোমার ফু কের চাইতো বাঁশি 
আমার অঙ্গে তোমার বিলাস, 
তাই ধরতে যে হয় আমারে] পায় ॥ ক্ষি.২ 
পূর্ণ অন্গবাদ '5:6261৮6 00৫ 1922, এ [15019107011 0২০115100, 


যদি আমার ছাড় ওগো রসিক 
তোমার প্রেমের পীল। চলে, 
তবে এখান থেকেই দাওগো বিদায়, 
আমি বস্ব না তা বলে। 
হাটের ধুলার মাঠের তাঁপে 
আমি চলতে যে আর নারি। 
১ বাংল! ভাষা-পরিচয়” ১৯৩৮, অধ্যায় ১১। 
২ “বাংলার সাধনা", ১৯৬৫, বাংলার বাউল পৃ ৫৮ 


৬৭২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


তুমি প্রেমের দায়ে লবে খুঁজে, 
জানি হৃদ্বিহারী, 
তাই বসলেম এবার পথে ॥ ক্ষি.১ 
পূর্ণ অঙ্বাদ 05805 [012165” 1922, &০ [00180 701 চ5115100. 


আংশিক উদ্ধৃতি প্রেম আমার পরশমণি 
তারে ছু ইলে যে কাম হয় বরে সেবা। ক্ষি.২ 
৮176 1২61151010৫ 14121 19315710612 01105 17991 


আংশিক উদ্ধৃতি মম আখি হইতে পয়দা আসমান জমীন ; 
শরীরে করিল পয়দ1 শক্ত আর নরম ; 
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম। 
নাকে পয়দ] করিয়াছে খুষবয় বদবয় ॥ ক্ষি.৩ 
ভারতীয় দাশনিক সংঘের সভ।পতির অভিভাষণ ১৩৩২ মাঘ ১৯২৬ 


আংশিক উদ্ধৃতি রূপ দেখিলাম রে 
নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম বে। 
আমার মাঁঝত বাহির হইয়া 
দেখা দিল আমারে ॥ ক্ষি,ঃ 
ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩২ মাঘ । ১৯২৬ 
আংশিক অন্রবাদ [15119509015 0: 0৫] 02001 1925 1060০210061, 


আংশিক উদ্ধতি ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরি 
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি। 
ভারতীয় দার্শনিক নংঘের সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩২ মাঘ । ১৯২৬ 
আংশিক অন্রবাদ [10119507975 0£ 00]: 02070121925 10606170921, 


১ “বাংলার সাধনা", ১৯৬৫, বাংলার বাউল পু ৫৮ 
» “বাংলার ন।ধন1” বাংলার বাউল পৃ ৫৬ 
৩, ৪ “বাংলার সাধন।” বাংলাদেশের প্রাকৃত মানবতাধর্ম, পূ ৩২ 


বাউল পদাবলী : অজ্ঞ।ত ৬৭৩ 


আংশিক উদ্ধৃতি তোরই ভিতর অতল সাগর 
“মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২, ৩ 
মন ,র তুই আমাব মনে মিশবি যদি আয়" 1১ 
আংশিক উদ্ধৃতি মন বে আমার মনেব সাথে মিলবি যদি আয় 
দই মনেতে এক হয়ে আজব সহব চলে যাই। 
ভারতীয় দাঁশনিক সংঘের স্ভ।পতিব অভিভাষণ ১৩৩২ মীঘ। ১৯২৬ 


আংশিক উদ্ধৃতি জীবে জীবে চাইনা দেখি সবই যে াব অবতার 
ও তুই নৃতন লীলা কী দেখ।বি যাব নিত্য শীলা চমৎকাব। 
“মানিষেব পর্ম ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩ 


১ ভষটব্য অধ্যাপক উতসন্্রনাথ ভটটাচার্ষ-প্রণী% 'লংলাব বাউল ও বাউল গ্রান' ১৩৬৪, দ্বিতীয় খণ্ড, 
৪৭৪ সপ্থ্যক গান, পু ৩৯৮। এই গীনটির উৎস সম্বন্ধে লেখক বলেছেন-_ বর্ধমান জেলার বেতালবন এামের 
বাউল সমাবেশ হইতে বিশেষ ভাবে সংগৃহীত" | রবীন্দ্রনাথ গানটি কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন জানি না। 
রবীন্দ্রধৃত পাঠটিও সামান্ত পৃথক্‌। 


৪৩ 


রবীন্দ্র-ব্যবহ্ৃত প্লোকের বর্ণানুক্রমিক সূচি 


উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে ববীন্দ্র-ব্বহত যেসব সংস্কৃত, পলি ও প্রাকৃত শ্লোক মংকলিত 
আছে এ স্থলে তার একটি বর্ণীন্ুক্রমিক সুচি দেওয়া হল। ববীন্দ্রন।থ সর্বত্র সব 
শ্লেরকের পূর্ণ রূপ ব্যবহ।ব করেন নি, প্রযোঁজনমতো শ্লেকেব আদি, মধ্য বা অন্ত ভাগ 
থেকে যে-কোনো খণ্তাংশ ব্যবহার কবেছেন। পাঠকের স্থবিধাব প্রতি লক্ষ রেখে 
ব্বীন্দ্র-ব্যবহৃত পুর্ণ শ্লোকেব আদি এবং খণ্ড শ্লে(কেব যে অংশ কবি ব্যবহাব করেছেন 
সেই অংশের আদিট্রকু এই শালিকাষ গৃহীত হযেছে । যে শ্রোকেব আদি অ'শ কৰি 
ব্যবহার কবেন নি অর্থাৎ যে শ্লেকখগুগুপি শ্রে।কেব মধ্য বা অন্ত ভাঁগ থেকে নেওয়া! 
সেইগুনিকে এ স্থলে তাবকাঁচিছ্িত কবে দেওষা »ল। বণ] বাহুপা, উপাদদান-সংগ্রহ 
বিভাগে সমস্ত শ্পেটকেবই পূর্ণ ৰূপ পাওয়া যাবে। 

এই তালিকাম শুধুমাত্র শ্লোকেব পুর্ণ বা আশিক উদ্ধৃতিগুণিকেই স্থান দেওষা 
হযেছে, প্রত্যক্ষ বা পরে।ক্ষ উল্লেখ অথবা মন্ুব।ধ গুলিকে নয | এ ছাড়া বৈষ্বপদবলী, 
মধাযুগেব সাঁধকদেব হিন্দী দেহা পা বাউল পদাবপী।ও এই তাপিক।য স্থান পাধ নি। 
সেগুলি পাঠকেব পক্ষে যথাসম্ভব »হজ-ব্যবহার্ধ কৰে উপাদান স"গ্রহ বি৬।গে একত্রে 
সংকলিত অ|ছে। 


অক্কোচ্ছি মং অবধি মং ( ধন্মপদ্দ ) ৫২৩ 
অক্কোধেন জিনে কোধং ( ধম্মপদ ) ৩৯) ৫২৪ 
অক্রোধেন জযেৎ ভ্রেোধ ( মহাঁভাবত ) ৬৯, ৫৩৩ 
অক্ষি দুঃখোখিতন্তৈৰ ( তৈত্তিরীয আখণ্যক ) ৪৬৩ 
অণো।র্ণীয়।ন্‌ মহতো মহীযান ( শ্বেতীশ্বনর ) ৪৬৭ 
অতি দে হত] লঙ্কা ( চাণক্যঞ্পোক ) ১৮৩) ৫৫৫ 
* অভিথিদেবো ভব ( তৈভ্িবীয ) ৫০০ 
++ অথ কো বেদ যত আবভুব ( খগবেদ ) ৪৫০ 
* অথ ধীবা অমৃতত্ব বিধি ( কঠ) ৪৮৬ 
* অথ যোংন্াং দেবতানুপান্তে ( বৃহ্দাঁবণ্যব ) ৫০) ৪৭৭ 
অন্তিরগাত্রাণি শুধ্যপ্তি ( ম্টসংহিতা ) ১৭৩, ৫৪৬ 
* অগ্য তক্ষ্যো৷ ধনুগুণঃ ( হিতোপদেশ ) ৫৫৯ 


* অদ্য যুদ্ধ' ত্বনা মধ! ( নীতিসাঁব ) ৬১ 


রূবীন্্র-ব্যবহ্ৃত ক্সোকের ব্্ণাচক্রযিক স্থচি ৬৭৫ 


অগ্ঠা দেব! উদ্দিতা স্্যস্ত (খগ বেদ) ৪৪৫-৪৬ 
অগ্যাপি তল্সনসি সম্প্রতি বর্ততে ( চৌরপধ্শশিকা ) ৩১৩, ৩২৯-৩০) ৬১৯ 
অধর্মেণেধতে তাবৎ ৬তো ( মন্তণংহিতা ) ১৭৭-৭৮, ৫৪৫ 
অপগ্তবীর্ধ1মতবি এরমস্থ্ং সর্ব" ( গীতা ) ৫9৪২ 
অনাঘ্রা তং পুষ্পং কিমলষমলুনং ( শকুন্তন। ) ২৭৮, ৫৮৪ 
অন্নন্ববঙ্গ ( কুমাস্সম্তব ) ১৫৯) ৫৯০ 
অন্তবদেবাপ্ত তদ্‌ ভব ( বুংদাবশ্যক ) ৪৭১ 
অগ্ণণ বেকিল তে সাম (ছাক্দোগা । ৪৯০ 
অন্তবিন্বোদরঃ কোশেো ঠুমিবুংনো (ছন্দ গ্য ) ৪৯০ 
অন্তি সন্ত ন জহি অথর্ব ) ৩০, ৪ ৩০ 
অন্ধং তম: প্রবিশন্তি ( বধ্দাবণ্যক ) ১৮০) ৫১২ 
*প তে" তাষবো! যথা (খগ বেদ ) ৪৪৪ 
অপখং ভবণ্শো জন্ম (গাণ) ১৩৫, ৫৩৯ 
অপপবতি শ চুসে মুগান্মী , শলচম্প ) ৬২০ 
অপস্মাবে জবে কাশে (চঞখব দ9) ৬২৮ 
অপ্রতিষ্ঠি৩ বৈ কিল তে সাম (ছান্দোগ। ) ৪৯০ 
অবিল্ঞাওম্‌ বিজীণত |ধজ্ঞ।ওমাবজাণত।ম্‌ (কেন ) ৫১৪ 
আবদ্যঘা মৃতু শীহ্ব বি্যধা (ঈশা) ৫১২ 
অধিভপ্ক ইতেষু বিভগশদব (গাতা ) ৫9২ 
অবিব্‌ বৈ নাম ধেখতব্‌ ( অখর্ব ) 9৬৩ 
অবৃষ্টিসংবন্যশিবান্ববাহম । ?ম।বসন্তব ) ৩৩৬, ৫৯০ 
অব্যজ্গাদীনি ভূঙ।ণি বাক্মধা।ণি (গীতা) ৫৩৬ 
অবাব।স্থ তচিনুস্ত প্রসাদে।হাপ (শীতিশাব ) ৫৬১ 
অনভ্রাতৃবো। অনাসমনাটিবিকশ্র (খগবেদ ) ৩৩, ৪৪৭ 
অব(সকেধু বশস্য নবেধন" (শীতিবিহ । ২১৬, ৫৬২ 
অথমনর্থ, ভাবয নিত)ম্‌ ( মোহমুদগব ) ৩০৮১ ৬১৫ 
অব শাজতি পপি (শঞ্চতন্ব ) ৫৫৭ 
অঁপন্দে কালিন্দীকমএর ( হপ্স্দত ) ৬২৪ 
অসাবং খপু সংসবং সাব" ( ধর্মবিথেক ) ১৪২) ৫৬৩ 


অস্থনীতে পুনরম্মান্থ চক্ষুঃ ( খগবের) ৪৪৮ 


৬৭৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভাগতীয় রূপ ও উৎস 


অন্তীতি ক্রবতোহন্ত্র কথং (কঠ) 

অস্তথাত্তরস্য।ং দিশি দেবতা ত্বা ( কুম।রসম্ভব ) 
অহহ কলয়ামি বপয়াদি ( গীতগোখিন্দ ) 

অহিংসা পরমে৷ ধর্নঃ ( মহাভারত ) 

আত্মক্রীড়: আত্মরতিঃ ( মুণ্ডক ) 

আত্মন্তেবাত্মানং পাতি ( বুহদারণাক ) 

আত্মব্ সর্বভূতেষু য পশ্ঠতি ( আঁপস্তম্ সংহিতা) 
আত্মসংস্কৃতিবাব শিল্পানি ( এতগেয় ব্রাহ্মণ ) 
আত্মহনে৷ জনাঃ ( ঈশা) 

আত্মার্থে পৃথবীং ত্যজে ( মহাভাঁপত ) 
আত্মনং স৬৩ বক্ষে (মহাভারত 
আদিংপ্রত্ন্ট পেতস£ ( ছান্দো' ) 
আনন্দরূপমমুতং যদ্বিভতি (চগুক ) 
আনন্দ।দ্ধোব খন্বিম!ণি ভূতাশি ( তৈষ্বিরীয় ॥ 
আনাকরথবত্ম নাম্‌ ( খখব শ। 
আপরিতোষাদ্বিছুষ[ং ণ সাধু (শকন্তণা 
আপো অস্মান্‌ মাতরঃ ( খগ বেদ) 

আবন্গিতা কিঞিদিব স্তনাভাং (কুমারসপ্তব ) 
আবগাবীর্ম এধি (খগবেদ, শাপ্তিণচন ) 
আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা ( তৈত্তিরীয় ) 

আশাবধিং কো গ ৩: ( অষ্টপত্বং ) 

আশ্চযবৎ পশ্ঠরত কশ্চিদেনম্‌ ( গীত|) 
আধাচন্ত প্রথমদিবসে ( মেঘদু 5) 
ইতরতাপশতানি যখেচ্ছয়া (নীতিরত্ব ) 
ইন্দ্রিয়াণি পরা ণ্য।হুরিক্জিয়েভ্যঃ ( গীতা ) 
ইয়মধিক মনোজ্ঞ! চাপ কানেনাপি (শকুন্তপা ) 
ইয়ং বিএগ্লিত আবভূব (খগবেদ ) 

ইয়েষ সা কতুমবন্ধারূপতাং ( কুঁখাবসম্তব ) 
ইহচেদবেদীদথ সত্যমন্তি ( কেন ) 

ইহৈব সন্তে।হথ বিন্বস্তদ্বয়ং (বৃং্দারণ্যক ) 


৪৮৯ 

৩৩৬১ ৫৮৯ 
৩৪১, ৩৪৭৭ ১২৩ 
৫৩১ 

6৯৭ 

৪৮ 

১৮০১ ৪৩১১ ৫৫০ 
৩৯) 9 ৯৪৬৩২ 
৫৬০ 

১০৭১ ৫৩৭-৩৩ 
১০৬১ ৫৩৩ 


9৪: 


$5, ৫৫) ২৮৬১ 5৯৫ 


৫০৩ 

৫৯৪ 

৫৮১ 

৪৪৮১ 6৫১১ 9 ৩০ 
৩২২, ৫৯১ 


৩৮২, ৪২৩) 9৫১ 


১৯১) ৩৩০, ৫৬২ 
৫৩৪ 

২৫৩, ৫৮২ 

9৫০ 

৫৯১ 

€১৫ 


৪৮১ 


ববীন্দ্রব্যবহ্ৃত গ্লোকের বর্ণান্থক্রমিক স্থৃচি 


ঈশানৎ ভূ তভব্যস্ত ( বৃহদারণ্যক ) 

ঈশানে! ভূত ভব্যস্ত (কঠ) 

ঈশ[বাস্তমিদ" সর্বং যৎ (ঈশা) 

উত্তমঙ্গেন বন্দেহৎ পাদপংস্ ( বুদ্ধ বন্দনা ) 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান (ক5) 
উত্পাদ্দনমপত্াণ্ত জ(তস্য ( মগ্রুসংহিা ) 

উত্সবে বাসনে চৈব ( চাণক্যঙ্্োক ) 

উদ্ভ তাং জ।তবেদস দেব (খগবেদ) 
উদ্যে।গিনং পুকষসিংহমুপো* ( পঞ্চতন্ব ) 
উপকবণবত।- জীবি'তম্‌ ( বহধা।বণ্যক ) 
জর্ধ্পূর্ণমধঃ পূর্ণ" ( এক্ষাগ পুণাণ ) 
উর্ধ্বযুলোহবাকশাখ ( কঠ ) 

খন কুহা ঘ্বভ" পিবেৎ (চাক ) 

থঠ তপঃ মতা" তপঃ (মহাঁলাবাষণ উপলিবদ ) 
ধ৩ দভাৎ তপো বাং ( অথব ) 

এবং কপ” বন্ধ] যঃ করোটি (5) 
একমেবাদ্িতীযম্‌ (ছাপ্দে!গা, মহভাব৩ ) 

« কধৈবানুড্র্টব্যমেতদ প্রমেষ | নহদাবণাক ) 
একৈ ক, পাদপং গুল্স* শত।২ বা ( বামাথণ ) 
একে বশী সর্বভূতান্তপাস্মা ( কঠ ) 

এতজ্জ্ঞেয়” শিত্যমেবাত্মসংশস্থম্‌ € শ্বেতশ্বতব ) 
এতদমুতমশয়ং (ছান্দোগা ) 

এতন্মিম্ু খল অক্ষবে আকাশ ওতশ্চ ( বুহদাবণযক ) 
এতন্ত পা অক্ষবস্ত প্রশাসনে গ।গি (বৃহদাবণাক ) 
এতস্তৈবানন্বস্তান্তানি ভূতানি ( বৃহদা। ''ক) 
এবং পবম্পবা প্রাপ্তমিমং (গীতা ) 

এব দ্বেবো বিশ্বকষা। মহাত্মা ( শ্বেতাশ্বতব ) 

এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাঁখিপতিঃ (বৃহদারণ্যক ) 

এষ সেতুর্ধিধিরণ লোকানামসংভেদাষ ( বৃহদারণ্যক ) 
এবাস্য পবম! গতিরেষাস্ত ( বুহদাব্ণাক ) 
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ও আপ্যায়স্ত মমাঙ্গানি ( সাম, শাস্তিবচন ) 
ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে 

ওঁ হকেশা চ ভারদ্বাজঃ, শৈব্যশ্চ (প্রশ্ন ) 
ওমিতি ব্রন্ম। ওমিতীদং সর্বম্‌ ( তৈত্তিরীয় ) 
কনকবলয়ন্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ: ( মেঘদুত ) 
কন্তাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্‌ ( পঞ্চতন্ত্র ) 
কবির্মনীষী পরিতূঃ স্বয়ভু ( ঈশা ) 

কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমা'ল৷ ( আনন্দলহরী ) 
করণীয়মখকুসলেন ( করণীয়মেত্ত সুত্ত ) 
কর্মণোবাধিকারন্তে মা ফলেবু ( গীতা ) 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাঁধিবাস: ( বৃহদীরণ্যক ) 
কশ্চিৎ কাস্তাবিরহগুরুণ] ( মেঘদূত ) 

কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম (খগ বেদ ) 
কাকস্ত পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ ( নীতিরত্ব ) 

কা তব কাস্তা কস্তে পুত্রঃ ( মোহমুদ্গর ) 
কামার্তা হি প্রকৃতিরূপণ! ( মেঘদূত ) 
কাঁলোহয়ং নিরবধিবিপুল। চ ( মালতীমাধব ) 
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং ( শকুত্তল। ) 
কীতির্যস্ত স জীবতি ( নীতিপার ) 

কুংতঅরু ধণুদ্ধর (প্রাকৃতপৈঙ্গল ) 
কুর্বেন্নেবেহ কর্মীণি জিজীবিষেচ্ছতং ( ঈশ1 ) 
কত্ব। পাপং হি সন্তপ্য ( মন্ুসংহিতা৷ ) 

কেন প্রাণ: প্রথমঃ প্রৈতিযুক্ত: ( কেন) 
কোপো যত্র ভ্রকুটিরচন1 ( অমকুশতক ) 
কোহ্হেবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ ( তৈত্তিরীয় ) 
ক্ষুরস্ত ধার? নিশিতা ( কঠ ) 

গতন্ত শোচন। ( নীতিসাঁর ) 

গত তদ্দগাস্তীর্যং তটমপি (স্থভাঁষিত, বললভদেব ) 
গতানুগতিকো লোকে। ( পঞ্চতন্ত্র ) 
গমিস্াম্যুপহাস্ততাম্‌ ( রঘূবংশ ) 
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গুহাহিতং গহবরেষ্ঠং ( কঠ ) 

গৃহস্থ এব যজতে ( বসিষ্সংহিতা৷ ) 
গৃহস্থোহুপি ক্রিয়াযুক্তো৷ ( দক্ষনংহিতা ) 
গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ (রঘুবংশ ) 
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ( হিতোপদেশ ) 
চক্রবৎ পবিবর্তন্তে ছুঃখানি চ (হিতোপদেশ ) 
চরণচারণচক্রবর্তী ( গীতগোবিন্দ 
চবাচরমিদং সর্বং ( নীতিসার ) 

চলচ্চিত্রং চলদৃবিন্ত" (নীতিসাব ) 
ছাম।তপয়োবিৰ ( কঠ ) 
ছাঁয়েবান্রগতাশ্বচ্ছ] ॥ ব্য।সসংহিতা ) 
জগতঃ পিতরো বন্দে ( বুবংশ ) 
জনপদবধূ ( মেখদ্রত ) 

জননাগ্তর সৌহৃদানি (শকুন্থলা ' 
জীর্ণমন্ং প্রশ“মীয়।ৎ ( চণকাক্্লোক ) 

তং বেছ্যং পুরুষং বেদ (প্রশ্ন ) 

তং হ দেবমাত্ববুদ্ধিপ্রকাশং ( শ্বেতাশ্বতধ ) 
তচ্ছুভ্র, জ্যোতিষ” জ্যোতি (মুণ্ডক ) 
ততো যছবরতব* কমন ময়ম্‌। শ্বেভাশ্বতর ) 
ততঃ কিম্‌ ( বৈবাগ্যশতক ) 
তত্সবিতুর্বরেণা” ভগে। দেবস্ত ( যজুত্দে ) 
তান্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ (অথর্ব ) 

তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্তয় ( যহাভারত ) 
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে ( ঈশা] ) 
তদেতৎ প্রেষঃ পুত্র।ৎ (বৃহ্দারণ্যক ) 
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং (মুণ্ডক ) 
তদ্দর্শনাদভূৎ শস্তোভূয়ান্‌ ( কুমারসম্ভব ) 
তদ্‌বিদ্ধি নেদং যদি্ধমুপাসতে ( কেন ) 
তদ্ভাবগতেন চেতসা ( মুণ্ডক ) 

তন্দর্দর্শং গুঢ়মহপ্রবিষ্টং (কঠ) 
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* তন্নইং যন্ন দীয়তে ( শাঙ্গ ধর পদ্ধতি ) ৫৬৪ 
* তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব ( তৈত্তিরীয় ) ৫1৩৬ 
* তমেবৈকং জাঁনথ আত্মানম্‌ ( মুণ্ডক ) ৪৯৫ 
*  তয়োঃ শ্রেয় আদদাঁনস্য (কঠ) ৪৮৩ 
তরবোহুপি হি জীবস্তি ( যোগবাশিষ্ঠ ) ১৯৩, ৫৬৬ 
তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় (গীত1) ৫৪২ 
তম্মাদ্দ বৈ বিদ্বান্‌ পুরুষমিদং ( অথর্ব ) ৪৬২ 
তন্ত প্রাচী দিগ জুকুনাম ( ছান্দোগা ) ৪৯০ 
* তত্য হ বা এতন্য ব্রহ্ষণে। নাম (ছাঁন্দোগ্য ) ৪৯৩ 
& তীবচ্চ শে(ভতে মুর্খো (চাণকান্সোক ) ১৮৭, ৫৫৩ 
তাঁসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভ।ণ।ং ( কুমারসম্তব ) ২২৩, ২৬০, ৯৩ 
* তিতীর্যু ছক্তিবং মোহাঁৎ ( বঘুবণ্শ ) ৫৯৪ 
** তেন সর্বমিদং বুদ্ধং ( মভাভাবত ) ৫৩৩ 
+. তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো (প্রশ্ন) ৫১৫ 
ক তে সবগং সবতঃ ( মুগ্ডক) ৪৯৮ 
* . তে হিনেো দিবসাঃ (উত্তর ধামচখিত ) ২৯৯) ৬০২ 
ত্যজেৎ্ কুল।থে পুরুষং (মহাভাখত ) ৫৩২ 
* ত্রিপাদশ্য।মুতং দিবি ্গবেদ) ৪৪৪ 
ত্বমসি মম ভূষণ" ( গীতগোবিণ্দ ) ৬২9 
* দপ্ষেষ্ষনমিবানলঃ ( শ্বেতাশ্বতব ) ৪৭৪ 
* দত্তং গলিতং পলিতং মুণ্ত ( মোহ্মুদ্গর ) ৬১৭ 
* দরিব্রাণ।ং মগোরথাঃ (শাঙ্গ ধব পদ্ধতি ) ৫৬৪ 
দরিদ্রান্‌ তব কৌন্তেয় ( হিতোপদেশ ) ১৯০, ৫৫৯ 
দীর্ঘকাঁলোধিতন্তম্মিন গিরৌ (রামায়ণ ) ৫১৯ 
দুঃখেঘনুদ্বিগ্রমণা: স্থখেষু (গীতা ) ৫৩০ 
* দুর্গ পথন্তৎ কবয়ে। ( কঠ ) ৪৮৫ 
* দৃষ্াভূত" বপমুগ্রৎ তবেদং (গীতা ) ৫৪১ 
দেবেঘপি ন পশ্যামি কশ্চিৎ ( বামায়ণ ) ৫২৮ 
* দেহলীদত্তপুষ্পা ( মেঘদূত ) ৬০২ 


বা স্থপর্ণা সযুজা সখায়াঁঃ (খগ বেদ ) ৪৪৬, ৪৬০) ৪৭০, ৪৯৬ 
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ধঙ্গগৃহীত্বৌপনিষদং মহা স্তং ( মৃণ্ডক ) 

ধর্ম এব হতে। হস্তি ধর্মো রক্ষতি ( মন্ুসংহিতা ) 
ধর্যসুদ্ধে মুতো বা পি তেন ( মহানির্বাণতন্ত্) 
ধর্মস্ত তত্বং নিহিতং গ্রহায়াম্‌ ( মহাভারত ) 
ধর্মন্তয সুক্ষ! গতিঃ ( ধর্মবিবেক ) 

ধর্মেনাপি পদং শর্বে কাঁৰিতে ( কু'মারসম্ভব ) 
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি ( গীতগোবিন্দ ) 
পূজো ভিঃসলিলমকতা, ( মেঘদ্ুত ) 

ধব।ণি তস্য নশ্টপ্তি, চাণক্যঙ্্ক ) 

ন থলু ন খলু বাণঃ । শকুন্তলা ) 

শগনদী ( মেঘদ্ুত ) 

ন চৈব পুত্রদবেণ স্বকর্ (দক্ষলহিতা ) 

« জপা ন মুত্তীন শোক (ছান্দেগ্য ) 

ন জায়তে ম্রিগজে বা (কস, গাও ) 

ন ততো বিজুগুপ সতে ( ঈশা ) 

পল তবেক্যো ভাতি শ চক্দ্রতবকৎ( খ্বেতাশ্বতব ) 
নতখৈতাণি শকান্তে ( ম্সংহতা ) 

নখি মে সবণ* অঞ্৬ঞং (বুদ্ধাতিগীতি ১ 

ণ দেবাষ ন ধর্ধায় (হি 'পদেশ) 

ন পাপে গ্রতিপাপঃ স্ত।ৎ ( মহ(তারত ) 

নব] অরে পুত্রাণাং কামায় (বুহদ।1ণাক ) 
নমঃ পরমধধিভো] শমঃ ( মুণ্ডক ) 

নমঃ শন্তব।য় চ ময়োভবায় চ ( যজবেদ ) 
“মুস্তে অগ্ধ আয়তে নমে। অন্ত ( অথব ) 
নমন্তে প্রাণ ক্রন্দায় নমন্তে (অথর্ব, 

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ( কঠ) 

নমো! নমো! বুদ্ধ দিবাকরায় ( বুদ্ধ-খন্দন। ) 

ন যযৌ ন তস্থৌ ( কুমারসম্তব ) 

ন রাজ্যত্রংশনং ভদ্র ন স্থহ্ৃত্িঃ (বানায়ণ ) 
নলিনীদলগতজলমতিতরলং ( মোহমুদ্গর ) 


৪৯৪ 
১৬৯) ৫৪৭ 
৬৩, ৫১৯ 

৫৩২ 

৫৬৩. 


৫৯৩ 


৫৮২ 

৬০১ 

৫৭৯ 

৪৯৩ 

৪৮৪১ ৫৩৫ 

৫১১ 

৪৭৪) ৪৮৭) ৪৯৬ 
৫৪৩ 


৫২৪ 


৫৩১ 

২৫৪১ ৪৭৮" 
৮০৯৮-৯৭৯ 
৪৫২ 

৪৬৩ 

৪৬১ 
৩৮৩, ৪৮৪ 
৫২৫ 
৫৯২-৯৩ 
৫২৯ 


৩৩৭, ৬১৬ 


৬৮২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় ৰপ ও উৎস 


* ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ( কঠ, গীতা ) ৪৮৪ 
নাত্মানমবমন্তেত পূর্বাভিরসমুদ্ধিভিঃ (মন্থসংহিতা ) ৫৪৫ 
* নাত্মানমবসাদয়েৎ (গীতা ) ১৪৩, ৫৪০ 
নাবিরতো৷ ছুশ্চরিতান্নাশাস্তে! ( কঠ ) ৫১১ ৪৮৪ 
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত ( মন্গনংহিতা ) ৫9৭ 
নায়মাত্ম! বলহীনেন লভ্যো। ( মুণ্ডক ) ৪৪৯৭ 
* নাল্লে স্ুখমন্তি ভূমৈব হুখম্‌ ( ছান্দোগ্য ) ৪৯১ 
নান্তি স্ত্রীণাং ক্রিষা মন্ত্রেঃ (মনসংহিতা ) ৫৪৮ 
ন|হং মন্তে স্থবেধ্ধেতি নো ন (কেন ) ৫১৪ 
নিঃসীমশোভ।মৌভাগ্যং (ভামিনী-বিশাস ) ৬২৪ 
নিঃস্বে। বি শতং শতী ( অষ্টবত্ধুং ) ৩২৭. ৫৬৪ 
নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতন।নাঁং ( শ্বেতাশ্বতব ) ৪৭৪ 
* নিনিন্দ কপং হৃদযেন ( কুমাবসভ্ভব ) ৫৯১ 
* নিবতনিষম্প ( কুমাবিনম্ব ) ২৫৯, ৫৯- 
নিভৃতনিকুপ্তগৃহং গতযা (গীতগোধিন্দ ) ৩২০, ৩৩৭, ৬১৯ 
* নিষ্ৈগুণ্যো৷ ভবার্ভুন (গীতা ) ৫৩৭ 
নৈনমূধ্ং ন তির্যঞ্চ ( শ্বেতাশ্বতব ) ১৭২ 
পঞ্চাক্ষবং পাবনমুচ্চরস্তঃ (যতিপঞ্চক 1 ৩৩৮, ৬১৭ ১৮ 
পততি পতন্ধে বিচলিত পত্রে (গীতগোধিন্দ ) ৬২৩ 
* পবাস্ত শক্তিবিবিধৈব অঘতে ( শ্বেতাশ্বতর ) ৪৭৩ 
পরিজ্রাণাষ সাঁধুনাং বিনাশ।য চ (গীতা ) ৫৪০ 
পরি গ্যাব! পৃথিবী সদ্য আযম্‌ ( অথর্ব ) ৩২,৪৫৯ 
পঢম দহ দিজ্জিআ1 ( প্র।রুতপৈঙ্গল ) ৬২৬ 
পাণং ন হানে (গাথাষ অষ্টশীল ) ৫২৫ 
* পাঁদোহস্ত বিশ্বা ভূতাঁশি (খগবেদ ) ৪৪৯ 
পিতা নোহনমি পিতা নে] বোধি ( যজুবেদ ) ৪৮, ৪৫৬ 
পুত্রব্যসনজং ছুঃখং যদেতন্মম ( রামায়ণ ) ৮৫) ৫১৯ 
পুকষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং (খগ বেদ ) ৪৪৮, ৪৫২১ ৪৬৯, ৪৬৭ 
* পুষ্পরাশাবিবা প্রি: ( শকুস্তলা ) ৫৮২ 


রী পুষ্পলাবী ( মেখদৃত ) ৬০১ 


রবীন্দ্র-ব্যবহৃত গ্লোকের বর্ণীন্ুত্রমিক স্থচি ৬৮৩ 
পৃথিবী শাস্তিরস্তরিক্ষং শান্তিরর্টাঃ ( অথর্ব ) ৪৬২ 
পৌক্ুষং নৃযু (গীতা) ৫৪১ 
প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পুজাহা ( মন্ুসংহিতা ) ১৭২) ৫৪৮ 
প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ ( তৈত্তিবীয় ) ৫০৩ 
প্রজ্ঞানেনৈনমাপ হুয়াঁৎ ( কঠ ) ৪৮৪ 
প্রণবে ধন্তঃ শবোহাত্বা ( মুণ্ডক ) ১১৩, ৪৯৭ 
প্রতিবোধবিদিতং মতমম্বতত্বং (কেন ) ৫১৪ 
প্রবৃত্তিবেষ] ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত ( মন্ুসংঠিতা ) ৫৪৬ 
প্রসার্দোহপি ভয়ঙ্কর: (নীতিসার ) ৫৬১ 
প্রাংশুলভ্যে কলে লোভাৎ ( রঘুবংশ ) ৫৯৪ 
প্রাণস্ত প্রাণং (বুহদাবণাক ) ৪৮১ 
প্রযণে হ ভূত" ভবাং চ ( অথব ) ৪৬১ 
প্রাণে বিবাট প্রথণো হ( অথব ) £৬১ 
প্রাণে মুতাঃ প্রাণস্তকমা ( অথব ) ৪৬১ 
প্রাণে! হোষ যঃ: সবভূতৈধিভাতি । মুণ্ডক ) ৪৯৭ 
প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকল কামদ্রঘাঃ ( বৈধাগ্যশতক ) ২৮৭-৮৮, ৬০৯ 
প্রাপ্তে তু ষোঁডশে বর্ষে ( চাঁণক্যক্পোক ) ১৮৫) ৫৫৩ 
প্রবাহে নিবহশ্চৈৰ উদবহঃ ( দেবীপুবাণ ) ১৪৭, ৩৩৪, ৫৬৭ 
প্রিয়শিষ্তা লপিতে কলা।বধো ( রঘুবংশ ) ১৬১, ৫৯৬ 
ফলেন পবিচীয়তে ( ধর্মবিবেক ) ৫৬৩ 
বচসা মনসা চেব ধন্দামেতে ( আট 'নাটিয সত্ব) ৫২৪ 
বর্ণীননেকান্নিহিতার্থো দধ।তি ( শ্বেতাশ্বতব ) ৪৬৮ 
বদসি যদি কিঞ্চিদপি ( গীতগোবিন্দ ) ৩২১০ ৩৪৫-৪৬$ ৩৪৮, ৬২৩ 
বন-গন্ধ গুণোপেত এতং ( পুজা ) €২৬ 
বরমসৌ দিবসো ন পুনন্লিশা ( অম্* তক ) ৬১১ 
ববিস জল ভমই ঘণ ( প্রার্কতপৈঙ্গল ) ৬২৬ 
বসনে পরিধুসপে বসানা ( শকুন্তলা ) ৫৮৮ 
বসস্তপুষ্পাভরণং বহস্তী ( কুমারসম্ভব ) ২৫৫) ৩২২, ৩৫৪, €৯৯ 
বনুধৈব কুটুম্বকং ( পঞ্চতন্ত্র) ১৮৯, ৫৫৮ 
বহন্তী সিন্দুরং প্রবলকবরীভার ( আনন্দলহরী ) ৩১০১ ৬১৭ 


৬৮৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভাবতীয় রূপ ও উৎস 


বহুগুণরমণীযেো যোধিতাং ( ধতুসংহাব ) 
বহ্‌ দেবা মন্স্সা চ (মঙ্গলন্ুত্ত ) 

বহুনি মে বাতীতানি (গীতা ) 

বাক্যং বস|আ্বকং কাব্যম্‌ (সাহিত্যদর্পণ ) 
বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ ( বঘুব শ) 
বিচিত্রবালুকাঁজলাঁং হংসসারস ( রামাষণ ) 

* বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ ( শ্েতাশ্বতর ) 
বিদ্যা চাবিগ্ঠাং চ যস্তদ ( ঈশ]) 

*্* বিশ্বন্যৈক" পবিবেষ্টি৩াব” ( শ্বেতা ) 
বিশ্বানি দেব সবিতছবিতাঁনি (খগ বেদ ) 

₹* বিশ্বাসো নৈব কতব্যঃ স্ত্রীযু ( চ। ব্য শোক ) 
বীঘষু বীশীষু বিপানপীন"” (সভ।মিতবএভ।গুগ ব) 

* বাধ” লক্ষ্রীবশ" (অখব) 
বুদ্ধ শবণ” গচ্ছামি ( বিশবণ 
বুদ্ধা সস্থদ্ধো কবণ| ( বপ্নওবপণাম গাখা ) 
বান্যালম্ব বৃষন্বন্ধাঃ ( বঘুব শ) 

* বুক্ষ ইবশুবে দিখি ন্িতোক ( শ্বেতশ্বতৰ ) 
“ব্দাহমেতং পুকবৰ মহন্ত” ৬ খজুবেদ ) 

* বেবাগ্যমেব(তিখ” ( বৈবাগ।* তব ) 

* বার্থ সমর্ধা ললিত খপুখাতনশ্চ ( বুম।এসন্তব ) 
রহ্ষনিষ্ঠো গৃহস্থঃ ক্াৎ ( মহাশিবাণ ওক্ত্) 
ব্রাত্যস্থং প্রাণেক খধষিবত' (প্রশ্ন ) 
ভজিঅ মশআচাশবই ( প্রাঞ্$তপৈঙ্গল ) 
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শণুযাম দেবা; (খগ বেদ) 
তবতু সব্বমঙ্গলং পকখন্থ ( স্্পুব্বণ হ স্বত্ত ) 
ভবপ্তি নভ্রাস্তরবঃ ফলোদ্গ”মঃ ( শকন্থল। ) 
ভধাদশ্থাপ্রিন্তপতি ভবাত্তপতি (কঠ) 
ভযাঁনা" ভয* ভীষণং ভীষণ।নাং ( মহানিবাঁণতন্ব ) 
ভাষা পুত্রশ্চ দীসশ্চ ( মন্ুসংহিত1 ) 
ভার্ায়ৈ পূর্বমাঁরিণ্যে ( মন্ুসংহিতা ) 


১৩৫ 


৩৫১-৫ ৩১ 


৪৩৬ 


২৪৮, ৩৩৬, 


৪৫২১ 


২৮5 ৮৫১ ২৮৮১ 


৪৪৫) 


২৫২? ২৮৩১ ৫৮৭১ 
৫৯, 


৫৯, ৬২১ ৬৩১ 


৪৬৮ 
৫১২ 
৪৭৩ 
5৫২ 
৫৫৪9 
৫৮৫ 


৪৬১ 


ক 


ববীন্দ্র-ব্যবহত গ্লেরকের বর্ণানুক্রমিক স্থচি 


ভিন্নক্ুচিহি লোক: ( বঘুবংশ ) 

ভিত্বা! স্: বিশলষপুট।ন ( মেঘদুত ) 
ভীষাম্ম।দবাশঃ পধতে । আষোদে।৬ ( তৈভ্তিবী) 
ভূতেবু ভূতেষু বিচিগ্তা (কেন) 

ভূভু খঃ স্বঃ ৬ৎসবিতুবব্ণে।ং (যজ্র্বেদ ) 

তেধভং হিতবাক্যঞ্চ *ক্তম্‌( চান ) 

মধু বাতা খতযত্ে মপুক্ষবন্তি (খগ বেদ ) 

মধ্যে বামনাপীন* বিশ্বে বঠ) 

মণসৈবোম।গ্তব্যৎ দেহ নানাত্তি (কঠ ) 

মনসো জবাবে নৈনদেবা ( ঈশ। ) 

মনে পুববর্গম। ধন্মা ( খম্মপদ ) 

মন্দং নিধেহি চবণো পবিধেহি (স্রভাবিতবত্বা থাগ।|ব ) 
মনদ ববিষশপ্রাী / খুব ) 
মন্ধাকিপঈনিঝ বনী কবাণাং (ক্মাণসম্ভব ) 

মম ভাবৈক্ধস" (খমাবতগ 1) 

মশযপবনবিশ্বঃ কোৌকলেনাতিবমো। ( খভুস হব ) 
মতা বিন্টিঃ ( বুভদাবখাক ) 

মহদ্ভষং বজ্শুদ্ধওম ( বঠ 

মহ।জনে। মেল গন মপঙ্গ মহাভাবত ) 
মহান্তং বিঠুমাজ্সানং মন্ত। (কঠ) 

মাতা যথা নিষযং পুন্ত । কখণীষমেত্ত ঈন্ত ) 

ম| নিষ।দ প্রতিষ্ঠ।* ত্বমগমঃ ( বামাঘণ ) 

মা বিদ্বিষ/বঠৈ ( যজুব্ধ) শান্তিবচন ) 

ম] ভ্রাতা ভ্রাতবং থিক্ষন ( '্মথব ) 
মায।মধমিদখিলং হিত্ব। ( মোহমুদ্গ৭ 

মাহং বর্গ নিখাকুষ।২ ( সামবেদ, শান্তিব৮ন ) 
মুতো বিদ্লস্তপন ইব ( শকুন্তলা ) 

মুতো, শ মুতামাপ নে" ১ € বুহদাবণ্যক ) 
মুখপিণ্ডো জলবেখনা বলখিতঃ € বৈবাগ্যশতক ) 
মেঘ1পোৌকে ভবতি স্খিনো ( মেঘদুত ) 


৬৮৫ 


৫৪৯৬ 


৬৭৮ 

৩৫১ 89৫; ৪৫২ 
নিস্ত 

৪০৬ 

৫১০ 

৫২৩ 

৫৬৫ 

৫৯৪ 

৩৩৫, ৫৮৯ 
৫৯২ 

৬২৯১ ৬০৪ 
৪৮৯ 

৫৯১ ৪৮৭ 


৫৩৯ 


৭৭, ১৪৭) ৪৩১১ ৫২১ 


৮৫১ ৫১৮ 


৫৮৩ 
৪৮২১ ৪৮৬ 
্ঢ্৫ ৮৬১ ৬১৩ 


২৬৩) ৫৪৯০ 


৬৮৬ রবীন্দ্রসংস্কতিব ভারতীয় রূপ ও উৎস 


মেধৈর্যেছুরন্বরং বনভুবঃ ( গীতগোঁবিন্দ ) ৩১৯, ৩৪৬, ৩৪৮, ৬২১ 
যআগ্রদা বলদা যন্য (খগবেদ) ১৫) ৪৪৯, ৪৫২ 
য আত্মা অপহতপ।প ন] ( ছান্দোগ্য ) ৪৯৩ 
য একো হবর্ণো বহুধ! ( খ্বেতাশ্বতব ) ৪৬৮ 
দ* য্‌ এশদ্বিদ্বমুতীস্তে ভবন্থি ( শ্বেতীশ্ব ৩ব ) ৪৬৭) ৪৭০ ৭১ 
য এষ স্থৃথেযু জাগত্তি ক।মং ( কঠ ) ৪৮৬ 
য লঞ্চ? চাঁপবং লীভং € গীতা ) ৫৪০ 
*. যতো ধর্মস্ততো জযঃ (মহাভাব *) ৫৩৩) ৫৬৩ 
* যুতী বাইমানি ভূতানি ( তৈত্তিবীষ ) ৫০৬ 
যতশো বাচে। নবিভেতি কদাচন ( ৫5ভ্তিবীষ ) ৫ ২ 
যশ] বাচো ন বিভেঠি বু৩শ্চন ( তন্তিশীষ ) ৫০৫ 
য্ষ কবোনি ফদশ্সাসি (গাও ) ৫৪১ 
+. য্ঠেক্ঠে যাঁদ নপিখ্যত (পঞ্চতন্ব ) ৫৫৬ 
যত্ত পাস পাণ্ডে খণ্ডে ( অন্ত তিশা) ১৭২, ৫৪৪ 
*. যত বিশ্ব ভবশ্যেকণীভম্‌ চযবেদ ) ১৭ ৪৫৪, ৫১৮ 
* যথা সে।ম্য বাসি বাসো বং ( প্র ) ৫১৬ 
যথাপঃ প্রবভা যণ্তি যথ' ( ৫*ভিখীষ ) ৪৭৯ 
যখৈবাতআ! পবস্তপবদ। দক্ষ“ হি৩া) * ১৭৯, ৫৫০ 
* যদণুভ্যোইণু চ যন্দিন  মৃণ্ডক ) ৪৯৪ 
যদঙখতমস্তন দিবা ন পাত (খ্বেঙাশ্বতব ) ৪৭১ 
« যদা হে'বষ এতন্সিনদৃশ্টে ( তা ওণায ) ৫০৩ ০৪ 
যিদ” কিঞ্ জ্গণ্ড সর্ব (বন) 9৮৭ 
যাদ হি ম্ত্রীন বেচে৩( মঞ্গসংহি ৩1) ৫৪৬ 
যদেতদ জাম ৩৭ তপ্ত ( ছান্দো।গ্য ব্রার্ছণ ) ৪ ০২১ ৪৬২ 
যঈৈতমন্ত শ্যত্যা স্পান” ( বৃহ্ধাবণাক ) ৪৮১ 
ঘদব|চ।ণঠ্যদি* যেন (কেন ) ৫১৪ 
* যদ ষদ্‌ বর্ণ প্রকুবীত ৩্দ (মহানিবণতঙ্থ ) ৫১৪ 
ঘদ যণ বিভতিমৎ পৎং (গাতা ) ৫৪১ 
যন্মনস। ন মন্থতে যেণাহঃ (কেন) ৫১৪ 


ঈঃ যশ্চায়মন্ি্ন। কাশে ( বৃহধরণ্যক ) ৪ ৭৮ 


রবীন্দ্র-বাযবহৃত শ্লোকের বর্ণীঙ্গক্রযিক স্কুচি 


যশ্চায়মন্সিন্নাত্বনি তেজোময়ে। ( বৃহদারণাক ) 
যন্ত সর্বাণি ভূতাঁনি আত্মন্যেবাস্থপশ্ঠতি ( ঈশা) 
যম্মাদুতে ন পিধ্যতি যজ্ছো (খগ বেদ ) 

বম্মিন্‌ সবানি ভূতানি আ্ম্ৈবাভূদ্‌ ( ঈশা ) 
যস্য ছাঁয়ামৃতং যশ্ত ম্বতুাঃ ( খগবেদ ) 

যণ্ত নাম মহদ্যশঃ ( শ্বেতাশ্বতর ) 

যস্ত।তআ্মা বিরতঃ প।পাৎ ( মহাভারত ) 
যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতিবে[ধধীনীং। শকুন্থল] ) 
যাখাতথাতোইর্থান্‌ ( ঈশা ) 

যার্ুশী ভাবনা যস্য € পঞ্চতন্ব 

যা দ্বয়লে।কসাধণা তন্ুভৃতঠ ( গুণবত্বৎ ) 
য।বচ্চন্ত্রদিবকরো ( পঞ্চতন্ত্র ) 

যাখজ্ীবেৎ ন।ই ব| জীবেৎ (চাঁধাক ) 
সেনাহং নামত শ্সাম্‌ কিমহহ। বৃহ্ধারশ্যক ) 
যে পুরুষে ব্রহ্ম বিহুঃ ( অথব ) 

যে! দেবোশগ্সো যোহপক্থু ( শ্বেতাশ্বতব । 

যে ঞ্বাণি পরিত্যজা ( চাণকাশ্লেক ) 


৬৮৭ 


৪৭৮ 

১৪৭) ৫১০ 
98৪8 

৫১১ 

8৪8৪ 

৪ ৭২ 

৫৩৩ 

২৫২) ৫৮৪ 
৫১১ 

১৮৯, ৩২৬, ৫৫৮ 
৩০১১ ৬১৪ 
৫৫৭ 

৫ ৩৬ 

৫২, ৫৩১ ৪৭৭ 
৪৬০ 

৪৬৫ 


৫৫৫, ৫৫৭, ৫৬০ 


যে! বে ভূমা তত সবখম্‌ (হানো।গা ) * ৪১১ 
থে! অন্নিপিন্ো বরবোধিমূণে, ( জিরত্ব-বন্দনা ) ৫১৬ 
পমণীরান্‌ বনুবিব।ন্‌ পাঁদপান্‌ ( রামায়ণ । ৫২৯ 
বম্যাণি বাক্ষ্য মধুরাংশ্চ শিশম্য ( শকুধ্লা ) ৫৮৭ 
র্সান।২ রসতমঃ (ছ।ন্দোগ্য ) 3৮৯ 
পুসে। বৈ সঃ। বস, হোব।য়ং ( ১৬গিবীয় ) সানু 
এজছ্ব।রে শ্মশানে »(চাণক্যঙ্লোক ) ৫৫৪ 
পাজ্ঞাচানোম্ত্িতিঃ ( দক্ষমংহি তা) ৫৪৯ 
রুদ্র যন্তে দক্ষিণ: মুখং ( শ্বেতাশ্বতর ) ২০৭) ৪৭২ 
বপভেদ।ঃ প্রমাণ।নি (টাকা, কামস্থত্ত ) ৬২৭ 
লক্ষান্তরেইকশ্চ জলেষু পণ্মঃ ( নীতিসার ) ৫৬০ 
ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন ( গীতগোবিন্দ ) ৩১৮; ৩২২, ৩৪৫, ৬২২ 
লালনে বহবে! দৌধাস্তাড়নে (চাণক্যঙ্্রোক ) ১৮৬) ৫৫৩ 


৬৮৮ ববীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয ৰপ ও উৎস 


লেলিহান গ্রসমানঃ সমস্ত।ৎ (গীতা ) €৪১ 
লোচনে হরিণগর্মে।চনে (স্থভাবিতরত্বভাগাগাব ) ৫৬৫ 
* শক্তন্য ভূষণং ক্ষমা ( মহাভ।বত ) ৫৩২ 
শয্যাননমলংকাবং কামং ( মন্্সংহিতা ) ৫৪৮ 
শরণ্যং সর্বভূতানাম্‌ ( রামাষণ ) ৫২৪ 
* শববত্ন্মযে! ভবেৎ (মুণ্ডক ) ৪৯৪ 
* শাস্ত উপাসীত ( ছান্দোগ্য ) ৪৯- 
* শ্ানম্তং শিবমদ্ৈতম্‌ ( মাওকা ) ৪৮) ৫৪, ৫১৭ 
* শান্তেো দান্ত উপবতভ্তিতিক্ুঃ ( বুহ্দাবণ্যক ) ৪৮২ 
* শিবম্‌ শান্তিমত্যগ্ুমেতি ( শশ্বতাশ্ব তব ) ৪০১ 
শুদ্ধাস্থদুর্লভঠ্দিং ( শকুন্তলা ) ৫৮২ 
* শুন্য জগাম ভবন|াভমুখা ( ব্মাবসম্ভব ) ৫৯১ 
* শৃথন্ধ বিশ্বে অমৃতহ্য ( ঝগ বেদ ) ৪৩০) ৪৩৭ 
* শ্রয় দেবম্‌ ( ট৩ত্তিবীথ । ০৫০০ 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যা (গাত।) ১৪৬, ৫৩৮ 
শ্রেয়ণ্চ প্রেযশ্চ মনুষ্যযে ৩স্তৌ ( কন) ৪৮৩ 
* শ্রোত্রন্ত শ্রোঅং (বৃহ্দাব ক) ৪৮১ 
স এবাধস্তাৎ স উপবিষ্টাৎ ( হান্দোগা') ৪৯৩ 
সং গচ্ছধবং সং বদধবং (খগবেদ । ৪৩০, ৪৫১ 
সং বে মন।ংসি সংব্রতা ( অথব ) ২৮, ৪৫৯ 
* সংসাবোহয়মতীববিচিন্রঃ ( মোহমুদ্গর ) ৬১৬ 
সঙ্গমবিবহবিকল্পে ববমপি ( সুভাষিতবত্বভাগাগাখ ) ৫৬৫ 
* সঞচাঁবিণী পল্লপবিনী লতেব (কুমাঁবসম্ভব ) ৩২২১ ৫৯১ 
* সতপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ন ( তৈত্তিবীষ ) ৫০৩, ৫১৫ 
* স তশ্য কিমপি ভ্রব্যং ( উত্তবধামচবিত ) ২৯৯, ৩০০, ৬১৩ 
* সত্যম্‌ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ( তৈত্তিবীয় ) ৪৮) ৫৪) ৫০১ 
সতামেব জয়তে নানুতম (মুণ্ডক ) ৪৯৭ 
* জত্যানন গ্রমদিতব্যম্‌ ( তৈত্িরীয় ) ৫০০ 
* সদ] জণান।ং হৃদয়ে ( শ্বেতাখতর ) ৫৯, ৪ ৭০ 


স নো! বন্ধুর্গনিতা স বিধাতা ( যজুরবেদ ) ৪৫৪, ৫১৮ 


রবীন্দ্র-ব্বহৃত শ্লৌকের বর্ণানুক্রমিক স্থচি 


স নো বুদ্ধ! স্তভযা ( শ্বেতাশ্বতর ) 

সন্তোষ পরমাস্থাষ স্থখার্থ ( মহুসংহিতা ) 

স পর্ষগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্‌ (ঈশ] ) 

স বৃক্ষ কাপাকৃতিভিঃ পবেহন্যঃ ( শ্বেতা শ্বতব ) 
সব্বে সত্তা স্ুখিতা ( মেত্ত ভাবন] ) 

স ভগবঃ কম্মিন্‌ প্রতিষিতঃ (ছান্দোগ্য 
সভামধ্যে ন শোভন্তে (চাণকাঙ্লোক ) 
সমগ্রা বপ্পিণী পক্মীঃ কমেকং (বামাধণ ) 
সমাগতো বাঁজবদুন্নতধবনিঃ (খতুসণ্হাব ) 
সম্প্রাপ্যেনমষযে। জ্ঞান তপাঃ (মুগ্ডক ) 
সম্ভব।মি যুগে যুগে (গীতা ) 

সব পরবশ- দ্ব,খং ( মন্তসংহিতা ) 

সবতঃ পাণিপাদন্তৎ ( শ্বেতাশ্বনণ ) 

সর্বনাশে সমুপনন্ন অধ ( পঞ্চতন্ত ) 

পন্ন্যাপী স ভগবান ৩ৎ ২ শ্কেতাশ্বন্ব) 
সবভতগুহ (শষ: ( শে "াগঙব ) 
সর্বমত্যন্তগহিভম্‌ (চাণক)ঙ্কোক ) 

সব'নভঃ ( বৃহদাবণাক ) 

বেক্দিয গুণ।ভস” ( শ্বেতা খ্ত্ব ) 

স সর্বজ্ঞঃ বমেবাবিবেশ ( প্রশ্ন ) 

স সেতৃরিধুদ্তিবেষাৎ ( ছ।ন্দোগ") 

সহ বীর্ষং কববাবহৈ ( যজুবেদ, শ।ক্তিবচন । 
স্বযং বিশীর্ণদ্রমপর্ণবুন্থিতা ( কুম।বসম্তব ) 

স1 ভারা যা পতিপ্রাণ1 ( শঙ্খসংহিতা ) 

স| মঙ্গলন্সাণবিশুদ্ধগাত্রী (কুমারসভব , 
সিংহক্ষগ্রকবীন্দ্রকুস্তগলিতং ( নীতিপ্রধীপ ) 
স্থথং বা যদি বা দুঃখৎ ( মহাঁভ।বত ) 
ুখমিতি বা ছুঃখমিতি বা (উত্তরর।মচবিত ) 
স্থবসস্তকে খতুবরে আগতকে (ললিতবিস্তব ) 


স্থরম্যয়াসাস্ঘি তু চিত্রকুটং ( রামায়ণ) 
৪৪ 


৬৮৯ 


১৭১১ ৪৩১) ৪৬৮ 
১৭৬) ৫৪৪ 
৩৫৬) ৫১১ 

৪৭৩ 
৫২২ 
৪৯৩ 
৫৫২ 
৫২৮ 

৩২৮) ৩৫৬১ ৬০৩ 
3৯৮ 
৫৪০ 

১৭৫১ ৫6৫ 

৪৬৭১ ৫৪২ 
৫৫৭ 
৪৬৭ 
৪৬৭ 
৫৫৫ 


উৎস-নির্দেশ 


এই গ্রন্থরচনায় যেসব প্রামাণ্য পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, 
উত্স-নিদদেশে তার একটি তাঁলিক] দেওয়া! গেল। এই তালিকাটি 'রবীন্দ্রব্যবজত ও 
রবীন্ত্র-সম্পাদিত গ্রন্থ” এবং “বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত বিবিধ গ্রন্থ এই ছুই ভাগে 
বিন্স্ত হর়েছে। এই গ্রন্থে প্রয়োজনমতো আমার পূর্ববচিত কষেকটি প্রবন্ধের সহায়তা 
নিয়েছি মেগুপিও এই উৎ্প-নির্দেশে উল্লিখিত হল। 

এই তালিকায় উল্লিখিত সংস্কত গ্রন্থ গুলি সম্বন্ধে বলতে হয় পাঠভেদ, মুব্্ণ-প্রমাদ 
ইত্যাদি বিবিধ কারণে অনেক ক্ষেত্রে একই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ ব্যবহার করতে 
হয়েছে । বর্তমান গ্রন্থে ষে স'স্করণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে এই তালিকায় শুধুমাত্র সেই 
সেই সংঙ্গবণ উল্লিখিত হল। তবে কয়েকটি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ উল্লেখ করা! 
হফেছে | যেমন প্রামাবণের ক্ষেতে দেখা যাষ, আদি কাণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটি শ্লেরক 
সব সংঞ্রণে পাঁপয়া যায় না। মে শপে আদি কাণ্ডের জন্য যছুনাথ ন্যায়পঞ্চাননের 
স.ফরণ এবং অন্তান্ত কাণ্ডের জন্য শিণয়স।গর প্রেসের সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে । তেমনি 
মহ।ভান্রতের প্রসঙ্গে সবত্র হবিদাঁস সিদ্ধান্থব(গীশের সংস্করণ ব্যবহৃত হলেও শান্তিপর্ব 
ও অনশাসন পবের শ্লেক বর্ধম।ন রাজসংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে । কারণ বঙ্গীয় 
সাহিতা-পরিষৎগ্রন্থ!গাবে সিদ্ধান্তবগীশ-সম্পদিত ওই দুই পর্ব পাওয়া যায় নি। 


রবীক্-ব্যবহৃত ও রবীক্্-সম্পাদিত গ্রন্থ 
ক. সংস্কৃত 

উপনিষৎ-সংগ্রহ : বিধুশেখর ভট্টাচার্ধ-সংকলিত এবং সরল সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ 
-সংবপিত। প্রথম খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব-সম্পার্দিত ১৩১৭ বৈশাখ, 
দ্বিতীয় খণ্ড১ ১৩১৮ আশ্বিন । 

কাদগ্ধরী-কথ। : পূর্বভাগ, গিরিশচন্দ্র বিএ।"দ্রচিত টীকা ও স্থলংগত পাঠাস্তর- 
সমন্বিত। গিরিশ-বিদ্যারত্ব যন্ত্রে হরিশচন্দ্র কবিরত্ব-প্রকাশিত, ১৮৮৫ । 

কাঁব্যসংগ্রহঃ : অর্থাৎ কালিদাঁসাদি মহাকবিগণ-বিরচিত ত্রিপধশশৎ উত্তমসম্পূর্ণ কাব্য- 
সংকলন। খ্রীডাক্তর যোহন হেবরলিন কর্তৃক সমাহত ও শ্রীরাম- 
পুরীয় চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুক্রিত ১৮৪৭। 

১. এই খণ্ডে সম্পাদক হিসীবে রবীন্দ্রনাথের নীম নেই। 


৬৯৪ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় ৰপ ও উৎস 


নব্রত্বমাঁল1 ব! শাস্ত্রীয় প্রবচন : কাব্য ও বিবিধ কবিতা এবং মহাবাস্ীয় তক্তকবি 
তুকাাষ়ের জীবনী ও অভঙ্গ-সংগ্রহ। সত্যেন্রনাথ ঠাঁকুর-সংকলিত 
ও ইন্দিরা দেবী-প্রকাশিত। উইকৃলী নোট্স্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, 
কলিকাতা ১৩৩১। 

্রান্মধর্ম: : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংকলিত ও মতীশচন্জর 
চক্রবতী-সম্পাদদিত, ব্রাহ্মমিশন প্রেস ১৯৩৭ । 


খ. পালি ও প্রাকৃত 
বত্ুমাল] : গুণাসংকাব মহাস্থবিব ও সমণ পুগানন্দ সামী-স”কলিত, কলিকাতা ১৯৯৪ 
জুলাই। 
হস্তসাঁর বা বৌদ্ধ মহাপবিত্রাণ . প্রথম খণ্ড, পশ্তিত ধযবাজ বড্যাঁ-প্রণীত ও প্রকাশ্ি, 
কলিকাতা ১৮৯৩। 
প্রারৃত-পেঙ্গলম্‌ : ভোলাশংকব ব্য।স-সম্পাদিত, প্রকৃত টেকস্ট সিবিজ-১, প্রান ০ গ্রন্থ- 
পরিষদ, বাবাশসী ১৯৫৭। 


গা. বাংলা! 
গোবিন্দদাস-কুত পদাবলী . ( অনেকগুলি পদকর্তাব নায় গোবিন্দদাস, সকলেরত পঙ্ 
ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে )। অক্ষসচন্র সরকীপ-সম্পার্দিত। চু'চুভ। 
সাধাবণী যন্ষে নন্দলাল বন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রক।শিত, ১৮৮৫ | 
চত্তীদাস-কৃত পদাবলী, . অক্ষচগ্জ্র সরকাঁব সম্পার্দিত, চু'চুভা, সাধাবণী যন্ত্রে ননবাল 
বন্থ কক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৫ । 
পদরত্বাবলী : ববীন্দ্রন।থ ঠাকুর ও শ্রীণচন্দ্র মজুমদার সম্প|ধিত, স্থবেশচন্ত্র মভ্ুমদ।ব 
প্রকাশিত আদি ব্রা্ষলমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ১২৯২ | 
বঙ্গবীণ। . ললিতমোহণ চটেপাধা।য ও চাবচগ্্র বন্দ্যোপাধ্য।স-সম্পার্দিত, ববীন্রনাথ 
ঠাকুর পিখিন 'পরিচষ" স্বপিশ, ইপ্ডিযাঁন প্রেল, এলাহাবাদ ১৯৩৭। 
বাংল! কাব্য-পবিচয . ববান্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত, বিশ্ব ভাবতী গ্রন্থাপষ, পোক শিক্ষা 
গ্রস্থমাল1-১, কপিকাতা৷ ১৩৪৫ । 
'ঘ. ইংরেজি 
6০ 981551016 780010150 2,1061850015 ০0৫ ০0৪1 05 [81615012191 10109, 
13870156 1%11551018 01555, 4১519009০০1 ০0 9017591, 
1882. 


উৎস-নির্দেশ ৬৪৫ 
বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ 
ক. সংস্কৃত 


অথ্ববেদ-সংহিত্তা : শ্রীপ।দশর্মী-সম্পা্দি ত, বসন্ত-শ্ীপাদ-সাঁতবলেক র-প্রকাশিত, ভারত 
মুদ্রণালয় ১৯৫৮। 

অথর্ববেদ-সংহিত| : ১ম-€ম খণ্ড, দ্ুর্গাদীস লাহিড়ী-সম্পাদিত, ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী 
কর্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, হওড়া ১৩৩২। 

অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌ : হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্চার্-সম্পাদিত, হেমচন্দ্র তর্কবাগীশ 
প্রকাশিত, সিদ্ধান্ত বিছ্য!লয়, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮৩ শক। 

ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষৎ্ : নারায়ণরাম আচার্ধ-সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, 
বনে ০৯৪৮ 

উত্তররামচরিতম্‌ : আর. ভি কারমারকব-সম্পাদিত, ভাগ্ডারকর ওরিয়েপ্টাল রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট, পুণা ১৯৫৪ । 

উপনিষদ : ঈশা-কেন কঠ-মুণ্ডক ম'ও -য-তৈহ্তিধীয়-এভবেয়-প্রশ্ন-শ্বেতাশ্ব তর, (পু।০ 
ন2া) [71213158457 ) সীতানাথ তত্ভূষণ-সম্পদিত, ব্রাহ্মমিশন প্রেস 
৬১৯২৫ | 

উনবিংশ সংভিত] : পঞ্চানন তর ত্র-সম্পাঞ্তি ও চটবিহারী বায় কর্তৃক প্রকাশিত, 
১৩১০ । 

ঝগবেদ-সংহিতা : ১ম-"ম " ইক, বমেশচন্দ দত্ত-সম্পার্দিহ ও প্রকাশিত, স্ট্যানহোপ 
যঙ্কে মুদ্রিত, কণিকতা ১২ন২। 

ঝতৃ-সংহার : রাছেশ্রশাঁথ বিগ্য।ভূষণ-সম্দ 'দিত (কালিদাসের গ্রন্থাবলী” : প্রথম ভাগ ), 
বস্থমতী সাহিত্য-মন্দির | 

এঁতরেয় ব্রাহ্মণ : তৃতীয় খণ্ড, সত্যব্রত সামশ্রমী -সম্পাদিত, বিবলিওথেকা ইপ্ডিকা, 
এশিঞছাটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৯৬। 

কথাসরিৎসাগব : পণ্ডিত দৃর্গাপ্রসাদ ও চাশীনাঁথ পাশুরঙ পরব-সম্পাদদিত, নির্ণয়মাগএ 
প্রেম, বন্ধে ১৯০১। 

কামস্ুত্র : পণ্ডিত দুর্গা প্রসাদ-সম্পাদিত ও যশোঁধর-কৃত “জয়মঙ্গল” ব্যাখ্য।- সংবলিত, 
নির্য়সাগব প্রেস, বন্ধে ১৮৯১। 

কিরাতাজ্জনীয়ম্‌ : ১ম ও ২য় সর্গ, পণ্ডিত গোঁপালদত্ত ত্রিপাঠী -সম্পাদিত ও 
-গ্রকাঁশিত, ১৯৩৬। 


৬৯৬ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


কুমারসম্ভবম্‌ : ১ম-৫ম সর্গ, গুরুনাঁথ বিদ্যানিধি ভট্রাচার্-সম্পাদিত, সংস্কত বুক 
ডিপো ১৯৫৫। 

কুমারসম্ভবমূ : ৬ষ্ঠ-৭ম সর্গ, রাঁজেন্দ্রনাথ বিগ্যাভূষণ-সম্পার্দিত (“কালিদাসের 
গ্রস্থাবলী” : ছিতীয় ভাগ ), বন্থুমতী-সাহিতা-মন্দির ১৩৩৬। 

কষ্ণ-যভূর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা! : শ্রীপাদশর্ষা-সম্পাদিত, বসন্ত শ্রীপাদসাতবলেকর 
প্রকাশিত, ভারত মুদ্রণালয় ১৯৫৮। 

গকড় পুরাণম. : পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পারিত, নটবর চক্র তী-প্রকাঁশিত, ১৩১৪ । 

গীতা ( শ্রীমদভগবদ্গীতা? ): স্বামী জগদানন্দ -সম্পাদিত ও স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 
-অনুদিত, উদ্বোধন কার্ধালয়, কলিক।তা৷ ১৩৭৫ ফান্তন। 

গীতাপদার্কোধ : মোহনদাঁদ কবমটাদ গান্ধী, নবজীবন প্রকাশন মনিব, অনদাবাদ 
১৯৩৬ । 

চাণক্য-নীতি টেক্স্ট উ্রাডিশন : ১ম খণ্ড) [780/7]0 9621075901)-সম্প।দিত, 
বিশ্বেশ্ববানন্দ তেডিক বিসার্চ ইন্সটিটিউট ১৯৬৩ | 

ছান্দৌগ্যে।পনিষদ্‌ : মহেশচন্র বেদাস্তবস্ব ও সীত।নাথ তত্বভূষণ-সম্পাদি ও ব্রাঙ্মমিশন 
প্রেস, ১৯২৫-২৬। 

ছাঁন্দোগ্য ব্রাহ্মণ : ছুগগীমোহন ভট্টাচার্য -সম্পদিত, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ 
মিবিজ ১, ১৯৫৮। 

তৈত্তিরীয়াবণ্াক : ১ম খণ্ড, এ. মহাদেব শান্ত্রী এবং কে. বঙ্চচাবিআ-সম্পদিত, 
গভর্ণমেণ্ট ওবিয়েপ্টাল লাইব্রেরী সিবিজ-১৬, বিব লিগওথেকা 
স্যানৃক্কিটা ১৯০০। 

দেবীপুবাণম্‌ : পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদিত, হুটবিহারী রায়-মুদ্রিত ও-প্রকাশিত ১৩১১। 

নলচম্পূ বা দময়ন্তীকথা : নন্দকিশোর শর্ম -সম্পাদিত (নাবায়ণ শাস্ত্রী খিস্তেব 
তত্বাবধানে ), চৌখাম্বা সংস্কৃত সিবিজ, বারাণসী ১৯৩২ । 

পঞ্চতন্ত্রকম. : কাশীনাথ পাওুরঙ পবব ও বাস্থদেব লক্ষণশান্ত্রী পংশীকব-সম্পাদিত, 
নির্ণয়সাগব প্রেস ১৯১৪ । 

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ : মহেশচন্দ্র বেদাস্তরত্ব ও সীতানাথ তত্বভূষণ-সম্পাদিত, ব্রাহ্মমিশন 
প্রেস ১৯২৮ । 

্রান্মধর্ম প্রতিপাদক ক্জোকসংগ্রহ : ভারতব্ষীয় ব্রাহ্ষমমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, ৫ম 
সংস্করণ ১৯০৪ | 

ভাষিনীবিলাসম. : যছুনাথ তর্করতু-সম্পাদিত, সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা ১৮৬২ । 


উৎস-নির্দেশ ৬ন্জণ 


মন্গমংহিত! : পঞ্চানন তর্করত্ব-সম্পাদিত, হুটবিহারী বায় -প্রকাশিত, বঙ্গবাসী গ্রাম 
মেসিন প্রেস, কলিকাতা ১৩১০। 

মহানিবাণতন্্ . পঞ্চানন তর্করন্র -সম্পাদিত, হুটবিহারী বায় -প্রকাঁশিত, কলিকাতা 
১৩৩৩। 

মহাভারতম, : হরিদাস সিদ্ধ।ন্তবাগীশ -সম্পাদিত ও -প্রকাশিত, সিদ্ধান্ত বিচ্যালয়, 
আদ্দিপর্ব ১৩৩৬, বনপৰ ১৩৪০, উদ্ছেগপর্ব ১৩৪২। 

মহাঁভারতম্‌ : বর্ধমানবাজ মহত।বচন্দ্রেব ব্যয়ে বর্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, শাস্তিপর্ব 
ও অনশাসন পব+১৭৯৯ শক। 

মালতীম।ধবম,: পামকষ্চ গোপ।ল ভাগ্ুবক্র সম্পাদিত, গভর্নমেন্ট সেন্টাঁল বুক 
ডিপো, বন্ধে ১৯০৫ । 

মেঘদূত : প্যাপীমোহ* সেনগ্ুপ্ত-অনুদিত, প্রবোধচগ্ছ সেন -সংশোধিত ও -সম্পাদ্দিত, 
ইপ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ১৩৩৭। 

যৌগবাশিষ্ট : প্রথম ভাগ, বাস্থদেব শর্মা সম্পাদিত, নির্ণয়সাগব প্রেস, বন্ধে ১৯১৮। 

বঘুবংশম্‌ : পাজেন্দনাধ বিছ্যাভুষণ-সম্প!দিত (“কালিদ্সের গ্রন্থাবশী' £ প্রথম ভাগ ১, 
বগম শী লাঠিতা মন্দিব ১৩৭২ । 

বামাধণম্‌ : ক।শীনাথ শর্যা-সম্প|াদত, শির্ণয়সীগব প্রেস, বন্ধে ১৯১০। 

'খালীকীয্ং বামাঘণং : আ।দকাপণ্ত, যদ্রনাথ »।সপঞ্চানন -সম্পার্দিত ও -অনূদ্দিত, 
বটতলা, বিছ্যারত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত ১৯২০। 

শঙ্গধব পদ্ধতি : ডঃ পীটবু * টরম্ন্‌ সম্পাদিত, বন্ধে ১৮৮৮। 

শিশুপালবধম্‌ : পণ্ডিত ছুর্গাপ্রসাদ-সম্পা্ধিত, নির্ণয়সাগর প্রেস ১৯৫৭ । 

শ্নে(কসংগ্রহঃ : সন্তীকুমাৰ চট্রোপাব্য। ,-পম্পার্দিত, নবখিধান পাবলিকেশন কমিটি, 
১৯৫৬ | 

সবদর্শনসংগ্রহঃ : বাহুদেব শান্্ী অভয়হ র-সম্পার্দিত, ভাগাবকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ 
ইনৃষ্টিটিউট, গভর্ণমেন্ট ওরিমেপ্টল ( হিন্দু) সিবিজ-১, ১৯২৪ | 

সাহিত্যদর্পণ : হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ পম্পদিত ও হেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-প্রকাশিত, 
৫ম সংস্করণ ১৮৭৫ শক । 

স্থভ।ধিত ত্রিশতী (ভর্তৃহরি ): দামোদর ধর্মানন্দ কৌসাম্বী ও নারায়ণরাম আচার্ধ 
-সম্প।দিত, নির্ণয়সাগর প্রেস ১৯৫৭। 

ম্নভ।ষিতরত্বভাগাগারম্‌ : নীরায়ণর[ম আচার্ষ-সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেপ, বন্ধে ১৯৫২ 

হুভাষিতাবলী ( বল্পতদেব ): ডঃ পীটব্‌ পীটর্সন্‌ ও পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ -সম্পাঁদিত, 


৬৯৮ রবীন্স-স্বৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


পুরবতিরাজকী য়গ্রন্থশালাধিকারী প্রকাশিত, এডুকেশন সোসাইটি মন্ত্রে 
মুদ্রিত ১৮৮৬। 

হিতোপদেশ : তারাঁকুম!ব কবিরত্র-সম্পাদিত, জে. এন. ব্যানঙ্জি এগ সন্‌ প্রকাশিত 
১২৪৫। 


খ. পালি-প্রাকৃত 


ধন্মপদ : ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধ ধর্ম/্কুর সভা ১৯৫৪ | 

ধশ্মপদং : শ্রীমৎপ্রজ্ঞালৌক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনে|মদর্শী -সম্পাঁদিত, প্রজ্ঞালোক 
প্রক।শনী ১৯৫৩ | 

ললিত-বিস্তর : 10. 5. [,600080৭. সম্পাদিত, ড০118£ [061 731101)1781701076 
[055 ৬/21১21)11211509, 1902, 

হুত্তনিপ।ত : ভিক্ষু শীপতদ্র-অনুধি ত, মহ।বোবি সোসাইটি ১৩৪৮। 

স্বত্তস্ত পিটকে খুদ্দক নিকায়স্স থুদ্দকো পাঁঠো : শীমত ধর্মতিনক স্যবিব সংকলিত, 
ব্রিপিটক গ্রন্থম।স| ২, ১৯৩২। 


গা. বাংল। 
গ্রন্থ 
অশ্বঘেষের বুদ্ধচরিত : প্রথম খণ্ড, রথীন্রনাথ ঠাঁকুর-অনূর্দিত, বিশ্বভাবতী গ্রস্থালয, 
সংস্কৃত সাহিত্য গ্রস্থমীল1-২, ১৩৩১ | 
আত্মচিত : রাজনাবায়ণ বন্, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ১৯৫২। 
আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী, সিগ নেট €প্রস ১৩৫৯ । 
আত্মজীবনী : মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্ত্র চক্রবত্া-সম্পাদিত ১৯৬২। 
আনন্দসংগীত : গ্রাস্টীয় গীতাবলী, 00100156121 00806 ৪0 900৮ 9001265, 
82100150 1%1155101) 01955 1939. 
আমার বাল্যকথা ৪ আমার বোন্বাইপ্রবান : সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, ইত্ডিযান পাবপিশি- 
হাউম, ভূমিক! ১৯১৫ আগস্ট । 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্চের গ্রন্থবলী : বন্থমতী-সাহিত্য-মন্দির (তারিখ অনুলিথিত )। 
উপনিষদের পটভূমিকায় ববীন্দ্রম।নন : শশিভৃষণ দীশগ্তপ্ত, এ. মুখার্জী এড কোং 


উপম! কালিদাসস্ত : শশিভূষণ দীশগুধ, সাহিত্যজগৎ ১৩৬৩ আঙ্িন। 


উৎস-নির্দেশ ৬৯৯ 


খগ.বেদ সংহিতা! : রমেশচন্্ দত্ত জ্ঞানভাঁরতী ১৯৬৩। 

কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ : হরেকষ্ মুখোপাধ্যাষ, গুরুদান চট্টোপাধাম্র এও সন 
১৩৫৭ । 

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ : নন্দগোপাল দেনশ্ুপ, ওরিষেন্ট বুক কোম্পানী ১৯৫৮। 

কালিদ্দান ও ববীন্দ্রন।থ : বিষ্ণপদ ভট্টাচার্ষ, জিজ্ঞাসা 

কাবাকৌত্ক, বিষ্টপদ ভট্টাচার্য : প্রগ্রেসিভ পাৰ পিশার্স ১৩৬৩ । 

গীতাপাঠ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠকুব, ইণ্ডিযান প্রেস, এলাহ|বাদ ১৩২২ । 

চরিত-কথা : বামেন্দরন্ব্দব ব্রিবেদী, দাশগুধ এগ, কোং প্রাঃ লিঃ ১:৬৫ বৈশাখ । 

জো তিবিজ্নাথেব জীবনম্থৃতি : বসন্তকুমাঁব চট্টোপাধ্যায়, শিশিব পাৰ লিশিং হাউস 
১৩২৬ ফান্ধন | 

তীর্ঘ-সলিল : সতোভ্রন।থ দন্ধু, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ১৩১৫ । 

তীর্ঘংকব : দ্রিপীপকুমাব বাপ, কালচাব পাবলিশাস“১৩৫১। 

ত্রয়ী : শশ্ভূষণ দাশগ্ুপ, মিহ্রালয় ১৩১৪ । 

দাদ: ক্ষিতিমোহণ সেনশাস্ত্ী, বিশ্ব ভাবি গ্রন্থালয় ১৩৪২ বৈশ।খ। 

দ্বিজেন্দ্রল।ল-গ্রশ্থা লী : পঙ্গীষ-প।হিত্য পবিষ্বদ্‌ ১৩৫৩। 

ধশ্মপদ-পরিচয় . প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থ ণয় ১৩৮০ শ্রবণ । 

ধর্মবিজয়ী অগোঁক : প্রবোথচন্ত্র সেন, পুৰাশা লিমিটেড ১৩৫৪ । 

পৌরাণিক অভিধাণ : স্বধীবচগ্র সবক।ব, এম. সি সবকাব এ্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, 

প্রবন্ধ সংকলন : বমেশচন্দ্র নত, 'সখিল মেণ সম্পাদিত, এশারেষ্ট বুক হাউস, ১৬৫৯ । 

প্রবন্ধ স+গহ : প্রথম খণ্ড, প্রমথ চৌধুবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৯৫৭ আগস্ট । 

প্রাচীন ভ।রতীয় সাহইতা ও বাঙা ।ব উত্তবাধিকাঁব : ১ম ও ২য় খণ্ড, জাহবীকুমার 
চক্রবতা, ভি এম. লাঈঙ্েরী 

বঙ্কিম-রচন।বলী : প্রথম ও দ্বিতী; খণ্ড, সাত না-সআদ 

বলেন্ত্র-গ্রস্থবলী : বঙ্গীদ-সাহিত্য-পবিষদ ১৩৬৪ ১ত্র। 

বাংলাদেশের ইতিহ|ল : ছিতীয় খণ্ড, খমশচন্জ্র ময়দার 


বাংলার বাউপ & বাউপ গান: উপেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানী 
১৯৫৭ | 


বাংলার লোকসাহিত্য : আক্টতো ভট্টাচার্য, ক্যাপকাঁটা বুক হাউস ১৯৫৭। 
বাংলার সাধনা : ক্ষিতিমেহন সেনশাস্ত্ী, বিশ্বভারতী, বিশ্ববিগ্ভাসংগ্রহ-৪২, 
বাংলা নাহিত্যের ইতিহাস : তৃতীয় খণ্ড, স্বকুমার সেন, ইস্টার্ন পবলিশাস' 


৭০০ রবীন্রসংস্কৃতির ভাবতীয় ৰপ ও উৎস 
বিষ্ভাসাগর-রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড, দেবকুমাব বন্থু সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউস 


বৃদ্ধ-প্রসঙ্গ মহেশচন্দ্র ঘোষ, বিশ্বভাবতী গ্রন্থালয, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-১১৯, ১৩৬৩ 
জ্যেষ্ঠ। 

বৌদ্ধধর্ম : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাঁথ চৌধুরী -প্রকাঁশিত, উইক্‌লী নোটুস্‌ প্রিন্টিং 
ওয়ার্কস কলিকাতা ১৩৩০। 

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য . প্রবোধচন্দ্র বাগ চি, ভাবতীভবন ( তারিখ অনুন্নিথিত )। 

ভ|রতপথিক ববীন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্র সেন, এ মুখাজা আগ কোং প্রাইভেট লিমিটেড, 


ভাবতীষ মধ্যযুগে সাধনা ধ|বা ক্ষিতিমোহ্ন সেন শাস্ত্রী ১৯৩০ | 

ভাবতে হিন্দুমূদলমানেব যুক্ত-সাধনা ক্ষিতিযেহন সেন, বিশ্বভাবতী গ্রন্থালয, বিশ্ব- 
বিদ]াসংগ্রহ, ১৩৫৬ চৈআ্। 

বন্দর জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড, বিশনবিহাবী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিশ্বভারতী 

ববীন্তর গ্রন্থ পবিচম প্রজেন্দ্রপাণ বন্দো।পাধা।ম সাঠিত্য পবিষদ গ্রন্গাবলী-৮৯৯ স।হিতা- 
নিকেতন ১৯৪২ 

ববীন্দ্র জীব্নী গ্রভাতকুমাঁব মুখে।পধ্যাস, বিশ্বভাব"ণী, প্রথম খণ্ড ১৩৬৭ পৌষ, দ্বিতীষ 
খণ্ড ১৩৬৮ আশ্বিন, তৃতীয খণ্ড ১৩৬৮ অগ্রহাষণ, চতুর্থ খণ্ড ১৩৭১ 
অগ্রহাযণ। 

ববীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি স্ুবাংস্তবিমল বড়ষা, সাহিতা-স*সদ 

ববীন্দ্রবীক্ষা নীবশন সেন-সম্পাদিত, এশিষা পাঁৰ লিশিং কোম্পানী 

ববীন্দ্রসাহিত্যে পদাবশীব স্থাপ বিমানবিহাবী মজুযদ1খ, বৃকল্যাণ্ড প্রাইভেট শিমিটেড 


ববীন্দ্-সংগীত . শান্তিদেব ঘোধ, বিশ্বভারতী, ববীন্র পবিচয় গ্রন্থমালা1 ১৩৫৬ । 

রবি-প্রদক্ষিণ চারুচন্দ্র ভট্টাচা্ধ-সম্পার্দিত, বস্থ্ধারা প্রকাশশী 

র(মতন্গ লাহিভী ও তত্কালীন বঙ্গমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স 
১৩৬২ । 

রামাষণ 9 ভাবতসংস্কৃতি প্রবোধচন্দ্র সেন, জিজ্ঞাসা 

লালন গীতিক1 : মতিলাল দাশ ও পীযৃষকান্তি মহাপাত্র-সম্পাঁ্দিত, কপিকাতা বিশ্ব- 
বিশ্ববিষ্ালয় ১৯৫৮ | 

শ্রীমদ্ভগবদগীতা৷ . সত্যেন্জনাথ ঠ।কুর-অনৃদিত, ইন্দিরা দেবী-প্রকাশিত, ১৩৩০ । 


উৎস-নির্দেশ ৭৩১ 


সাহিত্য-সাধক-চরিতম।ল! : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 
প্রথম খণ্ড : কালী প্রসন্ন সিংহ ১৩৬৪, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৬, 
ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত ১৩৫২, রামমোহন রায় ১৩৫০ । 
দ্বিতীয় খণ্ড : ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর ১৩৫০, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৫০ । 
তৃতীয় খণ্ড: রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৩৬৮, তূদেব মুখোপাধ্যায় ১৩৬৩, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( যোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত ) ১৩৬৪ । 
চতুর্থ খণ্ড : রাজনাবায়ণ বস্ত্র ( যোগেশচন্জর বাগল-লিখিত ) ১৩৬২। 
পঞ্চম খণ্ড : রমেশচন্দ্র দণ্ড ১৩৫৪ । 
ষষ্ঠ খণ্ড: ছিজেন্্রনাথ ঠাঝুব ১৩৬৫১ লতোন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫৪, 
জ্যে।তিগিজ্ন।থ ঠীকুর ১৩৬২, দ্বিজেন্দ্রল।ল বায় ১৩৫৫, গণেন্নাথ 
ঠাকুর ১৩৬২, কৃষ্মোহণ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেশচন্দ্র বাগপ-লিখিত ) 
১৩৬২ | 
সপ্চম খণ্ড : হ্রপ্রমাদ শাস্ত্রী ১৩৫৬। 
স্মৃতি : মনোরগুন বন্দোপ|ধায়কে শিখি৩ রবীন্দ্রনাথের পঞ্র-সংকলন, ১৩৪৮ আবণ। 
স্বপ্নপ্রয়াণ : দ্বিজেজ্রন।থ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা ১৯৬৪ । 


পট 


প্রবন্ধ 
আমাদের গৃহে অন্তঃপুরে শিক্ষা ও তাহার সস্কাগ ; স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রদীপ ১৩০৬ 
ভ্র। 
কোপরাণের উপদেশ সংগ্রৎ : তত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৭৯৪ ভা, অগ্রহায়ণ ও চেত্র। 
কংফুচের জীবনচরিত : তত্ববোধিনী পিক, শক ৭৯৪ মাঘ। 
গীতাবিচার : প্রবোধচন্দ্র পেন, দেশ ১৩৫৪ 
“নিফকামকর্থী-ততের রবীন্দ্র-ভাষা : পম্পা ঘে।ষ ( মঙ্জুমদ(র ), ভ।রতব্ধ ১৩৭৩ বৈশাখ । 
পঞ্চক : ভবতোষ দত্ত, জগজ্জ্যোি ৪থ ব্য ১ম সখ্খ্যা, ১৯৫৩ আশ্নী পুণিমা। 
পত্রাবলী : ব্রজেন্দ্রনাথ শীশকে লেখা রাঞনাঁথের পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিক। শক ১৮৮০ 
বৈশ।খ-আবাঢ়। 
পত্রীলাপ : অমিয়কুমার চক্রবতীকে লেখ রবীন্দ্রনাথের পত্র, প্রবাসী ১৩৪৭ আযাঁঢ়। 
পারসীক ধর্ম : তত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৭৯৪ কাতিক। 
'লেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত বচনাঃ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রধীপ ১৩০৬ আশ্থিন-কাঠিক 
( চিঠিপত্র, পুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী পত্রিক1 ৪র্থ বধ ৪র্থ সংখ্যা) 


৭২ রবীন্দ্রমংস্কৃতির ভাবতীয় রূপ ও উৎস 


বান্দেব কৃষ্ণ ও ভগবদগীতা : প্রবোধচন্্র সেন, পুর্বাশা ১৩৫৩ বৈশাখ । 

ভগবদ্গীতা বিষযে বক্তৃতা : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, তত্ববৌধিনী পত্রিকা, শক ১৭৯৮ চচত্র, 
১৭৯৯ বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ। 

'ভগবদ্গীত হইতে স্সেকসংগ্রহ : দেবেন্দ্রনাথ ঠ।কুব, তত্ববোধিনী পত্রিক1, শক ১৭৯৭ 
মাধ, ১৭৯৮ পৌষ ও মাঘ), ১৭৯৯ অগ্রহাযণ। 

কোৌবের পাখি . প্রবোধচন্দ্র সেন, শতবাব্িক জযস্তী উৎসর্গ 

ভোবেব পাখি : দ্বিতীয় পর্ধায (প্ররুতিব খেদ ), প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভাবতী 


পত্রিকা 
মহাভ।বত ও ববীন্দ্রনাথ . যুখিকা ঘোষ, রবীন্দ্র-শতাধন ( বেখুন বিদ্যাযতন ন্ম'বক 
গ্রন্থ )। 


অহাভাবতপ্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ দেবীপদ ভট্টাচাধ, সাহিত্যাপবিষৎ পত্রিকা ১৩৬৬ 
তৃতীয় ও চতুর্থ সখা] ( ববীন্দ্র শতবাতিকা সংখ্যা ) 

ববীন্দ্রচেতনায় গীওাব বপ. স্ধাণ্শুমোহন বন্দ্যে।পাধ্যায, ভাবতবধ 

শবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব পদাবলী পম্প' ঘোষ ( মজুমর্দ।ব ), ভাবন্বৰ 

রবীন্দ্রনাথ ও ভাবত-সংস্কত পম্পা ঘোঁধ (মন্্রমদাব), পূর্বাশা 

ববীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রান্রবাদ ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভাবশাী পত্রিক| ১৩৫০ শ্রাবণ- 
কাতিক। 

ববীন্দ্রনাথেব সংস্কৃতি . চিন্তাহবণ চক্রবর্তী, ব্গধাবা 

রখীন্দ্রনাথ-কৃত ইংবেজি শব্দের বঙ্গানবাধ বীবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিক] 
১৩৬৬ তৃতীয ও চতুর্থ সখা] ( ববীন্দ্র শতবাধিকী সংখ্যা )। 

রবীন্দ্র-ভাবনায় ন।বাষণ " প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভাবতী পত্রিকা 

ববীন্দ্র-ভাবন।য় বিশ্বশক্তির মাতৰূপ প্রবে।ধচন্দ্র সেন, সম্মেলশী 

রবীন্্রচন।য় সংস্কৃত ছন্দ : পম্প| ঘোষ ( মজুমদব ), চতুষ্কোণ 

সংস্কৃত শ্লোকছযের বঙ্গানুবাদ . ভবিচবণ বন্দ্যোপাধ্যাষ, প্রব।নী ১৩০৮ ফান্ধন। 

শাক্যসিংহের জীবনচবিত তত্ববোধিণী পত্রিকা, শক ১৭৯৪ কাতিক। 

হাঁবামণি, প্রবাসী ১৩২২ আশ্বিন, অগ্রহাঁষণ, পৌষ ও মাঘ। 

ঘ. ইংরেজি 

4৯ (0010050109105 0০0 026 70150179] (0102171590১ 290. 13179698081. 
95 0:010161 0. 4০ 18০০৮, ভাারতীযাধিশ।সননংরক্ষক তাযাং 
প্রকাশিতম্‌ 
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নির্দেশিকা 


এই নির্দেশিকীয় গ্রন্থোক্ত সর্ববিধ নাম সংকলনের চেষ্টা করা গেল। নাম” 
কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। এ ক্ষেত্রে লীমাঁনিদেশ সহজসাধায নয়, 
সে চেষ্টাও আমি করি নি। গ্রস্থব্যবহারে পাঠকের যাতে সহায়তা হয়, একমাত্র 
পে দিকে লক্ষ রেখে নাম সংকলনে প্রয়াসী হয়েছি । তাই এই নির্দেশিকায় বাস্তবের 
সঙ্গে কল্পিত, বিশেষের পাঁশে সাধারণের, ইন্জিয়গ্রাহ্থ বস্তর সঙ্গে ভাবগ্রাহা বিষয়ের 
নামও স্থান পেয়েছে। যেমন বাল্ীকি, কালিদাস, মধুন্দন, হৃষ্যন্ত, কুস্তী, শিব. 
লক্ষ্মী, রামায়ণ, মহাভারত, কুমীরসম্ভব, মন্দাত্রীস্তা, খেদ, উপনিষদ, জাতক, বৈষ্ণস 
পদাবলী, বেদান্ত, নাস্তিত্ববাদ ইত্য।দি। তবে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উক্ত বিভিন্ন নাঁম 
যথাসম্ভব সমগ্রভাবে সংকলিত হলেও দ্বিতীয় খণ্ডে ববীন্দ্ররচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধেৰ শাঁম 
বর্জিত হল। এ ছাঁডা দ্বিতীয় খণ্ডে সংকেতে উল্লিখিত 'ব্রাহ্মধর্ম”, 'নববত্ম।ল১, 
“হেবরলিনের কাবাসংগ্রহ' টত্যাদি গ্রন্থনামও বঙ্জিত হল। কিন্তু উত্তু গ্রন্থগুলি 
সম্বন্ধে যেখানে কোনো! অলোচন] করা হয়েছে সেগুলির পৃষ্টাঙ্ক উল্লিখিত হণ । যে 
নামশব্গুলি বজিত হল সেগুলির জন্য এই নির্দেশিকার সহায়ত! অত্যাবগ্তক নয়। 
কেননা সেগুলি পাঠকপাধাবণের পক্ষে যথ[সম্ভব সহজব্যবহ্য করে উপাদন-সংগ্র 
বিভাগেই সাজানো আছে। 

এই নির্দেশিকায় গ্রন্থের নামগুলি উদ্ধৃতি চিহ্বের মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং 
প্রয়োজনমতে| পশে পাশে গ্রস্থকারের নাম উদ্ভিখিত হয়েছে। রবীন্দ্ররচিত গ্রন্থের 
সঙ্গে গ্রস্থোক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়! হল। 
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সামান্য ক্ষতি ৬৭-৬৮ 

“কথাসারৎসাগর' €( সোমদেব ) ১০৮, 
১৮২, ১৯৯১ ২১৫, ২২৩, ৩১১, 
৬১৮-১৯ 

কন্দর্প ১৯৭, ২২২ 

“কপ।লকুগ্ডলা” ২৫০-৫১, ২৯৪, ৩৬৭ 

কবিকক্কণ (মুকুন্দরাম ) ২** 

কবীব ৪, ৩৮২১, ৩৮৬-৯৩, ৩৯৮, ৪০১, 
৪২৯, ৪৩১১ ৬৬০-৬১ 

কমলা বন্তৃতা ১৩৪, ৪১০ 

'কমলাকাস্তের দর্থর' ২২৫, ৩৬৭ 

করণীয়মেত্ত স্ুত্ত ৭০, ১৪৭) &২০ 

কলি ১৯৭, ২২২ 

কলাবধূ ২২১ 

কল্পক্রমাবদান ৬৭ 

কল্পনা; চৌরপঞ্চাশিকা ৩১৪-১৫, 
হুঃসময় ৩৪৭, মদ্দনভন্মের পরে 
২৬৮, ৩২০, ৩৪৭, স্পর্ধা ২৯১-৯২, 
স্বপ্ন ২৪৯ 

“কড়ি ও কোমল”; প্রাণ ৪৩৩ 

কাঠকসংহিতা ৪৬৬ 


খ৩৮ রবীন্ত্রসংদ্কৃতির ভারতীয় দ্প ও উত্স 


কান্তিক ১৯৭, ২২২, ২৩৫, ৫৭৩ 
কাদদ্বরী ( বাণভট্র ) ১২৭, ১৯৯, 
২৭৬-৮২১ ৩৩৩) ৩৩৫১ ৬০৫-৮ 

কাদস্বরী দেবী ১৮ 

“কামস্বত্র' (বাত্স্তাষন ) ৩৩৩, ৩৫০, 
৬২৫১ ৬২৭ 

কালভৈরব ২০৭ 

“কালমুগয়া” ৮৫, ৮৭ 

“কালাস্তর' ১৩৪ ১ আবোগা ১২৫, 
কর্তার ইচ্ছায কর্ম ১২২) ১৪৭, 
১৫২, কালান্তর ১৬৯) কংগ্রেস 
১৫১, চবকা! ২১৪, ছোটে ও বডে! 
১৭৭১ ২৯৬-৭, নবযুগ ৭৫, ৯৫, ১৫৬, 
বাতায়নিকেব পত্র ১৫৩, ১৭৭, 
১৮৬, ২২৭, বিবেচনা ও অবিবেচনা। 
১২৪, বৃহন্তন ভাবত ১৫১ ৯১১১৪৭, 
১৮৯, মহাঁজাঁতি-সদন ৩৩৭১ বুবীন্দ্র- 
নাথেব বাষ্টনৈতিক মত ৪৬, 
বায়তের কথা ৩৮০, লছাই-এর মূল 
২৩১) লোৌকহি'ত ১৮৯১ ২৮৪১ ৩২৯, 
শক্তিপূজা ১৫২, শিক্ষাব মিলণ 
১০১, ১২৫১ ২৮৮১ ৩০৮, শদ্রধর্ম 
১৫১, সতোব আহ্বান ১৫২) ১৭১১ 
১৭৩, সভ্যতার সংকট ২২, ১৭০, 
১৭৮, সমস্যা ১৭১, ন্বর।জসাধন 
১৫২, শ্বাধিকা প্রমত্তঃ ১৪৭, ব্বামী 
শরন্ধানন্দ ২০৭ 

কালশিদাম ৮, ১৮১ ১৯১ ৮৬১ ১০৭, 
১০৯, ১২৫-২৭, ১৬৪, ১৬৭১ ১৮৭- 
৮৮ ১৯৫) ২০১১ ২০৪) ২২৩, 


২৩৯-৪২১, ২৪৬-৭৫) ২৭৮-৭৯, 
২৮৮) ২৯৪) ২৯৬, ৩০১-৩১ ৩১৪, 
৩২১, ৩৩৬১ ৩৪৯১ ৩৫৪-৫৫) ৪২৯) 
৪৩৪, ৫৮০-৬০৪ 

“কালের যাত্রা”, কবির দীক্ষা ২০১, 
২৭০ 

কাঁপী ১৯৭, ২০৬, ২০৮, ২১২, ২২৩, 
২২৬-২৮, ২৬০১ ২৭৮) ৫৭৫ 

কালী প্রসন্ন সিংহ ৮: ১০১ ১০৬-৭, ১২৯, 
২৯৫) ৫৩০ 

কাশীবম দাস ১০৬, ৪২৮, ৫৩০ 

“কাহিনী, অপমান বব ৩৮৯, গ।ণভঙ্ 
৩১৮, পতিতা ৮৭, ভাষা ও ছণ্দ 
৮৪১ ৮৮, ১০৩, ১১৫, স্পর্শমণি 
-ম্বামীল।ভ ৩৮৯ 

“কিবা চীজ্জুনীয়ম্ (ভাববি) ১০৭, ৯৪, 
৩১৫১ ৬১৯ 

কীচক ১১৮, ১২২ 

কীতন ৩৭৩ ৭৪১ ৩৮৪১ ৪১৫-১ ৬ 

কুন্তী ১০৯১ ১২৩ 

বুবেব ১৯৭, ২২৮, ৫৭৪ 

“কুমাবসম্তব ১০৭, ১২৬, ১৯৫১ ১৯৯, 
২০১১ ২২৩১ ২৪৭, ৯৫১-৫৯) ২৫২১ 
২৫৮-৬১১ ২৬৫-৭০১ ২৭২১ ৩২১- 
২২, ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৫০১ ৫৮০-৮১১ 
৫৮৯-৯৩ 

“কুরুক্ষেত্র” ( নবীনচন্দ্র ) ১০৮ 

'কুরুপাগুব ১০৯ 

কুশ (বামায়ণ ) ৯০, ৯২ 

কুন্ছমদেব ১৮২, ১৯২, ৩২৮, ৫৫২, ৫৬৪ 


নির্দেশিক। ৭০৯ 


কুতিবাঁস ৮৫১ ৮৬, ১০৩-৪, ১০৬, ১৮৩, 
৪২৮ 

কপ ১১১, ১২৩ 

কপালানি, কৃষ্ণ ৬৫ 

কৃষ্ণ ১১-১১১ ১১৪, ১১৬) ১২৪, ১৩১, 
১৩৫১ ১৩৮-৪০৪, ১৪৪১ ১৫৩-৫৪) 
৯৫৭ 

“ক্লুফচখি্র” ( বঙ্কিমচন্দ্র ) ১১২১ ১২৯ 

রুষ্ণবিহাদী সেন ৫ 

কধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮-১০৪ ২৩ 

কু ঘজবেদদ ৪৫৮-৫৯১ ৫০১ 

কেনোপনিষদ্‌ ৪৪১, ৪৫৮-৫৯, ৪৬৫, 
৫১৩-১ ৫ 

কেশবচন্দ্র সেন ৪, ৫9 ৯) ১৯৭ 

£ককেয়ী ১০০ 

কোধবগৃ্‌গো। ৬৯, ৫২? 

ক্োবাণ ৩৯৮ 

কেো"ক্রক, এইচ. টি. ২ 

ক্ষণি ₹ অতিবাদ ৩৩৪, লা নী ২২৮ 
যুগল ৩১৮, সেক।ল ২৪৪, ৩৫০ 

ক্ষিতিমোহন সেন ২৫, ৩৮৩, ৩৮৬, 
৩৮৯-৯০১ ৩৯২১ ৩৯৪-৯৫,০০০-১ 
৪১০-১১, ৪২০১ ৪৪৩, ৬৬০-৬১১ 
৬৬৫১ ৬৬৭ 


মেতা ১০৭ 


“াপছাড়া”; ভূমিকা ২১৬ 
খুদ্দকনিক।য় ৭১ ৫২০-২৪ 
খুদ্দকোপাঠ ৭০, ৫২২-২৩ 
গৃষ্ট? ? খৃষ্টধর্ম ২০৫, থুষ্টো্সব ২১৮ 


“খেয়া” ; গান ৪০৭, বালিকাবধু ৪১ 


গগন হরকরা ( বাউল ) ৪*৭, ৪০৯, 
৪১৬, ৪১৯, ৪২১? ৬৬৭-৬৮ 

গঙ্গা! ২৩৬ 

গঙ্গ'র মত্যাবতরণ ৫৭৮ 

গঙ্গারাম ( বাউল ) ৬৬৯-৭* 

গণেন্্নাথ ঠাকুর ১৩, ১৬, ২৪৭ 

গণেশ ১৯৯, ২২৭০-২২১ ২৩৫, ৫৭৩ 

গদাধব ২১৩-১৪ 

গরুডপুবাঁণ 


৫৩২-৩৩, ০৩৬, ৫৪৫, ৫৫০, 


১৮৭-৯৭) ৪৩৯, ৪9১২ 
৫৫4২-৫? 

গন্পগুচ্ছ” ; ঠাকুবদ1 ২৯৮, ত্যাগ ৩১৮, 
নামগ্কুব গল্প ১৩৪, পাত ও পাত্রী 
২৯৩, বোষ্টমী ৩১৫) সতস্কীর ১৩৪, 
হালদ|এ গোঠী ২৯৩ 

'গান্ধাবীর আবেদন” ১০৮ 

গান্ধী ৬৩, ৬৫, ১৩০১ ১৩৬, ১৪৮, 
২১৩ 

গায়ত্রী সম্্র ২০, ২৪, ২৭, ৪৩১ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮৬ 

গিবিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব ২৭৬, ৩৩৫ 

গীতগে বিন্ধা ৩১৪, ৩১৬-২১১ ৩২৭, 
৩৩৭ ৩৮, ৩৪১১ ৩০৬-৪৭, ৬২১-২৪ 

গীতবিতান”? পূজ! ২২৭, ৩৪৪, ৩৯৬, 
৪১৯-২০১ প্রকৃতি ৩১১ ৩৪৭১ ৩৫১, 
প্রেম ৮০৮ ৩০০, স্বদেশ ২২৫, 
৩৪৪-৪৫) ৪০৭) ৪২৭ 


গীতা দষ্টবা ভগবদগীতা 


ণ১৬ রবীন্্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


গীতাঞ্তলি' ২৫) ৩৪১ ৫১, ১৭০১ ৪8২৪, 
৪৩২ 

'গ্নীতাপাঠ? ( ছিজেন্দ্রনাথ ) ১৩৭ 

গীতারহস্ত' (তিলক ) ১৩৬ 

'গীতারহশ্ত” ( বঙ্গান্থবাদ, জ্যোতিরিক্দর- 
নাথ ) ১৭) ১৩৮ 

“গুণবত্বংঃ ( ভবভূতি ) ৩৯১১ ৩২৮, 
৫৫৮, ৩১২, ৬১৪ 

গুণালংকার মহাস্থবির ৭০ 

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪১ ১৬ 

গুহক চগাল ৯৪ 

গোবিন্দদাস ৩৫৯, ৩৬১১ ৩৭০১ ৬৯৯, 
৬৪৮-৫২ 

“গোরা” ১৬৮১ ১৭১১ ৩৯৮-৯৯) 9৭ ৮ 

“গোভায় গলদ" ১৮৫ 

গৌরী ২২৪, ৩৫৬ 

গৌড়ীয় বৈষ্বতত্ব ৩৬৭ 


স্বটকর্পর ১৮২, ১৯০-৯১৭ ৩২৮, ৫৫২) 
৫৬০-৬১ 

ঘনরাম দাস ৬৫৮ 

ঘ্বরে-বাইরে? ১০০, ১৩৪, ১৪৩-৪৪, 
৩১৮, ৩৭৬ 


ঘোর (আঙ্গিরস ) ১৩৯-৪০ 


চক্রধর দত্ত ৬২৫, ৬২৬৮ 

“চগালিকা” (নৃত্যনাট্য ) ৬৭, ৬৮ 

চণ্ডী ১৯৯, ২২৩ 

চণ্তীদান ২৯৯, ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৬৯, 
৩৭৬, ২৮০১ ৪১২, ৬২৯-৩৯ 


চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী” ২৬৫, ২৯৪ 

“চতুরঙ্ষ”, ৩৬৩, জ্যাঠামশায় ৫, শ্রীবিলাস 
১৫৩ 

চক্জ্রগুঞ্ধ ১৮৭-৮৮১ ১৯০ 

চন্দ্রনাথ বসু ১৬৭, ১৬৬-৬৭ 

চর্য।পদদ, চর্াগীতি ৪০২ 

চরিতকথা ( বামেন্্রস্থন্দর ) ১৩৬ 

চাণক্য ১৮৪-৮৮ 

চাঁণক্যশ্রোক ১১১ ১৮২-৮৮, ১৯২১ ৪৩৯, 
৪৪১, ৫৩২-৩৩) ৫৫২-৫৭) ৫৫৯- 
৬৩০5 

চাদবর্দটি ১৮৭ 

চাদ সদাগব ২০১ 

চামুণ্ডা ১৯৭ 

চাব অধ্যায়”? ১৩৭, ১৪৩ ৪৪) ১৫১, 
১৮৮) ২০৩) ৩০০ 

চবিত্রপূজা" ১ বিদ্বাপাগরচবিত ১৯০১ 
১৯৪১ ২১৭, ভাবতপথিক বাষ- 
মোহন পাঁষ ৪, ৪৩০) মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬২ 

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০০, ৬৬৫ 

চারুচন্দ্র বস্থ ৬৭৯ 

“চারুদন্তী ( ভাস ) ২৪২ 

“চিঠিপত্র? গ্রন্থ ১০২-৩, ১২৩-১৪+ ১৩১- 
৩২, ১৮৬১ ২৫২১ ৩৮৪-৮৫) ৪৯৬ 

“চিঠিপত্র” ১ম খণ্ড ১২১১ ১৩১-৩২ 

“চিঠিপত্র” ২য় খণ্ড ৪৩৪ 

“চিঠিপত্র? ৪র্থ খণ্ড ১০১১ ১০৯১ ১২১, 
২১৯১ ২৩১ 

“চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড ২৫১ ১২১, ১৮৯১ 
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২০১১ ২০৪১ ২২০১ ২৪৫১ ২৬৬, 
২৭৬, ২৯৮০ ৩১৭, ৩৩৩-৩৪১ ৩৩৬ 

“চিঠিপত্র” ৬ খণ্ড ১৬৭, ৩ ৯ 

“চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড ৪৮, ৫৪, ১২১, ৩৮৩ 

“চিঠিপত্র' ৮ম খণ্ড ১২১ 

“চিঠিপত্র” নম খণ্ড ৪৬, ৫৯, ৬৬, ৭৭, 
১০১ 


॥ ১১৮; ১২৬১ ১৫৭) ১৬৬ 


১৮১, ১৯০১ ১৯৩, ২০৪, ২০৬, 
২১৭, ২৫৩১ ২৬৬, ২৯৭-৯৮১ ৩১৯, 
৩৫৩, ৩৫৭১ ৩৬৩, ৩৮৩-৮৪৪ ৪৩৩ 

চিন্তবগ গে! ৬৯ 

“চিতা” ) গ্রন্থপরিচয় ২৩০, নগর-সংগীত 
৮৮ ব্রাহ্মণ ২১১ তচনা ২৩ 

“চিত্রাঙ্গদা” নৃত্যণ!টা ১৮ 

“চিবকুম।ব সভা” ১৯০, ৩১৮ ৩৪৪ 

চৈতন্যদেব ৩৬৭, ৩৮২-৮৭১ ৩৯০১ ৩৯৭১ 
৪০০) ৪২৮১ 8৩৪ 

“চৈতন্যভাগবত" ( বৃন্দাবন দম ) ৬৬৩, 
৩৮৪ 

“টচতন্যমঙ্গল। (লেচনদস) ৩৬৩, ৩৮৩- 
৮৪ 

“চতালি, 3 খতুসংহাব ২৪৮, ৩১৪, 
কাবা - কালিদাসের প্রতি ২৪৮, 
কুমারসম্তভব গান ২৪৮, ৩১৪, তপো 
বন ২৪৯, গ্রাচীন ভারত ১৬৭, 
২৪৯) বন ২৪৯, মসানসলোক ২৪৮ 
মেখদৃঁত ৩১৪১ সত্যতার প্রতি ২৪৯ 

'চৌরপঞ্চাশিকা” ( বিহ্র ) ৩১৩-১৪, 
৩২৯, ৬১৯ 


চ্বন ৬২৫১ ৬২৮ 


চ্যাটার্টন ৩৫৮ 


ছন্দ; গগ্যকবিতার গতিক্রম ৩৭, 
৩৪৯-৫০, গদ্াকবিতার রূপ ও 
বিক।শ ৫ ( ধূর্জটিপ্রসান্দকে ব্খো ) 
৪২১ ১০০১ ১১৯) ২৯৭, গগ্যছনা 
৩৭১ ৩১১১ ৩১৫) ৩১৯১ ৩৩৮৭ ৩৪৪ 
ছন্দের অর্থ : ১ম ৩৪৮, ৩৭২-৭৩, 
ছন্দের প্রকৃতি ৪০, ৩৪২-৪৩, 
৩৭৮১ ৪১৩১ ৪১৫, ছন্দের মাত্রা : 
১ম ২৪৭১ ৩৪৩, ছন্দের মাত্রা: ২য় 
২৪৭, ৩৪৯-৫০১ ছন্দের হসস্ত- 
হলন্ত : ৩ ১৯০, পত্রধ।র1-১ 
(পাবীমোহনকে লেখা ) ২৪৭, 
পর্রধাশ-১ (দ্রিলীপকুমারকে লেখা 
মন. ৩৭) ৪র্ঘথ পন) ১৩৫, ৩৪৫, 
পত্রধবা-৩ ( ূর্জটি গ্রসার্দকে লেখা! 
১ম পত্র) ২২২, ( সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে 
লেখ! ২য় পত্র) ৩৪৮, বাংল ছন্দ : 
২য় ( এন্ডারসন্কে পত্র ) ৩৭৭, 
বাঁংল। শব ও ছন্দ ৩২১, সংস্কৃত 
শব্ধ ও ছন্দ ৩০৯, ৩৩৮ 

“ছবি ও গান? ৩৮০, একাকিনী ৩৭০ 

“ছড়ার ছবি” ; প্রবাসে ৪১৬ 

ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ২১, ১৩৯-৪০১ ১৫৫, 
৩৪৯, ৪৫৯১ ৪৬৫) ৪৮৪৯-৯৩ 

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ৩৯-৪১, ৪৪১১ ৪৪৪১ 
৪৫৫-৫৬, ৪৬২ ৬৩ 

“ছিন্নপত্রীবলী” ৬৬১ ৭৩, ১২১১ ১৩১১ 
১৬০) ২২৪১ ২৪৮১ ২৫৬, ২৫৮ 


৭১২ রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


২৭৭, ২৮৬, ৩০০, ৩০ ৪১ ৩২৮) 
৩৩৬১ ৩৬১, ৩৭৫, ৩৭৯ 


“ছেলেবেলা” ১৮৩১ ২৪৯১ ৩৫৭ 


জগদীশচন্দ্র বস্থ ১৬৭, ৩১৯ 

জগদ্বন্ধু ভদ্র ৩৫৯ 

জগন্নাথ পণ্ডিত ৬২১১ ৬২৪ 

জগা কৈবর্ত ( বাউল ) ৪১৭, ৬৭১ 

জনক ৯৪১ ৯৫ 

“জন্মদিনে ২৫, ৫৬, ৫৭, ৮৩ 

জন্মেজয় ১১২১ ৩১৪ 

জয়দেব ৩১৬ ২৩, ৩৩৭ ৩৮, ৩৪১, 
৩৪৪-৪৭১ ৩৫৯১ ৪২৮১ ৬২১ ১৪ 

জহুমুশি ২২৯ 

জাতক ( বৌদ্ধ ) ৭৬, ৭৭ 

জাপান যাত্রী ৩৮, ১৭২, ২২৬) ২৮৪, 
৩০৬ 

'জাভা-যাজ্ীৰ পত্র” ৭৭, ৯০, ১০১, 
১০৩), ১১২, ১১৪, ১১৬, ১৩৩, 


১৫৪-৫৫১ ১৫৭) ১৬১ ৬২, ৯১২১ 


২১৮) ২২১-২২১ ২৫৩, ২৬৪, ১৮৫ 
“জীবনস্থৃতি ২৯৭, ৩৫৮ *+ আমেদাবদ 
২৯০১ ৩২৪১ ৩৩৭, গঙ্গ।তীর ৩৭৫) 
গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ ৪৮, ঘরের 
পড়া ২৪৭, নানা বিদ্যার আযোজণ 
১৯৮, পিতৃর্দেব ২০, ৩১৮১ ৩২০১ 
৩৩৬ ৩৭১ ৩৪১, প্রভ।ত-সংগীত ৫$? 
বাড়িব আবহাওয়া ১৬, বালীকি- 
প্রতিভা ১৭, ভগ্রজদ্য ৫, 8৭, 
রাহেন্ছল(ল মিত্র ৬, ৬১, শিক্ষারস্ত 


৮৫১ ১৮৩, স্বদেশিকতা ১১-১৩, 
হিমালয়মাত্রা ১৩১১ ৩৩৬, ৩৮৬ 

জোন্স্‌, স্তর উইলিয়াম ২, ৮, ৯ 

জ্ঞানচন্দ্র ভটাচাষ ২৪৭ 

জ্ঞানদাস (বধেল খণ্ড) ৩৯৫-৯৭, ৬৬০ 
৬৬২৬৪ 

জ্ঞানদাস ( বৈষ্ণব কবি ) ২৯৯১ ৩৬০১ 
৬৩৬, ৬৪ ৬ ৪৮ 

জ্যোতিবিক্রন।থ ঠাকুর ১১, ১২, ১৪, 


১৬ ১৮১ ২০১ ১৩৭-৩৮১ ২৪২, 


২৪৪ ৪৫) ২৪৭, ২৯৫) ৩২৫ 


'ঞ্োতিবিক্নাথেব জীবনস্থৃতি” ১২১ ২০ 
“টেম্পেস্চ? ২৭৪ ৭৫ 


তব্ববেধিনী পঠিকী ১২১ ১৫১ ২০১ ১৫১ 
৬৯) ১২৮ ২৯, ১৩১১ ১৫২ ৫৩৫ 

“তপশী" ২৪, ২৬৪ 

তপো।বন ২৭০ ৭+, ২৭৪১ ২০৯ ৮১ 
২৪৬ 

তণবকাব উপনিষদ্‌ ৩ 

“তিনসঙ্গী” ১ বিবার ৫, লাববেটবি 
৯৮৪ 

তিলক, বালগঙ্গ(ধব ১৭, ১৩০১ ১৩৬, 
১৩৮১ ১৪৮ 

“তিলোত্তমাসস্তব” কাব্য ১০৮ 

তীর্থমপিল? ৫৮৬ 

তুকারাম ১৬, ৩৮৭ 

তুলশীদ।স ৮৬, ৩৮৯, ৩৯৮ 

তৈত্তিবীয় আবণ্যক ৩৯, ৪২১ ৪৪১১ 


নির্দেশিকা ৭১৩ 


৪৪৪-৪৬, ৪৪৮-৪৯, ৪৫২) ৪৫৪- 
৫৬, ৪৬২ 

তৈত্তিবীয় উপনিষদ্‌ ৫৪, ৪১১ ৪৫৮, 
৪৬৫, ৪৯৯ ৫০৭, ৫১৫ 

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৪৪১, ৪৪৬, ৪৫০-৫১ 

তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪৪১, ৪৪৩, ৪8৫, 
৪৪৭, ৪৪৯, ৪৫২, 8৫৫ 

“হয়ী? ৩৫৬ 

ত্রিপিটক ৬৯, ৭০) ৫২০ 

ত্রিবিঞ্রম ভটু ১০৭) ৬১৫. ৬২০ 

ত্রিশস্কু ২২২ 

ত্রিশরণ মন্ত্র ৩৯০ 


ত্রটুপ, ৮ণা ৩৪৯ 


দ্য ১৭৭, ২৩৫) ৫৭৮ 

দক্ষসণ্হিতা ১৮৫, ১৭৮-৭৯১ ১৮১১ ৫৪৯ 
৫০ 

দশুনশাভ্ত্র ৭১ ৮৪ ১৬) ৩৩২ 

শবখজস।তক ৯৬ 

“দখাননবধ' ।€বগোবিন্দ লক্ষব চৌধুরী) 
৮৬ 

দয়াননা, স্বমী ৫ ২৩ 

দর্দ ৭১ ৩০৮২, ৩০৮-৯০৯ ৩৪৮৭ ৪০১, 
৪২৯, ৪৩৯, ৬৬০-৬১ 

"দাদু, ( ক্ষিতিমোহন ) ৩৮৩১ ৩০৯, 
৩৯৪-৯৫ 

দ।র। শিকোহ, ৫৮ 

দিব্যাব্নমাল। ৬৭ 

দিলীপকুমার রায় ১৩৫১ ৩৪৫, ৩৬৫, 
৩৭৩-৭৪ 


দীঘনিকাঁয় ৭০, ৭১১ ৫২৪ 

দীনেশচন্দ্র সেন ৬৯, ৮৫, ১০০) ২৬০, 
৩১১ 

দুর্গা ১৯৭, ২২৩, ২২৫, ২২৮, ২৩৫, 
৫৭৪ 

হঃশাপন ১১৮ 

দুষাস্ত ১২৫, ২৬৪, ২৬৯, ২৭৩, ৩৩৪ 

'দুতঘটোত্কচ” ও দঁতবাকা” (ভাস) 
১৩০৭ 

দুষদ্বতী ২২, ১৭০ 

দৃষ্টম্তশতক? (কুন্থমদেব ) ১৮২১ ১৯২- 
৯৩, ৩২৪, ৬২৮, ৫৬৪ 

দেবমিত্র ধর্মপাল ৫ 

“দেবী চৌধুবাণী” ১২৯, ১৪৯, ১৬৯ 

দেবীপদ ভট্টাচাষ ১৩০ 

দেবীপুরাণ ১৯৭, ৩৩৪ ৩৫) ৫৬৭ 

দেবেন্্ন[থ ঠ[কুৰ ৪, ১২১ ১৪, ১৫, ১৯১ 
+০, ২৩১ ৪৭, ৬০) ৬৯, ৬৩, ৬৯ 
৮৫১ ১২৮ ২৯১ ১৩১-৩২, ১৬৪-৬% 
১৮৪, ৩২৫) ৪২৯১ ৪৩৮-৩৯ 

দেস্দিযোনা ২৭৩ 

পেতঠতর ৪১২ 


দ্বোণ ১১১ ১১১ ১২৭১ ১২২-২৩ 


দ্রীপণী ১৭৩, ১১৬) ১১৮১ ১২২ ২৩ 

দ্বজেগুনাথ ঠাকুর ১৩১ ১৪১ ১৬ ১৩৭১ 
২৪৭, ৩২৫১ ৩৪১-৪৪, ৩৪৯ 

দ্বিজেন্্রপাল রায় ৮৬, ১৩২, ২৯৫১ 
৩৪৪ 


ধনগুয় বৈবাগী ৪০৯-১০, ৪১৯ 


৭১৪ রুবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


ধন্মপদদ ৬৯, ৭০) ১২৭) ১৮২-৮৩১ ৫২০, নবজাতক" ২৬; রূপ বিরূপ ৩৯ 

৫২৩ নবজীবন পত্রিকা ৩৬০ 
“ধশ্মপদ্দ পবিচয় ১২৭১ ১৪১) ১৪২ 'নবরত্বমাঁল।” (সত্যেন্দ্রন।থ ঠাকুব ) ১৬, 
ধর্ম? । উৎসবের দিন ৭৬, ৭৭) ৮১১ ৫২) ৯৮১১ ১৮৪১ ১৯১১ ৩২৫১ ৩২৯, 


৪৩৮১ ৪৪০ ৪১) ৪৬৪) ৫৫৬; &৩৫, 
৫৪৩, ৫৫৯-৬২১ ৫৮১) ৬০৯ ১৩১ 
৬১২ 

নবীনচন্দ্র লেন ৫, ১০৮ 

“নরববাম” ১০৮ 

নবদেবতা ৪৯, ৫০ 

লবনাব।যণ, নবহরি ৩৯৩ ৯৪ 

নবেন্্র দেব ৩২০) ৩৪৬ 

লবোতম দাস ৬৫৮ 

€ 2 

ধর্মবিবেক* ( হলাধুধ ) ১৮১, ১৮৬, 'নপচম্পূ, (গিবিক্রম্ শট) ১০৭, ৬১৫ 
১৯২) ৩২৬) ৩২৮১ ৪৩৯১ ০৪9১, ডি 

নগছুন ১২৭ 

ন।নক ৪১ ৩৮২১ ৩৮৬ ৯১১ ৩৪৯৮১ ৪০১ 


ততঃ কিম্‌ ১৭৪১ ১৮৫১ ২০৩, ২৮৭১ 
৩০১, দিন ও রাত্রি ৩৮, দুঃখ ৬৩, 
২৮৬, ধর্মের সবল আদর্শ ৫৪ ৫৬, 
১৭৬-৭৭, প্রাচীন ভাঁবতের এক: 
৫৫, প্রার্থনা ১৭৭) মন্ত্তত্ব ৬১১ 
শান্ত" শিবমছৈতম ১৮০ 

র্মবিজধী অশোক", ধর্মনীতিব পরিণাম 


১৪৯ 


৫৩৩) ৫৪০১ ৫৫৮, ৫৬৩ 
ধর্মবজ বডযা ৭০) ৫২০ 
ধর্মশান্তত ৮, ১৬৪ ৬৫, ১৮৯১ ২১৯, ৪২৯ 
২৩৯, ৩৯৪১ ৩৯৮১ ৫৪৩ ৫১ 


ন(৩। চণ্ডাল ৩৮৯১ ৩৯৩ 
র্জটি প্রসাদ মূখে।পাঁধাষ ১০০, ২২২, 
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বাল্সীকি ১৮, ৮৪১ ৮৫১ ৮৮, ৯২) ৯৩, 
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বোধিসত্বাব্দানকল্পলতা৷ ৬৭ 

বোপদেব ৬২৫ 

বোলপুর ৪৪, ৪৭৮ 

“বৌদ্ধধর্ম” ( সতোম্ত্রনাথ ) ১৬, ৭৯ 
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ভাবতপথ ২৯১ ৪৩১ 
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নববধ ৩৮১১৬০, প্রাচ্য ওপাশ্চান্তা 
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৩৬১, ৩৬৯১ ৪০৪১ ৪০৮ 
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৫৩১ ২৫৫১ ২৫৮১ ২৬১, ২৬৪-৬৭, 
২৬৯-৭০১ ২৭৪-৭৫১ ২৮৩। ২৯৫, 
৩৩৪-৩৫, ৫৮০-৮৮ 

শক্তি ১৯৯) ২০৩, ২২৩১, ২২৬-২৭) 
৩০৬, ৩১৩ 

শঙ্খসংহিত। ১৬৫) ১৭৮-৭৯, ১৮১ 

শতপথ ব্রদ্ষণ ৪৫, ৪৪১-৪৩, ৪৪৫, 
5৫৬ 

শতবারিক জয়ন্তী উৎপগ” ১৪৭ 

শনি ১৯৭, ২২২ 

'শব্দতত্ব”ঃ বাংপা বহুবচন ৩৯৮, বিবিধ 
৩৩৫, বীম্সের বাংলা ব্যাকরণ ৬৯, 
সম্বন্ধে কর 5৬৯ 

'শরিষ্টা” ( মধুন্থদন ) ১০৮ 

শশধর তর্কচুড়ামণি ১৬৪, ১৬৬-৬৭ 

শশিতৃষণ দাশগুপ্ত ৩৮, ৪৩৭ ৫৭১ ৩৪০, 
৩৫৬ 

শাঙ্গধর পদ্ধতি ১৮৩) ৩০১১ ৪৪২১ ৫৩২, 
৫৫২) ৫৫৫-৫৬১ ৫৫৮) ২৬৪১ ৬১৩ 

শাদূদলকর্ণাবদান ৬৭ 

শাদুলিবিক্রীড়িত ছন্দ ২৯১১ ৩২০১ ৩৪১, 


৩৪৩১ ৩৪৮, ৩৫১ 


শাত্তিদেব ঘোষ ৪০৭ * 


“শান্তিনিকেতন? ১ম, আত্মার প্রকাশ 
১৪৪, আদেশ ৭৫) ৭৭, ১৭৪, কর্ম 
৬১, ছুটির পর ২১৭ তপোবন ৮৬, 
২৬২) ২৬৫১ ২৭০১ ২৭১, ২৭৯, 
২৯৬) ২৯৮, তা।গের কল ৬০, দীক্ষা 
৬৩, দ্ষ্ঠা ২৫৯, নিয়ম ও মুক্তি 
১৮৫১ পরিণয় ৪১, পূর্ণতা ৭৭, 
প্রকৃতি ২২৬, প্রার্থনা ৫৩, বিমুখতা 
২১৭, বিশ্বাস ১১৩, বৈরাগ্য ৩৫, 
ব্ক্ষবিহার ৭৪, ৭৮১ £৩১, ভয় 
ও আনন্দ ৬৩, ভূমা ৭১, মরণ 
৩০১, স্থন্দত্ন ৬৩ শ্বভাবকে লাভ 
১৪৭ 

শান্তিনিকেতন? ২য় অগ্রসর হওয়ার 
আহবান ৫৮, আত্মবেধ ৩৯৭, কর্ম- 
যোগ ৬১, চিপ্ননবীনতা ১৭৮, 
জাগরণ ৩৯২, ভন্ত, ২২, ২৭, বসের 
ধর্ম ৭৯, শ্র4বণসন্ধা। ৯২১ ৩৭৫-৭৬১ 
সামগ্তস্য ১৫১ ৭৩, ৩০৫-০৬ 

শান্তিনিকেতন ব্পতামালা ২৪, ৪১, 
৪৮১ ৬০১ ২১৭, ৩৯২ 

শন্ভিনিকেতন ব্রহ্মচয।শ্রম ১৯, ১৬৭, 
২৭২, ২৭৯, ২৮৯ 

শো্িনিকেতন ব্র্মচর্যাশ্রম'; প্রতিষ্ঠা 
দিবসের উপদেশ ২৪, প্রথম কার্ধ- 
প্রণাণী ২৭ 

'শাপমোচন" গীতিনাঁটা ৬৮ 

শারদ ২২৪ 

'শারদোখ্সব ২৪১ ৪২, ২৮৯ 

'্যামলী” ; অকালঘুম ২৬৭, অমৃত ৫৩ 


৭১৬ রবীন্ত্রসংস্কৃতির ভারতীয় বপ ও উৎস 


বিদ্বান-বরণ ২৪৯, সম্ভাষণ ২৯৩, 
স্বপ্ন ৩৬৩৭ 

“্যাম।? গীতিনাটা ৬৮ ১০৮ 

“শিক্ষা” আববণ ৩৫৫, আশ্রমে শিক্ষ! 
২৭৯, ছ।ত্েশসনতন্ত্র ২১৮, ছীত্র- 
সম্ভাষণ ২৩৭, ২৩৮) পবিশিষ্ট : 
শিক্ষাব ঠেবদের প্রবন্ধেব অন্বৃত্তি 
৭১, ১০৬, ৩৯৮, বিশ্ববিগ্যালযেব 
বপ ৪৫, ১০৫, শিক্ষ।র বান ২২০, 
শিক্ষার বিকিরণ ৪০৬, শিক্ষ(ব 
হেরফেব ৩০৮, ৩৬৭, হিন্দু বিশ্ব 
বিদ্যালম *২৩ 

'শিখবিণী "নদ ২৯৩) ৩৪২ ৪৪, ৩৪৮ 

শিব ৯৪,১৯৭ ১১২, ২ ৪ ১৬, ১২৩, 
২২৫-২৬) ২২৮) ২৩৬৭ ১৩৮ ২৮৩, 
২৭০, ৩১১-*৯৭ ৩৫৫ ৫৬৩) ২ন, 
৫৬৭-৭% 

শিবধন বিদ্যাণব ১৯ 

শিবনাথ শামী ১৯* 89 

শিবন।র।ধণ স্বংখী « 

শিবাঁজী ২৮৯ 

শিলাইদহ ৪০৪, ১০৭, ৪১১ 

শিশিবকুম।ব ঘে'ষ ৫ 

শিশুপালবধ? (মাঘ) ১০৭, ১১১১ ১৯৩) 
২৪৪, ৩১৫, ৫৮০৩ 

“শিশু ভোলা নাথ? শিম্প ভোল।নাথ ২০৯ 

শৃর্ধক ৬৭৯১ ৮৬ তন ২৪১-৪২ ২৮২ 

শঙ্গ(ববসাষ্ টক” ৫৯২ 

শৃঙ্গ বশতক* ( ভর্তৃহরি ) ২৮৩; ২০৯ 


৯১) ৩২৬ 


শেকম্পীয়ব ২৭৫ 

শেলী ৪২১ 

“শেষ বক্ষা”? ২৮১১ ৩১৮ 

“শেষ লেখা? ৩২১ ৭৩ 

“শেষ সপ্ুক” ২৩১ ৩২১৩৩, ১০১, ৯৫৮, 
২৬৭১ ৪২১, ৪৩৩ 

“শেষেব কবিতী? ২৩২ 

শ্বেতকেতু ৪৫ 

শ্বেতাশ্বতব উপনিষদ্‌ ৫০১ ২০৭, ৪৩৯, 
৪৪১১ ৪৪৬ ৪৮১ 9৫০) ৪৫২, ৪৫৮, 
৪৬৫-৭০৫১ ৪৮১) ৪৮৭১ ৪৯৬ 

শে।পেনহ উয়াস্‌ ৫৮ 

শুছেৎ সা আনা ৭৪9 

শ্বিপব 1১ ১৫9 

লনিদকতন ২? 

“এএদ্‌*গবধ্গী? । ভবাশীচলণ ) ৪, 
১৯৮১ । কম্ি্চন্্র ) ১১৭৭ ১৪৯১ 
০৫৯৪ 0 আাতে)ন্ এক) পি ১৬, 
১২৭) ১৩৭, ১৪২ 

প্রশ্চন্্র * ভমদাঁন ৫৮ ৩৭?) ৬১৯ 

শহর ৮,১০৭, ৩১৫ 

'ক্লোকস এভ। (তক্ষর্ম প্রণ্চগাদক ) 
৭, ৬ন) ১৯৭ 


ষড দর্শন ৪০২ 


“সংক্ষিগুম্‌ বাল্সীকীষং বামাযণম্‌? ৮৬ 

“স্গীতচিন্তা”, অঠিভাষণ ২. ছাত্রদের 
প্রতি সম্ভাষণ ৪১৬, আপলাপ- 
আলেোচন! : রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপ- 


কুমাব (এক এবং তিন) ২০৪, ৩৭৪, 
পবিশিষ্ট ১ : বাউল-গাঁন ৪০৪, 
৪১১, ৪১৬; ৪১৮) ৪২২, বাউলেব 
গান: প্রথম খণ্ড ৪০৪, ৪০৬, 
বাউলের গান : দ্বিতীষ খণ্ড ৪০৫, 
বিবিধ প্রসঙ্গ : দিলীপ বাঁয়কে 
প₹-৪-সংখ্যক ৩৭৩, অংগীতেব 
মন্তি ৪১৫, স্বব ও অ"গততি 
পত্রালাপ (ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা ৮ 
এবং » -সংখাক ) ২৮২ 
সংস্বন্ভাম্বা ৪ স্থিত সাহিতাশান্- 
বিষষক প্রস্তাব? ৬, ৯, ২৯৪ 


স্ভিন ( বৈদিব )১২-৩৯১ ৫৭ ১৫৬, 


১০৩ 

সচ্চবিভঙ্ক সন্ত ৭১ 

বাথ , ধর্েব অর্থ ১৩৩, ১৭৫১ পথ 
অপিক্কাপ ৭৪, ১৩৩, ১৫২, ধের 
" হগ ৫৭১ হুপ ও অক ২৩১, 
৫ 

সঞ্ঠবণী সভ1 ১১, ১৩, ২০ 

সা*ট্ঠ।ন সনু ৭১ 

সতী ২২৫, ২৩?) ৫৭৪-৭৫ 

স হীশচন্দ্র চক্রবর্তী ৬৩ ৬৭, ৪৩২ 

সতীমশ্চন্দ্র বায ২৮৯ 


সংনান্খণথ ঠকুব ১৩, ১৪, ১৬১ ৭৬১ 
১৩৭-৩৮, ১৪২১ ১৫৪১ ১৮৪১ ২৪৭, 


৩২৪-২৫, ৩২৯১ ৪৩৮ 
সভোশনথ দর্ড ২৯৫১ ৩৪৩, ৫৮৬ 
**মদ্ধর্মপুপ্তরীক? ১২৭ 

সনাতন গোন্বামী ৩৮৯ 


নির্দেশিকা শ২৭ 


সন্ত (মধ্যযুগের সাধক) ৩৮৩, ৩৮৬-৯৩, 
৩৯৭-৪০৩, ৪১১-১৩, ৪২৯, ৪৩১ 

সন্ভোষচন্দ্র মজুমদাব ২৪০ 

সন্ধ্যাকব ণন্দী ৮৬ 

“সর্বদর্শনসংগ্রহ? ( চার্বাকদর্শন ) ৫৬৬ 

'সমবাষনীতি? $ ভ।বতে সমবায় নীতির 
বিশিষ্টতা ৯৫ 

“সমাজ”, আচারের আত্যাচাব ১৬৬ 
কমেব উল্মধাণ ১৬৬, নাবীর 
মনষ্যত্২ ১৭৩১, ৩৯৫, পরিশিষ্ট : 
আদিম আয-শিবস ৯৩৩ : আহার 
স্বন্ধে চন্দ্রনাথব।বুব মত ১৩১১ ১৬৬১ 
বর্তবানীতি ৭৩. ব্যাধি ও প্রতি- 
কাব ১২৩,৩৭৯. |ংস্টুবিবাহ ৬৩, 
১০৬১ ১২২১ ১৬৬১ ১৭২১ ১৭৯) ১৮৯ 
পব ও পশ্চিম ৭২, ভ।রতবীয় 
খিণাহ ৯০১ ১৭৭) ২৬১৭ ৩১০, 
সঃদ্রযাত্রী ১৬৬, হিপ একা ১৬৫, 
১৬৬, ৪৩২ 

সমাতলাচন। * অপাবশ্তক ৬৫, কাব্যে 
আণৃষ্ পবিবতন ২৯৫, চণ্তীদান ও 
বিদ্য(পতি ৩৫৭৯, ৩৭৬৩১ ডি. 
প্রোখগ্ডিস ৩২, বপন্ত বাঁধ ৩৫৯, 
৩৭৬, ৩৭৯, মেঘন।”বধ কাব্য ৯৯ 

সমৃদ্রমন্থন ৭৮ ৭৯ 

পিমৃহ” পরিশিষ্ট . আল্ট্রা কণসার্ভেটিভ 
৩৭৯: দ্বেশহিত ১৬১১ ৩৮৫, 
বিবোধমূলক আদর্শ ১৭৭১" যজ্ঞভক্ 
২৩৬, পাবন] প্রাদেশিক সন্মিপনী 
২১৯, বঙ্গবিতাগ ১৮৬, রাজকুটুস্ব 


৭২৮ রৃবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস 


২৪২, সভাপতিব অভিভাষণ 
২৩৬ 

সম্মেলণী পত্রিকা ২২৪ 

সরল] দেবী ৪০৭-০৮ 

সরস্বতী ১৯৭,২২১, ২৩২-৩৪১ ৫৭৫-৭৭ 

সবন্বতী ( নদী ) ২১, ২২১ ১৭০ 

সরহপাদ ( চর্ধাকার ) ৪০২ 

সহজয[ন ৪০২ 

সহমবণ-প্রথা ৩ 

সাগ সাঁছিত্য ১৮২ 

সাধন। পত্রিক1 ২৭৭) ২৯৪, ৩০১, ৩০৮ 
৩১৭ 


৯ 


“সান[ই+, অতুযুক্তি ৩৮০১ অনস্থ্যা ২৫০, 
৩০০, নামকবণ ৪১৩. মানসী ৩৬২, 
: যক্ষ ২৬৭ 
সামবেদ ৪৪১ ১৭০১ ৪২৯১ ৪9১ ৪৩, 
৪৪৫) ৪৪৭-৪৮) ৪৫৫) ৪৫৯ 
সাবদীচরণ মিত্র ৩২৪, ৩৫৯, ৬২৯ 
“সবদা মঙ্গল” (বিহাবীলাল ) ৮৭ 
'সাবিপুত্রপ্রকবণ” ( অশ্বঘোষ ) ২৪১ 
“সাহিত্য* , এতিহাসিক উপন্যাস ৯৯, 
৩৫২-৫৩, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 
১৯৯১ ২১৫১ ২২৩, ২৬০-৬১১ ১৭৮, 
২৯৭, ৩০৬, ৩১২, বাংলা জাতীয় 
সাহিত্য ১২৩, ১৮৮, ২৯৮ বিশ্ব- 
সাহিত্য ১০৪, ৩৭৫, সংযোজন . 
আলঘ্ত ও সাহিত্য ৩১৩-১৪ : 
আলোচনা (পত্র) ৯৯: কাব্য 
, ৩০২: কাবা, স্পষ্ট 
এবং অস্পষ্ট ২৯৯, ৩০২, ৩৬৮; 


৯৯) ৩৩ ০ 


৩৭৫: মানবপ্রকাশ ৩৮, ৯৮ 
১১৭: সাহিতাপরিষ ২০৬, 
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